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‘প:লজি’ হল মার্কসবাদের এক প্রাতভাদ'প্ত রচনা। মার্কস তাঁর জাবনের 
প্রধান গ্রন্থাট রচনা করেন চার দশক ধরে -- ৪০-এর দশকের প্রারম্ত থেকে শুর; 
করে জ'বনের শেষ 'দন পর্যন্ত । ‘অর্থনোৈতক গঠনকাঠামোই হল মূল 'রভাত্ত, যার 
উপরে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক আঁতকাঠামো. -_ এ কথা স্বীকার করে ঠক এই 
অর্থনোতক গঠনকাঠামো অধ্যয়নের ব্যাপারেই মাক'স সবচেয়ে বোশ নজর দেন, -- 
নখেছেন ভ. ই. লোনন। 

১৮৪৩ সালের শেষভাগে প্যা'রসে মার্ক'স নয়ামতভাবে অর্থশাস্র অধ্যয়নের 
কাজ শ্যরন করেন। অর্থনণাঁত 'বষয়ক সাহত্য নিয়ে পড়াশোনার সময় তান 
মহা গ্রল্থ রচনা করতে মনস্থ করেন, যার সারমর্ম হবে বর্তমান ব্যবস্থা ও বুর্জেয়া 
অর্থশাস্বের কঠোর সমালোচনা । এ কার্য সম্পাদনের পথে তাঁর প্রাথামক 
গবেষণাকার্যগ্‌্ল সুানাদষ্টভাবে র্‌পলাভ করে এইসব রচনায়, যেমন, ‘১৮৪৪ 
সালের অর্থনীত ও দর্শন 'বষয়ক পাণ্ডুলাপ', 'জার্মান ভাবাদর্শ', 'দর্শনের 
দৈন্য, ‘মজুর-শ্রম ও প:জি’, 'কমিউানস্ট পাটির ইস্তাহার', ইত্যাদ। এই 
রচনাগুনলর মধ্যেই প:জিবাদা শোষণের মূলনীতির, পজিপাত এবং 
মজুর-শ্রামকের দ্বার্থের মধ্যকার আপসহীন বৈপরাত্যের, প:জিবাদের সমস্ত 
অর্থনোতক সম্পর্কের বৈরভাবাপন্ন ও অ'স্থাতশীল চরিত্রের স্বরূপ উল্মোঁচত 
হয়েছে। 

১৮৪৮-১৮৪৯ সালের 'বপ্পবের অশান্ত ঘটনাবলর ফলে তাঁর কাজে সামান্য 
[বরাত ঘটে; বিরাতর পর মার্কস তাঁর অর্থনোঁতক গবেষণাকার্য পুরোদমে 
চালিয়ে যান লণ্ডনে, যেখানে ১৮৪৯ সালের অগরস্টে (তান দেশাস্তরী হতে বাধ্য 
হন। সেখানে তান (বিভন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতির ইতিহাস ও তাঁর 
সমকালীন অর্থনাীত নিয়ে গভীর ও সাঁর্বক অধ্যয়নকার্য শুরু করেন। এ 
ব্যাপারে বিশেষ জোর দেন ইংলন্ডের উপর, কারণ সে সময়ে তা প:জবাদের 
ধূপদী দেশ রূপে পারিগাণত হত। 

আঁবশ্বাস্য রকমের কাঁঠন পাঁরাস্থাতর মধ্যে মার্কসকে রচনার কাজ চালাতে 
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হত। অভাব-অনটনের সঙ্গে তাঁকে প্রাতানয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হত এবং 
অন্নসংস্থানের জন্য প্রায়ই লেখার কাজ বন্ধ রাখতে হত। অর্থের অভাবে তাঁর মনে 
দাঁ্ঘকালব্যাপী যে মানাসক কষ্ট দেখা দেয় আঁচরে তার প্রভাব পড়ে শরীরের 
উপরেও - মার্কস কাঁঠন অসুখে পড়েন। তা সত্বেও ১৮৫৭ সালের মধ্যে বিপুল 
এক প্রস্থাতমনলক কার্য তানি সমাপ্ত করেন, যার কল্যাণে তান তাঁর গবেষণার 
শেষ পর্যায়ের কাজ শুর করতে সক্ষম হন -- তা হল সংগ্‌হীত উপাদানের 
এক 'নয়ামত ও সাধারণ রুপদান। 

পরবর্তা দশ বছরে অন্যান্য জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে মাঝে মাঝে 
বাধ্যতামূলক বরাত দিয়েও তান গ্রন্থ রচনার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা বজায় 
রাখেন। অর্থনোঁতক ও প্রযুক্তগত বহু সাঁহত্য য়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন। 
প্রাথামক চন্তার একাধিক রদবদল করেন ও পাণ্ডুলাপর কাঠামোরও নতুন করে 
রুপদান করেন। ১৮৬৫ সালের শেষে মার্ক'স বিশাল এক পাণ্ডুলাপ রচনার কাজ 
শেষ করেন -- এঁটই হল পুগ্খান্‌পুঙ্খভাবে রাঁচিত তিন খণ্ডে সম্পর্ণ ‘প্‌জ'-র 
প্রার্থামক রূপ । 

সম্পূর্ণভাবে লেখার কাজ শেষ হয় ১৮৬৬ সালের জান্‌য়ারতে ৷ প্রথমে 
প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় ‘প্‌জি'-র প্রথম খণ্ডটি, যেঁট জার্মান ভাষায় প্রথম 
প্ৰকাশত হয় ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে ৷ প্রথম খণ্ডাঁট প্রকাশত হবার পর তার 
নব সংস্করণ ও 'বদেশের একাধিক ভাষায় অন্‌বাদ-সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য 
(রুশ ভাষায় ১৮৭২ সালে, ফরাসতে - ১৮৭২-১৮৭৫ সালে) মার্কস নিরলস 
প্রচেষ্টা বজায় রাখেন এবং একই সঙ্গে পরবর্তাঁ খন্ডগুলি প্রস্তাতর কাজেও বাস্ত 
থাকেন। 

'প:জি'-র পরবর্তাঁ খণ্ড দুটি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেন এঙ্গেলস এবং তা 
সম্ভব হয় শুধু মাকসের ম্‌ত্যুর পরই - দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ 
সালে ও তৃতীয় খণ্ড -- ১৮৯৪ সালে। এ রচনাকার্য সুসম্পন্ন করার মাধ্যমে 
বৈজ্ঞানক কাঁমউানিজমের রত্বভাণ্ডারে এঙ্গেলস এক অমূল্য অবদান রেখেছেন। 
ইংরেজ! ভাষায় 'প:জি'-র প্রথম খণ্ডটির অন বাদ-সংস্করণের (প্রকাশত হয় ১৮৮৭ 
সালে) এঙ্গেলসই সম্পাদনা করেন, জার্মান ভাষায় 'পঞজি'-র প্রথম খণ্ডের তৃতীয় 
(১৮৮৩) ও চতুর্থ (১৮৯০) সংস্করণ প্রকাশের কাজও পাঁরচালনা করেন। 
'প্‌াজ'-র চতুর্থ জার্মান সংস্করণে (১৮৯০) মা্কসের নিজস্ব *নর্দেশাবলা'র 
ভাত্ততে এঙ্গেলস 'প:জি'-র প্রথম খণ্ডের বয়ান ও ঢাকার চৃড়াস্ত র্‌পদান কার্য 
সমাপ্ত করেন। 
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প্:জ'-র বর্তমান সংস্করণাট প্রকাশত হচ্ছে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 
ইংরেজী সংস্করণ থেকে অনববাদ করে; ১৮১০ সালে হাম্‌ব্র্গে এঙ্গেলসের 
সম্পাদনায় প্রকাশত প্রথম খণ্ডের চতুর্থ জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলস যেসব 
ভুলজ্রান্তর সংশোধন করেন সেগু্নলে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা ছাড়াও বর্তমান 
সংস্করণে ছাপা ও লেখার একাধিক ভুলরুটিও দুর করা হয়েছে। 

‘পজি’-র মোট তিনাঁট খন্ড আছে: প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে পজিবাদ! 
উৎপাদনের প্রশ্ন; দ্বিতীয় খণ্ডে -- প:জিবাদা সঞ্চলনের প্রশ্ন; তৃতীয় খণ্ডে = 
সামাগ্রকভাবে প:জবাদাী উৎপাদনের প্রশ্ন । 

প:জ'-র বাংলা সংস্করণাট প্রকাশত হচ্ছে মোট পাঁচাট অংশে: প্রথম 
খন্ড -- দুঁট অংশে; দ্বিতীয় খণ্ড -- একাঁট অংশে এবং তৃতীয় খণ্ড -- দি 
অংশে। প্রথম খণ্ডের প্রথম গ্রন্থে এগাল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে: কার্ল মার্কস 
ও ফ্লডারখ এঙ্গেলস লিখিত প্রথম খণ্ডের পর্বভাষ ও উত্তরভাষ, প্রথম খণ্ডের 
প্রথম থেকে চতুর্থ ভাগ পর্যন্ত এবং তার জন্য লিখিত সম্পাদকীয় ঢীকা ৷ প্রথম 
খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম খণ্ডের অবাঁশষ্ট ভাগগল এবং 
তার সঙ্গে আছে সম্পাদকায় টাকা, নামের সুচি, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদ। 

খণ্ড শেষে সম্পাদকাঁয় টাকা উল্লিখত হয়েছে সংখ্যার সাহায্যে, লেখকের 
পাদটীকা -- তারকাচহ্নের সাহায্যে, সম্পাদক'ঁয় পাদটাঁকা উল্লেখ করা হয়েছে 
একত্রে তারকা ও সম্পাঃ’ চিহ্নের সাহায্যে । এঙ্গেলস লাখত সমস্ত পাদটাকায় 
তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। 
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মাক'স কতৃক এঙ্গেলসকে লিখিত চাঁঠ 


১৬ অগস্ট, ১৮৬৭, রাত ২টা 
প্রিয় ফ্ৰেড, 
বইাঁটর শেষ পাতাটা (৪৯তম) সংশোধন করা এইমাদ্র শেষ করোঁছ। পাঁরাশচ্টের জন্য = 


১ 
মূল্যের রূপ __ লাগবে ছোট হরফে ১ -- পাতা! 


এটারই পূর্বভাষ সংশোধন করে গতকাল পাঠানো হয়েছে। তা হলে এই খণ্ডটা শেষ হল। 
শুখু তোমারই কল্যাণে এটা সম্ভব হল। তোমার আত্মত্যাগ ছাড়া আঁম একা তন খণ্ডের 
জন্য বপুল কাজ সম্ভবত কখনোই করে উঠতে পারতাম না। তোমাকে আনম ধন্যবাদসহকারে 
আলিঙ্গন করাছ! 

এই সঙ্গে সংশোধিত প্রুফের দুাট পাতা সংলগ্ন করা হল। 

পরম ধন্যবাদের সঙ্গে ১৫ পাউন্ডের প্রাপ্তস্বাকার করাছ। 


অভিনন্দনসহ, প্রণীতভাজন, প্রিয় বন্ধ, আমার! 
ভবদা'ঁয় ক. মাক'স 


উৎসৰ্গ 
আমার আঁবস্মরণ'য় বন্ধু, 
প্রলেতারয়েতের নিভাঁক, বশ্বস্ত, মহাপ্রাণ আঁধনায়ক 


{ভলহেল্‌ম ভোলফ-কে 


জন্ম: ২১ জুন, ১৮০৯, তারনাউতে 
মৃত্যু: ৯ মে, ১৮৬৪ মাঞ্চেস্টারে নর্ববাসত অবস্থায় 


প্রথম জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষ [১] 


যে-গ্রন্থাটর প্রথম খণ্ড আঁম এখন সাধারণ্যে উপস্থিত করাছ, সেটি ১৮৫৯ 
সালে প্রকাশত আমার Zur Kritik der politischen Ockonomie (‘অর্থশাস্ৰ 
বচার প্রসঙ্গে’) গ্রল্থেরই পূর্বাননবৃত্তি। সেই প্রথম অংশ এবং তার পর্বানদব্‌ত্তর 
মধ্য দীর্ঘ ব্যবধানের কারণ বেশ কয়েক বছরের অসুস্থতা, বারে বারে যা আমার 
কাজে ব্যাঘাত ঘাঁটয়েছে। 

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়ে আগেকার বইয়ের ম্‌লকথার একট 
সং'ক্ষপ্তসার দেওয়া হয়েছে [২] ৷ কেবলমাত্র সংযোগ রক্ষা বা সম্পূর্ণ তার জন্যই ত! 
করা হয় ন। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে। অবস্থা অনুযায়ী যতটা 
সম্ভব, আগের বইয়ে যার কেবল ইাঁঙ্গতটুকু দেওয়া হয়োঁছল, এখানে তা আরও 
|বশদে বর্ণনা করা হয়েছে, আবার অন্যাদকে, সেখানে যা 'ঁবস্তুতভাবে বার্ণ ত 
হয়োছল, এই গ্রন্থে তা কেবল ছ:য়ে যাওয়া হয়েছে। মল্য এবং অর্থ সম্পর্কীয় 
তত্ত্বের ইাঁতহাস যে-যে অংশে ছল তা অবশ্য একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। 
তবে, আগেকার বইয়ের পাঠক এঁ সমস্ত তত্ত্বের ইাতহাস সম্পর্কে আরও আঁধক 
উৎস-নিদেশ প্রথম অধ্যায়ের টীকার মধ্যে পাবেন। 

প্রথম আরম্তটাই যে কাঁঠন, এ কথা সমস্ত বিজ্ঞানের পক্ষেই খাটে। কাজেই 
প্রথম অধ্যায়াট, বিশেষত যে অংশে পণ্যের বশ্লেষণ করা হয়েছে ত৷ বুঝতে 
সবচেয়ে বোশ কম্ট হবে। যে-অংশাঁট বিশেষ করে মূল্যের মর্ম এবং পারমাণের 
বনশ্লেষণ সম্পার্কত, সোঁট আম যথাসম্ভব সহজবোধ্য করেই লিখোঁছ।* মৃল্য-রূপ, 


* এটা আবও বেশ করে প্রয়োজন এই কারণে যে শংুল্ট্‌সে-ডোলচের বিবৃদ্ধে ফোঁড“নাণ্ড 
লাসালেব রচনাব 1৩] যে-অংশে তান সেই সমস্ত {বিষয়ে আমাব ব্যাখ্যাব 'বুাদ্ধগত সাবানির্যাস' 
দেওয়ার দাঁব করেছেন, তাতে গুরুতর ভুল আছে। ফেঁ্ডনাণ্ড লাসাল তারি অর্থনীতি সংক্রান্ত 
বচনায় কোনো ক্বীকত ছাড়াই আমার বচনাব যেসব অংশ আকশ্ষাবকভাবে উদ্ধত করেছেন, 
যেমন পাঁজর এঁতিহাসক চার, উৎপাদনের অবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধাতর মধো সম্পর্ক ইত্যাদি, 
এমন {ক আমার সমষ্ট পাঁরভাঁষক শব্দাবলী পর্যন্ত, তা হয়তো প্রচারের উদ্দেশ্যেই করেছেন। 
এখানে আম অবশ্য এইসব প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁব বিশদ বাখ্যা ও প্রায়োগ সম্পর্কে কিছ 
বলাছ না, সে সম্পর্কে আমাব কিছুই কবাব নেই । 
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যার পূর্ণ বিকাশত আকৃঁত হল অর্থ-রূপ, সোট খ্‌বই প্রা্থামক এবং সরল। 
তা সত্বেও ২০০০ বছরেরও আঁধককাল ধরে, মানুষের মন ব্‌থাই এর তল খ:জে 
পাওয়ার চেষ্টা করেছে, অথচ এর চেয়ে ঢের বোঁশ দুরহ ও জাঁটল রূপের সফল 
বশ্লেষণের ব্যাপারে অন্তত কছুটা কাছাকাঁছ পে"ঁছনো গেছে। কেন? কারণ 
সমগ্র জৈবসত্তা হসেবে জাঁবদেহের অনুশীলন সেই দেহাহ্থত কোষগ্‌নালর 
অনুশীলন থেকে অনেক সহজ । আঁধকম্ভু, অর্থনৈতক রুপসমূহের 'বশ্লেষণে 
অণ্ুবা'ক্ষণযন্্র {কংবা রাসায়নিক বকারক কোনো কাজে লাগে না। 'ঁবমূতনের 
শক্তকেই উভয়ের স্থান গ্রহণ করতে হয়। ঁকন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমজাত দ্রব্যের 
পণ্য-রূপ -_ অথবা পণ্যের মল্য-রূপ -- হল অর্থনোতক কোষস্বরূপ ৷ যারা 
তলিয়ে দেখে না তাদের কাছে এই সব রূপের বিশ্লেষণ খ:টিনাটি ব্যাপার নিয়ে 
মাথা ঘামানো বলে মনে হবে। এগ্‌নল খ:াঁটনাটি ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু তা 
শারারস্থানের আণুবাঁক্ষাণক (বশ্লেষণের মতোই । 

কাজেই মল্য-র্‌পের অংশাঁট ছাড়া এই গ্রন্থটি সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ 
করা যাবে না। অবশ্য এ কথা যখন বলাঁছ তখন ধরে নিচ্ছি যে পাঠক নতুন কিছু 
[শিখতে ইচ্ছুক এবং সেইজন্যই নিজে নিজে চিন্তা করতেও প্রস্তুত ৷ 

পদার্থাবজ্ঞানী যখন কোনো ভোঁত বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন তখন হয় তিনি 
এমন একাঁট স্থান বেছে নেন যেখানে বস্তুটি অন্যান্য জানসের বঘ]Iুকর প্রভাব 
থেকে মুক্ত নিজস্ব বশুদ্ধরূপে উপাস্থত থাকে, অথবা তান এমন অবস্থায় 
পর'ক্ষা-নরাক্ষা চালান যেখানে 'বশুদ্ধরুপেই বস্তুুটিকে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে 
আমাকে উৎপাদনের প:াজবাদাী পদ্ধাত এবং উক্ত পদ্ধাতর অনুষঙ্গ উৎপাদন ও 
বানিময়ের অবস্থা পর'ক্ষা করতে হয়েছে৷ অদ্যাবাধ ইংলণ্ডই এ উৎপাদন-পদ্ধাতর 
র্যাসক ক্ষেত । এই জন্যই আমার তত্ত্বসম্‌হ ফুটিয়ে তোলার জন্য আম মুখ্যত 
ইংলণ্ডেরই উদাহরণ ব্যবহার করোছ। এতে যাঁদ কোনো জার্মান পাঠক ইংলণ্ডের 
[শল্প-শ্রামক ও কৃঁষ-শ্রামকের অবস্থা দেখে কাঁধ ঝাঁকি দেন, অথবা আশাবাদ" 
ভাঙ্গতে নিজেকে এই ভেবে সাস্তুনা দেন যে জার্মানর অবস্থা অত খারাপ নয় আম 
তা হলে তাঁকে সোজাসুঁজ বলব, -_ De te fabula narratur!* 

মূলত প্রশ্নাট এই নয় যে পঁজবাদী উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মাবলী থেকে 
উদ্ধৃত সামাঁজক দ্বন্দ্বের (বকাশের মানা কম না বেশ। প্রশ্নাট হল সেই 


* Muytato nomine de te fabula narratur (শুধু নাম বদলালেই কি সেটা তোমাব 
ইতিহাস নয :) -- হোরেস-এব ব্যঙ্গ রচনা থেকে, প্রথম বই, প্রথম বাঙ্গ বচনা।  সম্পাঃ 
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নিয়মাবলী সম্বন্ধেই, সেই প্ৰবণতাগ্‌নাল সম্বন্ধেই, অমোঘ ভাবতব্যের মতো যা 
অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসব করে। 'শিল্পক্ষেত্রে আধকতর উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত 
অনুন্নত দেশের সামনে তুলে ধরে তারই ভাবষ্যতের ছাঁব। 

কজ্তু তা ছাড়াও কথা আছে । জার্মানদের মধ্যে যে-ক্ষেত্রে পজবাদা উৎপাদন 
সুস্থাপত (উদাহরণস্বরূপ প্রকৃত অর্থে কারখানায়), সে ক্ষেত্রে অবস্থা 
ইংলণ্ডের চেয়েও খারাপ, কারণ {বিপরীত শাক্ত হিসেবে আমাদের কোনো কারখানা- 
আইন নেই৷ অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে পাশ্চম ইউরোপের অবাশষ্ট মহাদেশ'য় অণ্লের 
মতোই আমরাও ভূগাঁছ কেবল প:াজবাদী উৎপাদনের বকাশের জন্যই নয়, তার 
{বকাশের অসম্পূর্ণতার জন্যও বঢ়ে। আধুনিক দুর্ভোগের পাশাপাশি. সেকেলে 
উৎপাদন-পদ্ধাতসমৃ্‌হের 'নাচ্্য় অবশেষ থেকে উদ্ভুত, উত্তরাধকারস্‌ত্রে প্রাপ্ত 
একরাশ দুর্ভোগ তাদের অবশ্যম্তাবা সামাজিক ও রাজনৈতিক কালানোচত্য নিয়ে 
আমাদের নিপাীড়ত করছে। আমাদের ভোগাচ্ছে কেবল জ'ীবতেরাই নয়, মৃতেরাও। 
Le mort saisit le vif! [মৃত ধরছে জশীবতকে!] 

জার্মানির এবং পাঁশ্চম ইউরোপের বাদবাঁক মহাদেশীয় অণ্লের সামাজিক 
পাঁরসংখ্যানও ইংলণ্ডের তুলনায় শোচনীয় ভাবে সংকালত ৷ 'কজ্ভু সেগ্নঁলও 
অবগুণ্ঠন যতটুকু উল্মোচিত করে, তার অন্তরালে মিড্যুজাসদ্‌শ চেহারাটা এক নজর 
দেখার পক্ষে সেঢুকুই যথেষ্ট । ইংলণ্ডের মতো আমাদের সরকার ও পার্লামেণ্টগুলে 
যাঁদ মাঝে মাঝে অর্থনোঁতক অবস্থার তদন্তের জন্য কাঁমশন নয্‌ক্ত করত, এই 
কামশনগডলেকে যদি সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য সেই রকমই চডড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া 
হত, এই কাঁমশনের জন্য যাঁদ ইংলণ্ডের কারখানা-পাঁরদর্শনকারাী, তার জনস্বাস্থ্য 
বষয়ক মেডিক্যাল রপোর্টার এবং নারী ও শিশুদের শোষণ, খাদ্য এবং বাসস্থান 
সম্পর্কে“ তার তপদন্তকারীদের মতো যোগ্য, দল'য় মনোব্‌ত্তি থেকে মুক্ত এবং 
মানুষের প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন সদস্য পাওয়া যেত, তা হলে আমাদের নিজ দেশের 
অবস্থা দেখে আমরা স্তম্ভত হতাম। পার্সউস্‌ রাক্ষস মারবার জন্য এমন একটি 
যাদ;-ঢুুপি পরতেন যাতে রাক্ষসরা তাঁকে দেখতে না পায়। আমরা যাদ;-টু'পটা 
চোখ-কান ঢেকে এত নাময়ে আন যাতে আমাদের দেশে রাক্ষস নেই এই 'মথ্যা 
বশ্বাসে নিজেদের ছলনা করতে পা'র। 

এ '‘বষয়ে আমরা যেন আত্মপ্রতারণা না কার। ১৮শ শতাব্দাঁতে আমোরকায় 
দ্বাধীনতার সংগ্রাম যেমন ইউরোপীয় বুজোয়া শ্রেণীর জন্য ববপদসংকেত ধ্বনিত 
ক’র!ছল, ১৯শ শতাব্দীত আমোঁরকার গৃতহযদদ্ধ ছিল তমান ইউরোপায় 
গামক শ্রেণীর জন্য বপদসংকেত। ইংলণ্ডে সামাজিক ভাঙনের প্রসার সুস্পষ্ট 
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একাঁট বশেষ মান্রায় পেণছলে তার প্রারতাক্রয়া ইউরোপীয় মহাদেশেও পে"ঁছবে। 
শ্রামক শ্রেণীর {বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী, সেখানে তার রুপ হবে আরও পাশাবক. 
কিংবা আরও মানাবক। কাজেই, আপাতত যারা শাসক শ্রেণীর স্থলাভাষক্ত, কোনো 
উচ্চতর লক্ষ্য ছাড়াও, তাদের নিজস্ব দ্বার্থের খাঁতরে তারা চাইবে শ্রামক শ্রেণীর 
অবাধ বিকাশের পথে আইনগতভাবে দুর করার মতো সমস্ত অন্তরায় দুর করতে। 
আম যে এই গ্রন্থে ইংলন্ডের কারখানা-আইনের ইতিহাস. তার খটাঁটনাট এবং 
ফলাফল সম্পর্কে এত জায়গা দয়োছ, এই হল তার অন্যতম কারণ। এক জাত 
অন্য জাঁতর কাছ থেকে শিখতে পারে এবং তা তার শেখা উাঁচত। এমন 'কি 
কোনো সমাজ যখন তার গাঁতর প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কারের জন্য ঠিক 
পথেই পা বাড়িয়েছে তখনো -- আর এই গ্রন্থের চড়ান্ত লক্ষ্াই হল আধ্‌নক 
সমাজের গাঁতর অর্থনোৈঁতক নিয়ম প্রকাশ করা -- তার ক্বাভাবক বিকাশের 'বাভন্ন 
স্তরে যেসব প্রাতবন্ধক থাকে সেগুলি সাহসের সঙ্গে লাফ 'দয়ে ডাঁঙয়ে যেতে 
বা আইনের সাহায্যে দ্‌র করতে পারে না। 'ঁকজ্তু তা জন্মযন্ত্রণা সংক্ষোপত করত 
এবং কমাতে পারে। 

পাছে কোনো ভুল ধারণা হয়, সেজন্য একটা কথা বলে রাখ । আম প:জিপাত 
এবং জমিদারদের গোলাপের রঙে রাঙাই নি। কিন্তু এখানে ব্যক্তিকে ধরে নিয়েছি 
অর্থনোতক বর্গের ব্যাক্তরূপ হসেবে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণী-সম্বন্ধ ও শ্ৰেণী- 
স্বার্থের মৃর্তর্‌প হসেবে। আমার দ''চ্টভাঁঙ্গতে আঁম সমাজের অর্থনোতক 
গঠনরুপকে দেখেছি প্রাকাতক ইাতহাসেরই একাঁট প্রক্রিয়া হসেবে, তাই আমার 
দ্‌াচ্টতে ব্যাক্তাবশেষ যে-সামাজক সম্পর্কের সংচষ্ট, সে নিজে কখনই তার জন্য 
দায়ী হতে পারে না। তা সে 'বিষয়গত ভাবে নিজেকে যতই তার উর্ধে তুলে 
ধরুক না কেন। 

অন্যান্য বিজ্ঞানে অবাধ (বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার যেমন শত্রু; আছে অর্থশাল্তের 
ক্ষেত্রে শৱুরা শুধু তেমনই নয়। অর্থশাস্রের বিষয়বস্তু এমনই ধরনের যা যুদ্ধক্ষেত্রে 
শৰু হিসেবে টেনে নিয়ে আসে মনঘষ্য হৃদয়ের হংস্রতম, জঘন্যতম ও ক্রুরতম 
প্রবৃত্তগযাল -- ব্যাক্তগত স্বার্থের প্রকোপ ৷ যেমন, ইংলণ্ডের প্রাতাষ্ঠত গজ 
তার ৩৯ দফা অন;শাসনের ৩৮ দফার উপর যত অক্রমণ হোক তা যত সহে 
ক্ষমা করে, তার আয়ের ৩৯ ভাগের ১ ভাগের ওপর আক্রমণ হলে তা তত 
সহজে সহ্য করে না। আজকাল 'বদ্যমান মাঁলকানা-সম্পর্কের সমালোচনার তুলনায় 
নাস্তকতা তো ০p ]levi৪ (লঘু অপরাধ] ৷ তা সত্বেও নিঃসন্দেহে 'কছুট' 
অগ্রগাঁত হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যে 'নীল বই’ [8] প্রকাশত হয়েছে, 
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AY 
PL 


আম তার কথা বলাছ: Correspondence with Her Majesty's Missions 
Abroad, regarding Industrial Questions and Trades’ Unions. সেখানে 


মহারাণীর বিদেশাস্থত প্রাতানধিরা পারিচ্কার করেই লিখেছেন যে জার্মাানতে, 
ফ্রান্সে এবং সংক্ষেপে ইউরোপায় মহাদেশের সমস্ত সভ্য দেশেই প:লজি এবং 
শ্রামকের (বিদ্যমান সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ইংলণ্ডের মতোই স্পন্ট এবং 
আনবার্য । সেই সঙ্গে, অতলান্তক মহাসাগরের ওপারে উত্তর আমোরকান 
যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপাত মিঃ ওয়েড প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছেন যে দাসপ্রথার 
{বলযাপ্তর পর প:জি এবং ভূসম্পাত্তঘাটত সম্বন্ধের আমুল পরিবর্তন প্রত্যাসন্ন । 
এগাল হল যুগের লক্ষণ, লাল রাজপোশাক 'কংবা পুরোহতের কৃষ্ণ উত্তরায়, 
কোনাকছ: 'দয়েই তা ঢাকা যাবে না। তার মানে এই নয় যে আগাম কালই 
এক ভোজবাজ ঘটে যাবে। তার মানে এই যে শাসক শ্রেণীর ভিতরই এই 
পূর্বাভাস ফুটে উঠছে যে বর্তমান সমাজ পস্ফাটকদানার মতো 'নরেট নয়, এ সমাজ 
জ'াবদেহের মতো পারবর্তনা'য় এবং নিরস্তরই তার পারবর্তন ঘরটছে। 

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হবে প্জির সণ্চলন (২য় পর্ব) 
এবং বিকাশের পথে প:জি কাঁ কাঁ রূপ গ্রহণ করে সে সম্বন্ধে (৩য় পর্ব); ওয়, 
অর্থাৎ সর্বশেষ খণ্ডে আলোচিত হবে অর্থনোৈতক তত্ত্বের ইাঁতহাস (৪র্থ পর্ব)। 

(বজ্ঞানসম্মত সমালোচনার উপরে প্রার্তাচ্ঠত প্রত্যেকের মতামতকে আম স্বাগত 
জানাই । আর তথাকাথত জনমতের কুসংস্কার -- যার প্রতি আমি কোনো অন;কম্পা 
কখনো দেখাই ন -- সে সম্বন্ধে তখন যেমন এখনো তেমান ফ্লোরেন্স শহরের মহান 
আঁধবাসাীর ই্টমন্ত্রাটই আমারও স্লোগান: 


Segui il tuo corso, € lascia dir le genti!* 


কার্ল" মাক'স 


লণ্ডন, ২৫ জুলাই, ১৮৬৭ 


* Segui il tuo corso, e lascia dir le Senti! (নিজ পথে যাও, লোকের যা ইচ্ছা 
তাই বলুক! = Dante Alighieri. La Divina Commedial — সম্পাs 
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দ্বিতীয় সংস্করণে যে-সমস্ত অদলবদল করা হয়েছে, প্রথম সংস্করণের 
পাঠকদের সে সম্বন্ধে অবাহত করেই আমি শুর ্‌ করব। সর্বপ্রথম সবারই দ্‌াষ্ট 
আকর্ষণ করবে গ্রন্থের পাঁরচ্ছন্নতর বিন্যাস । অতারিক্ত টীকা সর্বত্রই 'দ্বতায় 
সংস্করণের টাকা বলে চিহ্নত হয়েছে। মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে নিম্নালাখত 'বষয়গ্যাল 
সর্বাপেক্ষা গ্‌র,ত্বপূূর্ণ । 

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ভাগে, যে-সমাীকরণ দ্বারা প্রাতাঁট বানিময়-ম্‌ল্য প্রকাশ 
করা হয় তা থেকে মুল্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ আরও বৈজ্ঞানক নিষ্ঠার সঙ্গে করা 
হয়েছে; সেই রকম, মল্যের মর্ম এবং সামাঁজকভাবে প্রয়োজনায় শ্রম-সময় দ্বারা 
মূল্যের পারমাণ নির্ণয় এই দুয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, প্রথম সংস্করণে কেবল 
তার উল্লেখটুকু করা হয়োছল, বর্তমান সংস্করণে তার উপরে স্পষ্টভাবে জোর 
দেওয়া হয়েছে । প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগ ('মুল্য-র্‌প') সম্পূর্ণ ভাবে পুনার্ল খত 
হয়েছে, এ কাজাট আর কোনো কারণে না হলেও অন্তত এইজন্য দরকার হয়োছল 
যে প্রথম সংস্করণে এ 'ঁবষয়ে ডবল ব্যাখ্যা 'ছিল। প্রসঙ্গক্গমে বলতে চাই যে এই 
ডবল ব্যাখ্যা দিতে হয়োছল হানোভারে আমার বন্ধ: ডঃ ল. কুগেলমানের উপারোধে। 
১৮৬৭ সালের বসন্তে আম যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন হাম্‌বুর্গ 
থেকে প্রথম প্রনফশ'ট্‌ আসে, এবং তান আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে 
আঁধকাংশ পাণ্ঠকেরই দরকার মল্য-র্‌প সম্বন্ধে আধকতর শিক্ষামূলক, একাট 
পারপ্‌ুরক অংশ । -- প্রথম অধ্যায়ের শেষ ভাগ (‘পণ্যপ্‌জা ইত্যাদি’) অনেকটা 
বদলানো হয়েছে৷ তৃতীয়: অধ্যায়ের প্রথম ভাগ ('ম্‌ল্যের পাঁরমাপ') সতর্কতার 
সঙ্গে পারমার্জত হয়েছে, কারণ প্রথম সংস্করণে এই ভাগাঁট অসতর্কভাবে লেখা 
হ’য়াছল, ১৮৫১ সালে বাঁলনে Zur Kritik der politischen Oekhonomie 
গ্রন্থে {লাখত ব্যাখ্যার প্রাত পাঠকের দ্‌'ষ্ট আকর্ষণ করা হয়েছল। ৭ম অধ্যায়, 
বশেষত ২য় ভাগ বহুল পরিমাণে পুনার্লাখত হয়েছে। 
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মূল গ্রন্থের যে সমস্ত আংশশক পারবর্তন সাধারণত নিছক রচনাশৈল'র দক 
থেকে করা হয়েছে তার 'রফারাস্ত দিতে গেলে সময়ের অপব্যয় করা হবে। গ্রহল্থ 
এরকম পাঁরবর্তন আগাগোড়া আছে। সে যাই হোক, প্যারসে যে ফরাসী অন;বাদ 
প্ৰকাশত হয়েছে তা পড়ে দেখে আম বুঝতে পারাছ যে মূল জার্মান গ্রন্থের 
কোনো কোনো অংশের আমল পদনঃসংস্কার প্রয়োজন, অন্যান্য অংশের বহুল 
পারবর্তন প্রয়োজন রচনাশৈল'র দিক থেকে, আরও কতকগ্‌ুনলে অংশে অসাবধানতার 
ফলে মাঝে মাঝে যে সব ভুল হয়োছল সতর্কতার সঙ্গে সেগ্নলর সংশোধন 
প্রয়োজন। কিন্তু তার আর সময় ছল না । কারণ, ১৮৭১ সালের শরংকালে, অন্যান্য 
জরুরী কাজের চাপের মধ্যে সংবাদ পেলাম যে গ্রন্থখান পূরো 'বাক্র হয়ে গেছে 
এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপা আরম্ভ হবে ১৮৭২ সালের জানডয়ার মাসে। 

জার্মান শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে 'পণজ' দ্রুত যে আঁভনন্দন লাভ করেছে তাই 
আমার শ্রমের শ্রেন্ড পঢ্‌রস্কার। মঃ মেয়ার ভিয়েনার একজন শিল্পপতি, 
অর্থনাীততে তাঁর দ্‌ম্টভাঙ্গ বুর্জেয়া শ্রেণীর প্রাতানাধত্বমূলক, তান ফরাস'- 
জার্মান যুদ্ধের সময়ে এক প্‌স্তকা* লেখেন এবং তাতে সঙ্গতভাবেই এই মত বক্ত 
করেন যে তত্্বরচনার প্রকৃষ্ট ক্ষমতা এতাদন জার্মানদের উত্তরাধকারস্‌তে প্রাপ্ত 
ক্ষমতা বলে গণ্য হত, তা এখন জার্মানির তথাকাঁথত 'শ'ক্ষত শ্রেণীর মধ্য থেকে 
প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিল;প্ত হয়ে গেছে, 'কিজ্তু অন্যাদকে শ্রমিক শ্রেণীর মধধে 
ঘটছে সেই ক্ষমতার প্‌ুনরুঙজ্জাীবন [6] 

অদ্যাবধি জার্মানিতে অর্থশাস্ম হল একাঁট বিদেশী 'বজ্ঞান। গুস্টাভ্‌ ফন, 
গু্যালখ তাঁর Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe etc. 
গ্রন্থে, বশেষত ১৮৩০ সালে প্রকাঁশত প্রথম দুই খণ্ডে. সবস্তারে আলোচনা 
করেছেন কোন এঁতিহা'সক অবস্থায় জার্মানিতে প:জিবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর এবং 
ফলত সেই দেশে আধুনিক বর্জেণয়া সমাজের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়োছল। কাজেই 
যে মাঁটতে অৰ্থশাস্ত্ৰ জন্মায় তার অভাব ছল। এই 'ববিজ্ঞান' আমদানি করতে 
হয়োছল ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স থেকে তোর-মাল হসেবে; এর জার্মান অধ্যাপকেরা 
থেকে গিয়েছিলেন স্কুলের ছাত্রের মতো । একাঁট বৈদেশিক বাস্তব অবস্থার তত্ত্বগত 
প্রকাশ তাঁদের হাতে পড়ে হয়ে দাঁড়াল একগাদা আপ্তবাক্যের সংকলন, তার ব্যাখ্যা 
তাঁরা করলেন তাঁদের চতু্পার্শ্মে অবাস্থত পেট বুর্জে“য়া জগৎ অনুসারে, 


* Mayer S. Die sociale Frage in Wien. Studie eines ‘Arbeitgebers’. Wicn, 
1871. = সম্পাঃ 
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তা হল অপব্যাখ্যা। বৈজ্ঞানক অক্ষমতার যে অনভাঁত পঢরোপন়ার চেপে রাখা 
যায় না সেই অন;ভাঁত, এবং বস্তুতপক্ষে (বদেশী একাঁট বষয় নিয়ে তাঁদের নাড়াচাড়া 
করতে হচ্ছে বলে এক অঙ্বাস্তকর সচেতনতাকে তাঁরা অসম্পর্ণ ভাবে ঢেকে 
রেখোঁছলেন, হয় সাহাঁত্যক ও এঁতিহাসক পাণ্ডিত্য জাঁহর করে, অথবা তথাকাঁথত 
ক্যামেরাল’ বিজ্ঞান থেকে ধার করা নানা অবান্তর {বষয় অবতারণা করে; রাশাীকৃত 
ভাসা ভাসা জ্ঞানের এই প্রেতলোকের মধ্য থেকে জার্মান আমলাতন্ব্রের আশাদ্বিত 
প্রাথাকে পাশ করে বেরুতে হয়। ; 

১৮৪৮ সাল থেকে জার্মানতে প:জিবাদঁ উৎপাদনের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে, এবং 
বর্তমানে ফাটকাবাঁজ এবং জুয়োচুর পর্ণমাত্রায় প্রকাটত। কিন্তু ভাগ্য এখনো 
আমাদের পেশাদার অর্থ ন'ীতাঁবদদের প্রাত অপ্রসন্ন । যে সময়ে তাঁরা সোজাস্‌াজ 
অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন তখন জার্মাানতে আধ্‌ুনক অর্থনোঁতক 
অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ছিল না। কিন্তু সেই অবস্থা যখনই দেখা দল. তখন তা দেখা 
দল এমন অবস্থার ভিতরেই যাতে বর্জেয়া দ্‌ণচ্টিভাঙ্গর পারধির মধ্যে তার 
যথার্থ ও অপক্ষপাত পরক্ষার সুযোগ আর রইল না। যেহেতু অর্থশাস্ত এই 
পারাধর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যেহেতু পংজবাদ'ঁ সমাজ-ব্যবস্থাকে সামাজিক 
উৎপাদনের বিবর্তনের এক অনস্থায়। এতিহাসক পর্যায় হিসেবে না দেখে দেখা হয় 
তার পরম চডড়ান্ত রূপ হিসেবে সেই হেতু অর্থশাস্ম্র বিজ্ঞানের আসনে আঁধাষ্ঠত 
থাকতে পারে শুধু ততক্ষণই, যতক্ষণ শ্রেণী-সংগ্রাম সপ্ত অথবা স্থানে স্থানে 
বিচ্ছিন্নভাবে একটু আধঢু দ্‌শ্যমান। 

ইংলণ্ডের কথা ধরা যাক শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ তখনো হয় নি. তার অর্থ শাল্ব 
সেই সময়কার । ইংলণ্ডের চরায়ত অর্থশাস্দ্রের সর্বশেষ মহান প্রারতানাধ রকাডো 
শেষকালে সচেতনভাবে তাঁর অন্বেষার যন্রাস্থল করেন মজনুর ও মননাফা এবং 
মূনাফা ও খাজনার ভিতরকার শ্রেণী-স্বার্থগত দ্বন্দ্বকে, এই দ্বন্দ্বাটকে তিনি 
সরলাচত্তে সমাজের প্রাকবৃতক নিয়ম বলে গণ্য করেঁছলেন। 1কজ্তু এই যাত্রারস্তেই 
বৃর্জেয়া অর্থনীীত এমন এক সীমান্তে এসে পে'ঁছল, যা পোরয়ে যাওয়ার সাধ্য 
তার ছিল না। '{রকার্ডোর জাবদ্দশাতেই এবং তাঁর বিরুদ্ধেই, তা সমালোচনার 
সম্মুখীন হল, সিস্‌মান্দর তরফ থেকে ।* 

ইংলণ্ডের পরবর্তী যুগটা, ১৮২০ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত. 


* চশ্টব্য আমার লেখা Zur Aritik der bpolitischen Oekonomie. Berlin, 
1859, S. 39. 
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অর্থশাস্ৰের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানক গবেষণার জন্য" প্রসিদ্ধ । আবার এই সময়েই হয় 
{রকার্ডোর তত্ত্বের বকাঁত ও সম্প্রসারণ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপল্থীদের 
সঙ্গে সেই তত্ত্বের বাদান,বাদ ৷ চমৎকার সব প্র্তদ্বান্দ্বতা সে সময়ে হয়ে গেছে। তখন 
যা হয়োছল, সাধারণত তার খুব কমই ইউরোপ'য় মহাদেশে জানা আছে, কেননা, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিতর্ক হয়োছল 'বাক্ষপ্তভাবে, সমালোচনা প্রবন্ধে, মাঝে মাঝে 
প্রকাশত সাঁহত্য এবং পরদস্তিকার মাধ্যমে । যাঁদও '{রকার্ডোর তত্ত্ব ব্যাতক্রমম্‌লক 
ক্ষেত্রে বুর্জেয়া অর্থনীতকে আক্রমণ করার অস্ত্র হিসেবে কাজ করে, তবু যে 
সংস্কারমুক্তভাবেই সেই 'বত্কর্টা চলোঁছল, তৎকালীন পাঁরাস্থাতই তার কারণ। 
একাদকে, আধুনিক শল্প তখন সবেমাত্র তার শৈশব অবস্থা কাটিয়ে উঠছে, এবং 
তার প্রমাণ এই যে ১৮২৫-এর সংকট থেকেই শুরু হয় তার আধ্যানক জ'বনের 
কালচক্র। অন্যদকে, পজি আর শ্রমের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম পিছনে অপসৃত হয়ে 
গৈছে; তার রাজনৈতিক কারণ, একদিকে পাঁবত্র মৈত্র বন্ধনকে কেন্দ্র করে সমবেত 
সরকারগ্‌্বল ও সামন্ত অভিজাতকুল, এবং অন্যাদকে বুর্জেনয়া শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন 
জনসাধারণ -_ এই দইয়ের মধ্যে (বরোধ; তার অর্থনোতক কারণ, শিল্পপ:াজ 
আর অ'ঁভজাত মহলের ভূসম্পত্তির মধ্যে বিবাদ -- ফ্রাল্সে ছোট ছোট ভূদ্বামীর 
সঙ্গে বড়ো বড়ো ভুগ্বামীর বরোধের ফলে সে কলহ চাপা পড়ে গয়োছল, 'ক্তু 
ইংলণ্ডে শস্য আইন পাশ হওয়ার পর তা প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে। এই সময় ইংলণ্ডে 
যে অর্থশাস্ম সংক্রান্ত সাঁহত্য প্রকাশত হয় তা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় ফ্রান্সের সেই 
অগ্রগাঁতর ঝড়ের কথা যে ঝড় উঠেোঁছল ডঃ কেনের মৃত্যুর পর, তিক যেমন সেণ্ট 
মার্টনের গ্রীষ্ম স্মরণ করিয়ে দেয় বসন্তের কথা । ১৮৩০ সালে এল চড্‌ড়ান্ত 
নিয়ামক সংকট । 

ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে বুর্জেয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করোছল। 
তখন থেকে, কার্যত তথা তত্ত্বগতভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম আরও খোলাখ্নাল এবং 
মারাত্মক আকার ধারণ করে। তার ফলে বর্জেনয়া অর্থ নাীতাবজ্ঞানের মৃত্যুঘণ্টা 
বেজে উঠল। তখন থেকে প্রশ্ন আর এই রইল না যে কোন প্রাতপাদ্যটা ঠিক আর 
কোন প্রাতপাদ্যটা ভুল, তখন প্রশ্ন এসে দাঁড়াল প:জির পক্ষে কোনটা সুবিধাজনক 
আর কোনটা ক্ষাতকর, উপযোগ! না অনুপযোগী, রাজন!ীতিগতভাবে বিপজ্জনক 
{ক না। 'নিঃদ্বার্থ সত্যান্বেষীর জায়গায় এল পরঢরদ্কার লাভেচ্ছু ভাড়াটে 
প্রাতযোগাী, শুদ্ধ বৈজ্ঞা'নক গবেষণার জায়গায় এল দ্বার্থান্বেষাঁর মন্দ বিবেক 
আর দ,রাভসন্ধ। তখনও, কবড়েন ও ব্রাইট্‌, দুই কারখানা-মালকের নেতৃত্বে 
প’রচা'লত শস্য আইন-ববরোধাী লাগ [৬] যে সমস্ত পঢস্তিকায় পৃথিবী ছেয়ে 
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ফেলেোছল, সেগননলর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব না হোক, ভুূস্বামী অভিজাততন্ব্রের বিরুদ্ধ 
বাদ-প্রাতবাদের দরুন, এঁতিহাসক গুরুত্ব আছে। 'ঁকস্তু তার পর স্যর রবার্ট পীল 
প্রবার্তত অবাধ-বাণজ্য আইন স্থল অর্থনীতর এই সর্বশেষ হুলাট থেকেও 
তাকে বাণ্টত করেছে। 

ইউরোপ'য় মহাদেশে ১৮৪৮ সালের 'বপ্পবের প্রতিক্রিয়া দেখা 'দিয়োছল 
ইংলণ্ডেও। যারা তখনো ‘বিজ্ঞানের সঙ্গে 1কছুটা আত্মীয়তা দাঁব করত এবং 
শাসক শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত তাঁ্কক এবং স্তাবক ছাড়া আর 'কছু হতে চাইত, 
তারা চেষ্টা করোঁছল পাঁজর অর্থ শাস্ত্রের সঙ্গে প্রলেতারয়েতের দা!বদাওয়ার একটা 
সামঞ্জস্য সাধন করতে । তারই ফলে উদ্ভব হল এক শনন্যগর্ভ' সমন্বয়বাদের, যার 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাতানাধ জন স্টুয়ার্ট {মল । এটা হল বুর্জেনয়া অর্থন'াতর দেউাঁলয়াপনার 
ঘোষণাপত্র, যার সম্বন্ধে মহান রুশ মনাষা ও সমালোচক ন. চোন শেভ্‌স্ক তাঁর 
লেখা ‘অর্থশাস্ম্রের রূপরেখা (মিল-এর মতে)' নামক রচনায় এক মন'ষাদ'াপ্ত 
বশ্লেষণ উপাস্থত করেছেন। 

কাজেই, জার্মানতে প:ঁজবাদাী উৎপাদন-পদ্ধাত যখন চরম অবস্থায় পে"ঁহল, 
তার আগেই তার দ্বন্দ্বাত্মক চারত্র ফ্রাল্সে এবং ইংলণ্ডে তাঁর শ্রেণাী-বিরোধের 
[ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অধিকন্তু, ইতিমধ্যে জার্মান প্রলেতারিয়েত 
জার্মান বুজেয়াদের চেয়ে ঢের বেশি স্বচ্ছ শ্রেণী-চেতনা লাভ করে বসেছে। 
এইভাবে ঠক যে মুহুর্তে জার্মানিতে বুর্জোয়া অর্থাবজ্ঞানের সম্ভাবনা অবশেষে 
দেখা দিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার তা বস্তুত হয়ে উঠল অসম্ভব । 

এই অবস্থায় তার অধ্যাপকেরা গেলেন দুই দলে 'বভক্ত হয়ে। একদল যাঁরা 
বচক্ষণ, বাস্তববু'দ্ধসম্পশ্ন কাজের লোক. তাঁরা জড়ো হলেন হাতুড়ে অর্থনীতির 
ধৃজাধারীদের সবচেয়ে পল্লবগ্রাহী, সুতরাং সবচেয়ে যোগ্য প্রর্তানাধ বাস্তয়ার 
পতাকাতলে। অপর দলাট তাঁদের বিজ্ঞানের সম্মানে অধ্যাপকসুলভ গর্বে গাঁবত, 
তাঁরা সামঞ্জস্যাবধানের অতীত বিষয়গুননঁলর সামঞ্জস্যাবধানের চেষ্টায় জন স্টুয়ার্ট 
মলকে অন:সরণ করলেন। বর্জেয়া অর্থনাীীতর শ্রেচ্ঠ ববকাশকালের মতো তার 
পতনের সময়েও জার্মানরা রয়ে গেল নিতান্তই স্কুলের হৈলে, বিদেশের অনুকরণ 
আর অননসরণকারা, বড়ো বড়ো বিদেশী পাইকার সংস্থার কাজে নিযুক্ত খুচরা 
(বক্রেতা এবং 'ফারওয়ালা। 

কাজেই জার্মান সমাজের 'বশিষ্ট এতিহাসক বিকাশের ফলে সেদেশে বারণ 
হয়ে পড়ে বুর্জোয়া অর্থনাীততে সমস্ত মৌলক সৃচ্টি; কিন্তু সেই অর্থন'ীাতর 
সমালোচনা নয়। এই সমালোচনা যতদ_র কোনো শ্রেণীর প্রাতানধিত্ব করে, ততদূর 
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তা প্রাতানাধিত্ব করতে পারে শৃধু সেই শ্রেণীরই, ইাঁতহাসে যার প্রধান কাজ 
প:জবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর উচ্ছেদ এবং সমস্ত শ্রেণীর চডড়ান্ত (বলুপ্ত _ সেই 
শ্রেণী হল প্রলেতা'রিয়েত 

জার্মান ব্জেয়াদের শিক্ষত এবং অশ'ক্ষত ধৰজাধারাীরা প্রথমে ন'রবতা 
দয়ে 'পংজি’ গ্রন্থখানকে হত্যা করতে চেষ্টা করোঁছল, যেমন তারা করোছল 
আমার আগেকার লেখাগ্নলর বেলায়। কজ্তু যখনই তারা দেখল যে বর্তমান 
অবস্থায় এই কোশল আর খাটছে না, তখন আমার গ্রন্থের সমালোচনার আঁছলায় 
[লিখল এক ব্যবস্থাপত্র ‘বুর্জেনয়া মনের শান্তিবিধানের জন্য’। কজ্তু তারা দেখতে 
পল যে শ্রামকদের পত্রপত্রকায় - উদাহরণস্বরূপ Volksstaa৷-এ [৭] প্রকাশত 
ই’য়াসেফ ডিট_স্‌গেন-এর প্রবন্ধগরাল দেখুন - ওদের চেয়েও শাক্তশাল' প্রাতদ্বন্দ্বীর 
আ'বর্ভাব ঘটেছে, আজও তাদের জবাব ওরা দিতে পারে ন ।* 

গপটার্সবুর্গে ১৮৭২ সালের বসন্তকালে ‘প:জি'-র এক চমৎকার রুশ অনুবাদ 
প্ৰকাশত হয়। ৩০০০ কাঁপর এই সংস্করণ এর মধ্যেই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। 
১৮৭১ সালেই, কয়েভ 'বশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ব্রের অধ্যাপক ন. জিবের তাঁর 
'মূল্য এবং প:জি সম্পর্কে ডোঁভড় রকার্ডোর তত্ত্ব' নামক রচনায় মল্য, অর্থ 
ও পাজি সম্পর্কে আমার তত্ত্বের উল্লেখ করে বলেন যে, মল প্রতিপাদ্যের দিক 
থেকে এ তত্ত্ব হল 'স্মথ এবং রিকার্ডোর “শিক্ষার স্বাভাবিক পাঁরণাত। এই 
ডমৎকার বইটিতে বিশুদ্ধ তত্তের ব্যাপারে গ্রন্থকারের সুসঙ্গত ও সদ্‌ঢ় উপলান্ধ 
পাশ্চান্ত্য ইউরোপীয় পাঠককে 'বাস্মত করে। 


* জার্মান স্থল অর্থনীতির মধ্ুরভাষাঁ বাক্যবাগাীঁশরা আমার গ্রন্থের রচনাশৈলীব নিন্দা 


করেছেন। 'প:জি'-র সাহত্যগুণের ঘাটাত আমার চেয়ে বেশ তাঁব্রভাবে আব কেউ অনুভব 
হৃরতে পাবে না। তবু এই সব ভদ্রলোক ও তাঁদের সাধারণ পাঠকদের স্‌বধা ও আনন্দাবধানের 


সন্য এই প্রসঙ্গে একাঁট ইংরেজী ও একাঁট রুশ 'বনজ্ঞাপ্ত আম উদ্ধত করাছ। আমার মতামতের 
প্রাত সর্বদাই বোৈরভাবাপন্ন Saturday Review প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে তার 'বজ্ঞ'প্রতে 
বালোছল: “বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ভাঁঙ্গাট শুভ্কতম অর্থনোৈতক সমস্যাগৃলিকে বিশেষ এক ধরনের 
সৌন্দর্যমাণ্ডত (৭॥৪৭r1॥) কবেছে।' 'সানকম্ত--।পতেব্‌ৃগগস্কয়ে ভেদমোস্ত' |'সেণট-পটার্সবৃ্গ 
সা্নাল'] তার ৮(২০) এপ্রিল, ১৮৭২-এর সংখ্যায় বলেছে: 'দ:-একাট অসাধারণ 'বশেষ 
অংশ বাদ দলে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হল সাধাবণ পাঠকেব বোধগমাতা, এর সুস্পষ্টতা, 
এবং বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক জটিলতা সত্বেও, অসাধারণ সজ'বতা। আঁধকাংশ জার্মান পাঁণ্ডত .. 
এমন নাঁবস ও দুর্বোধ্য ভাষায় তাঁদের বই লেখেন যে সাধাবণ মরমানষের মাথা ফাটার 
উপক্রম হয়... তাঁদের সঙ্গে এদিক 'দয়ে গ্রল্থকারের কোনো মিল নেই।' 
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পংজি’ গ্রন্থে যে পদ্ধাত অবলম্বন করা হয়েছে সেটা যে কেউ বোঝে নন তা 
বোঝা যায় সে সম্বন্ধে তোঁর নানা পরস্পরাবরোধ' ধারণা থেকেই । 

যেমন, প্যারসের Revue Positiviste [৮] আমাকে এই বলে ভর্ণসনা করেছে 
যে আম নাক একাদকে অর্থনীতির আলোচনায় আধাবিদ্যক পদ্ধাত অবলম্বন 
করোঁছ এবং অন্যাদকে -- ভাব্‌ন একবার! -- ভাঁবষ্যতের রন্ধনশালার জন্য কোনো 
পাকপ্রণালী (কোঁৎবাদী?) না লিখে তান্ত বাস্তব ঘটনাবল'ীর {বিচার বশ্লেষণেই 
নিজেকে স'মাবদ্ধ রেখোছ। আঁধাঁবদ্যক পদ্ধাত সম্পার্কত ভর্ংসনার উত্তরে অধ্যাপক 
জিবের বলেছেন: 


‘প্রকৃত তত্ত্বের আলোচনায় মার্কসের পদ্ধাত হল সমগ্র ইংরেজ পাঁণ্ডতসম্প্রদায়ের অববোহ 
প্রণালী, এই সম্প্রদায়ের দোষ এবং গুণ সেরা তাত্বক অর্থনণীতাবদদের সকলের মধ্যেই দেখা যায় ।'* 


মিঃ ম. বলক তাঁর পদুস্তিকায় = Les Théoriciens du Socialisme en 
Allemagne. Extrait du ‘Journal des Economistes’, juillet et aofit 


1872--আ'বকিচ্কার করেছেন যে আমার পদ্ধাত বিশ্লেষণাত্মক । তান বলেন: 


‘এই রচনায় মঃ মার্কস প্রমাণ করেন, যে তান সবচেয়ে বিশ্লেষণাত্মক মনাষীর মধ্যে 
অন্যতম ৷’ 


জার্মান সমালোচনায় অবশ্যই হেগেলায় তাঁ্কক বাকচাতুর্য দেখে চাঁৎকার 
করা হয়েছে সেণ্ট পিটার্স_বুর্গের 'ভেস্তানক ইয়েভ্‌রোপ’ [ইউরোপীয় মুখপত্র'] 
পাতকাট ‘পুজি'-র পদ্ধাত নিয়েই শুধু আলোচনা করতে গয়ে মনে করেছে (মে 
সংখ্যা, ১৮৭২, পঃ ৪২৭-৪৩৬)** আমার অন:সন্ধান পদ্ধাত ভাঁষণ বাস্তবধ্ম'ঁ, 
কন্তু আমার উপস্থাপনাট দুর্ভাগ্যবশত জার্মান-ডায়ালেক্‌টক্‌সায়। তাতে বলা 
হয়েছে: 


‘প্রথম দ্‌ণষ্টতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার বাঁহরঙ্গের ভিত্তিতে বচার করলে, মাক‘সকে 
মনে হবে 'জার্মান' অর্থে, অর্থাৎ খারাপ অর্থে ভাববাদ' দার্শনকদের মধ্যে সবচেয়ে ভাববাদী। 
কিজ্তু বস্তুত {তান অর্থনোতক সমালোচনায় তাঁর পূ্বগাম'দের চেয়ে অধিকতর বাস্তববাদী... 
তাঁকে কোনক্রমেই ভাববাদা বলা চলে না॥' 


* জবের ন.। শেষ পারাশিষ্ট ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় মূল্য এবং পংজি সম্পর্কে ড. রিকার্ডোব 
তত্ব। = কিয়েভ, ১৮৭১, প্‌ঃ ১৭০। -- সম্পাঃ 

** এই প্রবন্ধ (‘কার্ল মার্কসের রাজনৈঁতক ও অর্থনোতক সমালোচনার দ্‌াণ্টকোণ') ই ই. 
কাউফ ম্যান {লিখোছলেন। - সম্পাঃ 
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উক্ত লেখকের নজের সমালোচনার কছ: 1কছ:ু অংশের উদ্ধবতর সাহায্যে তাঁর 
যেমন উত্তর দেওয়া যায় তার চেয়ে ভালো উত্তর আম দিতে পারব না, মুল 
রুশ প্রবন্ধাট যাঁদের অনাধগম্য এই উদ্ধত আমার তেমন কিছু পাঠকের আগ্রহ 
জাগাতে পারে। 

আমার ‘অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে’, নামে বা্ল'ন থেকে ১৮৫১ সালে প্রকাশত 
গ্রন্থের ৪-৭ পড্‌জ্ঠায় {লাখত ম:খবন্ধে যেখানে আমার পদ্ধ'তর বস্তুবাদী বানিয়াদ 
নিয়ে আলোচনা করোঁছ, সেখান থেকে একাঁট উদ্ধত দিয়ে লেখক বলে চলেছেন: 


‘মার্কসের কাছে একাঁট জানিস খুব গুরত্বপূর্ণ, তা হল তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়গুলির 
নিয়ম আঁক্্কার করা, কজ্ু এই 'বিষয়গু্লকে যা 'নয়ন্ণ করে শুধু সেই নিয়মাঁটই তাঁর 
কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ এক '{বশেষ এঁতিহাসিক কালপর্বের মধ্যে সেগুালর এক নিদ্্ট 
র্‌প ও পারস্পারিক সম্পর্ক থাকে। যে নিয়ম অনুসারে তাদের পারিবর্তন এবং বিকাশ ঘটে, 
অর্থাৎ রূপ থেকে রপাস্তরে, এক সম্পর্করাশ থেকে অন্য সম্পর্করাঁশতে তাদের উত্তরণ হয়, 
সেই নিয়মই তাঁর কাছে অধিকতর গ্রুর,ত্বপূর্ণ। এই নিয়ম আ'বচ্কার করে ফেলার পর, 
সামাজক জীবনে তার যে ফলাফল প্রাতভাত হয় তার খ:টিনাট নিয়ে তান অনুসন্ধান 
চালান। ...ফলত, মাকসের উদ্বেগ শুধু একাট 'বষয় য়ে, নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
দ্বাবা সামাঁজক অবস্থার পরম্পরাগত 'র্ধারত ক্রমপর্যায়ের আবাশ্যকতা দেখানো, এবং যে 
সমস্ত তথ্য তাঁকে মোৌলক সূত্র যোগায় সেগুলিকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে প্রতাষ্ঠত করা। 
তার জন্য, বর্তমান অবস্থার আবাশ্যকতা এবং প্রথম অবস্থাট অবশ্যম্ভাবারূপেই যে আরেক 
অবস্থায় উত্তার্ণ হবে তার আবাশ্যকতা, একই সঙ্গে উভয়াটই যাঁদ তান প্রমাণ করেন, সেটাই 
যথেষ্ট; লোকে তা ‘বিশ্বাস করুক আর নাই কর্‌ক, এ সম্পর্কে তারা সচেতন হোক বা না 
হোক, তাতে 'কছুই আসে যায় না। সামাঁজক গাঁতকে মার্কস প্রাকীতক ইাঁতহাসের একটি 
প্রক্রিয়া বলে {বচার করেছেন, যে 'নয়ম দ্বারা তা পাঁরচালত তা মানুষের ইচ্ছা, চেতনা এবং 
বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল নয়, শুধু তাই নয়, বরং ইচ্ছা, চেতনা এবং ব:দ্ধই তার দ্বারা নির্ধারত 
হয়।... সভ্যতার ইাঁতহাসে চৈতন্যের ভূমিকা যদি এমনই গোঁণ হয়ে থাকে তা হলে এটা 
ক্বতঃসদ্ধ যে চৈতন্যের কোনো রূপ 'কংবা পাঁরণাত সভ্যতা সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষী গবেযণার অন্তত 
কোনো 'ভাত্ত হতে পারে না। অর্থাৎ কনা, সেই গবেষণার মলসূত্র ভাব নয়, একমান্র বস্তুই। এ 
বকম গবেষণা ভাবের সঙ্গে নয়, তথোর সঙ্গে আরেকটা তথ্যেবই তুলনা এবং যোগাযোগের মধ্য 
স’মাবদ্ধ থাকবে, এ রকম গবেষণার জন্য যে fজনিসাঁট জবুরী তা হল উভয় তথ্যকেই যেন 
ধথাসম্ভব নির্ভুলভাবে অনুসন্ধান করা হয়, সেগুলির প্রত্যেকাটর অপরটির সঙ্গে সম্বন্ধ যেন 
প্রকৃতই একই '‘বকাশধারার ভিন্ন ভিন্ন গাঁতবেগের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী হল 
এই '‘বকাশের ভন্ন ভন্ন স্তরের মধ্যে যে বিবর্তনের পর্যণয়, কার্যকাবণ সম্বন্ধ এবং আভ্যন্তাবক 
যোগাযোগ আছে তার 'বশ্লেষণ। .. কিন্তু কথা উঠবে যে অর্থনোতক জীবনের সাধাবণ 
নিয়মগুলি বৰ্তমান বা অতীত যে কালেই প্রযুক্ত হোক না কেন, সর্বদাই এক । মাকর্স এ কথা 
সবাসাঁর অস্কীকাব করেন। তাঁর মতে এরকম ‘বিমূর্ত নিয়মের কোনো আস্তত্ব নেই। ...বরং, 


পূ্বভাষ ও উত্তরভাষ ৩২ 


তাঁর মতান:ুসারে, প্রত্যেক বড় এঁতিহাসক যুগেরই নিজস্ব নিয়ম আছে। ...সমাজ যখনই 
বিকাশের একট নিদিষ্ট কালপর্বের মেয়াদ শেষ করে এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে আরেক 
স্তরে উত্তার্ণ হতে থাকে, তখনই তা অন্য নিয়মের বশবর্তাঁ হতে শঢুরব করে। এককথায়, 
অর্থনৈতক জ'বন আমাদের সামনে যে ব্যাপারাট তুলে ধরে তা জ'বাঁবজ্ঞানের অন্যান্য 
শাখায় হ্নমবিকাশের ইতিহাসের সমতুল্য! ...প্রাচীন অর্থন'!াঁতাবদরা অর্থনৈতিক নিয়মগুলির 
প্রকাত বুঝতে ভুল করে সেগুলিকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্মের নিয়মের সঙ্গে এক করে 
দেখোঁছলেন। ...ঘটনার আরও গভীর 'বশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে যে 
মোৌলক পার্থক্য বিদ্যমান, ববাভশ্ন সমাজ সংগঠনের ভতরকার পাৰ্থক্যও সেইরকম । ...শুধু 
তাই নয়, সমাজ-সংগঠনের সামাগ্রক অঙ্গাবন্যাসভেদে, প্রতি অঙ্গের প্রকারভেদ অনুসারে এবং 
অঙ্গসঞ্চালনের অবস্থান্তরে, একই ঘটনা ভন্ন ভিন্ন নিয়মের বশবরত'ঁ হয়, ইত্যাদ। মার্কস যেমন 
মানেন না যে স্থান-কাল-নিার্বশেষে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নিয়ম একই । উল্টে তান বলেন যে, বিকাশের 
প্রত্যেক স্তরেরই জনসংখ্যা সংক্রান্ত নিজস্ব নিয়ম আছে। ...উংপাদন-শাক্তর বিকাশের তারতম্য 
অনুসারে সামাজিক অবস্থা এবং তার নিয়ামক বধানেরও প্রকারভেদ হয়ে থাকে। এই দ্‌'চ্টকোণ 
থেকে মার্কস যখন পজির কবলে প্রারতাণ্ঠত অর্থনোঁতক ব্যবস্থার অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যাদান 
করার দায়িত্ব নেন, তখন {তান নর্ভে'জাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে অর্থনৈতক জ'ঁবন সম্পর্কে 
একাঁট সমাজ্ঞ-সংগঠনের উৎপাত্ত, অরবাস্থাত, ববকাশ এবং মত্যু ঘটে থাকে এবং তার পরিবর্তে 
প্রতিষ্ঠিত হয় উচ্চতর এক সমাজ-সংগঠন, সেই নিয়মগুলি প্রকাশের মধ্যেই এর্‌প অনুসন্ধানের 
বৈজ্ঞানক মূল্য। প্রকৃতপক্ষে মার্কসের গ্রন্থের মূল্যই হচ্ছে এই ॥' 


লেখক যাকে আসলে আমার পদ্ধাত বলে এই রকম চিত্তাকর্ষক এবং (আমার 
সেই পদ্ধ'তর নিজস্ব প্রয়োগ সম্বন্ধে) এমন উদারভাবে চিত্রিত করেছেন, তখন 
তান ডায়ালেক্‌টক পদ্ধাত ছাড়া অন্য কছ; বিবৃত করছেন কি? 

অবশ্য উপস্থাপনের পদ্ধাত এবং গবেষণার পদ্ধাত একরূপ হবে না। 
শেষোক্ত পদ্ধাততে খ:টিনাট উপকরণ আয়ত্ত করতে হবে, তার বকাশের 'বাভন্ন 
রূপ 'বশ্লেষণ করতে হবে, খজে বার করতে হবে তার আভ্যন্তারক সম্পর্ক । এই 
কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরই প্রকৃত গাঁতর যথাযথ 'ববরণ দেওয়া সম্ভব। এ কাজ 
যদ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, যাঁদ বিষয়বস্তুর স্বর্‌পাঁট দপণের প্রার্তাবদ্বের 
মতো প্রাতফালত হয়, তা হলেই তা আমাদের কাছে একটা পরর্বকাল্পত মানাসক 
ধারণা বলে প্রাতভাত হবে। 

আমার ডায়ালেকাটক পদ্ধাত হেগেলের পদ্ধাত থেকে শুধু যে ভিন্ন তাই 
নয়, তার একেবারে বপরীত। হেগেলের মতে মন ষ্যমাস্তচ্কের জ'বনপ্রাক্রয়া 
অর্থাৎ চিন্তনপ্রক্রয়া, 'ভাব' নামে যাকে তান একাঁট ক্বতন্ত সপ্তায় পাঁরণত 
করেছেন, তা হল বাস্তব জগতের স্রম্টা এবং বাস্তব জগং সেই 'ভাবের' দশ্যমান 


দ্বিত'য় জার্মান সংস্করণের উত্তরভাষ ৩৩ 


বাহ্যর্‌প মাত্র । পক্ষান্তরে, আমার মতে মানব মনের মধ্যে বাস্তব জগৎ প্রতফালত 
হয়ে চিন্তার যে বাভনশ্ন র্‌পে পাঁরণত হয়, ভাব তা ছাড়া আর 'ঁকছুই নয়। 

প্রায় (ত্রশ বছর আগে আম হেগেল'য় ডায়ালেক্টক্‌সের প্রহোলকাময় 
দিকাঁটর সমালোচনা করোঁছলাম, তখনো তা ছিল হাল ফ্যাশান। কিন্তু আম 
যখন ‘পজি’-র প্রথম খণ্ড [লিখতে বসোঁছ সে সময়ে জার্মানির শিক্ষত সমাজে 
লম্বাচওড়া ববল কপচাতে অভ্যন্ত বদমেজাজা, দাঁম্ভক এবং স্বল্প-বদ্যার 
আঁধকারাীরা* হেগেলকে গণ্য করছে ‘মৃত কুকুর’ সদ্‌শ, ঠক যেমন লোঁসং-এর 
যুগে বাঁরপ্রবর মোজেস মেণ্ডেলসন গণ্য করতেন 'স্পনোজাকে। কাজেই আম 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করোছলাম যে আম সেই মহান [চন্তানায়কের ছাত্র, এমন কি 
মূল্যের তত্ব সম্পার্কত অধ্যায়ে, স্থানে স্থানে, তাঁর নিজস্ব বিশেষ প্রকাশভাঁঙ্গর 
সঙ্গে প্রণয়রঙ্গও করেছি। হেগেলের হাতে ডায়ালেক্টক্‌স অত্াণীন্দুয়তামাণ্ডত 
হলেও, তাতে তাঁর পক্ষে এই তত্ত্বের সাধারণ কার্যকর রুপাঁটর সর্বতোমুখী ও 
সচেতন উপস্থাপনের সর্বপ্রথম প্রবক্তা হতে বাধে ন। তাঁর ডায়ালেক্টক্‌স মাথায় 
ভর করে দাঁড়য়ে আছে। তার মিথ্যে আবরণের আড়ালে যুক্তির শস্যকণাটকে 
আ'বকচ্কার করতে হলে তাকে আবার ঘর্ারয়ে পায়ের উপর দাঁড় কাঁরয়ে দিতে হবে। 

অতাীন্দ্বিয়তামাণ্ডত রূপে ডায়ালেক্‌টিক্‌স জার্মানিতে হাল ফ্যাশান হয়ে 
দাঁড়য়োছল, কারণ, তা যেন 'বদ্যমান অবস্থার চেহারা পাঁরবার্তত করে তাকে 
মাঁহমাঁন্বত করে তুলোছল ৷ যুাক্তাসদ্ধরুপে এই ডায়ালেক্‌টক্‌স ছল বর্জেয়াতন্ব্ 
এবং তার তত্্ববাগীশ অধ্যাপকদের কাছে ঘৃণ্য ও কলঙকাবশেষ, কারণ তাতে 
বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে উপলান্ধ ও ইাতবাচক স্বাঁকৃত যেমন আছে, সেই 
সঙ্গেই আছে সেই অবস্থার নোৌতকরণের, তার অবশ্যম্ভাবী ভাঙনেরও স্বীকবত ; 
কারণ, এই তত্ত্ব অনুসারে, এতহাসিকভাবে '{বকাশপ্রাপ্ত প্রাতাট সমাজ-র্‌পই 
একটা গতিশীল প্রবাহের মতো, কাজেই এই তত্ত্ব যেমন তার অচরস্থায়ী 
প্রকাতকে স্বীকার করে, তেমনই স্বীকার করে তার ক্ষণকাল'ন অস্তিত্বকে; কারণ, 
এই তত্ব কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবত হতে চায় না, তা হল ম্‌লত 'বচার- 
বিশ্লেষণম্‌লক ও বৈপ্পাবক। ' 

আধুনিক শিল্প যে পর্যাবত্ত চক্রের পাঁরবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়, 
এবং যার চরম ‘বন্দ: বিশ্বব্যাপী সংকট, সেই চক্রই বাস্তববু দ্ধিসম্পন্ন বুর্জেনয়ার 


* জার্মান বুর্জোয়া দার্শনিক বৃখ্‌নের, লাংগে, ড্যারঙ, ফেখ্‌নের, প্রভাত সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে। = সম্পাঃ 
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পর্বভাষ ও উত্তরভাষ ৩৪ 


মনে প:জিবাদী সমাজের গাঁতর অন্তার্নাহত দ্বন্দ্বগথালর ছাপ রেখে যায় 
প্রকটভাবে। সেই সংকট আবার আসছে, যদিও এখন পর্যন্ত তা প্রাথামক স্তরে; 
কিন্তু এমন সর্বব্যাপী তার রঙ্গমণ্ট এবং এমন সুতাৱ তার রঙ্গ যে তা নতুন 
পাবত্র প্রুশায়-জার্মান সাম্রাজ্যের ব্যাঙের-ছাতার-মতো-গাঁজয়ে-ওঠা বালাখল্যদের 
মগজেও ডায়ালেক্‌টক্‌স ঢুকিয়ে দিয়ে ছাড়বে। 


কার্ল মাকস 


লণ্ডন, ২৪ জানয়ার, ১৮৭৩ 


Loney 18 Wa 112 
Os chop Wastes Ka Wil 
Chan cake 
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‘পঁজ’ ফরাসী সংস্করণের প্রকাশক লাশাত্রের কাছে মাকসের চাঠর প্রা্তালপ। 
ফরাসী সংস্করণের পূ্বভাষ। 


ফরাসী সংস্করণের পূর্বভাষ 


নাগারক মারস্‌ লাশাত্র সমাঁপেষ্‌ ৷ 

প্রিয় নাগাঁরক মহাশয়, 

প:জি’-র অন্যবাদ অনুক্লামক আকারে প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা আপনি 
করেছেন, আমি তা প্রশংসা কার। এই আকারে গ্রন্থাট শ্রামক শ্রেণীর কাছে সহজে 
পেণঁছবে, আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। 

এ হল আপনার প্রস্তাবের ভালো দক, 'কজ্তু তার উল্টো দিকটা হল এই: 
আম বিশ্লেষণের যে পদ্ধাত অবলম্বন করেছ, ইতিপূর্বে অর্থনীতি বিষয়ে 
যা কখনো অবলাম্বত হয় নি, তার দরুন প্রথম কয়েকাট অধ্যায় পড়া রীতমত 
কষ্টকর, এবং আমার ভয় এই যে ফরাসী জনমণ্ডলী, যারা একটা 'সদ্ধান্তে 
পেছবার জন্য বড়ই অধাঁর হয়ে পড়ে এবং ব্যগ্রভাবে জানতে চায় যে-সমস্ত 
আশ: প্রশ্ন তাদের উত্তোজত করেছে তার সঙ্গে সাধারণ নাতিসম্‌হের সম্বন্ধ 
কাঁ, তারা তখনই অগ্রসর হতে পারছে না বলে নিরুংসাহ হয়ে পড়তে পারে। 

কিন্তু আম এই অস্াবধা দ্‌র করতে অক্ষম, কেবল যে সমস্ত পাঠক উৎসাহের 
সঙ্গে সত্যের সন্ধান করেন তাঁদের আগে থাকতে সতর্ক করে 'দয়ে সাহায্য করতে 
পাঁর। বিজ্ঞানের দিকে যাওয়ার কোনো রাজপথ নেই, শুধু তারাই তার উজ্জল 
শিখরে পে'ঁছতে পারে যারা ক্লান্তদায়ক তার চড়াই বেয়ে ওঠার ভয় পায় না। 


কাল মার্কস 


লন্ডন, ১৮ মার্চ, ১৮৭২ 


ফরাস' সংস্করণের উত্তরভাষ 


মঃ জ. রযয়া এমন একাট অন;বাদ প্রকাশের দায়ত্ব নিয়েছিলেন যা হবে 
যথাসম্ভব আঁবকল এবং এমন ক আক্ষারক তর্জ মা, সে দা'য়ত্ব তান অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করেছেন। 'কস্তু তাঁর সেই নৈষ্ঠকতার জন্যই আম তাঁর লেখার 'কছু 
অদলবদল করছি যাতে পাঠকের কাছে তা সহজবোধ্য হয়। গ্রন্থখান প্রকাশত 
হয়েছে (বাভন্ন অংশে, আম তার (বাভিন্ন স্থানের পাঁরবর্তন সাধন করোছ 'বাভন্ন 
সময়ে, সব সময় সমান যত্সহকারে তা করা হয় নি, তার ফলে রচনাশৈল'তে 
সামঞ্জস্যের ঘাটাত থাকতে বাধ্য। 

এই পরিমাজনের কাজ একবার আরম্ভ করার পর (দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের) 
মূল গ্রন্থের ভাষ্যেরও কিছ পাঁরমার্জন করতে হল, কতকগ্‌নল যুক্ত সরল 
করতে হল, কতকগনলে সুসম্পশ্ন করতে হল, কতকগ্‌নললেতে অঁতারক্ত এঁতহাসক 
বা পারসংখ্যানগত তথ্য দিতে হল, কছ: বিশ্লেষণাত্বক মন্তব্য সংযোজন করতে 
হল ইত্যাদ। কাজেই সাঁহত্য আঙঈ্গকের দক থেকে এই ফরাসী সংস্করণের 
যাই ত্াট থাক না কেন, মূল গ্রল্থ থেকে স্বতন্ম একট বৈজ্ঞানক মুল্য এর আছে, 
যাঁরা জার্মান ভাষা জানেন তাঁদেরও এাঁট পড়া উাঁচত। 

দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের ডউত্তরভাষের যে অংশগুলিতে জার্মানিতে 
অর্থশাস্ত্রের বকাশ ও বর্তমান, গ্রন্থে অবলামদ্বত পদ্ধাত সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়োছল, সেগ্‌ুনলে নিচে দিলাম। 


কার্ল মার্কস 


লণ্ডন, ২৮ এপ্রিল, ১৮৭৫ 


তৃতাঁয় জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষ 


এই তৃতীয় সংস্করণাটি মার্কস নিজের হাতে প্রেসের জন্য তৈরি করে 'দয়ে 
যেতে পারেন 'ন। যাঁর মহত্তের সামনে এখন তাঁর বরোধ'রাও মাথা নত করেন, 
সেই শাঁক্তশালাী (চন্তানায়ক ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ প্রাণ ত্যাগ করেন। 

মাকসের মত্যুতে আমি হারালাম আমার শ্রেষ্ঠ, সত্যকার বন্ধকে, চাল্লশ 
বছরের পঢরনো বন্ধুকে -- যে বন্ধ বর কাছে আমার খঝণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় 
না -- আমারই উপর এই তৃতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের যে পাণ্ডুাঁলাপ 
মার্কস রেখে গিয়েছেন তা প্রকাশ করবার দায়ত্ব পড়েছে। আমার দায়িত্বের 
প্রথমাংশ আম ক'ঁভাবে পালন করোঁছ এখন পাঠকবর্গের কাছে তার হসাব দেব। 

গোড়ায় মার্কসের অভিপ্রায় (ছল প্রথম খণ্ডের অনেকটা নতুন করে লেখার, 
যাতে অনেক তত্ত্বগত বক্তব্য আরও সাঁঠকভাবে সৃত্রায়ত করা যায়, নতুন বক্তব্য 
সংযোজন করা যায় এবং এতিহাসক ও পাঁরসংখ্যানগত তথ্যগ্‌নল অধুনাতম করা 
যায়। কজ্তু অসুস্থতা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের চুড়ান্ত সম্পাদনার জরুরী প্রয়োজনে 
তাঁকে এই পাঁরকল্পনা পাঁরত্যাগ করতে হয়। যে কাঁট পারবর্তন একেবারে 
অপারহার্য শুধ সেই পরিবর্তনই করা, ফরাসী সংস্করণে (Le Capital, par 
Karl Marx. Paris, Lachatre, 1872-1875) হাতমধ্যে যেগ্‌্ল অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
গেছে সেইগ্‌্নলই সান্মনবোশত করার কথা ছল। 

মার্কস যে সমস্ত বই রেখে যান, তার মধ্যে ছিল একাঁট জার্মান কাঁপ, যার 
স্থানে স্থানে আছে তাঁর নিজ হাতের সংশোধন আর আছে ফরাসী সংস্করণের 
নানা প্রসঙ্গোল্লেখ, তা ছাড়া একাঁট ফরাসী কাঁপও ছিল, তাতে যে-সমস্ত অংশ 
[তান অবিকল ব্যবহার করতে চান তা চাহনত করা ছিল । এই সমস্ত পারবর্তন এবং 
ংযোজন কয়েকাট বাদে আছে, ‘প:জির সণ্চয়ন’ শাঁ্ষ ক শেষ অংশে ৷ এখানেই আগেকার 
পাঠাট মূল গ্রন্থের আঁবকল অনুসরণে লা'খত ছিল, আর কোনো অংশে এরপ 
ছিল না, আর, পূর্বব্তাঁঁ অংশগ্‌ুনয্লে আরও ভালোভাবে দেখে দেওয়া হয়োছল। 
কাজেই এই অংশের রচনাশৈল'! ছল অনেক প্রাণবন্ত এবং মোটাম্‌্টি এক ছাঁচে 


পূর্বভাষ ও উত্তরভাষ ৩৯ 


ঢালা, অথচ অপেক্ষাকৃত অসাবধানী, এখানে-সেখানে ইংরেজ'য়ানা-শোভত এবং 
স্থানে স্থানে অপারচ্কার; যুক্তির অবতারণায় মাঝে মাঝে ফাঁক ছল, কোনো 
কোনো জরুরী বিষয়ের সামান্য উল্লেখ ছাড়া আর কিছ ছিল না। 

রচনাশৈলাী সম্বন্ধে বলা যায় যে, মার্কস জেই অনেক অংশ আগাগোড়া 
সংশোধন করোছলেন, তা থেকে আঁম আভাস পাই এবং এ বিষয়ে মবখেও তান 
অনেক কথা বলে গেছেন, সংশোধন কা রকম হবে এবং ইংরেজ! পাঁরভাষা ও 
ইংরেজ'য়ানা দূর করবার জন্য আম কতদুর যেতে পাঁর। মার্ক'স' নিজে হলে 
এই সংযোজন ও অনপ্‌রক অংশগঢযয়ল দেখে দতেন এবং সাবলীল ফরাস'ীর 
জায়গায় নিজের শাণিত জার্মান বসাতেন; আমাকে অবশ্য এই পাঁরবর্তনের জন্য 
মূল গ্রন্থের সঙ্গে যথাসম্ভব সংগাঁত রেখে সন্তুষ্ট থাকতে হয়োছল। 

কাজেই, এই তৃতীয় সংস্করণে একাঁট শব্দও বদলানো হয় নন, যদ না আম 
নিশ্চিত বুঝোছ যে গ্রন্থকার নিজেও সে পাঁরবর্তন করতেন। জার্মান অর্থ নাীতাবদরা 
যেসব চলাঁত ধরতাই শব্দ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ‘প:জ’-তে তেমন কোনো শব্দ 
ঢোকাবার কথা কখনো আমার মাথাতেই আসত না। যেমন, এই সব 'হজিবিজি 
চলাত শব্দের নিদর্শন -- যে ব্যাক্ত নগদমুদ্রা দিয়ে অন্যদের বাধ্য করছে তাকে 
শ্রম দিতে, তাকে বলা হয় শ্রম-দাতা [Arbeitgeb৫7], আর যার কাছ থেকে মজু'!রর 
বাঁনময়ে শ্রম কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাকে বলা হয় শ্রম-গ্রহঁতা [Arbeitnehmer] | 
ফরাসী ভাষাতেও ‘₹1৮av৮৭i!’ ['শ্রম’] শব্দাট প্রাত্যাহক জ'াবনে ‘ব্‌াত্ত' অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু কোনো অর্থনীতাঁবদ যাঁদ পজিপাঁতকে বলে donneur de travail 
[শ্রম-দাতা] কংবা শ্রামককে বলে receveur de travail [শ্স-গ্রহীতা] তা হলে 
ফরাসারা তাকে সংগতভাবেই পাগল মনে করবে। 

মূল গ্রন্থে যে সমস্ত ইংরেজী মুদ্রা মাপ ও ওজনের একক আছে সেগ;লর 
নতুন জার্মান প্রাতশব্দ বসানোর দ্বাধীনতাও আম নই নন। প্রথম সংস্করণাট 
যখন প্ৰকাশত হয় তখন বছরে যতগ্নল দিন আছে জার্মানতে ততরকম মাপ 
ও ওজনের একক ছল তা ছাড়া মার্ক {ছল দ: ধরনের (রাইখ্‌সমার্ক [ছল তখন 
শুধু স্যেটবেরের কল্পনায়, তাঁরশের দশকে শেষ দিকে তান তা আ'ঁকচ্কার 
করেছলেন), দু ধরনের গুল্‌ডেন এবং অন্তত তন রকম ঢেলার ছিল, তার মধ্যে 
একরকম ঢেলারের নাম '‘নৈেয়েস ৎসভাই'ড্রটেল’*। প্রাকতক বিজ্ঞানে তখন প্রচালত 


* .নৈয়েস ৎস্‌ভাইাড্রটেল’' (নতুন দুই-তৃতীয়াংশ) -_ বিভিন্ন জার্মান রাচ্ট্রে টেলারের ২/৩ 
অংশের রোপ্য মুদ্রার নাম৷ -- সম্পাঃ 
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ছল দশামক পদ্ধাত, বিশ্ববাজারে ছিল ইংরেজ মাপ ও ওজন। এ রকম অবস্থায়, 
যে গ্রন্থে প্রায় একমান্র (বিটেনের 'শিল্পসম্পর্ক' থেকেই তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করতে 
হয়েছে তার পক্ষে ইংরেজ মাপ ও ওজন ব্যবহার করাটা ছল খ্‌বই স্বাভাবক ৷ 
শেষোক্ত কারণটি আজও সমানভাবে বলবং রয়েছে, (বশেষত যেহেতু বিশ্ববাজারে 
সেই সম্পর্ক এখনো একরকম অপারবার্ততই আছে, এবং ইংরেজ! মাপ ও ওজনই 
লোহ: এবং বস্ম প্রভাত ম্‌ল শিল্পে একরকম একচোঁটয়া। 

পাঁরশেষে মার্কসের উদ্ধবাতদান পদ্ধাত সদ্বন্ধে কয়েকাট কথা বলব - 
যেটা খুবই কমই বোধগম্য হয়েছে। উদ্ধবাতগুল যখন নিছক তথ্য অথবা 
{ববরণস্বরূপ, যেমন ইংরেজদের ‘নীল বই’ থেকে, তখন সেগুলি সাধারণ প্রামাণ্য 
দাললস্বরূপই পেশ করা হয়েছে। কন্তু অপরাপর অর্থন'ণীতাঁবদের মতামত উদ্ধত 
করার বেলায় সে কথা খাটে না। সেখানে উদ্ধত দেওয়া হয়েছে এটা দেখানোর 
জন্য যে কোথায়, কখন, কে নক্রমাবকাশসূত্রে উৎপন্ন কোনো একাঁট অর্থনোঁতক 
ধারণা সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে উপাস্থত করেছে। সেক্ষেত্রে একমান্র বিবেচ্য বিষয় এই 
যে বিজ্ঞানের ইাঁতহাসে এঁ অর্থনোঁতক ধারণাটর কোনো তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে, 
সোট তৎকালীন অর্থনোতক অবস্থার মোটাম্‌াঁট যথাযথ তা'ত্বক প্রকাশ । 'কস্ভু 
এ ধারণাটি গ্রন্থকারের মতে এখন আপো'ক্ষক অথবা অনাপোক্ষক সত্যরূপে গণ্য 
হতে পারে কনা অথবা তা অতীত ই'তহাসে পর্যবসিত হয়ে গেছে কিনা, সে 
কথা অবাস্তর। কাজেই এই উদ্ধতগনলে হল কেবলমাত্র মল গ্রল্থের ধারাবাহক 
মন্তব্য এ মন্তব্য গৃহত হয়েছে অর্থনীত 'বজ্ঞানের ইাঁতহাস থেকে, এবং 
অর্থনোতক তত্ত্বের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরত্বপূর্ণ কোনো কোনো অগ্রগাতর 
তত্ত্বের তাঁরখ এবং উচ্ণাতাদের তার দ্বারা ির্ধারত করা হয়েছে। যে বিজ্ঞানের 
ইাতহাসকাররা এযাবং প্রতিষ্ঠাকামীর স্বভাবাসদ্ধ সুাবধামতো অজ্ঞতা দেোখয়ে 
প্রসাদ্ধ লাভ করেছেন সেই ‘বিজ্ঞানে এর প্রয়োজন ছল খুবই। এখন ব্যঝতে 
পারা যাবে যে মার্কস কেন 'দ্বতীয় সংস্করণের উত্তরভাষের সঙ্গে সংগাঁত রেখে 
জার্মান অর্থ নাীতাবদদের বই থেকে খুবই কদাচিৎ কছু উদ্ধত করেছেন। 

আশা আছে যে দ্বিতীয় খণ্ডাট ১৮৮৪ সালের ভিতর প্রকাশত হবে। 


স্িডারখ এঙ্গেলস 


লণ্ডন, ৭ নভেম্বর, ১৮৮৩ 


ইংরেজ’ সংস্করণের পূ্বভাষ 


পঃজি’ গ্রন্থের একাট ইংরেজ! সংস্করণ প্রকাশের জন্য কোনো কোৈঁফয়ৎ দেওয়ার 
দরকার নেই৷ বরং কোঁফয়ং চাওয়া যেতে পারে এইজন্য যে ইংলণ্ড ও আমোঁরকার 
পন্রপাত্রকায় এবং সমকালীন সাহত্যে ‘পুজি’ সম্পর্কে আঁবরাম এত উল্লেখ, এত 
আক্রমণ ও সমর্থন, এত ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা চলছে তা দেখেও ইংরেজ! 
সংস্করণ প্রকাশে এত দেরী হল কেন। 

১৮৮৩ সালে, লেখকের মৃত্যুর অব্যবাহত পরেই যখন বোঝা গেল যে এই 
গ্রন্থের ইংরেজ! সংস্করণ সত্যই দরকার, তখন সামুয়েল মর অনযবাদের দায়িত্ব 
নিতে রাজা হয়োছলেন। সামনয়েল মনর ছিলেন মার্কস এবং বর্তমান লেখকের 
বহুনদনকার বন্ধ এবং তাঁর চেয়ে বোশ আর কেউ বোধহয় এই গ্রল্থখানর 
{বষয়বস্তুর সঙ্গে পাঁরাচত নন। মাকসের লেখা প্রকাশের ভারপ্রাপ্ত ব্যাক্তরাও এই 
অন,বাোদ সাধারণ্যে প্রকাশ করার জন্য তখন ব্যগ্ৰ ছিলেন। কথা ছল আম 
অনুবাদের পাণ্ডুলাপাট মুল গ্রন্থের সঙ্গে মলিয়ে দেখে আমার 'ববেচনামতো 
অদল-বদলের প্রস্তাব করব । ক্রমশ দেখা গেল যে মর তাঁর কাজের চাপে আমরা যত 
তাড়াতাড়ি চাই ততটা তাড়াতাঁড় অনুবাদের কাজ শেষ করতে পারছেন না। 
ডঃ এভোঁলং তখন গ্রল্থের একাংশ অনুবাদ করতে চান এবং আমরা সানন্দে সে 
প্রস্তাবে রাজা হই। সেই সঙ্গে মা্কসের কাঁনষ্ঠা কন্যা, মিসেস এভোঁলং প্রস্তাব 
করেন যে তান উদ্ধবতগুলো মিলিয়ে দেখবেন এবং মার্কস যে-সমস্ত ইংরেজ 
লেখকের ও ‘নীল বইয়ের’ উদ্ধবাত জার্মান ভাষায় অনবাদ করে 'দিয়োছলেন সে 
সবের মল উদ্ধত বাসয়ে দেবেন। আগাগোড়া এই রকমাঁটই করা হয়েছে, অবশ্য 
অপরিহার্য কারণে কয়েকাট মান ব্যাতব্রম আছে। 

ডঃ এভোলং গ্রল্থের নিম্নালাখত অংশগুলি অন্‌বাদ করেছেন: (১) দশম 
অধ্যায় (কর্ম-দিবস), একাদশ অধ্যায় (উদ্ধত্ত-মল্যের হার ও মোট 
পারমাণ); (২) ডণ্ঠ ভাগ (মজুর - ১৯শ থেকে ২২শ অধ্যায়); (৩) ২৪শ 


পূ্বভাষ ও উত্তরভাষ ৪২ 


অধ্যায়ের ৪র্থ পাঁরচ্ছেদ (যে অবস্থায় ইত্যাঁদ) থেকে" ২৪শ অধ্যায়ের শেষাংশ, 
২৫শ অধ্যায়, এবং ৮ম ভাগের সমস্তটা (২৬শ অধ্যায় থেকে ৩৩শ অধ্যায় পর্যন্ত) 
সহ' গ্রল্থের শেষ পর্যন্ত; (8৪) গ্রন্থকারের দুটি মুখবন্ধ।* গ্রন্থের বাদবাঁকটা 
অন;বাদ করেছেন মিঃ মুর । এমানভাবে, যাঁদও অন, বাদকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
কাজের জন্য দায়ী, সমস্তটার জন্য সংযুক্ত দায়ত্ব আমার 

আমাদের অনুবাদ আগাগোড়া তৃতায় জার্মান সংস্করণাটকে ভাত্ত করে করা 
হয়েছে, এই সংস্করণাট আম তৈঁর করেছিলাম ১৮৮৩ সালে, গ্রন্থকার যে-সমস্ত 
নোট রেখে 'গয়োছলেন তার সাহায্যে । দ্বিতীয় সংস্করণের কোন কোন জায়গায় 
কোন অংশের বদলে ১৮৭২-১৮৭৫ সালের ফরাসী সংস্করণের কোন অংশ বসাতে 
হবে এই নোটগুলিতে তার নির্দেশ ছল ৷** দ্বিতীয় সংস্করণে যেসব পাঁরবর্তন 
করা হয়েছে সেগুলির সঙ্গে প্রায় দশ বছর আগে আমোরকায় একাঁট পাঁরকাল্পত 
ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলাপতে মা্কসের লেখা নির্দেশের পাঁরবর্তনগুলৈর 
মোটামুটি সামঞ্জস্য রয়েছে। মুখ্যত ভালো ও উপযুক্ত অন বাদকের অভাবে 
তখনকার পাঁরকল্পনা কার্যকর হয় নি। হবোকেন, নিউ জাঁ্স-এর আঁধবাসাী 
আমাদের পুরনো বন্ধু মিঃ ফ. আ. জরগে উক্ত পাণ্ডুলাপাট আমাদের হাতে 
দয়োছলেন। তাতে ফরাসী সংস্করণ থেকে আরও '1কছ:ু ঢোকাবার নির্দেশ ছল। 
[কন্তু তৃতীয় জার্মান সংস্করণের জন্য যে চডড়োন্ত নির্দেশগুন্ল আছে ওগুলো 
তার অনেক আগেকার বলে আম তার যথেচ্ছ অনুসরণ সমীচীন মনে কাঁর ন, 
কেবল স্থানে স্থানে এমন দু একটা জায়গায় সে নির্দেশ পালন করোঁছ যেখানে 
তা প্রধানত আমাদের কোনো অস্বধা দুর করতে সাহায্য করে। এই রকমভাবেই, 
কাঁঠন কাঁঠন পাঠের আঅঁধকাংশ স্থানে ফরাসী সংস্করণ থেকে উদ্ধত করা হয়েছে 
এই উদ্দেশ্যে যে যেখানেই অন;বাদের মধ্যে মুল গ্রন্থের কোনো পুরো বক্তব্যের 
কতকাংশ বাদ না দলেই নয়, সেখানে গ্রন্থকার নিজে কতটা ত্যাগ করতে প্রস্তুত 
ছিলেন তা যাতে বুঝতে পারা যায় । 

অবশ্য, একাট অসুবিধা থেকে পাঠককে আমরা রেহাই দিতে পাঁর ন। সেটা 
হচ্ছে কতকগুনল শব্দের এমন অর্থে ব্যবহার যা তাদের শুধু নিত্যকার অর্থ 


* ইংরেজ সংস্করণের ‘পঃজি’-র প্রথম খণ্ডের অধ্যায়ের সংখ্যার সঙ্গে জার্মান সংস্করণের 
মিল নেই। -- সম্পাঃ 

*# Je Capital, par Karl Marx. Traduction de M. J. Roy, entierement 
revisée par Y'auteur. Paris, Lachatre. এই অনৃবাদে, বিশেষত গ্রন্থের শেষাংশে, দ্বিতীয় 
জার্মান সংস্করণে ব্যবহৃত পাঠের যথেষ্ট পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। 
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থেকেই নয়, সাধারণ অর্থশাস্দ্রে প্রচালত অর্থ থেকেও প্‌থক। 'কজ্তু তা ছল 
অপরিহার্য । বিজ্ঞানের যে কোনো একাঁট নতুন শাখার আ'বর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
তা তার পাঁরভাষায় নিয়ে আসে এক 'বপ্নব। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ মেলে 
রসায়নশাস্ত্রে, যার সমস্ত শব্দই প্রায় বিশ বছরে অন্তর একবার আমুল বদলে যায়, 
যাতে এমন একাট জৈব-যোগ কদাচিৎ দেখতে পাবেন যার নাম উপ্য্্পার বহু 
পারবর্তনের ভিতর দিয়ে আসে 'ন। সাধারণত 'শল্প-বাণজ্যের ক্ষেত্রে প্রচালত 
শব্দগন্ল আবকল ব্যবহার করেই অর্থশাস্ম এতকাল সন্তুষ্ট ছল এবং তাই 
দিয়েই কাজ চালাত, এ কথা আদো বোঝা হয় ন যে এঁ শব্দগ্‌াল প্ৰকাশত 
ভাবসম্পদের সংকাঁর্ণ বৃত্তের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে যেমন, মুনাফা এবং 
খাজনা যে শ্রামক কর্তৃক উৎপন্ন জানসের এমন একাট উপবিভাগ বা অংশ যা 
তার মাঁলককে {বনা মজননারতে দিয়ে দিতে হয় (মালক এই অংশের প্রথম ভোক্তা, 
যাঁদও এই অংশাঁটর সমস্তটাই তার একার মাঁলকানায় থাকে না), এ কথা জেনেও 
এমন ক চরায়ত অর্থ শাস্ত্রও মুনাফা এবং খাজনার প্রচালত ধারণার বাইরে কখনো 
যায় ন, কখনো উৎপন্ন দ্রব্যের এই মজুার-না-দেওয়া অংশঢটাকে (মার্ক'স যাকে 
উদ্ধত্ত-উৎপাদ বলে আঁভাহত করেছেন) তার অখণ্ড সমগ্রতায় পরাক্ষা করে দেখে 
ন, কাজেই তার উৎপাত্ত ও প্রকাঁত সম্বন্ধে অথবা যে নিয়মে পরে তার মনল্যের 
ভাগবাঁঢোয়ারা হয় সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণায় কখনো উপনীত হওয়া যায় 
{ন । এমানভাবে কৃষ ও হস্তাশল্প বাদে অন্য সমস্ত রকমের উৎপাদনকে 'নার্বচারে 
ম্যানুফ্যাকচার: বলে আঁভাহত করা হয় এবং তার ফলে 'বল:প্ত করে ফেলা হয় 
অর্থনৈতক ইতহাসের দঁট বৃহৎ এবং সারগতভাবে পৃথক যুগের পার্থক্য: 
একাঁট হল প্রকৃত হস্তাশল্পের যুগ, যার ভিত্তি কাঁয়ক শ্রমের বভাগ, আর একাঁট 
হল আধুনিক শিল্পের যুগ, যার ভাত্ত যন্দ্র। তাই এ কথা স্বতঃ'সদ্ধ যে, যে-তত্তব 
অনুসারে আধ্নানক প:জবাদঁ উৎপাদন মানবজাতর অর্থনোৈঁতক ইাঁতহাসে একাঁট 
অস্থায়ী ব্যবস্থা, তাতে যে শব্দসমূহ ব্যবহৃত হবে আর যে-সমস্ত লেখক উৎপাদনের 
এই রপাঁট আঁবনশ্বর এবং চড়ান্ত বলে গণ্য করে, তারা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহারে 
অভ্যন্ত, -- এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য । 

গ্রন্থকার যে-পদ্ধাত অনয্‌সারে উদ্ধত দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে দ: একাঁট কথা 
বোধহয় অপ্রাসাঙ্গক হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে [চিরাচারত রাত অনুসারে গ্রন্থের 
মধ্যে লাপবদ্ধ কোনো উাঁক্তর প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসেবে উদ্ধতে দেওয়া হয়েছে । 'ক্তু 
বহুক্ষেত্ে, কে কখন কোথায় কোন একাঁট বিষয় সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপত করেছে 
তাই দেখাবার জন্য অর্থন'ণীাতাবদদের রচনা থেকে অংশাবশেষ উদ্ধত করা হয়েছে। 
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যে-সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ধত বিষয় এইজন্যই মুল্যবান যে তদানীন্তন সামাজিক উৎপাদন 
এবং 'বানময় সংক্রান্ত অবস্থার সম্যক পাঁরচয় তাতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে 
মার্কস তার সারবত্তা স্বীকার করুন অথবা নাই করুন তা উদ্ধত করা হয়েছে। 
সুতরাং এই উদ্ধতিগুলে বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত ধারাভাষ্য {হসেবে 
মূলপাঠের পারপ্‌রক। 

আমাদের অন্‌ বাদাট সমগ্র রচনার প্রথম খণ্ড মান । কিন্তু এই প্রথম খণ্ডাঁট 
বহুল পাঁরমাণে ক্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং বশ বছর ধরে একখানি স্বতন্দ্র গ্রন্থ বলেই 
গণ্য হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডাঁট জার্মান ভাষায় আমার দ্বারা সম্পাদিত হয় ১৮৮৫ 
সালে, তৃতীয় খণ্ড থেকে 'বাচ্ছন্নভাবে ধরলে এই 'দ্বতীয় খণ্ডাট একেবারেই 
অসম্প্ণ, কিন্তু ১৮৮৭ সালের আগে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মূল 
জার্মান ভাষায় তৃতীয় খণ্ড প্রকাশত হলে পর এই দুই খণ্ডেরই ইংরেজ 
অনুবাদের কথা চিন্তা করার সময় উপস্থিত হবে। 

ইউরোপ-ভূখণ্ডে ‘প:জি'-কে প্রায়শই ‘শ্রামক শ্রেণীর বাইবেল’ বলে অরঁ্ভাহত 
করা হয়ে থাকে শ্রামক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদের পাঁরচয় আছে তাঁরা কেউ এ কথা 
অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই গ্রন্থের 'সিদ্ধান্তগনল দিনের পর দন শ্রামক 
শ্রেণীর মহান আন্দোলনের মন্‌লনাত হয়ে উঠছে, শুধ্‌ জার্মান এবং 
সুইজারল্যাণ্ডেই নয়, ফ্রান্সে, হল্যান্ডে ও বেলজিয়ামে এবং আমোঁরকায়ও, এমন 
{ক ইতাল এবং স্পেনেও, তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না যে প্রত্যেক স্থানেই 
শ্রামক শ্রেণী এই 'সদ্ধান্তগুললর ভিতর উত্তরোত্তর আঁধক পারমাণে তাদের অবস্থা 
এবং আশা-আকাঙশ্ক্ষার সম্যক প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে। ইংলণ্ডেও মার্কসের তত্ত্বাবল! 
সমাজতান্ক আন্দোলনের উপর এখনো প্রচন্ড প্রভাব বস্তার করছে এবং এই 
আন্দোলন ‘বুদ্ধজাবী সম্প্রদায়ের’ মধ্যেও শ্রামক শ্রেণীর চেয়ে কম প্রসারিত হচ্ছে 
না। কম্তু শুধু তাই নয়। সেদিন দ্বৃত এঁগয়ে আসছে যখন ইংলণ্ডের অর্থনোতক 
অবস্থার প.ঙ্খান্‌পুঙ্খ পরাক্ষা এক অনিবার্য জাতায় প্রয়োজনায়তা হয়ে দেখা 
দেবে। উৎপাদনের, এবং সে কারণেই বাজারের নরবাচ্ছন্ন এবং দ্নুত বিস্তার ব্যতীত 
যে 'শল্প-ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে না, ইংলন্ডের সেই 'শল্প-ব্যবস্থা একেবারে 
স্ত্ধ হয়ে আসছে। নিঃশেোষত হয়ে গেছে অবাধ বাণিজ্যের সমস্ত পাথেয়, এমন ক 
ম্যাণ্ডেস্টারও তার এই পর্ব কালীন অর্থনোঁতক মহামন্ন্রে সন্দেহ প্রকাশ করতে 
আরম্ভ করেছে।* '{বদেশ' শিল্প ইংলণ্ডের উৎপাদনের মোকাবিলা করছে সর্বত্র, 

* আজ সন্ধ্যায় অন:াজ্ঠত ম্যাঞ্ডেস্টার বাণিজ্য সভার প্লৈমাঁসক মিটিং-এ অবাধ বাণিজ্যের 
{বষয়ে জোরালো আলোচনা হয়। এই মর্মে একাট প্রস্তাব উদ্থাপত হয় যে ‘অন্যান্য জাত 
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কেবল ট্যাক্স দ্বারা সংরক্ষিত বাজারে নয়, নিরপেক্ষ বাজারেও, এমন কি ইংলিশ 
চ্যানেলের এপারেও। উৎপাদন-শাক্ত যখন বাড়ে গৃণোত্তর হারে, তখন বাজারের 
প্রসার হয় বড় জোর সমাস্তর হারে। নিশ্চলতা, সম্‌াদ্ধ, আঁত-উৎপাদন এবং 
সংকটের যে দশবার্ষ কী চক্র পৌনঃপ্‌নননকভাবে চলোঁছল ১৮২৫ সাল থেকে 
১৮৬৭ সাল পর্যন্ত, মনে হয় তার গাঁতবেগ সাত্যই নিঃশোষত হয়ে এসেছে । 'ক্তু 
তার ফলে আমরা পড়ে গোঁছ এক স্থায়ী ও একটানা মন্দার নৈরাশ্যময় পণগক- 
কুণ্ডে। যে সম্‌দ্ধর কালের জন্য হা হতাশ করা হচ্ছে তা আর আসবে না। 
যতবার তার আগমন'র লক্ষণগুনল যেন দেখতে পাই বলে মনে হয়, ততবারই তা 
আবার শুন্যে বিলীন হয়ে যায়। ইাঁতমধ্যে, প্রাত বছরই শীতকালে এই প্রশ্ন 
নতুন করে ওঠে, ‘বেকারদের নিয়ে কা করা যায়’, কিন্তু এদিকে যখন বেকারদের 
সংখ্যা বছরের পর বছর চলেছে বেড়ে, তখন ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কেউ নেই; 
আর আমরা প্রায় সঠিক হিসাব করে বলে দিতে পাঁর কোন মুহুর্তে ধৈর্যচ্যুত 
হয়ে বেকারেরা নিজ ভাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নেবে। নিশ্চয়ই এমান এক 
মুহূর্তে এমন একাঁট লোকের কণ্ঠস্বর কানে আসা উচিত যাঁর সমগ্র তত্ত্ব ইংলণ্ডের 
অবস্থা এবং অর্থনৈতিক হাঁতহাসের জ'বনব্যাপী গবেষণার ফল, এবং যানি সেই 
গবেষণায় এই 'সদ্ধান্তে পোঁছোঁছলেন যে অন্ততপক্ষে ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডই 
একমাত্র দেশ যেখানে অবশ্যম্ভাবী সমাজ 'বপ্পব সম্পূর্ণ শাস্তপূর্ণ এবং আইনসঙ্গত 
পন্থায় হতে পারে। (তান অবশ্য এ কথাও যোগ করতে ভোলেন নি যে ইংলণ্ডের 
শাসক শ্ৰেণীসমূহ ‘দাসপ্রথারক্ষার্থ বিদ্রোহ’ [৯] না করে এই শাস্তপূর্ণ এবং 
আইনসঙ্গত 'বপ্পবের কাছে মাথা নত করবে এটা আশা করাও কাঁঠন। 


ফ্রডারখ এঙ্গেলস 


৫ নভেম্বর, ১৮৮৬ 


ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্যকে অনুসরণ, করবে, এই প্রত্যাশায় ৪০ বছর ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়ে 
এই সভা মনে করে, এখন অবস্থা পুনার্ববেচনা করার সময় হয়েছে!’ প্রস্তাবাট মান্র এক ভোটের 
সংখ্যাধক্যে পারত্যক্ত হয়, পক্ষে পড়ে ২১ টি ভোট, এবং বিপক্ষে ২২ ট। = Evening 
Standard, 1 November, 1886. 


চতুর্থ জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষ 


চতুর্থ সংস্করণের জন্য আমার কর্তঝ্য (ছল মূল গ্রন্থের এবং পাদটাকার 
যথাসম্ভব সাক চৃড়ান্ত র্‌পদান। এ কর্তব্য আমি কিভাবে সম্পন্ন করোঁছ তা 
নিম্নালাখত সংকক্ষপ্ত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে। 

ফরাসী সংস্করণ এবং পাণ্ডুালাপতে মা্কসের মন্তব্য আর একবার দেখে 
নিয়ে উক্ত অনুবাদ অবলম্বনে জার্মান গ্রন্থে আরও কিছুটা সংযোজন করেছ। 
তা দেখা যাবে ৮০ পড্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৮৮) [বর্তমান সংস্করণ, পঃ 
১৫৩-১৫৪], ৪৫৮-৪৬০ পড্‌্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ, পঃ ৫০৯-৫১০) [বর্তমান 
সংস্করণ, পঃ ৫৯৭-৬০১]*, ৫৪৭-৫৫১ প্‌্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ, পঃ ৬০০) 
[বর্তমান সংস্করণ, ২৪ অধ্যায়ে, ৫৯১-৫৯৩ পড্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ, 
প্‌ঃ ৬৪৪) [বর্তমান সংস্করণ, ২৫ অধ্যায়] এবং 6৯৬ পড্ঠায় (তৃতীয় 
সংস্করণ, পঃ ৬৪৮), [বর্তমান সংস্করণ, ২৫ অধ্যায়] ৭১ নং ডঢাীকায়। 
তা ছাড়া, আম ইংরেজ! এবং ফরাসী সংস্করণ অবলম্বনে খাঁনমজুরদের সম্বন্ধে 
দীর্ঘ পাদট'ীকাট মুল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করোঁছ (তৃতায় সংস্করণ, পঃ ৫০৯-৫১৫, 
চতুর্থ সংস্করণ, পঃ ৪৬১-৪৬৭) [বর্তমান সংস্করণ, পঃ ৬০১-৬০৮] ৷ অন্য 
পারবর্তনগুনলে নিছক ঢেকানক্যাল ধরনের । 

তা ছাড়া, আম কয়েকাট আঁতাঁরক্ত ব্যাখ্যামলক নোট যোগ করোঁছ, বিশেষত 
পাঁরবার্তত এঁতহাঁসক অবস্থার দরুন যা দরকার মনে হয়েছে। এই আঁতারক্ত 
নোটগুলি চতুষ্কোণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, আদ্যাক্ষর আছে আমার নামের 
অথবা “ডি. এইচ্‌” এই চিহ্ন। 

ইতিমধ্যে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশত হওয়ায় বহু উদ্ধধাতর আমুল 
পুনঃপরাক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। এই সংস্করণের জন্য মার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা, 


* ১৮৮৭ সালের ইংরেজী সংস্করণে এই সংযোজন এঙ্গেলস নিজেই করেছিলেন। = 
সম্পাঃ 


পূ্বভাষ ও উত্তরভাষ 8৮ 


এলিনর উদ্ধবাতগুলিকে মূল বইয়ের সঙ্গে মলিয়ে দেখার ভার নিয়োছলেন, যাতে 
ইংরেজ' বই থেকে নেওয়া উদ্ধ্বাত _ এবং বোশর ভাগই ছল ইংরেজ বই থেকে 
নেওয়া -- জার্মান থেকে পঢুনরায় অন্‌দদত না হয়ে মল ইংরেজ' উদ্ধত দেওয়া 
হয়। কাজেই চতুর্থ সংস্করণ তোর করতে আমাকে এই পাঠ 'মালয়ে দেখতে 
হয়োছল। তুলনার ফলে কয়েকাট ছোটখাট ভুল ধরা পড়োছল। কতকগুলি পডজ্ঠার 
নম্বর ছল ভুল, তার এক কারণ নোটবুক থেকে ঢুকে নেবার ভুল এবং অন্য কারণ 
{তন {তনটি সংস্করণের জমানো ছাপার ভুল; কতকগ্‌লে উদ্ধত নেওয়া হয়েছে 
একস্থান থেকে 'কজ্তু লেখা হয়েছে অন্যস্থানের কথা, নোটবুক থেকে গাদা গাদা 
উদ্ধধাত ঢুকে নিতে হলে এরপ ভুল অপারহার্য, কোনো কোনো স্থানে কোনো 
কোনো শব্দের অন;ুবাদ যথাযথ হয় নি। কতকগ্‌ালে অংশ মাকসের ১৮৪৩-১৮৪৫ 
সালের প্যাঁরসের নোট বই থেকে ঢুকে নেওয়া হয়, তখনো মার্কস ইংরেজ! জানতেন 
না, ইংরেজ অর্থনাীতাবদদের বইয়ের ফরাসী অন্‌বোদ পড়োছলেন; কাজেই দুবার 
অন,বাদের ফলে অর্থ কছুটা বদলে 'গয়োছল, যেমন স্টুয়ার্ট, ইউরে প্রভূতির 
ক্ষেত্রে, এইসব ক্ষেত্রে এখন মল ইংরেজ" বই থেকে উদ্ধত নিতে হয়েছে, এ ছাড়া 
[ছিল আরও 'কছ: কিছু আঁকাণ্টংকর অসংগাঁত এবং অবহেলাজানত ভুল । 'কস্তু 
যে কেউ চতুর্থ সংস্করণাট পূর্ববর্তা অন্যান্য সংস্করণের সঙ্গে মালয়ে দেখবে সেই 
বুঝতে পারবে যে এইসব শ্রমসাধ্য সংশোধন-পদ্ধাতর ফলে গ্রন্থের এমন কোনো 
সামান্য পাঁরবর্তনও হয় নি যা উল্লেখযোগ্য । কেবলমাত্র একাঁট উদ্ধ্বতর সূত্র 
খুজে পাওয়া গেল না, সেট রিচার্ড জোনুস্‌-এর লেখা (8% সংস্করণ, পঃ ৫৬২ 
[বর্তমান সংস্করণ ২৪ অধ্যায়ে], টীকা ৪৭)। মাকস বোধহয় বইয়ের নামটা 
লিখবার সময় ভুল করে ফেলোঁছলেন।* অন্যসমস্ত উদ্ধবতগুলের অকাট্যতা সম্পূর্ণ 
বজায় আছে, বরং বর্তমানে ননর্ভুল রূপে {লাখত হওয়ার দরুন তা বেড়েও গেছে। 

এখানে আমি একট পুরনো কাহিনীর উল্লেখ করতে চাই। 

মার্কস কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধবাতর প্রাতবাদ উঠেছে এমন একাঁটমাত্র উদাহরণ 
আমার জানা আছে । 'কম্তু যেহেতু বষয়ট নিয়ে মার্কসের মৃত্যুর পরও টানাহ্যাঁচড়া 
চলছে, কাজেই আম তা এখানে উপেক্ষা করতে পাঁর না [১০;। 

১৮৭২ সালের ৭ মার্চ বাল'ন থেকে প্রকাশত জার্মান শল্পসামাতর মুখপত্র 
Concordia নামক পাৰ্রকায় একটি অনামা প্রবন্ধ প্রকাশত হয়, তার শিরোনামা: 

* মার্কস বইটির নাম দেওয়ার ব্যাপারে ভুল করেন নি, ভুল করোছল্গেন পন্ঠাসংখ্যা 


লিখতে । ৩৭-এর বদনে তান fলিখোঁছলেন ৩৬ । (বর্তমান সংস্করণের ২৪ অধ্যায়ে দুচ্টব্য ৷) = 
সদ্পাঃ 


চতুর্থ জার্মান সংস্করণের পূ্বভাষ 8৯ 


কার্ল মার্কস কেমন করে উদ্ধত দেন’। নোৈঁতক উজ্মার ফেনা ছাঁড়য়ে এবং অভদ্র 
ভাষায় এ প্রবন্ধে লেখা হয় যে ১৮৬৩ সালের ১৬ এপ্রিলে প্রদত্ত গ্যাডস্টোনের 
বাজেট বক্তৃতার উদ্ধাতাট (১৮৬৪ সালের শ্রমজাঁবী মানুষের আন্তর্জাতিক 
সাঁমাতর উদ্বোধনী আঁভভাষণে, ১৮৬৪ সালে, পুনরায় পংাজ’-তে, প্রথম খণ্ড, পঃ 
৬১৭, চতৃর্থ সংস্করণ, প্‌ঃ ৬৭১, তৃতীয় সংস্করণ) [বর্তমান সংস্করণ, ২৫ অধ্যায়ে], 
বাকৃত করা হয়েছে; “বত্ত এবং শাক্তর এই উল্মাদনাকর ব'্‌দ্ধ... সম্পূর্ণভাবে 
সম্পাত্তবান শ্ৰেণীসমৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ’ এই বাক্যের একট শব্দও নাক Han- 
$5এ74-এ প্রকাশত (আধা সরকার) স্টেনোগ্রাফক {রিপোর্টে পাওয়া যায় নি। 
“কনজ্তু এই বাক্যাট গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতায় কোথাও নেই । ঠিক তার বিপরীত কথাই 
সেখানে আছে ।' (বড় বড় হরফে): ‘এই বাক্যাটর র্‌প এবং বস্তু উভয়ই মার্কসের 
সাজানো মিথ্যা 

Concordia-র উক্ত সংখ্যাট মাকসের কাছে পাঠানো হয়েছল পরবর্তা মে 
মাসে, মার্ক'স এই অনামা লেখকের জবাব 'দয়োছলেন Volksstaat পাঁতকা, ১ 
জুনের সংখ্যায় । ঠিক কোন পাঁত্রকা থেকে উদ্ধাতাঁট (তান নিয়োছলেন তা মনে 
করতে পারেন ন বলে মার্কস প্রথমত দৃখানা ইংরেজ! প্রকাশনা থেকে অনবর্‌প 
উদ্ধবাত তুলে দেখান, তারপর দেখান 71৷৫5-এ প্রকাঁশত একাঁট রপোর্ট। উক্ত 
{রপোর্ট' অনুসারে গ্ল্যাডস্টোন বলোঁছলেন: 


‘এ দেশের বিত্ত সম্বন্ধে এইতো হল অবস্থা। আমি অবশ্য সংশয় এবং বেদনা বোধ করব, 
যাদ দোঁখ যে 'বত্ত এবং শাক্তর এই উন্মাদনাকর বদ্ধ এমন সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে স'মাবদ্ধ 
যারা সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে আছে। শ্রমজ'বঁ জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। 


আম যে ব্‌দ্ধির কথা বললুম এবং সঠিক সংবাদ কর্তৃক যা সমার্থত তা সম্পত্তিশালাী 
শ্ৰেণীসম-হের মধ্যে প্রতাষ্ঠত !’ 


অর্থাৎ, গ্ল্যাডস্টোন এখানে বলছেন যে অবস্থা এ রকমাট হলে তান দ:ঃখত 
হতেন, কিন্তু অবস্থাটা এই রকমই: 'বত্ত এবং শাঁক্তর এই উল্মাদনাকর বদ্ধ 
সম্পূর্ণভাবে সম্পাত্তশালী শ্ৰেণীসমূহের মধ্যেই সামাবদ্ধ। আধা সরকারী 
Hansard সম্বন্ধে মার্কস বলেন, ‘বক্তৃতার 'ববরণের ওপর পরবর্তাঁকালে 
গ্যাডস্টোনের হস্তচালনা হয়, গ্ল্যাডস্টোন ছলেন হ:শিয়ার লোক, ইংরেজ অর্থমন্ত্রীর 
বক্তৃতায় এরূপ কথা থাকা সুাবধাজনক নয় বলেই তান অংশাঁট বাদ 'দয়েছেন। 
প্রসঙ্গত, (রাটশ পার্লামেন্টের এটা চিরাচারত পদ্ধাত, বেবেলের “বিরুদ্ধে ক্ষুদে 
ল্যাস্কারের আবচ্কার [১১] নয়! 
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পূর্বতাষ ও উত্তরভাষ 4) 


অনামা লেখক আরও চটে গেলেন। ০০॥c০rd৷a-র 8৪ জুলাই সংখ্যায় জবাব 
দিতে গয়ে তান অন্যান্য সৃত্র আমলেই না এনে কপট গাম্ভাীর্যের সঙ্গে ঘোষণা 
করলেন যে পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতা স্টেনোগ্রাফক {রপোর্ট' থেকে উদ্ধত করাই 
প্রথা; {তান অবশ্য এ কথাও যোগ করতে ছাড়েন নি যে Time5-এর '{রপোর্ট 
(যাতে এঁ ‘সাজানো মিথ্যা’ অংশাট আছে) এবং Hans$ard-এর 'রপোর্ট (যাতে ত্য 
বাদ দেওযা হয়েছে) মূলত একই ; উদ্বোধনী আঁভভাষণে যে কুখ্যাত কথাটা উদ্ধত 
করা হয়েছে’ ঠিক তার ‘{বপরীত কথাই Tme5-এর 'রপোর্টে আছে। লোকাঁট 
সযত্বরে এই তথ্য গোপন করেছে যে 1:m765-এর {রিপোর্টে তথাকথিত “বপরাীত'’ 
ভাষ্যের পাশাপাশি এ ‘কুখ্যাত অংশাঁটও’ আছে। এত করেও 'কজ্ভু অনামা লেখকাঁট 
অন্যভব করলেন যে তান বড্ড আটকে গেছেন এবং একমাত্র নতুন এক ধাপ্পাবাঁজই 
তাঁকে বাঁচাতে পারে। কাজেই, যাঁদও তাঁর প্রবন্ধ ‘উদ্ধত প্রবণ্নায়’ গিজাগজ করছে, 
আগেই তা দেঁখয়োছ, এবং যাঁদও মাঝে মাঝে তার সঙ্গে মশেল দেওয়া হয়েছে 
‘সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা উদ্ধত’, ‘এই মিথ্যাচার’, ‘একেবারে গা্হত' প্রভৃতি {শখবার 
মতো গালাগাল, তবু (তান মনে করলেন যে 'বষয়বস্তাট ঘুরিয়ে অন্যাদকে নেওয়া 
দরকার, সৃতরাং 'ঁতান প্রতশ্রন্বৃতে দিয়ে বললেন “দ্বিতীয় একাট প্রবন্ধে বুঝিয়ে 
বলবেন যে গ্ল্যাডস্টোনের কথার অর্থ আমরা (অনামা লেখক -- যান প্রবণ্ভনা করেন 
না) কাঁ ভাবে কাঁর’। একেবারেই মূল্যহীন তাঁর এ মতটার সঙ্গে যেন আলোচ্য 
[বষয়ের কোনো সম্পর্ক আছে! এই দ্বিতীয় প্রবন্ধাট প্রকাশিত হয়োছল Concordia-র 
১১ জুলাই-এর সংখ্যায় । 

Volksstaat-এর ৭ অগস্ট সংখ্যায় মার্কস আবার জবাব দিলেন এবং এবার 
আলোচ্য অংশাট ১৮৬৩ সালের ১৭ এপ্রলের Morning Star ও Morning 
Advertiser থেকে উদ্ধত করলেন। এই উভয় {(রপোর্ট অন,সারেই গ্ল্যাডস্টোন এ 
কথা বলেছিলেন যে তান সংশয় ইত্যাদ অনভব করবেন যাঁদ তান দেখেন যে 
[বত্ত এবং শক্তির উন্মাদনাকর ব্‌দ্ধ যারা সৃখেস্বাচ্ছন্দ্যে আছে সেই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে 
সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ (classes in easy circumstances) | কন্তু সত্যসত্যই এই বদ্ধ 
সম্পূর্ণভাবে সামাবদ্ধ এমন সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে যারা সুখেন্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে 
(entirely confined to classes possessed of property) সুতরাং যে বাক্যাট 
‘জাল করা’ হয়োছল বলে অভিযোগ উঠেছে তা তো দ:ঁট রিপোর্টে ই অক্ষরে অক্ষরে 
মালয়ে উদ্ধত করা হয়েছে। Times এবং Hansard-এর বয়ান মিলিয়ে মার্কস 
আরও দেখালেন যে পরাদনকার 'তিনাঁট কাগজ সম্পর্ণ' স্বতন্্রভাবে একই কথা 


চতুর্থ জার্মান সংস্করণের প্বভাষ ৫১ 


{লখেছে এবং গ্ল্যাডস্টোন কথাটা সত্যসত্যই বলোঁছলেন এবং পরে কথাটা Hansard 
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টের চিরাচারত প্রথা’ অন্ুসারে। মার্কসের 
ভাষায়, গ্র্যাডস্টোন পরে ‘কোশলে এ কথাগুলো উড়িয়ে দেন’। উপসংহারে মার্কস 
বলোঁছলেন যে উক্ত অনামা লেখকের সঙ্গে আর বাদানুবাদের সময় তাঁর নেই । উক্ত 
লেখকেরও বোধহয় খ্‌ব আক্কেল হয়োছল, কেননা মার্কস C০॥cordia-র আর 
কোনো সংখ্যা পান নি। 

মনে হয়োছল, এই সঙ্গেই ব্যাপারটা চুকে গেল এবং চাপা পড়ল । অবশ্য, মাঝে 
মাঝে কেম্‌বরজ 'বশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তদের মারফৎ রহস্যময় গুজব 
আসতে লাগল যে মার্কস ‘পাজি’ গ্রন্থে নাক এক বিষম অপরাধ করে বসেছেন, 
কিন্তু শত অনুসন্ধান সত্বেও এর বোশ কিছু হাঁদশ মিলল না। অবশেষে, ১৮৮৩ 
সালের ২৯ নভেম্বর, মাকসের মৃত্যুর আট মাস পরে, 1:৫5 পাঁতকায় একাঁট 
চাঠ বেরুল, চির উপরে লেখা ছল 'ট্রানাট কলেজ, কেম_বৱিজ, স্বাক্ষর ছল 
সেডাল ঢেলরের; এই ক্ষুদে লোকাঁট খুব হালকা ধরনের সমবায়ম্‌লক ব্যাপারাদ 
নিয়ে বিলাস করেন। তান এ চার মাধ্যমে কেবলমান্র কেম ব্রজের ধোঁয়াটে গজব 


সম্বন্ধেই নয়, বরং (০n০০৮di৭-র অনামা লেখক সম্বন্ধেও আমাদের অবাঁহত করে 
{দিলেন 


দ্রানাট কলেজের এই ক্ষুদে লোকাঁট লিখেছেন, ‘যেটা একান্তই আশ্চর্য বলে মনে হয় সে 
হচ্ছে এই যে (উদ্বোধনী) আঁভভাষণে গ্র্যাডস্টোনের বক্ততার একাট অংশ স্পষ্টতই যে চালাক 
করে উদ্ধত করা হয়োছল, তা নগ্ন করে দেখাবার ভার নিলেন শুধু অধ্যাপক ব্রেনটানো (তখন 
ছলেন ব্রেস্‌লাউ 'বশ্বাবদ্যালয়ে, এখন আছেন স্ট্রাস্‌বুর্গে)। হের্‌ কার্ল মার্কস উদ্ধ্‌াতাঁটর 
সাফাই দিতে গয়ে, ব্রেনটানোর চমকপ্রদ আক্রমণে দ্রহততালে মারাত্মকভাবে কথা ঘ্ারয়ে নিল'জ্জের 
মতো বলে বসলেন যে ১৮৬৩ সালের ১৭ এপ্রল 1ime5-এ প্রকাশত বক্তৃতাট Hansard-এ 
ছাপা হওয়ার আগেই গ্র্যাডস্টোন আলোচ্য অংশাঁট ‘বাদ’ দিয়ে দিয়োছলেন, কারণ উক্ত অংশাঁট 
একজন ইংরেজ অর্থমন্ত্রীর পক্ষে “নিশ্চয়ই বপজ্জনক'। সুকোঁশলে একটা উদ্ধত (বাচ্ছন্নভাবে 
ব্যবহার করে গ্ল্যাডস্টোনের মুখ 'দয়ে যে অর্থে একটা কথা বলানো হয়োছল, 11me5 এবং 
Hansard-এর ববরণে এ অর্থটা যে একেবারে অনুপস্থিত -- র্রেনটানো দুটি বিবরণ খঃটিয়ে 


তুলনা করে তা দে'খয়ে দেওয়ার পর 'সময়াভাবের' অজুহাতে মার্কস এই 'বতর্ক থেকে সরে 
পড়েন ৷' 


তা হলে এই হল সমস্ত হঁতকথার গোড়ার কথা । এইভাবেই Concordia-য় 
হৈর্‌ ব্রেনটানোর অনামা আন্দোলন সগোঁরবে কেম্‌ব্রিজের উৎংপাদনশাল সমবায়! 
কল্পনায় প্রাতফালত হল। এইভাবেই জার্মান শল্পসা্মাতর এই সেন্ট জর্জ 
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পূর্বভাষ ও উত্তরভাষ ৫২ 


তরবারি হস্তে যুদ্ধ চাঁলয়েছেন* চমকপ্রদ আক্রমণের’.মাধ্যমে, আর নরকের দানব 
মার্কস ‘মারাত্মক রণকোশলের মধ্যে’ দত’ তাঁর পদপ্রান্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করোছলেন। 

এই এ'রও'স্টয়ান যুদ্ধদশ্যাট অবশ্য আমাদের সেণ্ট জর্জের ধাপ্পাবাজ গোপন 
করার কাজটুকুই শুধু করছে। এখানে আর ‘জাল উদ্ধত’, অথবা “মথ্যাচারের'’ 
কথা নেই, এখানে আছে ‘সৃ্‌কোৌশলে একটা উদ্ধাতর 'বি্ছন্ন ব্যবহারের’ কথা। 
সমগ্র (বষয়টিই এখানে বদলে ফেলা হয়েছে, কেন, তা সেণ্ট জর্জের এবং তাঁর 
কেম্‌_ব্রিজের চেলা ভালো করেই জানেন। 

এলনর মার্কস এর জবাব 'দিয়োছলেন 10-4৭) নামক মাসক পত্রিকায় 
(ফেব্রুয়ার, ১৮৮৪), যেহেতু 111৫5 তাঁর চা ছাপতে অস্বীকার করোছল। 
তান আবার সেই '{বতর্কের ভিতর একটিমাত্র প্রশ্নই আলোচনার কেন্দুস্বর্‌ূপ 
তুলে ধরলেন: সেই বাক্যাট মা্কসের ‘জাল উদ্ধত’ কিনা। এর উত্তরে মিঃ 
সেডাল টেলর বলেন যে তাঁর মতে ব্রেনটানো - মার্কস বতর্কে 


‘একাঁট বিশেষ বাক্য গ্র্যাডস্টোনের বক্তৃতায় ছিল কনা' তার গুরুত্ব “গ্র্যাডস্টোনের 
বক্তৃতার অর্থ এঁ উদ্ধবতর মারফৎ সাঁঠক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে না বক্ৃত করা হয়েছে, 
এই প্রশ্নের তুলনায় গোঁণ ৷’ 


তারপর (তান স্বাঁকার করছেন যে 1ime5 পাত্রকার বিবরণে কছু ‘শব্দগত 
বৈপরাঁত্য। আছে; 'কস্তু লেখাটার অর্থ যাঁদ সঠিক ভাবে, অর্থাৎ গ্র্যাডস্টোনের 
উদারনোঁতক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয় তা হলে প্র্যাডস্টোন ঠিক কা বলতে চেয়েছিলেন 
তা বোঝা যাবে (10-40), মার্চ, ১৮৮৪)। এখানে সবচেয়ে মজার কথা এই যে 
কেম্‌ব্রিজের ক্ষুদে লোকাঁট {জদ্‌ ধরেছেন H৭n5৭74 থেকে উদ্ধত না করে Times 
থেকে করতে হবে, অথচ অনামা ব্রেনটানোর মতে H৭n5৫৮৭ থেকে উদ্ধত করাই 
চলাঁত ‘রাত’ এবং এই ব্রেনটানোই 1ime5-এর 'রপোর্টটকে ‘অবশ্যই গোলমেলে' 
বলে অভিহিত করেন। তা তো হবেই, H৭n5৭74-এ 'বড়ম্বনাজনক বাক্যাট যে নেই। 

এঁলনর মার্কস (1০-4৭)-এর এঁ সংখ্যাতেই) অর্লেশে এঁ যাযাক্ত একেবারে 
ব্‌দ্ধদের মতো উড়িয়ে দেন। মিঃ টেলর হয় ১৮৭২ সালের বিতর্ক পড়োছনেন, 
তা যাঁদ হয়তো তান এখন কেবল ‘জাল উদ্ধতেই’ দিচ্ছেন না, উপরন্তু সত্য 
গোপন করছেন, অথবা তান হয়তো তা পড়েন ন, তা হলে তাঁর চুপ করে 


* দাম্ভpক ও ভাঁরু ফালস্টাফের বক্ততা এঙ্গেলস {বকৃত করেছেন। এই মানুষ নাকি একলা 
৫০ জনের সঙ্গে তরবাবি যুদ্ধ চালিয়োছল (শেক্সপ'ঁয়র, হেনরি ৪র্থ, ১ অংশ)। = সম্পাঃ 


চতুর্থ জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষ ৫৩ 


থাকাই উঁচত ছিল। যাই হোক না কেন, এ কথা স্যানাশ্চত যে মার্কস জাল 
করোছলেন, টেলর তরি বন্ধন ব্রেনটানোর এই অঁভযোগ এক মুহ্‌তের 
জন্যও সমর্থন করার সাহস পান 'ন। বরং এখন মনে হচ্ছে যে মার্কস সমথ্যা 
করে একাঁট উল্লেখযোগ্য বাক্য যোগ করেন ন বরং তা গোপন ';রোঁছলেন। 
[কজ্ভু এই বাক্যাটও উদ্ধত আছে উদ্বোধনী অঁভভাষণের ৫ পড্ঠায়, 
তথাকাঁথত 'জাল উদ্ধববত’-র কয়েক ছত্র উপরে গ্র্যাডস্টোনের বক্তৃতার, বৈপরীত্য’ 
সম্বন্ধে বলতে চাই যে মার্কস নিজেই কি ‘পজি'-র ৬১৮ পড্ঠায় (৩য় সংস্করণ, 
প্‌ঃ ৬৭২), ১০৫ নং নোটে [বর্তমান সংস্করণ, ২৫ অধ্যায়ে] 'গ্ল্যাডস্টোনের 
১৮৬৩ এবং ১৮৬৪ সালের বাজেট বক্ততার নিরবাচ্ছন্ন তাঁৱ স্বাবরোধিতার' 
উল্লেখ করেন নি? কেবল 'মঃ সেডাল ঢেলরের মতো তান সেগুলো আত্মসম্ভুচ্ট 
উদারনোঁতক 'বব্াততে পাঁরণত করবার কথা ভাবেন নি। এলনর মার্কস, তাঁর 
এমন কোনো কথাই মার্কস বাদ দেন ন, অথবা “মিথ্যা করে' কোনো কথা যোগও 
করেন নি। 'ক্তু গ্্যাডস্টোনের বক্তৃতা থেকে এমন একট বাক্য তান উদ্ধার করেছেন, 
(বস্ম্‌মবতের অতল থেকে উদ্ধার করেছেন, যা নিশ্চয়ই বলা হয়োছল, 'কজ্তু যে 
করেই হোক, Han5a7৮৭ থেকে অন্তর্ধান করোছল 

এই জবাব পেয়ে মিঃ সেডাল টেলরেরও খ্‌ব আক্কেল হয়েছল। দুই দশক 
ধরে দুটো মহান দেশের অধ্যাপক মহলের এই আক্রমণের ফলস্বরুপে তখন থেকে 
আর কখনো কেউ মার্কসের সাঁহাঁত্যক সাধুতার প্রাত সন্দেহ প্রকাশ করে ন; 
সেই সঙ্গে, মিঃ সেডাল টেলরও নিঃসন্দেহে এর পর হের্‌ ব্রেনটানোর সাহিত্যক 
সংগ্রামের বুলে'টিনের প্রাত ঠিক ততটা কম আস্থা পোষণ করবেন যতটা করবেন 
হের্‌ ব্ৰৈনটানোও Hans5ard-এর শাস্ত্রীয় অল্রান্ততা সম্বন্ধে। 


ফ্রিডারথ এন্গেলস 


লণডন, ২৫ জন, ১৮৯০ 


পণ্য এবং অর্থ 


অধ্যানপ্স ১ 


পণ্য 


পরিচ্ছেদ ১। -- পণ্যের দই উপাদান: ব্যবহার-মূল্য 
এবং মূল্য (মূল্যের মর্ম ও পারমাণ) 


যে সমস্ত সমাজে প:'জিবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর প্রাধান্য বর্তমান, সেখানকার 
ধনসম্ভার ‘পণ্যের এক বপুল সমারোহরুপে’* দেখা দেয়, আর এক একাঁট পণ্য 
এ ধনসম্ভারের প্রাথামক র্‌প '{হসেবে দেখা দেয়। সে কারণেই আমাদের গবেষণাও 
শুরু হয়েছে পণ্যের (বশ্লেষণ থেকেই । 

পণ্য হল প্রথমত, বাঁহ্যক একাট জিনস, যা তার গুণাবলীর দ্বারা মানুষের 
কোনো না কোনো চাঁহদা পূরণ করে। সেই চাঁহদার প্রকাত কাঁ, যেমন তা 
উদরের চাঁহদা না কল্পনার চাঁহদা, তাতে কছুই যায় আসে না**। এমন 'ঁক, 
উক্ত বস্তু কাঁভাবে এইসব চাঁহদা পূরণ করে, প্রত্যক্ষভাবে জ'বনধারণের উপায় 
হিসেবে, নাক পরোক্ষভাবে, উৎপাদনের উপায় হিসেবে, তাতেও কিছুই যায় 
আসে না। 

লোহা, কাগজ প্রভাত প্রত্যেকাট ব্যবহারযোগ্য জানসকেই তার গণ এবং 
পাঁরমাণ এই দুই দিক থেকে বচার করা যেতে পারে। প্রত্যেকাট জিনিসের মধ্যে 
রয়েছে বহুাঁবধ গুণের সমাবেশ, সুতরাং তার ব্যবহারও হতে পারে বহুবিধ । 


* K. Marx. Zur Kritik deér politischen Oekonomie. Berlin, 1859, S. 3. 

** ইচ্ছা বলতে বোঝায় চাঁহদা, এটা হচ্ছে মনের ক্ষুধা, এবং এটা শর'রের ক্ষুধার মতোই 
স্বাভাবক -- ...সর্বাধিক সংখ্যক জিনসের মল্য রয়েছে এ কারণেই যে তা 'দয়ে মনের 
ক্ষুধা িটানো সম্ভব’ ৷ Nickolas Barbon. A Discourse Concerning Coining the New 
Money Lighter. In Answer to Mr.Lockeé’s Considerations etc.. London, 1696, 
PP. 2,3. 


প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ ৫৮ 


এই সমস্ত জিনসের 'বাঁবধ ব্যবহারকতা আ'বচ্কার করা ইাঁতহাসের কাজ ।* 
এইসব ব্যবহারযোগ্য জিনসের পারমাণ মাপবার জন্য সমাজ-স্বাকৃত মানদণ্ড 
নির্ধারণ করার ব্যাপারেও এ একই কথা খাটে । এই সমস্ত পাঁরমাপের 'বাঁভন্নতার 
মূলে রয়েছে অংশত পাঁরমেয় জিনিসের প্রকাঁতগত বৈচত্য আর অংশত {চরাচারত 
প্রথা । 

যে কোনো 'জানিসের ব্যবহার-মুল্যের উদ্ভব হয়েছে তার উপযোগিতা থেকে ।** 
কজ্তু এই উপযোগতা কোনো বায়বীয় জানস নয়। পণ্যের পদার্থগত গুণাবলীর 
দ্বারা তা সমাবদ্ধ, তাই পণ্য থেকে স্বতন্ত্র কোন সত্তা তার নেই । কাজেই লোহ, 
শস্য, হীরক প্রভূত যে কোনো পণ্যই বাস্তব (জিনিস {হসেবে এক একাঁট ব্যবহার- 
মূল্য; এক একাট উপযোগ! দ্রব্য। পণ্যের প্রয়োজনীয় গুণাবলাীকে ব্যবহারযোগ্য 
করে তোলার জন্য যে শ্রম দরকার হয় তার পাঁরমাণের উপর পণ্যের গুণ নর্ভ'র 
করে না। যখনই আমরা ব্যবহার-মুল্য বিয়ে আলোচনা কাঁর তখনই ধরে নিই যে 
উক্ত দব্যের একাট নি্দল্ট পরিমাণের কথা হচ্ছে, যেমন, কয়েক ডজন ঘাঁড়, 
কয়েক গজ কাপড়, অথবা এক টন লোহা ইত্যাদি । পণ্যের ব্যবহার-মূল্য হল 
একাঁট স্বতন্ত্র বিদ্যার {বষয়বস্তু -- পণ্য-বাঁণজ্য জ্ঞানের 'বষয়বস্তু ।*** ব্যবহার-মুল্য 
বাস্তবতা লাভ করে কেবলমাত্র ব্যবহার বা ভোগের ভতর 'দিয়ে: ধনসম্ভারের 
সামাজিক রুপ যাই হোক না কেন, তার সারবন্তধু হল এই ব্যবহার-মুল্য। তা ছাড়া, 
সমাজের যে রূপ সম্বন্ধে আমরা এখন 'বচার করতে যাচ্ছ, তাতে আবার ব্যবহার- 
মূল্য হল বানময়-মুল্যের বাস্তব ভাণ্ডার । 


'* “জানসগয্লর একটি অভ্যন্তরীণ গুণ আছে’ (vertue __- এটা হচ্ছে ব্যবহার-মূল্য 
সম্পর্কে বারবোনেব 'বশেষ ভাষা), ‘যার গুণ সর্বত্রই সমান; যেমন চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করতে 
পারে’, (N. Barbon, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৬)। তার সেই গুণ অনুসারে চুম্বকের দুই বিপরীত 
মেরুর আকর্ষণ আ'ঁব্ষ্কৃত হবার পর তা কাজে লাগে। 

** যে কোনো জানসের প্রাকাঁতক মল্যগুণ থাকে মানব জ'বনের প্রয়োজন মটাবাব ও সুখ 
সু'বধা 'বধানের ক্ষমতার মধ্যে’ (John Locke. Some Considerations of the 
Consequences of the Lowering of Interest, 1691, in: Woi.s. London, 1777, 
v. I], p. 28) । ১৭শ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকদের লেখায় আমরা হামেশাই ‘worth’ কথাটা 
পাই ব্যবহাব-মল্যের অর্থে এবং ‘value’ কথাটা বানময়-মল্যের অর্থে । এটা সম্পূর্ণ ভাবেই সেই 
ভাষায় মনোভাবের সঙ্গে স্‌সংগত যা প্রকৃত জিনসের জন্য ব্যবহার করে টিউটানক শব্দ এবং 
তার প্রাতফলনের জন্য রোমান্‌ শব্দ। 

*** বুর্জোয়া সমাজে এই অর্থনোতক '‘icti০ jur৷$' প্রভাবশালী, যে ক্রেতা হিসেবে 
প্রত্যেকেই পণ্য সম্বন্ধে (বশ্বকোষসুলভ জ্ঞানের আঁধকারী। 


অধ্যায় ১। -- পণ্য 0৯ 


প্রথম দৃষ্টিতে 'বানময়-মূল্য দেখা দেয় পাঁরমাণগত সম্পর্ক হসেবে, যে 
অনুপাতে এক প্রকার ব্যবহার-মল্যের সঙ্গে আর এক প্রকার ব্যবহার-মল্যের 
বানময় হয়*, সেই অনুপাত রূপে, স্থান এবং কাল অনুসারে এই সম্পর্ক নিরন্তর 
পারবর্তনশীল। কাজেই 'বানময়-মূল্যকে মনে হয় যেন আপাঁতক ও পঢরোপনার 
আপোক্ষক একটা কছু, এবং ফলত একটা সহজাত মনল্য, অর্থাৎ, এমন এক 
বানিময়-মুল্য যা পণ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ও তাতে অনস্তার্নাহত, এটা 
প্রাতভাত হয় একটা স্ববিরোধী উঁক্তর্‌পে ৷** বষয়াট আর একটু তাঁলয়ে বিচার 
করা যাক। 

কোনো একাঁট পণ্যের, যথা এক কোয়ার্টার গমের '্বানময়ে পাওয়া যায় * 
পাঁরমাণ কালো জুতোর কাল, ) পাঁরমাণ রেশম, অথবা 2 পাঁরমাণ সোনা ইত্যাদ = 
সংক্ষেপে বলতে গেলে অন্যান্য পণ্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অন্‌পাতে ৷ সুতরাং এই 
গমের বানময়-মুল্য এক নয়, একাধিক ৷ কিন্তু যেহেতু * পাঁরমাণ কালো জুতোর 
কাঁল, ) পারমাণ রেশম, অথবা = পাঁরমাণ সোনা ইত্যাঁদ এক কোয়ার্টার গমের 
বানময়-মুল্যের পারচায়ক, সেইহেতু * পাঁরমাণ কালো জুতোর কাল, ) পাঁরমাণ 
রেশম ও 2 পাঁরমাণ সোনা ইত্যাদির প্রত্যেকাটই 'বানময়-মুল্য (হসেবে একে অন্যের 
জায়গায় বসতে পারে, অর্থাৎ একে অন্যের সমান হবে। সুতরাং, প্রথমত, 
কোনো পণ্যের সাঁঠক 'বানময়-মুল্য দ্বারা সমান সমান কোনো 'কছ;: প্রকাশত 
হয়; দ্বিতীয়ত, (বানময়-মল্য হল সাধারণত এমন একটা 'কছুর প্রকাশভাঁঙ্গ, এমন 
একটা কছুর মৃ্ত'র্‌প, যা তার নিজেরই মধ্যে {নিহিত থাকে, অথচ, তার থেকে 
ভিন্ন । 

ধরা যাক, দুঁট পণ্য, যেমন, শস্য এবং লোহা। এই পণ্য দুন্টি যে অনুপাতে 
(বানিময়যোগ্য, তা সে অনুপাত যাই হোক না কেন, তাকে এমন একট সমাকরণের 
মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় যাতে একাঁট িঁদল্ট পাঁরমাণ শস্যের সমান হয় কছু 


* মূল্য হচ্ছে এক দ্রব্যের সঙ্গে অন্য দ্রব্যের বানময় এবং এক দ্রব্যের নিদিষ্ট পাঁরমাণের 
সঙ্গে অন্য দ্রব্যের নিদ্ম্ট পারমাণের অনুপাত’ (Le Trosne. De [Intérét Social, 
Physiocrates, éd. Daire. Paris, 1846, p. 889). 

** ‘কোনো কিছুরই সহজাত মল্য থাকতে পারে না’ (N. Barbon, পর্বোক্ত রচনা, পৃঃ 
৬), অথবা যেমন বাটলার বলেন: 

‘The value of a thing 


Is just as much as it will bring’ 


[একটা দ্রব্যের মূল্য ঠিক তার বদলে যা পাই তার তুল্য] 


প্রথম ভাগ । - পণ্য এবং অর্থ ৬০ 


পাঁরমাণ লোহা: যথা, ১ কোয়ার্টার শস্য=* হন্দর লোহা। এই সমীকরণ থেকে 
আমরা কাঁ পাচ্ছ? এ থেকে আমরা পাচ্ছ এই যে দ:াট ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য = ৯ 
কোয়ার্টার শস্য এবং = হন্দর লোহা -- এদের ভতর সমান সমান পাঁরমাণে এমন 
কোনো কছু আছে যা উভয়ের ভিতরই বর্তমান সুতরাং দ্রব্য দুটি একাট তৃতীয় 
দ্রব্যের সমান হতে বাধ্য, আর এই তৃতায় দরব্যাট এ দুই দ্রব্যের কোনো'টই নয়। 
কাজেই 'বানিময়-মুল্য হিসেবে এ দ:াঁট দ্রব্যকে এই তৃতীয় দ্রব্যে পারণত করা 
যাবেই । 

জ্যামাত থেকে একাট সরল উদাহরণ দলে কথাটা পাঁরচ্কার হবে। একাট 
কয়েকাট ্ভুজে ভাগ করে ফোঁল। কিজু এঁ ত্রিভুজেরই ক্ষেত্রফল প্রকাশ করা হয় 
এমন একটা কিছুর মারফৎ যা তার দৃশ্যমান আক্বঁত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেটা 
হচ্ছে পাদভূাঁম এবং 'লম্ব'-র গুণফলের অর্ধেক । একইভাবে, পণ্যের বানিময়-মূল্য 
এমন একটা 'কছুর মাধ্যমে নিশ্চয়ই প্রকাশযোগ্য যা এ সমগ্র পণ্যের মধ্যেই 
বর্তমান এবং এক একাঁট পণ্য যার কম বা বোশ পাঁরমাণের প্রতীক । 

এই সর্বপণ্যে অবাস্থত সাধারণ গুণ পণ্যের জ্যামাঁতিক, রাসায়ানক অথবা অপর 
কোনো নৈসাঁগক গুণ হতে পারে না। এই ধরনের গঢণগুযনললে ততটাই মনোযোগ 
আকর্ষণ করে যতটা এগাল নানা পণ্যের উপযোগতাকে প্রভাবত করে, যতটা 
তা পণ্যকে ব্যবহার-মুল্যে পাঁরণত করে। 'কন্তু (বাভন্ন পণ্যের বানময়-সম্পর্কের 
বোঁশণষ্ট্য হচ্ছে তাদের ব্যবহার-মুল্য থেকে সম্পর্ণ বিচ্ছিন্নতা । তখন একপ্রকার 
ব্যবহার-মল্যের সঙ্গে আর একপ্রকার ব্যবহার-মুল্যের কোনো তারতম্য থাকে না 
যাঁদ পাঁরমাণের দক থেকে তা যথেষ্ট হয়। অথবা, বদ্ধ বারবোন-এর কথামতো: 


‘একপ্রকার সামগ্রী অন্য প্রকার সামগ্রীর অনুরূপ, যদি দুটোর ব্যবহার-মল্য হয় সমান। 
সমান সমান '1বনিময়-মূল্যের অধিকারী {জিনিসেব মধ্যে কোনো ভেদ বা পার্থক্য থাকে না।'* 


ব্যবহার-মুল্য {হসেবে পণ্যসম্‌হের মধ্যে সর্বপ্রথমেই রয়েছে গুণগত পার্থক্য, 
কজ্তু বানিময়-মুল্য (হসেবে আছে শুধু ভিন্ন ভিন্ন পারমাণ, আর কাজে কাজেই 
বানময়-মূল্যের মধ্যে ব্যবহার-মুল্যের পরমাণু মাত্রও নেই । 


* .একপ্রকার সামগ্রণ অন্য প্রকার সামগ্রীর অনুর্‌প, যদি দুটোর ব্যবহার-ম্‌ল্য হয় সমান। 
সমান সমান 'বনিময-মূল্যের জিনিসের মধ্যে কোনো ভেদ বা পার্থক্য থাকে না ' .. এক শত 
পাউণ্ড দামের স'সার কিংবা লোহার মূল্য যা এক শত পাউণ্ড দামের রৃপো কিংবা সোনার 
মূল্যও তাই’ (ম. Barbon, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ৫৩, ৭)। 


অধ্যায় ১। = পণ্য ৬১ 


তা হলে আমরা যদি পণ্যসমূহের ব্যবহার-ম্‌ল্যটা না ধাঁর তো তাদের একাটই 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য অবাশষ্ট থাকে -- তা হল এই যে সেগ্যাল সবই শ্রম থেকে 
উৎপন্ন । কন্তু এমন (ক এই শ্রমজাত দ্রবব্যও আমাদের হাতে এসে পাঁরবার্তত হয়ে 
গেছে। আমরা যাঁদ তার ব্যবহার-মুল্য থেকে তাকে 'বমূর্ত করে আন, তা হলেই 
তো তার যেসব বাস্তব উপাদান এবং আকার প্রকার তাকে ব্যবহার-মুল্য বানিয়েছে 
তা থেকেও তার 'বমূর্তন করা হয়। আমরা তাকে আর টোঁবল, বাড়, সৃতো 
অথবা অন্য কোনো ব্যবহারযোগ্য জিনস হিসেবে দোঁখ না। বাস্তব জিনস হসেবে 
তার আঁস্তত্ব দ্‌ষ্টবাহর্ভুত হয়। তাকে আর সূত্রধর, রাজমিস্মরী, সুতোকাটুন'ী 
অথবা অন্য কারও কোনো 'বাশিষ্ট শ্রমের উৎপাদন বলেও ধরতে পাঁর না। এওঁ 
দ্রব্যগরললর নিজ নিজ ব্যবহারযোগ্য গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভতরকার 'বাঁবধ 
প্রকার শ্রমের ব্যবহাঁরকতা এবং বিশিষ্ট বাশষ্ট রূপ, এই উভয়কেই আমরা 
{হসাবের বাইরে রাখ; তাদের আর কছুই অবাশষ্ট থাকে না, থাকে কেবল তাদের 
সাধারণ বোশিষ্ট্যাট ; তারা সবাই পাঁরণত হয় একই রকম মেহনতে, মানুষের বিমূর্ত 
শ্রমরৃপে ৷, 

এখন, এই সমস্ত উৎপন্ন দব্যের প্রত্যেকাটর ভিতরকার এই অবাশিষ্টাংশের কথা 
{ববেচনা করা যাক। এদের প্রত্যেকাটর ভিতর আছে সেই একই 'ঁবদেহ' বাস্তব, 
{বিশুদ্ধ সমধ্মা শ্রমের সংহত রুপ, ব্যয়ের প্রকার-নার্বশেষে ব্যায়ত শ্রমশাক্তর 
পঞ্জীভূত অবস্থা । আমাদের কাছে এই সমস্ত দ্রব্যের একমাত্র পারচয় এই যে, এগুলি 
তোৈঁর করতে মানুষের শ্রমশাক্ত ব্যায়ত হয়েছে, মনুষ্য-শ্রম এগুলির মধ্যে মূর্ত 
হয়ে আছে। এই দ্রব্যগনলর প্রত্যেকাটর মধ্যেই এই যে সামাঁজক বস্তাট {বদ্যমান 
তার স্ফাটক {হিসেবে দেখলে এগাল হল = মল্যে। 

আমরা দেখোঁছ যে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের যখন 'বানময় হয়, তাদের 'বানিময়- 
মূল্য তাদের ব্যবহার-ম্‌ল্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্বভাবে আত্মপ্রকাশ করে। '!কম্ভু 
ব্যবহার-মল্য থেকে যাঁদ তাদেরকে 'বাশ্লণ্ট করে নিই তা হলে বাঁক থাকে মূল্য, 
যার সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, যখনই পণ্যের বানময় হয়, তখনই 
যে সাধারণ বস্তাট তার 'বানিময়-মুল্যের {ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তা হচ্ছে 
তার ম্‌ল্য। আমাদের অনুসন্ধান যখন আরও অগ্রসর হবে তখন দেখতে পাব 
যে একমাত্র এই 'বানময়-মূল্য রূপেই পণ্যের ম্‌ল্য প্রকট হতে বা আত্মপ্রকাশ 
করতে পারে। আপাতত এ রূপ থেকে স্বতন্দভাবেই মুল্যের প্রকাঁত পর-ক্ষা 
করতে হবে। 

সুতরাং ব্যবহার-মুল্যের বা ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের ম্‌ল্য আছে শুধু এইজন্য 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ- ও ৬২ 


যে তার ভিতর মানুষের মূর্ত শ্রম মূর্ত পারিগ্রহ করেছে অথবা বস্তুর্‌পে 
রূপায়ত হয়ে আছে। তা হলে এই মুল্যের পাঁরমাণ মাপা যাবে কী করে? 
সোজাসুজি, মুল্যোংপাদক বস্তুর, অর্থাৎ দ্রব্যে নিহিত শ্রমের পাঁরমাণ দ্বারা। 
শ্রমের পাঁরমাণ অবশ্যই শ্রম-সময় দিয়ে ঠিক করা হয়, আর শ্রম-সময় পারমাপের 
মান হচ্ছে সপ্তাহ, দন, ঘণ্টা। 

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে পণ্যের মূল্য যদ নির্ধারিত হয় যে পারমাণ 
শ্রম তার উৎপাদনের সময়ে ব্যয় করা হয়েছে তাই 'দয়ে, তা হলে তো শ্রামক যত 
বোঁশ অলস এবং অপঢু হবে, তার পণ্য হবে তত বোশ মনল্যবান, কারণ, তার 
উৎপাদনে তত বোঁশ সময় লেগে যাবে। 'কন্তু যে শ্রম মূল্য সৃষ্ট করে তা অবশ্য 
সমধর্মাঁ মনমষ্য-শ্রম, এক ও অঁভন্ন শ্রমশাক্তর ব্যয়। সমাজ কর্তৃক উৎপন্ন সমস্ত 
পণ্যের মোট মুল্যের ভিতর যে পাঁরমাণ শ্রমশাক্ত আছে, এখানে সমাজের সেই 
মোট শ্রমশাক্তকে ধরা হচ্ছে অভিন্ন মনবষ্য শ্রমশক্তির একাঁট সমাম্ট, সেই সমাল্টাট 
অবশ্যই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রমশাক্ত দ্বারা গাঁঠত। প্রত্যেকাট একক শ্রমশক্ত 
আঁবকল অন্য আর একাঁট এককের মতোই, এই হিসেবে যে তার চাঁরত্র এবং তার 
কার্যকরতা হল সমাজের গড় শ্রমশাক্তর অনুর্‌প ৷ অর্থাৎ, একাট পণ্য-উৎপাদনের 
জন্য যতটা সময় দরকার, তা গড়পড়তা শ্রমশাক্ত বা সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় 
শ্রম-সময়ের অনাধক। উৎপাদনের ক্বাভাঁবক অবস্থায় এবং সেই সময়কার গড় 
দক্ষতা ও শ্রমের তাঁব্রতা সহ মেহনত করলে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে যে 
সময় লাগে, তাকেই বলে সামাঁজকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়। যেমন, ইংলন্ডে 
বাল্পচালত তাঁত প্রবার্তত হওয়ার ফলে নিদল্ট পারমাণ সুতো দিয়ে কাপড় 
বুনবার শ্রম আগের তুলনায় কমে সম্ভবত অর্ধেক হয়ে গয়োছল। বস্তুত হস্তচালত 
তাঁতে তখনো তন্তুবায়দের লাগত আগের মতো সময়; কিন্তু তবুও এই পাঁরবর্তনের 
পর তাদের এক ঘণ্টার শ্রম থেকে উৎপন্ন সামগ্রী আধ ঘণ্টার সামাঁজক শ্রমে উৎপন্ন 
সামগ্রীর সামল হয়ে দাঁড়য়োছল, এবং তার ফলে তার মুল্য কমে হয়ে !গয়োছল 
আগের অর্ধেক। 

তা হলেই আমরা দেখতে পাচ্ছ যে, কোনো দ্রব্যের মল্যের পরিমাণ যা দিয়ে 
নির্ধারত হয় তা হচ্ছে সামাজকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পাঁরমাণ, অথবা 
সামাঁজকভাবে প্রয়োজনায় শ্রম-সময়।* এই সূত্রে, প্রত্যেকাঁট স্বতন্ব্র পণ্যকে ধরতে 


* দদ্বতাঁয় জার্মান সংস্করণের টাকা । ‘তাদের’ (জাবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর) ‘মূল্য, 
যখন তাদের একের সঙ্গে অপরের 'বানময় হয়, নয়ান্রত হয় তাদের উৎপাদনে যত সময় 


I দা 


অধ্য৷এ ১৷ = পণ্য A) 


হবে তার সমশ্রেণীর পণ্যের একাঁট গড় নমুনা হিসেবে ।* সৃতরাং যে সমস্ত পণ্যের 
মধ্যে একই পাঁরমাণ শ্রম নিবদ্ধ আছে অথবা একই সময়ের মধ্যে যা উৎপন্ন করা 
যায় তার মূল্য একই । এক পণ্যের মূল্যের সঙ্গে আর এক পণ্যের মূল্যের 
অনুপাত এবং এক পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের সঙ্গে 
আর এক পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে প্রয়োজনায় শ্রম-সময়ের অনুপাত একই । 
‘মূল্যরৃপে সমস্ত পণ্যই হল ঘনাভূত শ্রম-সময়ের বিশেষ বিশেষ পাঁরমাণ মাত্র ।'** 

সুতরাং একটি পণ্যের মূল্য অপারবার্তত থাকত যাঁদ তার উৎপাদনে যে শ্রম- 
সময় লেগেছে তার কোনো হাস বদ্ধ না হত। কিন্তু শেষোক্তাটর পারবর্তন হয় 
শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর প্রতাঁট হাসব্‌দ্ধর সঙ্গে । শ্রমের এই উৎংপাদন-শাক্ত 
নির্ধারত হয় বহ ববধ অবস্থা দ্বারা, যার মধ্যে পড়ে, শ্রামকদের দক্ষতার গড় 
পাঁরমাণ, বিজ্ঞানের অবস্থা ও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মাত্রা, উৎপাদনের সামাজিক 
সংগঠন, উৎপাদনের উপায়সমূহের প্রসার ও ক্ষমতা এবং দেশকালের অবস্থা । 
উদাহরণস্বরূপ, ভালো মরশুমে ৮ বৃশেল শস্যের (ভিতর তিক সেই পারমাণ শ্রম 
মূর্ত হবে যা খারাপ মরশ্ুমে হবে মাত্র ৪ বৃশেলের ভিতর। একই শ্রমে খারাপ 
খাঁন থেকে যত লোহা বের করা যাবে তার চেয়ে বেশ বের করা যাবে ভালো 
খানি থেকে। ভূপ্‌ন্ঠে হাঁরক পাওয়া যায় খুবই কম জায়গায়, তাই তার আ'কিচ্কারে 
গড়পড়তা শ্রম-সময় প্রচুর ব্যয় হয় । তার ফলে তার অল্প একটুর ভিতর অনেক 
শ্রম থাকে। জ্যাকব-এর সন্দেহ, সোনার সম্পর্ণ মূল্য অনুযায়ী কেউ কখনো দাম 
দিয়েছে কিনা [১২] ৷ এ কথা আরও বোশ খাটে হীরক সম্বন্ধে । এশ্‌ভেগের 
মতে ১৮২৩ সালের শেষ পর্যন্ত ৮০ বছরের ব্রাজলের হাঁরক খানতে মোট 
উৎপাদন যা হয়েছে তাতে এ দেশের চান এবং কাঁফ বাগানের দেড় বছরের গড় 
উৎপাদনের দাম ওঠে নি, যাঁদও হাীীরকের জন্য শ্রমের ব্যয় হয় অনেক বোশ এবং 
সেইজন্য তার মধ্যে মূল্য আছে অনেক বোঁশ। অপেক্ষাকৃত সম্‌দ্ধ খাঁনতে, এ 


প্রয়োজন'য় এবং সাধারণত সেজন্য যে সময় লাগে, তার দ্বারা’ (Some Thoughts on the 
Interest of Money in general, and particularly in the Publick Funds  etc.. 
London, P. 36) এই চমৎকার অনামা গ্রন্থখান, যা বিগত শতাব্দীতে লেখা হয়োছল, তাতে 
কোনো তারিখ দেওয়া নেই। অবশ্য অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে দ্বিতীয় জর্জের 
সময়ে, প্রায় ১৭৩৯ অথবা ১৭৪০ সালে প্রকাশিত হয়োঁছল। 

* .এক প্রকারের সমস্ত পণ্য, আসলে একটা সমষ্ট হয়, যাদের মল্য, ব্যাল্টগত পারাস্থাত 
নির্বিশেষে, মোটামুটিভাবে নির্ধারিত হয়’ (Le Tr০sne, পরর্বোক্ত রচনা, পঃ ৮৯৩)। 

** K. Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlin, 1859, 5S. 6. 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ৬৪ 


একই পাঁরমাণ শ্রম অনেক বোঁশ হ'রকের ভিতর মর্ত হবে, এবং তার মল্যও 
পারতাম, তাদের ম্‌ল্য ইটের চেয়েও কম হয়ে যেত। সাধারণত শ্রমের উৎপাদন- 
শাক্ত যতই বোশ হবে, কোনো 'জানসের উৎপাদনে শ্রম-সময় ততই কম লাগবে, 
সেই জানসাঁটর {ভতর ততই কম পরিমাণ শ্রম দানা বাঁধবে, তার ম্‌ল্য হবে ততই 
কম; এবং এরই ঠিক বিপরীত হবে, শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত যত কম, দ্রব্যের 
উৎপাদনে শ্রম-সময় তত বোঁশ, তত বোঁশ তার মুল্য । সুতরাং কোনো একট 
পণ্যের মূল্যের হাসবৃদ্ধ হয় তার ভিতর যে পাঁরমাণ শ্রম বিধৃত থাকে তার 
হাসব্‌দ্ধর সঙ্গে সরাসারভাবে, এবং এওঁ শ্রমের উৎংপাদন-শাঁক্তর হাসব্‌দ্ধর সঙ্গে 
{বপরীতভাবে। 

মূল্য না থাকা সত্তেও একাট জানস ব্যবহার-মুল্য হতে পারে। এ রকম্মাঁট 
তখনই হয় যখন মানুষের কাছে তার ব্যবহারকতার সৃষ্টি শ্রমের ফলে হয় না। 
যথা, বাতাস, অহল্যাভূমি, প্রাকতক তৃণভূাঁম, জঙ্গল, প্রভৃতি । একটি দ্রব্য পণ্য 
না হয়েও প্রয়োজনীয় হতে পারে এবং মানুষের শ্রম থেকে উৎপন্ন হতে পারে। 
যে কেউ নিজ শ্রম থেকে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা সরাসার নিজের চাহিদা পূরণ করে, 
সে অবশ্যই ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে, ঁকন্তু পণ্য সৃষ্টি করে না। পণ্য উৎপন্ন 
করতে হলে, তাকে কেবল ব্যবহার-ম্‌ল্য উৎপন্ন করলেই চলবে না, উৎপন্ন করতে 
হবে অন্যদের জন্য ব্যবহার-মৃল্য, সামাজক ব্যবহার-মূল্য। [কেবল অপরের জন্য 
হলেই হবে না, আরও 'কছ চাই৷ মধ্যযুগের কৃষক তার সামন্ত প্রভুর জন্য উৎপন্ন 
করত উঠ্‌বন্দা খাজনা দেবার শস্য এবং তার পাদ্বীর জন্য দেবোত্তর খাজনার 
শস্য। কিজুু অন্যের জন্য উৎপন্ন হয়েছে বলেই উঠ্‌বন্দাী খাজনার শস্য বা 
দেবোত্তর খাজনার শস্য পণ্য হত না। পণ্য হতে হলে, দ্রব্যকে 'বানময়ের মারফৎ 
স্থানান্তারত হতে হবে অন্যের কাছে, যার সেবা করবে ব্যবহার-মুল্য হসেবে ৷]* 
পাঁরশেষে, ব্যবহারের উপযোগ! দ্রব্য না হয়ে, কোনো কছুরই ম্‌ল্য থাকতে পারে 
না। দ্রব্যাট যাঁদ অব্যবহার্য হয়, তার অভ্যন্তরস্থ শ্রমও অব্যবহার্য হবে: এঁ শ্রম 
শ্রম {হসেবে গণ্য হয় না, কাজে কাজেই তা ম্‌ল্য সৃষ্টি করে না। 


* [চতুৰ্থ জার্মান সংস্করণের টাকা । আমি এই বন্ধন'ঁভুক্ত বাক্যাট ঢাকয়োছ কারণ তা না 
থাকার জন্য অনেক সময় এই ভ্রান্ত ধারণার সৃচ্টি হয়েছে যে উৎপাদনকারী নিজে ব্যবহার না 
করে অন্যে ব্যবহার করে, এমন যে কোনো দ্রব্যকেই মাক'স পণ্য বলে অর্ভাহত করেছেন। = 
ফ., এ.] 
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পারচ্ছেদ ২। -- পণ্যের মধ্যে মূর্ত শ্রমের দ্বাবিধ চরিত্র 


প্রথম দৃচ্টিতে, পণ্য আমাদের কাছে হাঁজর হয়োছল দুটি জানসের এক 
ংমশ্রণরুপে -- ব্যবহার-মুল্য এবং 'ঁবানময়-মল্য। পরে আমরা এও দেখোঁছ 
যে শ্রমেরও এই 'দ্বাবধ চাঁরন্র আছে; মূল্যের ভিতর তার যে প্রকাশ ঘটে সে দিক 
থেকে তার চাঁরত্র আর ব্যবহার-মুল্যের স্রষ্টা হিসেবে তার যে চাঁরত্র, এই দুই চারত্র 
এক নয়। পণ্যের ভিতর যে শ্রম আছে তার এই 'দ্বাবধ চারত্র আমই প্রথম 
দেোঁখয়োছ এবং আমই প্রথম তার পডুঙ্খানপুঙ্খ বিচার করোঁছ।* যেহেতু এই 
মূল বিষয়াটর উপর অর্থ শাস্ম সম্বন্ধে পাঁরচ্কার একাঁট ধারণা নির্ভর করছে, 
সুতরাং এর ভতর আমরা আর একটু বিশদভাবে প্রবেশ করব। 

ধরা যাক একাট কোট আর ১০ গজ 'ছট-কাপড়, এই দুটি পণ্য, আর ধরা 
যাক যে প্রথমাঁটর মূল্য 'দ্বতায়াটির 'দ্বগুণ, সুতরাং, যাদ ১০ গজ ঁছট-কাপড়=, 
তা হলে এ কোট=২। 

কোটাঁট হচ্ছে একাঁট ব্যবহার-মুল্য যার দ্বারা একাঁট বশেষ অভাবের পঢরণ 
হয়। এটি একাট 'বশেষ ধরনের উৎপাদনশীল কাজের ফল, যার প্রক্কাঁত 
নির্ভর করে তার লক্ষ্য, ক্রিয়া পদ্ধাত, উপায় এবং ফলাফলের উপর । এইভাবে 
যে শ্রমের উপযোগিতা উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার-মুল্য দ্বারা প্রকাশত হয় অথবা 
উৎপন্ন দ্রব্যাটকে ব্যবহার-মল্যে র্‌পাঁয়ত করবার ভিতর দিয়ে যে শ্রম আত্মপ্রকাশ 
করে, আমরা তাকে বাল উপযোগী শ্রম। এই উপলক্ষে আমরা কেবল তার 
উপযোগী অন্তফলটাই {বচার কাঁর। 

যেহেতু কোট এবং ছট-কাপড় গূণগতভাবেই দুন্ঁট ভিন্ন ভিন্ন বাবহার-মূল্য, 
সুতরাং তাদের উৎপাদনকারী সেলাইয়ের কাজ এবং বোনার কাজ, এই দুই 
প্রকার শ্রমও তিক তাই। যাঁদ এই দ;:ট জানস গুণগতভাবে পথক না হত, 
যথাক্রমে (ভন্ন ভিন্ন গুণের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন না-হত তাদের পরস্পরের মধ্যে 
পণ্যের সম্পর্ক দেখা দত না। কোটের সঙ্গে কোটের 'বানময় হয় না, কোনো 
ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে আবকল সেই রকম ব্যবহার-মুল্যের 'বানময় চলে না। 

ব্যবহার-মল্য যত প্রকারের আছে তার সব কাঁটরই অন্বর্‌প বভন্ন ধরনের 
উপযোগী শ্রম আছে, সামাজক শ্রম-ববভাজনের ক্ষেত্রে সেগুনল যে যে জাত, 
গোষ্ঠী এবং প্রকারের অন্তর্গত তদন্‌যায়ী তাদের শ্রেণী।বভাগ আছে । এই শ্রম- 
{বভাজন পণ্য-উৎপাদনের একাঁট অনিবার্য শর্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঠক 


* K. Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlin, 1859, S. 12, 48. 
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তার উল্টো দিকে শ্রম-ববভাজনের একটি অনিবার্য “শর্ত পণ্য-উৎপাদন। আ'দম 
ভারতীয় গোষ্ঠীতে পণ্যের উৎপাদন না-থেকেও সামাঁজক শ্রম-ববভাজ্জন আছে। 
অথবা, হাতের কাছের একাট উদাহরণ ধরলে, প্রত্যেক কারখানায় একাঁট নিাদ্ল্ট 
ব্যবস্থা অনুসারে শ্রমের {বিভাগ থাকে, 'কম্তু কর্মে নিযুক্ত লোকেরা নিজ 'নজ 
উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বানময় করে সেই শ্রম-বভাজন সৃষ্ট করে {ন। 
কেবলমাত্র সেই সমস্ত দ্রব্যই পারস্পারক সম্পর্কে পণ্য হতে পারে, যেগ্‌ন্াল ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার শ্রমের ফলে উৎপন্ন, এবং প্রত্যেক প্রকার শ্রমই স্বতল্ত্রভাবে এবং 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যাক্তগত প্রয়াসে সম্পন্ন । 

এবার গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক: প্রত্যেকাট পণ্যের ব্যবহার-মুল্যের 
ভিতর রয়েছে উপযোগ! শ্রম, অর্থাৎ একাঁট নিদষ্ট প্রকারের এবং একাঁট নাদ্লচ্ট 
লক্ষ্যে ব্যায়ত উৎপাদনশীল মেহনত ব্যবহার-মনল্যগনললের মধ্যে পরস্পরের পণ্য 
সম্পর্ক হতে পারে না, যাঁদ না তাদের অভ্যন্তরস্থ উপযোগী শ্রম প্রত্যেকাঁটর 
[ভিতরই গুণগতভাবে পৃথক হয়। যে সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার সাধারণভাবে পণ্যের 
আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ পণ্যোংপাদনকারীদের সমাজে, ব্যাক্তগত উৎপাদনকার'দের 
দ্বারা নিজ নিজ হেফাজতে সম্পাদিত 'বাঁভন্ন প্রকার উপযোগ শ্রমের এই গুণগত 
পার্থক্য পাঁরণত হয় একাঁট জাঁটল ব্যবস্থায়, সামাঁজক শ্রম-বভাজনে। 

যা হোক, কোটাঁট দার্জই পাঁরধান করুক আর তার ক্রেতাই পরিধান করুক, 
উভয় ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার-মল্যের কাজ করে। আর যাঁদ দাঁ্জর কাজ একাঁট 
[বিশেষ ব্যবসায়ে, সামাঁজক শ্রম-ববভাজনের একাঁট বশেষ শাখায় পাঁরণত হয়ে 
যায়, তা হলেও সেই অবস্থায় কোট এবং কোট তোরর শ্রম, এই উভয়ের পারস্পারক 
সম্পর্কের কোনোই তারতম্য হয় না। জামাকাপড়ের অভাব যেখানেই মানবজাতকে 
বাধ্য করেছে, সেখানেই তারা হাজার হাজার বছর ধরে জামাকাপড় তোঁর করেছে, 
অথচ একাঁট লোকও দার্জ হয় নি। কন্তু স্বতঃস্ফু্তভাবে প্রকতসম্ভূত নয় এমন 
যে কোনো সম্পদের মতো, কোটের এবং ছট-কাপড়ের অস্তিত্বের উৎস হচ্ছে এমন 
একাট {বশেষ উৎপাদনশীল মেহনত, যা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সহ সম্পাদিত, যা 
প্রকাতগত বস্তুকে মাননষের অভাব নিরসনের কাজে লাগায়। কাজেই যতদুর পর্যন্ত 
শ্রম ব্যবহার-মুল্যের স্রষ্টা, উপযোগ! শ্রম, তা মানবজাতর অস্তত্বের একাঁট আনবার্য 
শর্ত, সমাজের রুপ যাই হোক না কেন; এ হচ্ছে প্রকৃত কর্তৃক আরোপত একাট 
[চিরন্তন আবাশ্যকতা, যা না হলে মানুষ এবং প্রকতর মধ্যে কোনো বাস্তব আদান 
প্রদান হতে পারে না, সুতরাং কোনো জীবনও সম্ভব নয়। 

কোট, ছট-কাপড় প্রভূত ব্যবহার-মুল্য, অর্থাৎ পণ্যের অবয়ব গাঁঠত হয়েছে 
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দুরকম পদার্থের সমন্বয়ে _ প্রাকীতক বস্তুর এবং শ্রমের । এদের উপরে যে উপযোগ 
শ্রম ব্যায়ত হয়েছে তা যাঁদ সারয়ে নেওয়া যায় তা হলে সর্বদাই অবশিষ্ট থাকে 
একট বাস্তব আধার, প্রককত যা মানুষের সাহায্য ব্যতীতই সরবরাহ করেছে। 
মানুষ কাজ করতে পারে কেবল প্রককাতর মতোই, অর্থাৎ বন্ধুর রপাস্তর সাধন 
রi* শুধু এইটুকুই নয়, এই রূপান্তর সাধনের কাজে সে 'নরন্তর প্রাকীতক 
শাক্তর সাহায্য পাচ্ছে। কাজেই, আমরা দেখতে পাই যে, শ্রমই বাস্তব সম্পদের, 
তথা শ্রম দ্বারা উৎপন্ন ব্যবহার-মূল্যের, একমান্র উৎস নয়। উইলিয়াম পেট যেমন 
বলেছেন, শ্রম তার জনক এবং ধাঁরন্রী তার জননী ।** 

এবার ব্যবহার-ম্‌ল্য রুপে ববোঁচত পণ্য ছেড়ে পণ্যের মূল্যের প্রসঙ্গে প্রবেশ 
করা যাক। 

আমাদের পূর্ব প্রাতজ্ঞা অনুসারে, কোটের মূল্য ছিট-কাপড়ের দ্বিগুণ । 'কজ্ধু 
এ শুধু পারমাণশত প্রভেদ, যা আপাতত আমরা ধররাছ না। আমরা অবশ্য মনে 
রাখাছ যে একটা কোটের মল্য যাঁদ ১০ গজ 'ছট-কাপড়ের দ্বিগুণ হয়, তা হলে 
২০ গজ 'ছট-কাপড়ের মল্য এবং একটা কোটের মুল্য একই । মুল্যের দিক থেকে 
এঁ কোট এবং এঁ ছট-কাপড় একই 'জানসে গড়া, মূলত আঁভন্ন শ্রমের দ্‌াট 
বষয়গত প্ৰকাশ । কিন্তু দা্জর কাজ এবং তাঁতের কাজ, গুণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের শ্রম। অবশ্য এ রকম সামাঁজক অবস্থাও আছে যেখানে একই লোক কখনো 
দা্জর কাজ কখনো তাঁতের কাজ করে, সে ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের শ্রম একই 
ব্যাক্তর শ্রমের রকমফের মাত্র, তা ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিশেষ এবং নাদল্ট কাজ 
নয়; যেমন আমাদের দাঁর্জ' যাঁদ একাদন কোট তোর করে এবং আর একাদন 


* “মৃহাবশ্বের সকল ঘটনা, তা মানুষ কর্তৃকই সংষ্ট হোক বা প্রককতর সাধারণ {নয়মের 
ফলেই উদ্ভূত হোক, পদার্থের সাঁত্যকারের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দেয় না, কেবলমাত্র তার 
রূপাস্তরের ধারণাই দেয়। সংযোজন ও বিভাজন -- এগ্‌নলই হচ্ছে একমান্র উপাদান, উৎপাদনের 
ধারণাটি 'বশ্লেষশ করে মানব-বুদ্ধি যা খ:জে পায়। মন্‌ল্যের' বব্যবহার-মল্যের, যদিও 
ফাজওচ্্যাটদের সঙ্গে বতর্কে ভোঁর নিজেও স্পষ্ট জানেন না, কি রকম মুল্যের কথা তান 
বলছেন) ‘এবং সম্পদের উৎপাদন হয় যেমান মাঁট, বাতাস ও জল ক্ষেতের গমে রপাস্তরের 
মাধ্যমে, তেমান মানুষের হাতে পোকা-মাকড়ের আঠালো নিঃসরণ পারবার্তত হয় সিল্ক 
কাপড়ে বা ক্ষুদ্র ক্ষ-দ্র ধাতব পদার্থ একত্র হয়ে পারণত হয় ঘাঁড়র যন্ত্রতে' (Pietro Verri. 
Meditazioni sulla Economia Politica [প্রথম প্রকাশত ১৭৭১ লালে] কুস্তোদর প্রকাশনায় 
ইতাল'য় অর্থন'ীতাবদদের রচনাবলী, Parte Moderna, t. NV, pp. 21, 22). 

** [Petty W.] A Treatise of Taxes and Contributions. London, 1667, 


P. 4/7. -- সম্পাঃ 


প্রথম ভাগ । - পণ্য এবং অর্থ : ৬৮ 


ট্রাউজার তোৈঁর করে তা হলে তা দ্বারা বোঝায় একই 'ব্যাক্তর শ্রমের অদল বদল। 
আঁধকস্ভু, আমরা এক নজরে দেখতে পাই যে, আমাদের প:'জিবাদী সমাজে, মননযষ্য- 
শ্রমের যে কোনো একাঁট অংশ, চাঁহদার হেরফের অন;সারে, কখনো দর্জির কাজ, 
কখনো বা তাঁতের কাজরুপে প্রযনক্ত হয়। এই পরিবর্তন অবশ্যই নির্বিরোধে 
ঘটতে পারে না 'কন্তু ঘটবে নিশ্চয়ই । উৎপাদনশীল কাজকর্মের বশেষ চাঁরন্লাট, 
যথা, শ্রমের উপযোগতার চাঁরত্রাট বাদ দলে উৎপাদনশীল কাজকর্ম মানুষের 
শ্রমশাক্তর ব্যয় ছাড়া আর কেছ; না। যাঁদও দর্জর কাজ আর 
তাঁতের কাজ গঢ:ণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনশীল কাজ, তবু এদের 
প্রত্যেকাটই মানুষের মাঁস্তচ্ক, স্নায় ও পেশীর উৎপাদনশীল ব্যয়, এবং 
এই 'হসেবে ওগুলো মানুষের শ্রম, মানুষের শ্রমশাক্ত ব্যয় করার ভিন্ন ভিন্ন 
ধরনমাত্র। অবশ্য, এই যে শ্রমশাক্ত, ভিন্ন ভন্ন প্রয়োগের মধ্যে যা একই থেকে 
পর্যন্ত বিকাশত হওয়ার পর। কিন্তু পণ্যের মুল্য বলতে বোঝায় মানুষের বিমূর্ত 
শ্রম, সাধারণভাবে মনদষ্য-শ্রমের ব্যয় । যেমন পট্জবাদা সমাজে একজন সেনাপাঁতর 
অথবা একজন ব্যাঙ্ক মালকের মস্ত বড় ভামকা আছে, 'কস্তু অপরদিকে, 
শুধু মানুষ পালন করে আঁত নগণ্য ভাঁমকা*, মনয্ষ্য-শ্রমের বেলায়ও সে কথা খাটে। 
এটা হল সরল শ্রমশ'ক্তর ব্যয়, অর্থাৎ, যে শ্রমশাক্ত কোনো 'বাশষ্ট রূপ বাদে গড়ে 
প্রত্যেকটি সাধারণ ব্যাক্তর জৈবদেহের মধ্যেই বর্তমান। এ কথা সত্য যে, সরল গড় 
শ্রম (বাভন্ন দেশে, বাঁভন্ন কানে, বাভন্ন চারত্র ধারণ করে, কজ্জু একাট বিশেষ 
সমাজে তা নিা্দম্ট। দক্ষ শ্রম হল কেবল ঘন'ভুত সরল শ্রম, অথবা বলা যায়, 
কয়েকগুণ সরল শ্রম; কোনো একাঁট নাদল্ট পাঁরমাণ দক্ষ শ্রমকে ধরতে হবে 
আঁধকতর পাঁরমাণ সরল শ্রম {হসেবে। আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এইরকম 
এক শ্রমকে অন্য শ্রমে পাঁরণত করার কাজ অনবরতই চলছে। কোনো একাঁট পণ্য 
দক্ষতম শ্রমের ফল হতে পারে, কজ্ভু তার ম্‌ল্য বলতে ব্‌ঝতে হবে তাকে 
সমীকরণ দ্বারা সরল শ্রমে পাঁরণত করে নলে যা দাঁড়ায় কেবল তারই একটি 
নিদ্দিষ্ট পাঁরমাণ ৷** বাভন্ন রকমের শ্রমকে ক ক বাভিন্ন অনুপাতে সরল শ্রমের 


* তুলনায় Hegel. Philosophie des Rechts. Berlin, 1840, S. 250, § 190. 

** সাঠক লক্ষ করবেন যে আমরা এখানে মজ:বর কথা কিংবা শ্রামক নির্দষ্ট শ্রম-সমরের জন্য 
যে মূল্য পায় তার কথা বলাছ না, আমরা বলছি সেই পণ্যের মূল্যের কথা যাব মধ্যে শ্রম- 
সময় বাস্তবায়ত। মজুর এমন একাঁট বিষয়বস্তু, এখনো আমাদের নরাঁক্ষার বর্তমান স্তবে যার 
অআস্তিত্ব নেই। 


অধ্যায় ১। = পণ্য ৬৯ 


মানদণ্ডে পাঁরণত করতে হবে তা নির্ধারত হয় একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার ভতর 
দিয়ে, এই সামাজিক প্রক্রিয়াটি উৎপাদনকারাীদের অগোচরে ঘটে, এবং ফলত, তাকে 
সামাজিক প্রথা দ্বারা নির্ধারিত বলে মনে হয়। সহজ করে বলার জন্য আমরা 
এখন থেকে প্রত্যেক রকমের শ্রমকে অদক্ষ, সরল শ্রম বলে ধরব; তাতে আর 
কছনব হবে না, আমরা শুধ তাকে বারবার রপাস্তারত করার বঞ্জাট 
থেকে বাঁচব। 

সৃতরাং, যেমন কোট এবং ছট-কাপড়কে ম্‌ল্য হিসেবে দেখতে গয়ে আমরা 
তাদের ব্যবহার-মনল্য থেকে মূর্ত করে নই, এ মনল্য বলতে যে শ্রম বোঝায় তার 
বেলাও ঠক তাই কাঁর: আমরা তাদের উপযোগী রপগু্নললের, বোনার কাজের 
ও সেলাইয়ের কাজের পার্থক্যটা ধার না। কোট এবং ছট-কাপড়, এই ব্যবহার- 
মল্যদ্ধয় যেমন বল্ল এবং সতত্রসহ সম্পাঁদত বাশষ্ট বাশচ্ট উৎপাদনশীল কর্মের 
সংযোজন, অথচ অপরাদকে যেমন মনল্য হিসেবে কোট এবং ছট-কাপড় হল 
পার্থ ক্যাবমুক্ত সমজাতায় শ্রমের ঘনীভূত রূপ, সেইরকম, এই শেষোক্ত মুল্যদ্বয়ে 
যে শ্রম ম্‌র্ত পারগ্রহ করে রয়েছে তাকেও বস্ম ও সতের সঙ্গে উৎপাদন 
সম্বন্ধস্‌ত্রে ধরা হবে না, ধরা হবে কেবলমাত্র মানুষের শ্রমশাক্তর ব্যয় {হসেবে। 
কোট এবং ছট-কাপড় এই ব্যবহার-মূল্যের স্‌াষ্টতে বোনার কাজ এবং সেলাইয়ের 
কাজ হল আবাঁশ্যক উপাদান, যেহেতু এই দুই রকমের শ্রম হল ভিন্ন ভিন্ন 
গুণাবাশচষ্ট; কিনু দর্জির কাজ এবং তাঁতের কাজ এ দ্রব্যগ্‌লের মুল্যের 
মর্মবন্তু হতে পারে শুধু এই হিসেবে যে তাদের বিশেষ {বশেষ গুণগুলি বিমূর্ত 
করে ফেলা যায়, এবং তাদের এই একাঁট সমগুণ আছে যে উভয়েই মানুষের শ্রম। 

অবশ্য, কোট এবং ছট-কাপড় কেবলমাত্র মূল্য নয়, পরজ্তু না্দল্ট পাঁরমাণ 
মূল্য, এবং আমাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে, কোট হচ্ছে ১০ গজ িট-কাপড়ের 
দ্বিগুণ মূল্যবান। তাদের মুল্যের ভিতর এই পার্থক্য কোথা থেকে এল? এর 
কারণ হল এই ঘটনা যে কোটের মধ্যে যত শ্রম আছে তার অর্ধেক আছে ১০ গজ 
ছিট-কাপড়ের মধ্যে, এবং ফলত, এই ঘটনা যে ১০ গজ 'ছট-কাপড়ের উৎপাদনে 
শ্রমশাক্ত ব্যয় করতে যে সময় লেগেছে তার 'দ্বিগণণ লেগেছে কোটের উৎপাদনে। 
সুতরাং, ব্যবহার-মুল্যের ক্ষেত্রে, একাঁট পণ্যের ভিতরকার শ্রমকে ধরা হয়, 
একাঁট গুণগত শ্রম {হসেবে, আর মুল্যের ক্ষেত্রে তাকে ধরা হয় একাঁট পাঁরমাণগত 
শ্রম হসেবে, এবং তাকে প্রথমে মান নষের সহজ শ্রমে পারণত করে নিতেই হবে। 
প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্নাট হল কেমন করে এবং কাঁ, অপর ক্ষেত্রে কতটা? কত সময়? 
যেহেতু একাট পণ্যের ভিতরকার মূল্যের পাঁরমাণ বলতে বোঝায় তার মধ্যে যে 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ৭0 


পরমাণ শ্রম আছে শুধু তাই, সুতরাং তা থেকে দাঁড়াল এই যে, বিশেষ বিশেষ 
অনুপাতে, মুল্যের দক থেকে সমস্ত পণ্য সমান হতে বাধ্য 

একাঁট কোট উৎপন্ন করতে যে সব ভিন্ন ভিন্ন উপযোগ! শ্রম লাগে তাদের 
সবারই উৎপাদন-শাক্ত যাদ অপারবার্তত থাকে, তবে কোটের উৎপাদন সংখ্যা 
যত বেশ হবে, ততই বোশ হবে তাদের মোট মনল্য। যাঁদ একাঁট কোট বলতে 
বোঝায় * 'দনের শ্রম, দ:টি কোট বলতে বোঝাবে ২* দিনের শ্রম, ইত্যাদি৷ 'ক্তু 
ধরা যাক কোটের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ্য দ্বিগগণণ অথবা অর্ধেক 
হয়ে গেল। প্রথম ক্ষেত্রে, একাঁট কোট আগেকার দুনুট কোটের সমান মুল্যবান; 
বিতাীয় ক্ষেতে, দুটি কোটের মূল্য হবে আগেকার একাঁট কোটের সমান, যাঁদও 
উভয় ক্ষেত্রেই একাট কোট আগেকার মতোই সমান কাজ দেয়, এবং তার অভ্যন্তরস্থ্‌ 
উপযোগ’ শ্রম গুণের দক থেকে একই থাকে। কিন্তু তার উৎপাদনে যে শ্রম 
লেগেছে তার পাঁরমাণ গেছে বদলে। 

ব্যবহার-মূল্যের পাঁরমাণে বদ্ধ হচ্ছে বাস্তব সম্পদের বৃদ্ধ । দুটো কোট একাঁটর 
চেয়ে বোঁশ। দুটো কোট দুজন লোক পরতে পারে, একাঁট কোট পরতে পারে মান্র 
একজন, সে যাই হোক না কেন, বাস্তব সম্পদের পাঁরমাণ ব্‌দ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তার 
ল্যের পাঁরমাণ হাস পেতে পারে। এই দ্বন্মূলক গাঁতর মলে রয়েছে শ্রমের 
দ্বববধ চারত্র। উৎপাদন-শাক্ত বলতে অবশ্যই ব্‌ঝতে হবে কেবলমাত্র কোনো 
একটা উপযোগী মূর্ত শ্রম; একাট 'নাদল্ট সময়ে সম্পাদত যে কোনো 
উৎপাদনশীল কর্মের কার্যকরতা 'নর্ভার করে তার উৎপাদন-শাক্তর ওপর । 
কাজেই উপযোগ’ শ্রম উৎপাদন-শ'ক্তর হাস বদ্ধ অননুসারে দ্রব্যের কম বেশ 
পাঁরমাণের উৎস৷ অপরাদিকে, উৎপাদন-শাঁক্তর কোনো পাঁরবর্তনেই মল্যে যে শ্রম 
নিহত, বস্তুত তার কোনো তারতম্য হয় না। যেহেতু উৎপাদন-শক্তি হচ্ছে শ্রমের 
একাঁট নিদন্ট উপযোগী রূপ, সুতরাং যে মুহুর্তে শ্রমকে তার 'না্দ্্ট 
উপযোগ’ রূপ থেকে বিমূর্ত করে নই সেই মুহুর্তে অবশ্যই তার উপর 
উৎপাদন-শাক্তর আর কোন প্রভাব থাকতে পারে না। তখন উৎপাদন-শাঁক্তর হাস 
বদ্ধ যতই হোক না কেন, একই শ্রম, একই সময় ধরে চালালে, একই পাঁরমাণ 
মূল্য সৃষ্টি করবে কজু তা সমান সমান সময়ে ব্যবহার-মনল্য তোর করবে ভিন্ন 
ভিন্ন পাঁরমাণে; উৎপাদন-শাঁক্ত যাঁদ বাড়ে তবে বোশ পাঁরমাণে, আর তা যাঁদ 
কমে তো কম পারিমাণে। উৎংপাদন-শক্তির যে পাঁরবর্তন শ্রমের ফলপ্রসৃতা বাড়ায় 
এবং তার ফলে সেই শ্রম থেকে উৎপন্ন ব্যবহার-মল্যের পারমাণ, তা এই বাঁ্ধত 
ব্যবহার-মুল্যের মোট মুূল্যকে দেয় কাময়ে, যেহেতু এর্‌প পাঁরবর্তনের ফলে 
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উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনায় মোট শ্রম-সময় কমে যায়; আর, বপরণীত ক্ষেত্রে 
ঠিক এর {বপরাত হবে। 

একাদকে সমস্ত শ্রমই হল শারাঁরবৃত্তের দিক থেকে, মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়, 
এবং একই রকম 'বমূর্ত মানাবক শ্রম হসেবে, তা পণ্য মূল্য সৃষ্ট এবং গঠন 
করে। অপরাঁদকে সমস্ত শ্রমই হল এক একাঁট বাশিষ্টরূপে এবং নিদিষ্ট লক্ষ্যে 
সম্পাদিত মানুষের শ্রমশাক্ত, এবং তার ফলে, যম হর ত ডাম 
করে ব্যবহার-মূল্য ।* 


* দ্বতাীয় জ'র্মান সংস্করণের টগঁকা। ‘যা দিয়ে সর্বতোভাবে এবং প্রকৃতই সব সময় 
সমস্ত পণ্যের ম্‌ল্য নির্ধারণ করা হয় তা যে শ্রম’ সে কথা প্রমাণ করবার জন্য আডাম *স্মথ 
বলেছেন ‘শ্রমের সমান সমান পারমাণের মূল্য শ্রামকের কাছে সর্বকালে এবং সবস্থানে একই 
হতে বাধ্য। তাব দ্বাস্থ্যের, শক্তির এবং কর্মের স্বাভাঁবক অবস্থায়, এবং তার যে গড়পড়তা 
কর্ম কুশলতা আছে তাতে সে সর্বদাই তার 'বশ্রামের, স্বাধীনতার এবং সুখের াদল্ট এক অংশ 
ত্যাগ করতে বাধ্য’ (Wealth of Nations, v. 1, ch. V)। একাঁদকে, এ ক্ষেত্রে (সর্বত্র নয়) 
আ'যাডাম স্মিথ পণ্য-উৎপাদনে যে পাঁরমাণ শ্রম ব্যায়ত হয় তা দ্বারা ম্‌ল্য নির্ধারণের সঙ্গে শ্রমের 
মল্য দ্বাবা পণ্যের মল্য নির্ধারণ গহলয়ে ফেলেছেন, এবং তার ফলে ‘তান প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন যে সমপাঁরমাণ শ্রমের মূল্য সর্বদাই সমান । অপরাদকে, তাঁর এই রকম একটা 
আন্দাজ আছে যে শ্রম যে হসেবে পণ্যের মূল্যের ভিতর প্রকাশিত হয় সেই ঁহসেবে তা 
কেবল শ্রমশাক্তর ব্যয় বলে পরিগাণত, কজ্তু {তান এই ব্যয়কে কেবল 'বশ্রাম, স্বাধীনতা, সুখ 
প্রভৃতির ত্যাগ বলে মনে করেন, কিন্তু একই সঙ্গে জ'াবত প্রাণীর স্বাভাঁবক কাজকর্ম হসেবে 
নয়। কিন্তু তারপর, তাঁর চোখের সম্মুখে রয়েছে আধুনিক মজুর-শ্রামক ৷ -- আরও অনেক ঠিকভাবে 
১ নং নোটের (পঃ ৬২) উদ্ধবতব লেখক আC'যাডাম দমথের অনামা পূর্বগামণী বলেছেন: ‘একজন 
লোক নিজেকে এক সপ্তাহ কাজে নযুক্ত রেখেছে জণাবকা সংগ্রহের জন্য... এবং 'বানময়ে যে 
তাকে অন্য জানিস দেয় সে তার জন্য কত শ্রম এবং সময় ব্যয় করেছে তার ঁহসাব ছাড়া আর 
কোনো ভালো হিসাব করতে পারে সা তার ম্‌ল্যের প্রতিব্‌পের জন্য; ফলত তার মানে আর 'কছু 
নয় কেবল কোন '1নদণষ্ট সময়ের শ্রমে তোর এক 'জানসের জন্য ঠিক সেই পাঁরমাণ শ্রমের 
প্রয়োজনীয় সময়ে তোর জানসের 'ববানময়’ (Some Thoughts on the Interest of Money 
in general etc., P- 39). [চতুৰ্থ জার্মান সংস্করণের টাকা । এখানে শ্রমের যে দুই দিক 
আলোচনা করা হল তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থাকায় ইংরেজী ভাষায় একাঁট সুবধা আছে। যে 
শ্রম ব্যবহার-মল্য সৃষ্টি করে এবং যা গুণগতভাবে বিচার্য, তাকে বলে ৮০৮ আর তা থেকে 
পথক হল lab০খr; যা মল্য সৃষ্টি করে এবং পাঁরমাণগতভাবে 'কচার্য তা হল !abour, যেটা 
work থেকে প্থক। -- ফ. এ.] 


পারচ্ছেদ ৩। -- মূল্যের রূপ বা বিনিময়-মল্য 


পণ্য এই জগতে আ'বভূতি হয় ব্যবহার-ম্‌ল্য হিসেবে, জানস অথবা দ্রব্য 
হসেবে, যেমন, লোহা, িট-কাপড়, শস্য ইত্যাদ। এই হচ্ছে তাদের সাদাসিধে, 
আঢপোরে, দৈহিকর্‌প। অবশ্য, এগ্‌লে পণ্য শুধু এইজন্য যে তারা 'দ্বাবধ একট 
জিনিস -- একই সঙ্গে উপযোগতার বাহন এবং মুল্যেরও আধার। সুতরাং তারা 
পণ্য আকারে আত্মপ্রকাশ করে। অথবা পণ্যের আকার ধারণ করে, কেবলমাত্র এই 
[হিসেবে যে তাদের দুটো রূপ আছে, একাট হচ্ছে দৈহক অথবা প্রাকীতক রূপ 
আর একটা মল্যর্‌প। 

পণ্য-মল্যের বাস্তবের সঙ্গে ‘ডেম কুইক্ল'র পার্থক্য এইটুকু যে, আমরা জান 
না ‘তাকে কাঁভাবে কাবু করা যায় [১৩] ৷ পণ্যের মল্য হচ্ছে তার স্থল বাস্তবতার 
বিপরীত, বস্তুর এক পরমাণও তার অবয়বের মধ্যে ঢোকে না। শুধ একটা পণ্য 
নিয়ে খুশিমতো ঘারেয়ে ফিরিয়ে যতই পরাক্ষা করা যাক না কেন, তব্‌ মূল্যের 
ধারক হিসেবে তার স্বরূপ বোঝা  অসম্ভব। অবশ্য যাদ আমরা মনে রাখি যে পণ্যের 
সূল্যের একাট বিশ্‌ুদ্ধ সামাজক সত্তা আছে এবং একাঁট অভিন্ন সামাজিক বন্ধুর, 
যথা, মননুষ্য-শ্রমের আঁভব্যাক্ত বা মূর্তর্‌প হিসেবেই কেবল একাঁট পণ্য এই 
সামাজক সত্তা অর্জন করে, তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে বিভিন্ন পণ্যের 
মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই মূল্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আসলে 
কিন্তু আমরা আরম্ভ করোছলাম 'বিনিময়-মুল্য থেকে, অথবা পণ্যের বিনিময় ঘাঁটত 
সম্পর্ক থেকে, তার পিছনে লুকায়িত ম্‌ল্যের হদিশ পাবার জন্য। ম্‌ল্য আমাদের 
কাছে প্রথম যে র্‌প নিয়ে হাজির হয়োছল, আমরা এখন সেই রুপের দিকেই ফিরে 
যাব। 

আর কিছু না জানলেও এ কথা সবাই জানে যে সমস্ত পণ্যেরই সাধারণ রূপ 
হিসেবে একটা মল্য-র্‌ূপ আছে, এবং তাদের ব্যবহার-মূল্যের বাবধ দৈহিক র্‌প 


অধ্যায় ১। = পণ্য a৩ 


থেকে মনল্য-র্‌পের পার্থক্য সুস্পষ্ট । আম তাদের অর্থ-র্‌পের কথা বরলাঁছ। 
অবশ্য এই সূত্রে আমাদের ঘাড়ে একাট দায়িত্ব চাপল, বুর্জোয়া অর্থনীতি কখনো 
সে কাজের চেষ্টাও করে ন; দায়িত্বাট হল সেই অর্থ-রপের জন্মব্‌ত্তান্ত খংজে বের 
করা, তার যে র্‌প একরকম অনুভব করাই যায় না সেই সরলতম র্‌প-রেখা থেকে 
শুরু করে তার জাজবল্যমান অর্থ-র্‌প পর্যন্ত ম্‌ল্যের যত রূপ এক পণ্যের সঙ্গে 
অন্য পণ্যের মনল্যগত সম্পর্কের মধ্যে ননাহিত আছে সে সব ফুটিয়ে তোলা। এ 
কাজ করলে অর্থের মধ্যে যে হে'য়ালী আছে তারও সমাধান, আমরা করতে পারব। 

এক পণ্যের সঙ্গে ভিন্ন রকম আর এক পণ্যের যে মল্য-সম্পর্ক আছে, তাই 
হল তার সরলতম মনল্য-সম্পর্ক । অতএব দুটো পণ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা 
থেকে আমরা পাই একটিমাত্র পণ্যের মুল্যের সরলতম অঁভব্যাক্ত। 


ক। মুল্যের প্রাথামক অথবা আপাঁতক রূপ 


A পণ্যের  পারমাণ=B পণ্যের 7) পাঁরমাণ, অথবা A পণ্যের * পারমাণ B পণ্যের 
) পারমাণের সমান মূল্যবান । (২০ গজ ছট-কাপড়=১ কোট, অথবা ২০ গজ 'ছট- 
কাপড় ১ কোঢের সমান মংল্যবান ৷) 


১! মলন্যের প্রকাশের দুই মের: আপেক্ষিক রূপ এবং সমতুল্য রূপ 


মূল্যের রূপ সংক্রান্ত সমস্ত প্রহোলকা এই প্রাথামক রুপের ভিতর ল্যাকয়ে 
আছে। সুতরাং এর 'বশ্লেষণই আমাদের আসল মদুর্শাকল। 

এখানে A আর 8 দুই ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের (আমাদের উদাহরণ ছট-কাপড় এবং 
কোট) ভাঁমকা স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন । ছিট-কাপড়ের মুল্য কোটের মাধ্যমে প্রকাশত 
হয়; কোট করে সেই জিনসের কাজ যা দ্বারা মল্য প্রকাশত হয়। প্রথমাঁটর 
ভূমিকা হল সাক্রয়, অপরাটর, আক্রয়। ছট-কাপড়ের মূল্য প্রকাশত হয়েছে 
আগেক্ষক মল্য হিসেবে, অথবা তা দেখা দিয়েছে আপোক্ষক র্‌পে। কোট করেছে 
সমতুল্যের কাজ, অথবা দেখা দিয়েছে সমতুল্যের আকারে। 

আপেোক্ষক রূপ আর সমতূল্য রূপ এই দ:ট হল মুল্যের অভিব্যাক্তর দুটি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, পরস্পরের উপর নির্ভরশাল৷ এবং পরস্পর থেকে আঁবচ্ছেদ্য 
উপাদান; কিজু সেইসঙ্গে এ দুটো আবার পরস্পর ব্যাতরেকা, পরস্পরাবরোধণী 
দুটি বপরীত সত্তা -- অর্থাৎ একই ম্‌ল্যের অঁভব্যাক্তর দুটি মেরু । সেই 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ৭8 


অঁভব্যাক্তর মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত দুাট ভিন্ন ভিন্ন পণ্যকে যথান্রমে আপেক্ষিক রূপ 
আর সমতুল্য র্‌প এই দ:াটকে দাড় করানো হয়েছে। ছট-কাপড় দিয়ে (ছিট-কাপড়ের 
মূল্য প্রকাশ করা যায় না। ২০ গজ 'ছট-কাপড়=২০ গজ 'ছট-কাপড, এতে মল্যের 
কোনো প্রকাশ হয় না। বরংচ, এ রকম সমীকরণ শুধু এইটুকুই বোঝায় যে ২০ গজ 
ছিট-কাপড় ২০ গজ 'ছিট-কাপড় ছাড়া আর 'ঁকছুই নয়, তা ছট-কাপড়র্‌পী 
ব্যবহার-মল্যের একাট নির্দিষ্ট পাঁরমাণ। ছট-কাপড়ের মূল্য প্রকাশ করা যায় 
একমাত্র আপেক্ষকভাবে -- অর্থাৎ, অন্য কোনো পণ্যের মাধ্যমে । ছট-কাপড়ের 
মূল্যের আপো'ক্ষক রূপ বললে তাই বুঝতে হবে তার প্রাতর্‌প হসেবে আর একাঁট 
পণ্যের -- এক্ষেত্রে কোটের উপস্থাত। অপরাদকে যে পণ্যাট প্রাতরূপের কাজ করে 
তা তখনই আবার আপেক্ষিক রূপ ধারণ করতে পারে না। যে পণ্যের ম্‌ল্য প্রকাশ 
করা হচ্ছে তা দ্বিতীয় পণ্যাট নয়। এর কাজ হল সেই আধার {হসেবে কাজ করা, 
যার মাধ্যমে প্রথম পণ্যাটর মূল্য প্রকাশ করা হচ্ছে। 

এ (বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ২০ গজ 'ছট-কাপড়=১ কোট, অথবা ২০ গজ 
ছট-কাপড়ের মুল্য ১ কোটের সমান, এই অঁভব্যাক্তর মধ্যে তার বিপরীত সম্পর্কও 
নিহিত আছে: ১ কোট=২০ গজ 'ছট-কাপড়, অথবা ১ কোটের মল্য ২০ গজ 
ছিট-কাপড়ের সমান৷ ঁকম্ভু সেক্ষেত্রে, সমীকরণাট আমি উলটে দেবই যাতে কোটের 
মূল্য আপোঁক্ষকভাবে প্রকাশ করা যায়; আর, যখান আমি তা করব, কোটের বদলে 
ছিট-কাপড় হয়ে দাড়াবে প্রাতর্‌প ৷ কাজেই, একই পণ্য একই সঙ্গে ম্‌ল্য সম্বন্ধায় 
একই অভিব্যাক্তর মধ্যে দুটি র্‌পই ধারণ করতে পারে না। এই দুই রূপের মের;- 
{[বভাগই তাদেরকে পরস্পরাবরোধা করে তোলে। 

তা হলে, একাট পণ্য আপেক্ষক রূপ ধারণ করবে, অথবা তার বিপরীত 
প্রাতরূপ ধারণ করবে, তা 'নর্ভর করে মুল্যের অর্ভিব্যাক্তর এই আপাঁতক 
অবস্থানের উপরে -- অর্থাৎ পণ্যটি কাঁ = যার মল্য প্রকাশ করা হচ্ছে তাই, না 
যার মাধ্যমে মুল্য প্রকাশ করা হচ্ছে তাই -- এরই উপরে। 


২। মূল্যের আপেক্ষিক রূপ 


ক) এই: রূপের প্রকৃত ও তাৎপর্য 


একাঁট পণ্যের মূল্যের প্রাথমিক প্রকাশ কা করে দুটি পণ্যের মৃল্য-সম্পর্কের 
মধ্যে লুক্ধায়ত থাকে তা আ'বচ্কার করার জন্য আমরা প্রথমত মনল্য-সম্পর্কের 


বিচার করব তার পারমাণগত 'দকটা সম্পূর্ণভাবে বাদ 'দয়ে। চলাত পদ্ধাত 
হল তিক তার বিপরীত, অর্থাৎ কনা মল্য-সম্পর্ক বলতে পরস্পর সমান বলে 
পাঁরগাঁণত দু্ঁট ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের ভিতরকার অনুপাত 'ভন্ন 
আর 'কছুই দেখা হয় না। ভুলে যাওয়া হয় যে ভিন্ন ভন্ন দ্রব্যের খানিকটার পাঁরমাণ 
নিয়ে তুলনা করা যেতে পারে শুধু তখনই যখন এঁ পরিমাণগুলি প্রকাশ করা 
হয় একই এককের মাধ্যমে। শুধু এইরকম এককের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে 
পরেই তারা একরকম আখ্যায় ভাষত হওয়ার, তথা পাঁরমেয় হওয়ার যোগ্য হতে 
পারে।* 

২০ গজ 'ছট-কাপড়=১ কোট অথবা=২০ কোট অথবা=* সংখ্যক কোট = 
অর্থাৎ, একাঁট নিদিষ্ট পাঁরমাণ ছিট-কাপড়ের মুল্য কয়েকটি বা অনেকগ্‌ুলে কোট 
কি না, এ রকম প্রত্যেকাট বব্‌াতর মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে যে ছট-কাপড় 
এবং কোচ, মুল্যের পাঁরমাণ হিসেবে, একই এককের মাধ্যমে প্রকাশত, একই ধরনের 
জানস । ছট=কোট, এটা হল সমীকরণের 'ভাত্ত। 

কিন্তু এই যে দ;টি পণ্যের গুণগত মিল এইভাবে ধরে নেওয়া হল, তাদের 
ভাঁমকা কিভুু এক নয়। কেবলমাত্র (ছিট-কাপড়ের মল্যই প্রকাশ করা হল। এবং 
কাঁভাবে? তার সঙ্গে তার মনল্যের প্রাতরৃপ হিসেবে কোটের উল্লেখ করে, যে 
জিনসের সঙ্গে তার 'বনিময় হতে পারে সেই জানস হহসেবে। এই সম্পর্কের 
মধ্যে কোটের মুর্তি ধরে মল্য বরাজ করছে, কোট হচ্ছে মূর্ত মনল্য, কারণ 
শুধু এই হিসেবেই কোট ছিট-কাপড়ের অনুরূপ ৷ অপরাদকে, ছিট-কাপড়ের নিজ 
মুল্য সামনে এনে হাজির হয়েছে, সনচত হয়েছে স্বতন্্রভাবে, কারণ শুধু মল্য 
{হসেবেই সমম:ল্যস্বরূপ কোটের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে, অথবা তার 'বানময় 
হতে পারে, কোটের সঙ্গে । রসায়ন. বিজ্ঞান থেকে একাঁট উদাহরণ দেওয়া যাক, 
বিউটারিক এসড্‌ হল প্রপাইল ফরমেট থেকে একট ভিন্ন পদার্থ । অথচ, উভয়ই 
গাঠত হয়েছে কারবন (0), হাইড্রোজেন (H), এবং আঁক্সজেন (0) এই একই 
রাসায়ানক পদার্থ দ্বারা, এবং তাও একই অনুপাতে -- যথা, 0:50: এখন 


* যে মুচ্টিমেয় কয়েকজন অর্থ ন'ীঁতাবদ, এবং স. বেইল' যাঁদের মধ্যে একজন, মুল্যের রূপ 
নয়ে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছতে পারেন 'ি। প্রথমত, কারণ 
তাঁরা মূল্যের সঙ্গে মূল্যের র্‌পকে গুলিয়ে ফেলেন; এবং দ্বিতীয়ত, কারণ কার্যকরতাপ্রয় 
বু্জে“য়ার ক্র প্রভাবে তাঁরা শুধ: প্রশ্নটর পারমাণগত দিকটাই বিচার করেন। ‘পরিমাণের 
উপর দখলই... মূল্য গঠন করে’ (Money and its Vicissitudes. London, 1837, p.1ll) 


স. বেইলী {লাঁখত। 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ৭৬ 


আমরা; যাঁদ বউটাঁরক এসিডের সঙ্গে প্রপাইল ফরমেটের সমীকরণ কাঁর, তা হলে 
প্রথমত এই সম্পর্কের মধ্যে প্রপাইল ফরমেট হয়ে দাড়ায় কেবলমাত্র 0:50:-এর 
আস্তত্বের একাঁট রূপ; দ্বিতাঁয়ত আমাদের তরফ থেকে একথাও বলা হয় যে 
{বউটারক এসিডও 0,50; 'দয়ে গাঁঠত। সুতরাং এইভাবে খুঁ দুটি পদার্থের 
সমাকরণ করে তাদের রাসায়ানক গড়ন প্রকাশ করা হবে, অথচ তাদের দোৈঁহক 
র্‌পটাকে করা হবে অগ্রাহ্য 

আমরা যাঁদ বাল যে মল্যে হিসেবে পণ্য হল কেবলমাত্র মানুষের শ্রমের 
সংহতরূপ, তা হলে সত্য সত্যই আমাদের ‘বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা পণ্যকে পাঁরণত 
কাঁর বিমূর্ত মুল্যে, কিন্তু এই মূল্যের উপর তার দোৈহক র্‌প ছাড়া অন্য কোনো 
মূল্য রূপ আরোপ কাঁর না। এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের মূল্য-সম্পর্কের বেলায় 
সে কথা খাটে না। এক্ষেত্রে একে অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রকাশের ভিতর 'দয়ে 
মূল্য বলে পাঁরাচত হচ্ছে। 

কোটকে ছট-কাপড়ের মুল্যের প্রাতরূপ {হসেবে দাঁড় কাঁরয়ে, আমরা প্রথমটার 
ভিতরকার মূর্ত শ্রমের সমীকরণ করে থাক 'দ্বিতাীয়াটর ভিতরকার মূর্ত শ্রমের সঙ্গে । 
এখন, এ কথা সত্য যে কোট উৎপাদনকার' দাঁ্জ'র কাজ 'ছট-কাপড় উৎপাদনকারী 
তাঁতের কাজ থেকে ভিন্ন ধরনের মূর্ত শ্রম। কিন্তু তাঁতের কাজের সঙ্গে সমীকরণ 
দ্বারা দার্জর কাজকে এমন একাট বস্তুতে পারণত করা হয় যা এঁ দুই ধরনের শ্রমের 
মধ্যে প্রকৃতই সমান, সে বন্তুট হল মানুষের শ্রম {(হসেবে তাদের সাধারণ চাঁরত্র। 
তা হলে, এই ঘোরালো পথে, এই তথ্যাটই প্রকাশত হচ্ছে যে তাঁতের কাজ যে 
হিসেবে মল্য বয়ন৷ করে, সেই হসেবে তার সঙ্গে দাঁ্জর কাজের কোনই পার্থক্য 
টানা যায় না, ফলত তা হল বিমূর্ত মননষ্য-শ্রম ৷ শুধু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পণ্যের মধ্যে 
ওঠে এবং তা 'বাঁভন্ন প্রকার পণ্যের ভিতর মূর্ত বাভন্ন শ্রমকে একটি বিমূর্ত 
সত্তায় পারণত করে, সে সত্তা হচ্ছে শ্রম নামক তাদের সাধারণ চাঁরন্র ।* 


* দ্বত'য় জার্মান সংস্করণের টাকা । উইালয়াম পোঁটর পরবর্তা অন্যতম প্রথম অর্থ নণীতাবদ, 
বিখ্যাত ফ্রাংকালন মুল্যের প্রকত ধরতে পেরোছলেন এবং তিন বলেছেন: ‘যেহেতু সাধারণ 
বাণজ্য শ্রমের পাঁরবর্তে শ্রমের 'বানময় ছাড়া আর কছ: নয়, সুতরাং সমস্ত জিনসের মল্য 
তত্যন্ত সাঠকভাবে শ্রমদ্বারা পাঁরামত হয়’ (The Works of B. Franklin etc, edited by 
Sparks. Boston, 18836, v. II, P. 267) ফ্ৰাংকালন এ 'বষয়ে সচেতন নন যে প্রত্যেক 
জানসেরই মুল্য শ্রমদ্বারা’ ির্ধারণ করে তান যে শ্রমের 'বানিময় করা হয় তার নানান ধরনের 


অধ্যায় ১। = পণ্য ৭৭ 


অবশ্য ছিট-কাপড়ের মুল্য যে শ্রম 'দয়ে তোর তার 'বশেষ চাঁরত্র প্রকাশ 
করা ছাড়াও আরও 'কছ আবশ্যক মানুষের সচল শ্রমশাক্ত, বা মনবযষ্য-শ্রম, মুল্য 
সৃচ্ট করে, কিন্তু তা নিজেই ম্‌ল্য নয়। তা মল্য হয়ে দাঁড়ায় কেবলমাত্র তার 
সংহত আকারে, কোনো দ্রব্যরুপে যখন তা ম্‌ার্ত লাভ করে। ছট-কাপড়ের মুল্যকে 
মনুষ্য-শ্রমের সংহত রূপ 'হসেবে প্রকাশ করতে হলে, এ মল্যকে এমনভাবে 
প্রকাশ করতে হবে যেন তার বাস্তব আ'সন্তত্ব আছে, যেন তা এই 'ছট-কাপড় থেকে 
বস্তুত পৃথক একটি সত্তা, অথচ যা ছট-কাপড় এবং অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মধেয 
সাধারণভাবে বর্তমান । সমস্যাটর সমাধান তো হয়েই গেল। 

মূল্যের সমাীকরণে প্রাঁতরব্‌পের অবস্থানে কোট হয়ে দাঁড়ায় ছিট-কাপড়ের সঙ্গে 
গুণগতভাবে সমান, একই ধরনের একটা জিনিসের মতো, কারণ ওটা হচ্ছে মূল্য 
এই অবস্থানের ভিতর কোটটা হচ্ছে এমন একটা জানস যার ভিতর মনল্য ছাড়া 
আর 'কছু আমরা দোঁখ না, কিংবা যার স্পষ্ট-প্রতায়মান শরীরী রূপ মল্যের 
পাঁরচায়ক। তথাঁপ কোটটা নিজে, কোট-র্‌প সামগ্রীীট একাট ব্যবহার-মূল্য 
মাৰ । কোট হিসেবে কোট মুল্য নয় যেমন আমাদের হাতে প্রথমে আসা ছট-কাপড়ের 
টুকরোটাও মল্য নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে ছিট-কাপড়ের সঙ্গে মল্য-সম্পর্কের 
ভিতরে দাঁড় করালে, কোটের তাৎপর্য সেই সন্বন্ধের বাইরে তার যা তাংপর্য তার 
চেয়ে বোশ, ঠক যেমন অনেক লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাদা পোশাকে ঘুরে 
বেড়ালে তারা যতটা গণ্যমান্য হয় তার চেয়ে বোশ গণ্যমান্য হয় চটকদার পোশাকে 
ঘুরে বেড়ালে। 

কোটের উৎপাদনে, দার্জ'র কাজ-রূপে মানুষের শ্রমশাক্ত অবশ্যই ব্যায়ত হয়েছে। 
কাজেই, এর ভেতর মনযৃষ্য-শ্রম সাঁঞ্চত আছে। এই দিক থেকে কোটাঁট মুল্যের একাট 
সঞ্চয়াগার, 1কজ্তু তা ব্যবহারে ব্যবহারে জার্ণ হয়ে গেলেও এই তথ্যাঁট ফাঁস করবে 
না। এবং মল্য-সমীকরণের ভতর 'ঁছট-কাপড়ের সমতূল্য র্‌প হিসেবে, কেবলমান 
এই দক থেকেই তার অস্তিত্ব আছে, সুতরাং তা গণ্য হয় মূর্ত মল্য হিসেবে, 
মূল্যের মূর্ত হসেবে । যেমন A কখনো B-র কাছে ‘ইয়োর ম্যাজোস্ট’ হতে পারে 
না যদ না সঙ্গে সঙ্গে B-র চোখে যা “ম্যাজোস্ট' তা A-র মধ্যে মার্ত লাভ করে, 


ভিন্নতা থেকে তাকে ‘বিমূর্ত করেন এবং এইভাবে 'ঁতান সমস্ত শ্রমকেই সমান মনন্ষ্য-শ্রমে পরিণত 
করেন। 'কজ্তু, এ বিষয়ে অজ্ঞতা সত্বেও, এ কথা তান বলেছেন। তান প্রত্যেক জিনসের মূল্যের 
সারবস্তু সম্বন্ধে প্রথমত বলেন 'একই শ্রম', এবং পরে বলেন ‘অন্য শ্রম' এবং সর্বশেষে শ্রম’, অন্য 
কোনো 'বশেষণ ছাড়া । 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ 


এবং তার চেয়েও বড় কথা, যাঁদ না জনগণের প্রত্যেকটি নতুন জনকের সঙ্গে সঙ্গে 
তার গড়ন, চুল ও আরও অনেক 'কছু বদলে যায়। 

কাজে কাজেই, যে মনল্য-সমীকরণে কোট হচ্ছে fছট-কাপড়ের প্রাতর্‌প, 
সেখানে মুল্যের র্‌প নিয়ে কোট এসে দাঁড়ায় । ছিট-কাপড়, এই পণ্যের মল্য 
প্ৰকাশত হচ্ছে কোট, এই পণ্যের শরীরী রুপের মাধ্যমে, একটার মুল্য পাঁরাচিত 
হচ্ছে আর একটার ব্যবহার-মুল্য দ্বারা । ব্যবহার-ম:ল্যস্বরৃপ ছট-কাপড় স্পষ্টত 
কোট থেকে ভিন্ন; মূল্য (হসেবে তা কোটের সমতূল্য, এবং এখন, তা কোটের চেহারা 
নিয়েছে । এইভাবে ঁছট-কাপড় এমন  একাঁট মূল্য-র্‌প ধারণ করছে যা তার দৈঁহক 
আকার থেকে ভন্ন। ও যে মূল্য সে তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে কোটের সঙ্গে তার সম্য 
থেকে, ঠিক যেমন একজন খঢরাষ্টানের মেষ প্রকা'ত বোঝা যায় ঈশ্বরের মেষের সঙ্গে 
তার সাদ্‌শা থেকে। 

তা হলেই আমরা দেখতে পাচ্ছ যে পণ্যের স্‌ল্য বিশ্লেষণ করে আমরা যা কছ;ু 
জানতে পেয়েছ, ছিট-কাপড় তা নিজেই আমাদের বলেছে, যে মুহূর্তে সে আর 
একাঁট পণ্য, কোটের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে । কেবল, যে একাঁটমান্র ভাষার সঙ্গে সে 
পারাচত সেই ভাষায়, অর্থাৎ পণ্যের ভাষায় সে তার মনের কথা খুলে বলেছে। 
শ্রমের বিমূর্ত চাঁরব্রস্বরূপ মনঘ্ষ্য-শ্রমই যে তার নিজের মূল্য সংাষ্ট করেছে এই 
কথাটা বলবার জন্য (ছিট-কাপড় বলছে যে তার সমান মুল্যবান বলেই তো কোট 
হচ্ছে মুল্য, আর সেই 'হসেবে ছিট-কাপড়ের ভিতর যে পাঁরমাণ শ্রম আছে, ওর 
ভিতরও তাই আছে। মূল্য নামক তার মহৎ বাস্তবাট এবং কড়কড়ে শক্ত দেহটা যে 
এক নয় এই সংবাদ আমাদের দেবার জন্য ছিট-কাপড় বলছে যে মুল্য কোটের 
আকার ধারণ করেছে এবং যে ঁহসেবে ছট-কাপড় হচ্ছে মুল্য সেই হসেবে 'ছট- 
কাপড় আর কোট হল দুটো মটর দানার মতো একই রকম । আমরা এখানে মন্তব্য 
করতে পাঁর যে পণ্যের ভাষার মধ্যে হব্রর ছাড়া আরও অনেক কমবোশ 'বশুদ্ধ 
উপভাষা আছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মান শব্দ ‘Wertsein’ মানে, মল্যবান হওয়া, 
এই কথাটা রোমান্‌ ক্রিয়া ‘valere’, ‘valer’, ‘valoir’-এর চেয়ে কম তক্ষ্ুভাবে 
এই কথাই বোঝায় যে A পণ্যের সঙ্গে B পণ্যের সমীকরণ হচ্ছে A পণ্যের নিজ 
মূল্য প্রকাশের নিজস্ব ভাঙ্গ । Paris vaut bien une messe!+ 


* ‘Paris vaut bien une messe’ (“পা্যারসের জন্য ম্যাস উৎসব উদ্যাপন করা চলে’) 
চতুর্থ হেনার ১৫৯৩ সালে এই কথা বলেন; 'তাঁন প্রটেস্টাম্টবাদ ত্যাগ করে ক্যাথালক হলে 
প্যারস অধিবাসীরা তাঁকে রাজা হিসেবে ক্বাঁকার করবে, এই ব্যাপারের সঙ্গে এই কথা 
সম্পার্কত। -- সম্পাঃ 


অধ্যায় ১। = পণ্য ৭9 


সুতরাং আমাদের সমাীঁকরণে যে মল্য-সম্পর্ক প্রকাশত হয়েছে তার সাহায্যে 
B পণ্যের শরীরী রংপ A পণ্যের মল্য-রূপ হয়ে দাঁড়ায়, অথবা, B পণ্যের দেহটা A 
পণ্যের মল্যের দর্পণের কাজ করে ৷* Propria persona** মূল্য (হসেবে, যে পদার্থ 
দিয়ে মনবষ্য-শ্রম গাঁঠত সেই পদার্থ {হিসেবে B পণ্যের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত 
করে A পণ্য ব্যবহার-মুল্যরূপী B-কে পাঁরণত করে তার, A-র নিজ ম্‌ল্য প্রকাশ 
করার সামগ্রীতে। B-র ব্যবহার-মুল্যের মাধ্যমে প্রকাশত এA-র মল্য এইভাবে 
আপেক্ষক মুল্যের রূপ ধারণ করেছে। 


খ) ম্‌ল্যের আপেক্ষক র্‌পের পারিমাণগত 'নাঁদ‘চ্টতা 


যার মূল্য প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় এমন প্রত্যেকাট পণ্যই একাঁট নদিল্ট 
পাঁরমাণ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য, যথা, ১৫ বৃশেল শস্য, অথবা ১০০ পাউণ্ড কাঁফ। 
যে কোনো পণ্যের কোনো 'নাদল্ট পাঁরমাণের মধ্যে আছে নাদল্ট পারমাণ মনুষ্য- 
শ্রম। সুতরাং মল্য-রূপকে কেবল. সাধারণভাবে ম্‌ল্য প্রকাশ করলেই চলবে না, 
তাকে 'না্দল্ট পাঁরমাণেও মল্য প্রকাশ করতে হবে। কাজেই, B পণ্যের সঙ্গে A 
পণ্যের, কোটঢের সঙ্গে ছট-কাপড়ের, মল্য-সম্পর্কের ভিতর কোট কেবলমাত্র 
সাধারণ ম:ল্য হহসেবে ছিট-কাপড়ের সমগুণ লাভ করে ক্ষান্ত হয় নি, একাঁট নিদ্দিষ্ট 
পাঁরমাণ কোট (১৭টি কোট) একাট নাদচ্ট পাঁরমাণ (২০ গজ) ছট-কাপড়ের 
প্রাতরূপ হয়ে দাঁড়য়েছে। 

২০ গজ 'ছট-কাপড়ড১ কোট অথবা ২০ গজ 'ছট-কাপড় ১টি কোটের 
সমান মল্যবান এই সমাঁকরণের িহতার্থ এই যে, মনল্য-পদার্থাট (সংহত শ্রম) 
সমপাঁরমাণে উভয়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে; আর, দুটো পণ্যই তোঁর করতে 
লেগেছে সমপাঁরমাণ শ্রম অথবা সমপাঁরমাণ শ্রম-সময়। কিন্তু ২০ গজ 'ছট-কাপড় 
অথবা ১টি কোট তোঁর করবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় তাঁতের এবং দাঁ্জ'র 
কাজের উৎপাদনশাীলতার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারবাঁ্তত হয়। আমাদের এখন 


* একরকম বলতে গেলে, পণ্যের বেলা যা, মানুষের বেলাও তাই। যেহেতু সে জগতে আসে 
একখান দর্পণ হাতে নয়েও নয় অথবা একজন 'ফখটেবাদ' দার্শানক হিসেবেও নয় যার কাছে 
‘আম হচ্ছি আঁম' এইটুকুই যথেষ্ট, সুতরাং মানুষ প্রথম নিজেকে চেনে অন্যের ভিতর । পটার 
আত্ম-পারচয় স্থর করেন প্রথমে সদ্‌শ প্রাণী হিসেবে পলের সঙ্গে নিজের তুলনা করে। এবং তার 
দ্বারা পল তাঁর পল'য় ব্যক্তিত্ব রূপেই পটারের কাছে হয়ে ওঠেন মননষয বগ'য় জাবের প্রতিরবপ। 

** সশরীরে বর্তমান। -- সম্পাঃ 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ৮০ 


{বিচার করতে হবে যে তা দ্বারা মূল্যের পারমাণের আপেক্ষিক প্রকাশের দিকটা 
ক’ঁভাবে প্রভ্যাবত। 

১। ধরা যাক ছট-কাপড়ের মূল্যের হাসবৃদ্ধি ঘটছে*, কোটের মূল্য ধরা 
যাক 'স্থর আছে। ধরুন, তুলোর জাঁমর উর্বরতা কমে যাওয়ার ফলে, ছট-কাপড় 
তোৈঁরর জন্য যে শ্রম-সময় লাগত তা 'দ্বিগণ হয়ে গেল, তা হলে 'ছট-কাপড়ের 
মূল্যও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তখন ২০ গজ 'ছট-কাপড়=১ কোট এই সমীকরণের 
পারবর্তে, আমরা পাব ২০ গজ 'ছট-কাপড়=২ কোট, যেহেতু ১টি কোটের ভতর 
এখন আছে ২০ গজ ছিট-কাপড়ের মধ্যে যে শ্রম-সময় মূর্ত হয়েছে তার অর্ধেক। 
কিন্তু, অন্যাদকে, ধরুন যাঁদ তাঁতের উন্নাতর ফলে এই শ্রম-সময় অর্ধেক কমে 
যায়, (ছট-কাপড়ের মল্যও অর্ধেক কমে যাবে। ফলত আমরা পাব ২০ গজ 'ঁছট- 
পাকড়=ই কোট । A পণ্যের আপো'ক্ষক মল্য, অর্থাৎ B পণ্যে প্রকাশত তার 
মূল্য, B-র মূল্য স্থির হয়ে রয়েছে ধরে নেওয়ায়, এ4-র মুল্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে, 
বাড়ে অথবা কমে। 

২ ছিট-কাপড়ের মল্য ধরা যাক 'স্থর আছে, আর কোটের মুল্যের হাসবৃদ্ধ 
ঘটছে। যাঁদ এই অবস্থায়, উদাহরণস্বরূপ, পশমের উৎপাদন ভালো না হওয়ার 
ফলে৷ একাট কোট তোঁরর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দ্বিগুণ হয়ে যায়, তা হলে 
২০ গজ ছট-কাপড়=১ কোডঢের পাঁরবর্তে আমরা পাই ২০ গজ ছিট-কাপড়=ই 
কোট ৷ 'কন্তু, পক্ষান্তরে, যাঁদ কোটের মূল্য অর্ধেক কমে যায়, তা হলে৷ ২০ গজ 
ছিট-কাপড়=২ কোট । অতএব, যাদ A পণ্যের মূল্য 'স্থর থাকে, তবে B পণ্যের 
মারফৎ প্রকাশত তার আপো'ক্ষক মুল্যের হাসব্‌াদ্ধ হবে B-র মুল্যের হাসব্‌দ্ধর 
বিপরীত দকে। 

১ এবং ২-এর মধ্যে বার্ণত ভিন্ন (ভিন্ন বিষয় দুটর মধ্যে তুলনা করলে দেখা 
যাবে যে আপোক্ষক মূল্যের পারমাণের একই পাঁরবর্তন সম্পর্ণ বিপরীত কারণে 
ঘটতে পারে। যথা, ২০ গজ ছিট-কাপড়=১ কোট, এই সমাকরণাঁট হয়ে যায় ২০ 
গজ ছিট-কাপড়=২ কোট, হয় এইজন্য যে ছট-কাপড়ের ম্‌ল্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে, 
অথবা এইজন্য যে কোটের ম্‌ল্য অর্ধেক কমে গেছে; আবার ২০ গজ 'ঁছট- 
কাপড়=ই কোট হতে পারে, হয় এইজন্য যে ছট-কাপড়ের মূল্য অর্ধেক কমে 
গৈছে, অথবা এইজন্য যে কোটের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে। 

৩। যথাক্রমে ছিট-কাপড় এবং কোট তোঁর করবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের 


* এক্ষেত্রে, যেমন মাঝে মাঝে আগের পম্ঠাগুলতেও, মুল্য বলতে ধরা হয়েছে পাঁরমাণের 
দিক থেকে স্থরীকৃত ম্‌ল্য, অথবা মূল্যের পারমাণ। 


অধ্যায় ১। -- পণ্য ৮১ 


পাঁরমাণ একই সঙ্গে, একই দিকে এবং একই অনুপাতে বেড়ে গেল । এক্ষেত্রে ২০ গজ 

=কাপড় ১টি কোটের সমান থেকে যাবে, তাদের মল্য যতই পাঁরবাঁ্তত হোক 
না কেন। তাদের মনল্যের পাঁরবর্তন ধরা পড়বে যখন তাদের তুলনা করব এমন 
একাঁট তৃতীয় পণ্যের সঙ্গে যার ম্‌ল্য স্থির আছে । যাঁদ সমস্ত পণ্যের ম্‌ল্য একই 
সঙ্গে এবং একই অনুপাতে বাড়ত কিংবা কমত, তাদের আপেক্ষক মূল্যের কোনো 
পারবর্তন হত না। এক্ষেত্রে তাদের মূল্যের প্রকৃত পাঁরবর্তন ধরা পড়বে কোনো 
একটি নির্দিষ্ট পাঁরমাণ শ্রম-সময়ে আগের. চেয়ে বেশ না কম পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে, 
তা থেকে । 

81 যথাক্ৰমে ছিট-কাপড় এবং কোট তোঁরর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়, এবং 
সেই হেতু এই পণ্যদ্বয়ের মুল্য, একই দিকে অথচ ভিন্ন {ভিন্ন হারে, অথবা বিপরীত 
দিকে অথবা অন্য কোনো ভাবে পাঁরবার্তত হতে পারে। পণ্যের আপো'ক্ষক মল্যের 
উপর এই সমস্ত সম্ভাব্য হাসব্‌দ্ধির প্রভাব ১,২ এবং ৩-এর ফলাফল থেকে কষে 
বের করা যেতে পারে। 

এইভাবে মুল্যের পারমাণগত প্রকৃত পাঁরবর্তন তার আপো'ক্ষক প্রকাশে, অর্থাৎ, 
আপোক্ষক মুল্যের, পাঁরমাণ যাতে প্রকাশত হয় সেই সমীকরণের 'ভতরে 
প্রাতফালত হয় না, স্বচ্ছভাবেও নয়, পাঁরপূর্ণ ভাবেও নয়। যে কোনো একাঁট পণ্যের 
মূল্য স্থির থাকলেও তার আপো'ক্ষক মুল্যের হাসব্‌দ্ধ হতে পারে। তার মনল্যের 
হাসব্‌াদ্ধ হলেও তার আপেক্ষক ম্‌ল্য স্থর থাকতে পারে, এবং পারশেষে, 
মুল্যের পারমাণের ক্ষেতে এবং তার আপেক্ষিক পারচয়ের ক্ষেত্রে হাসব্‌দ্ধ 
একসঙ্গে হলে তা যে সমপারমাণে হবেই এমন কোনো কথা নেই ।* 


* দদ্বতাঁয় জার্মান সংস্করণের ট'ঁকা। স্থল অর্থনঁতাবদরা মূল্যের পাঁরমাণ এবং তার 
আপো'ক্ষক পাঁরচয় এই দুয়ের ভিতরকার অমিলটাকে তাদের স্বভাবাসদ্ধ কৌশলের সঙ্গে কাজে 
লাগয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ -_ ‘একবার যেই স্বাঁকার করলে যে 4A-র দাম পড়ে গেল, কারণ 
যে B-র সঙ্গে তার 'বানময় তার দাম চড়ে গেল অথচ ইাতমধ্যে A-র মধ্যে যে শ্রম ছিল তা কমে 
যায় ন, অমান মল্য সম্বন্ধে তোমার সাধারণ সিদ্ধান্ত নস্যাৎ হয়ে গেল। ...যদি রিকার্ডো 
স্বাঁকার করতেন যে B-র সঙ্গে তুলনায় A-র দাম যখন চড়ে যায় তখন A-র সঙ্গে তুলনায় B-র 
দাম পড়ে যায় তা হলে পণ্যের মূল্য কখনো শ্রমদ্বারা নির্ধারত হয়, তাঁর এই মহৎ সিদ্ধান্ত যে 
ভত্তির ওপর দাঁড় কাঁরয়োছলেন তার তলা থেকে মাটি সরে যায়; কারণ A-র উৎপাদনের ব্যয়ের 
কোনো পাঁরবর্তনে যার সঙ্গে তার বানময় হয় সেই B-র সঙ্গে তুলনায় তার নিজস্ব মূল্যই কেবল 
বদলায় না, উপরন্তু A-র তুলনায় B-র মল্যও বদলায়, যাদও B-র উৎপাদনে শ্রমের কোনো 
তারতম্য হয় ন, তা হলে পণ্যের মধ্যে যে শ্রম আছে তাদ্বারা তার মল্য নিয়ান্দ্রত হয়, কেবল 
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প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ৮২ 


৩। মল্যের সমতুল্য রূপ 


আমরা দেখোঁছ যে A পণ্য (fছট-কাপড়) ভিন্ন প্রকারের একাট B পণ্যের 
(কোট) ব্যবহার-মুল্যের মধ্যে নিজ মূল্য প্রকাশ করে 'দ্বতীয় পণ্যটির উপর ছাপ 
দিয়ে দেয় একাঁট বিশেষ ধরনের মুল্যের, অর্থাৎ সমতুল্যের। যেহেতু কোট তার 
শর'রী আক্বতর বাহর্ভুত কোনো পৃথক মনল্যর্‌প ধারণ করছে না এবং তার সঙ্গে 
ছট-কাপড়ের সমীকরণ হচ্ছে, সেই হেতু ছিট-কাপড় নামক পণ্যাট তার মল্যগণ 
জাহির করতে পারছে। সুতরাং ছট-কাপড়ের যে মূল্য আছে সে কথা প্রকাশ 
করা হচ্ছে এই বলে যে তার সঙ্গে কোটের সরাসাঁর ঁবানময় হতে পারে। কাজেই. 
আমরা যখন একাট পণ্যকে সমতুল্য আখ্যা দিই, তখন আমরা এই তথ্যাটই বব্ত 
কার যে তার সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের সরাসাঁর 'বানময় হতে পারে। 

যখন কোনো একাট পণ্য, যেমন কোট, অন্য কোনো একাট পণ্যের, যেমন 'ঁছট- 
কাপড়ের সমতুল্য হিসেবে কাজ করে এবং তার ফলে কোট যখন ছট-কাপড়ের সঙ্গে 
বানময়ের স্বভাবাসদ্ধ যোগ্যতা লাভ করে, তখনো আমরা জান না যে ওদের 
বানময় হতে পারে কী অন;পাতে ৷ ঁছট-কাপড়ের মূল্যের পাঁরমাণ যাঁদ দেওয়া 
থাকে, তা হলে এই অনুপাত নির্ভার করে কোটের মুল্যের উপর । কোট সমতুল্য 
এবং ছট-কাপড় আপোক্ষক মুল্যের কাজ করুক, অথবা ছট-কাপড় সমতুল্য এবং 
কোট আপেক্ষিক মুল্যের কাজ করুক, কোটের মুল্যের পারমাণ নির্ভর করে তার 
মূল্য-রূপ থেকে স্বতন্্রভাবে, তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন'য় শ্রম-সময় 'দিয়ে। 
[কন্তু কোট যখন মুল্যের সমীকরণে সমতুল্যের স্থান গ্রহণ করে, তার: নিজস্ব মুল্যের 
কোনো পাঁরমাণ প্রকাশত হয় না; বরং মনল্য সমীকরণে কোট -- এই পণ্যাট তখন 
মাত্র এই জাতীয় পণ্যের একাঁট নিদচ্ট পারমাণ হিসেবে হাজির হয়। 

উদাহরণস্বরূপ, ৪০ গজ 'ছট-কাপড়ের মুল্য - কত? ২ঁট কোট । কারণ কোচ 


এই মতবাদই মিথ্যা হয়ে যায় না, উপরন্তু যে মতবাদ অনুসারে উৎপাদনের বায় দ্বারা পণোর মূল্য 
{নয়ান্তত হয় তাও মিথ্যা হয়ে যায়’ (]. Broadhurst. Political Economy. London, 1842, 
pp. 11, 14). 

মিঃ ব্রড্‌হা্স্ট এ কথাও বলতে পারতেন: ১০/২০, ১০/৫০, ১০/১০০ ইত্যাদ এই 
ভগ্নাংশগুলতে ১০ সংখ্যাটি অপারবর্তনায় রয়েছে, তত্রাচ তার আন;ুপাঁতক পরিমাণ, ২০, ৫০, 
১০০ ইত্যাদর তুলনায় তার আপোক্ষক পাঁরমাণ অনবরত কমে যাচ্ছে। সুতরাং ১০-এর মতো 
একাঁট সম্পূর্ণ সংখ্যা তার মধ্যে কতগুলে একক আছে তা দ্বারা তার পারিমাণ নিয়ান্ম্রত হয় এই 
মহৎ সদ্ধান্ত {মথ্যে হয়ে গেল । -- [গ্রল্থকার ‘স্থল অর্থনীতি’ বলতে ক’ বোঝাতে চেয়েছেন তা 
তান এই অধ্যায়ের 8 পাঁরচ্ছেদের ৮০-৮১ পষ্ঠায় ২ নং ঢাকাতে ব্যাখ্যা করেছেন। -- ফ. এ.! 


অধ্যায় ১৷ = পণ্য A) 


নামক পণ্যাট এখানে সমতূল্যের ভাঁমকা পালন করছে, কারণ ছট-কাপড় থেকে 
পথক ব্যবহার-ম্‌ল্য এই কোটের ভিতর অঙ্গীভূত আছে, তাই 'নাদল্ট সংখ্যক 
কোট দ্বারা াদ্ল্ট পারমাণ ঁছট-কাপড়ের মুল্য প্রকাশ করা চলে । কাজেই দড.ইাট 
কোট ৪০ গজ 'ছট-কাপড়ের মুল্যের পারমাণ প্রকাশ করতে পারে, কন্তু কখনই 
তাদের নিজ মুল্যের পাঁরমাণ প্রকাশ করতে পারে না । মুল্যের সমীকরণে সমতুল্যাট 
যে কোনো একাঁট জানসের, তথা ব্যবহার-মুল্যের, সহজ-সরল: একাট পাঁরমাণ ছাড়া 
আর 'কছুই না, এই তথ্যাট ভাসাভাসাভাবে লক্ষ করে, বেইলা, তাঁর পূর্বের এবং 
পরের আরও অনেকের মতো ভুল, করে মনে করেছেন যে মুল্যের বাঁহঃপ্রকাশ শুধ, 
একাঁট পাঁরমাণগত সম্বন্ধ । আসল কথা হচ্ছে, কোনো পণ্য যখন সমতুল্য হয়ে দাড়ায় 
তখন তার মূল্যের কোনো পারমাণই প্রকাশত হয় না। 

সমতুল্য র্‌প 'বচার করতে গয়ে যে প্রথম বোশিষ্ট্যাট আমাদের নজরে পড়ে তা 
হচ্ছে এই : ব্যবহার-মল্য মুল্যের (বপরীত হয়েও তার প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। 

পণ্যাটর শরীরী রূপটাই হয়ে দাঁড়ায় তার মুল্য-রূপ ৷ কিন্তু, ভালো করে লক্ষ 
করুন, B নামক যে কোনো পণ্যকে (কোট বা শস্য বা লোহা ইত্যযাাঁদ) এই প্রকার 
সমরুপে স্থাপন শুধু তখনই চলে, যখন A নামক অন্য কোনো: পণ্য (ছট-কাপড় 
ইত্যাদি) তার সঙ্গে মুল্য-সম্পর্ক “নিয়ে দাঁড়ায়, এবং তাও চলে৷ একমাত্র এই সম্পর্কের 
চৌহাদ্দির মধ্যে । যেহেতু কোনো পণ্যই নিজে নিজের সমতুল্য হতে পারে না, পারে 
না এইভাবে তার নিজের অবয়বটাকে দয়ে নিজ মূল্য প্রকাশ করতে, সুতরাং তাকে 
নিজ মুল্যের সমতুল্য হিসেবে অন্য কোনো পণ্য বাছাই করতেই হবে, এবং মেনে 
নিতে হবে নিজ মূল্যের রূপ হসেবে অন্য কোনো ব্যবহার-মুল্য, তথা সেই পণ্যের 
অবয়ব। 

বাস্তব পদার্থ হসেবে, ব্যবহার-মুল্য হিসেবে, পণ্য সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত 
ব্যবস্থা প্রয়োগ করে থাক তার একাট উদাহরণ থেকে এ 'বষয়টি বোঝা যাবে। 
একটা 'চানর চাকা শারণারক জানস বলে একটা ভারী জিনস, সুতরাং তার 
ওজন আছে: কিন্তু এই ওজন আমরা দেখতেও পাই না, স্পর্শ করতেও পার না। 
আমরা তখন এমন নানারকম লোহার টুকরো নিই, যাদের ওজন আগে থেকেই ঠক 
করা আছে । লোহা হসেবে লোহার মধ্যে চানর চাকার চেয়ে আঁতারিক্ত এমন 'কছ্‌ 
নেই যাতে তা ওজন প্রকাশের রূপ ধারণ করতে পারে। তা সত্তেও, চিনির চাকাটা 
এত ওজনের এই 'বষয়টা প্রকাশ করার জন্য আমরা তাকে লোহার সঙ্গে একটা 
ওজন-সম্পর্কের মধ্যে রাঁখ। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে লোহা কাজ চালায় এমন একাঁট 
বস্তুর যা ওজন ছাড়া আর 'কছুর পাঁরচায়ক নয়। সুতরাং লোহার একটা 'নাঁ্দ'চ্ট 
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প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ৮৪ 


পারমাণ চানর ওজনের পারমাপ হসেবে কাজ করে, এবং তা চিনির চাকাটার 
সঙ্গে সম্পার্ক'ত হয়ে মূর্ত ওজনের, ওজন প্রকাশের রূপের পাঁরচায়ক হয়। লোৌহখণ্ড 
এই ভূঁমকা অবলম্বন করতে পারল শুধু এইজন্য যে চান বা অন্য কোনো জানস, 
যার ওজন ‘ঠিক করতে হবে, তার সঙ্গে লোহা একটা সম্পর্কের মধ্যে এসেছে। যদ 
এই উভয়েই ওজন-সম্পন্ন না হত, তা হলে এরা এই রকম সম্পর্কের মধ্যে আসতে 
পারত না, এবং একে অপরের ওজনের পারচয় দিতে পারত না৷ উভয়কেই যখন 
আমরা দাঁড়িপাল্লায় রাখ আমরা: তখন প্রকৃতপক্ষে দোখ যে ওজনের দক থেকে 
উভয়েই এক, এবং সেইজন্যই, উপযুক্ত অনচ্‌পাতে নলে, তাদের ওজনও এক । 
তিক যেমন লোঁহখণ্ডাট ওজনের বাটখারা {হসেবে চিনির চাকাটির সম্পর্কে শুধ 
ওজনেরই পাঁরচয় দেয়, সেই প্রকার আমাদের মল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোট নামক 
বাস্তব পদার্থাট ছট-কাপড়ের সম্পর্কে শুধু মল্যেরই পাঁরচয় দেয়। 

অবশ্য, এখানেই উপমার শেষ চানর চাকার ওজনের পারচয় দিতে গয়ে লোহার 
টুকরোট উভয়ের ভিতর সমভাবে বর্তমান এমন একটি প্রাকৃতক সত্তার, যথা তাদের 
ওজনের পাঁরচয় প্রকাশ করে; কিন্তু ছট-কাপড়ের মুল্যের পাঁরচয় দিতে গিয়ে কোট 
প্রকাশ করে উভয়ের একটি অপ্রাকতক সত্তা, নিছক একট সামাজিক জিনস, 
অর্থাৎ, তাদের ম্‌ল্য। 

যেহেতু ছট-কাপড়ের মতো কোনো একাঁট পণ্যের মূল্যের আপেক্ষক রূপ 
সেই পণ্যটির মূল্য প্রকাশ করে তার বস্তু ও সত্তা থেকে একেবারে পৃথক একাট 
সত্তা রূপে, দনম্টান্তস্বরূপ, কোটের মতো একটা জানস হসেবে, সেইহেতু আমরা 
দেখতে পাই যে এই অ্ভব্যাক্তটাই ইাঙ্গত দেয় যে এর তলায় কোনো সামাজক 
সম্পর্ক রয়েছে৷ মুল্যের সমতুল্য রুপের ব্যাপারাট হল সম্প্ণ উল্টো । এই রূপের 
সারমর্মই এই যে বাস্তব পণ্যাটই -- কোটাটই -- অবিকল নিজ মুর্তিতে মুল্যের 
পাঁরচয় প্রদান করছে এবং প্রকাঁত নিজেই তাকে মনল্য-রূপাঁট দান করেছে। অবশ্য, 
এ কথা শুধু ততক্ষণই খাটে, যতক্ষণ এমন একাট মল্য-সম্পর্ক থাকছে, যার ভিতর 
কোট ছট-কাপড়ের মুল্যের সমতুল্য হয়ে দাঁড়য়েছে।* অবশ্য, যেহেতু কোনো একটি 
জানসের অভ্যন্তরীণ সত্তা, তার সঙ্গে অন্য জিনসের যে সম্পর্ক আছে তার ফলে 
গজায় না, সেই সম্পর্কের মধ্যে কেবলমাত্র তার প্রকাশ ঘটে, কাজেই মনে হয় প্রকাত 


* হেগেল যাকে বলছেন প্রাতফলন-সত্তা সাধারণভাবে সেই সমস্ত সম্পর্কের পারচয়গুলি বড়ই 
অজ্ভুত এক শ্রেণীর জিনিস। উদাহরণস্বরূপ, একজন লোক রাজা হয় শুধু এইজন্য যে অন্য 
কয়েকজন লোক তার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত । উলটে, তারা মনে ভাবে যে তারা প্রঙ্জা কারণ 
উনি রাজা। 
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যে হিসেবে কোটকে তার ওজনের ধর্ম এবং আমাদের শরার গরম করবার ক্ষমতা 
দয়েছে, সেই হসেবেই তাকে 'দয়েছে মূল্যের সমতুল্য রূপ হবার গুণ, সরাসাঁর 
বানময়ের যোগ্যতা । এইজন্যই মুল্যের সমতুল্য রুপের মধ্যেকার হে'য়ালময় 
চারত্রাট বুর্জেোয়া অর্থশাস্ত্রীার নজরে পড়ে না যতক্ষণ না তা পাঁরপর্ণ ববকাশত 
অবস্থায় অর্থরূপে তার সামনে হাজর হয়। তান তখন সোনা এবং রুপোর 
হে'য়ালময় চারত্রাট ব্যাখ্যা করে উাঁড়য়ে দিতে চান, তাদের স্থানে কম চাকাঁচক্যময় 
পণ্য বাঁসয়ে এবং কোনো না কোনো সময়ে যে সমস্ত সম্ভাব্য পণ্য মূল্যের সমতুল্যের 
কাজ করেছে, নিত্যনতুন পারতূপ্ত সহকারে তার তালিকা আবৃত্তি করে। এ সন্দেহ 
তাঁর একটুও হয় না যে আমাদের সমাধানকল্পে তুল্যমূল্যার্থক রুপের হে'য়ালাট ২০ 
গজ ছট-কাপড়=১ কোট, এই সরলতম মনল্য পারচয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত হয়ে রয়েছে। 
যে পণ্যের মূর্ত রূপাঁট মুল্যের সমতুল্যের কাজ করে, তা বিমূর্ত মনয্ষ্য-শ্রমের 
বস্তুরূপ এবং সেই সঙ্গে কোনো একট ব্যবহারযোগ্য মূর্ত শ্রমের ফল । কাজেই, 
এই মূর্ত শ্রমই হয়ে ওঠে বিমূর্ত সনমষ্য-শ্রম প্রকাশের মাধ্যম । একাঁদকে, কোট যাঁদ 
বিমূর্ত মননুষ্য-শ্রমের মূর্ত রৃপ ছাড়া আর কিছু না হয়, তা হলে অন্যাঁদকে যে 
দার্জর কাজ প্রকৃতপক্ষে এর ভিতর মূর্ত হয়ে আছে তা সেই বিমূর্ত মনম্ষ্য-শ্রমের 
রূপায়ণের আধার ছাড়া আর 'কছু নয়। ছিট-কাপড়ের মূল্য প্রকাশ করতে (গয়ে 
দর্জির কাজের যে উপযোগতার পাঁরচয় পাওয়া যায় তা পোশাক-পাঁরচ্ছদ তোরর 
নয়, তা এমন একটা জানিস তোঁরর যাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই চনতে পাঁর মল্য 
বলে, সুতরাং ঘনীভূত শ্রম বলে. কিন্তু এই শ্রম এবং ছিট-কাপড়ের মুল্যের (ভিতর 
রৃপায়ত শ্রম অঁভন্ন। এই রকমভাবে, মল্যের দর্পণ {হসেবে কাজ করতে হলে 
দার্জর শ্রমের মধ্যে সাধারণ মন;ষ্য-শ্রম হওয়ার বিমূর্ত গূুণাট ছাড়া অন্য কিছ; 
প্রাতফালত হলে চলবে না। 
কাজেই উভয়ের ভিতরই মনবষ্য-শ্রম সাধারণ গুণর্‌পে রয়েছে, সেইজন্য কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে, যেমন মূল্য উৎপাদনের ব্যাপারে তাদেরকে শুধু এই দিক 'দয়েই 
{বচার করতে হয়। এতে রহস্যময় ‘কছু নেই । কজ্ভু মুল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ ববপরীত হয়ে দাঁড়ায় । উদাহরণস্বরূপ এ ব্যাপারটি কেমন করে প্রকাশ করা 
যেতে পারে যে বয়নকর্ম ছট-কাপড়ের ম্‌ল্য সৃষ্ট করে থাকে বয়নের গুণে নয়, 
সাধারণ মন্‌ষ্য-শ্রম হওয়ার গুণে? তা করা যায়, কেবলমাত্র বয়নের পাল্টা দিকে 
শ্রমের এমন আর একটা 'বাশিষ্ট রূপ (এক্ষেত্রে দার্জর কাজ) খাড়া করে, যা বয়ন 
থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্যের সমতুল্য হতে পারে। ক যেমন কোটের অবয়বটা 
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সরাসাঁর মুল্যের পাঁরচয় ধারণ করোঁছল, সেইরকম শ্রমের একটা বাশষ্ট রপ, দার্জ'র 
কাজ সাধারণ বমূর্ত মননষ্য-শ্রমের প্রত্যক্ষ এবং সৃস্পষ্ট মূর্ত রূপ নয়েছে। 

অতএব, সমতুল্য রূপের দ্বিতাঁয় বিশেষত্ব এই যে মর্ত শ্রম রুপেই তার 
{বপরাীত, বিমূর্ত মনয্ষ্য-শ্রম আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 

কন্তু যেহেতু এই মূর্ত শ্রম, আলেচ্য ক্ষেরে দার্জর কাজ, আঁভন্ন মনবয্য-শ্রমের 
সাধারণ প্রকাশ এবং সরাসাঁর আঁবাশষ্ট শ্রম বলেই তকে চেনা যায়, সৃতরাং এই 
শ্রম অন্য যে কোনো ধরনের শ্রমের সঙ্গেই আঁভন্ন বলে ধর্তব্য, কাজেই ছিট-কাপড়ের 
মধ্যে যে শ্রম অঙ্গীভূত হয়ে আছে তারও সঙ্গে তা অভন্ন । ফলত যাঁদও অন্যান্য 
সর্বপ্রকার পণ্য উৎপাদক শ্রমের মতো এই শ্রমও পথক পথক ব্যাক্তর শ্রম, তথাপি 
সেই সঙ্গে তার চাঁরত্র প্রতাক্ষভাবে সামাঁজক বলে পাঁরগাণত। সেইজন্যই এই 
শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য সরাসাঁর অন্য যে কোনো দ্রব্যের সঙ্গে বানময়যোগ্য। তা হলে 
আমরা পাচ্ছ সমতুল্য রৃ্‌পের তৃতীয় বিশেষত্ব যথা, লোকের ব্যাক্তগত শ্রম তিক 
তার বিপরীত রূপ অর্থাৎ শ্রমের প্রত্যক্ষ সামাজিক রুপ ধারণ করে। 

সমতুল্য রূপের শেষ দ;ঁট {বশেষত্ব আরও সহজবোধ্য হয় যদি আমরা ফিরে 
যাই সেই মহান [চন্তানায়কের কথায়, যান সর্বপ্রথম বহুাঁবধ র্‌প বিশ্লেষণ 
করোছলেন, তা সে যারই হোক, চিন্তার, সমাজের অথবা প্রকবতর, এবং এ সবের 
মধ্য মল্যের রূপও ছিল । আমি আরিস্তুতলের কথা বলাঁছ। 

প্রথমত, তান পারষ্কারভাবেই এই 'সদ্ধান্ত টেনেছেন যে মনল্যের সরল রুপাটই 
ক্রমবিকাশস_ত্রে উন্নত স্তরে পেঁঁছে পণ্যের অর্থ রুপ ধারণ করে, অর্থাৎ এই সরল 
রূপটি হচ্ছে এলোমেলো ভাবে বাছাই করা অন্য কোনো পণ্যের মারফৎ একাঁট 
পণ্যর মূল্য প্রকাশ, কারণ {তান বলেছেন = 


৫ 'বদ্ছানা=১ বাড় (WAtvat TEVTE QvTi oOlxilac) 

আর 

৫ বছানা=এত পরিমাণ অর্থ 

(KAtivat TEVTE QVTL... O0OU al TEVTE XA Ival). 

এর একটাকে অপরাঁট থেকে পৃথক বলে 'ববেচনা করা চলে না। 


{তান আরও দোখয়েছেন যে, যে মল্য-সম্পর্ক থেকে এই রাশিমালার উৎপত্তি 
তা থেকে দাঁড়ায় এই যে গ্‌ণগতভাবে বাড়টিকে (বিছানার সমান হতে হবে, এবং 
এইরকম সমান না হলে, এই দ্‌াঁট স্পষ্টত ভিন্ন (জিনসের মধ্যে প্রমেয় পারমাণের 
[দিক থেকে তুলনা হতে পারে না । তান বলেছেন, ‘সমানে সমানে ছাড়া (বানময় হয় 
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না এবং প্রমেয়তা না থাকলে সমান সমান হয় না’ (০৬7’ {66t॥5 un oudns 
Svuuetpiac) ! তান অবশ্য এইখানেই থেমে গেছেন এবং মল্য-র্‌পের আর 
কোনো 'বশ্লেষণ দেন ি। 'যা হোক, এরকম ভিন্ন ভন্ন জিনসের পক্ষে বাস্তবে 
প্রমেয় হওয়া অসম্ভব' (7 uv ০১v &An৪৷৫ ৫৪৬৮০৫7০৮), অর্থাৎ গৃণগতভাবে 
সমান হওয়া অসম্ভব । এরকম সমতা তাদের প্রকৃত চারত্রের বিরোধী, ফলত তা হচ্ছে 
কেবল ‘কাজ চালাবার মতো একাঁট যেমন-তেমন ব্যবস্থা ।'* 

অতএব আ'রস্তুতল নিজেই আমাদের বলেছেন কণ তাঁর পরবর্তী বিশ্লেষণের 
পথরোধ করে দাঁড়য়োছল; তা হচ্ছে মল্য সম্পর্কে কোনো ধারণার অভাব। সেই 
সমান জানস কাঁ. কাঁ সেই সাধারণ দ্রব্যাট, যা একাট বাড়র মাধ্যমে বছানার 
মূল্যপ্রকাশ করায়? আ'রস্তুতল৷ বলছেন যে, ‘সত্য সত্যই’ এরকম “জানস থাকতে 
পারে না।' এবং কেন পারে না? বিছানা এবং বাড় এই উভয়ের মধ্যে যা সত্য 
সত্যই সমান তারই পাঁরচয়দানকারী {হসেবে, ঘরের মধ্যে এমন একটা জানস জে 
আছেই যা 'বছানার সঙ্গে তুলনায় সমান। এবং সেই জানসটি হচ্ছে -- মনুয্য-শ্রম। 

পণ্যের উপরে মুল্য আরোপ করা মানেই যে সর্বপ্রকার শ্রমকেই সমান মনুষ্য- 
শ্রম রূপে এবং কাজেকাজেই সমগুণান্বত শ্রম-রূপে প্রকাশ করা, একথা বুঝবার 
পথে আ'রস্ততলের পক্ষে বাধাস্বরূপ ছিল একাট জরুরী তথ্য। গ্রীক সমাজের 
ভিত্তি (ছিল দাসত্ব, এবং সেইজন্যই মানুষের এবং তাদের শ্রমশক্তির বৈষম্য ছিল 
তার চ্বাভাঁবক বাঁনয়াদ ৷ যেহেতু সমস্ত শ্রমই সাধারণভাবে মনন্ষ্য-শ্রম, সেই হেতু 
এবং সেই হসেবেই, সর্বপ্রকার শ্রমই সমান এবং পরস্পরের প্রাতরূপ, এই হল 
মুল্য প্রকাশের গৃপ্ত রহস্য; কিনু মাননষ মানুষের সমান এই ধারণা যতক্ষণ না 
জনতার মনে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় ততক্ষণ সে রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন 
করা যায় না। আর সেটা শুধু সেই সমাজেই সম্ভব যেখানে শ্রমদ্বারা উৎপন্ন রাশি 
রাশ দ্রব্যসম্ভার পণ্যরূপ ধারণ করে এবং যার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের 
মৃখ্য সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় পণ্যের মালকদের পারস্পারক সম্পর্ক । আ'রস্ততলের 
প্রাতভার দেদীপ্যমানতা এখানেই যে তান পণ্য মুল্য প্রকাশের ভিতর সমতার 
একটা সম্পর্ক আ'ঁবষ্কার করোছলেন। 'কম্তু (তাঁন যে সমাজে বাস করতেন তার 
বাশষ্ট অবস্থাই এই সমতার মূলে ‘সত্য সত্যই’ কী আছে তা আবিষ্কার করবার 
পথে তাঁর অন্তরায় হয়োছল। 


* Aristotelis opera ex recensione Immanuelis Bekkeri. Tomus IX. Oxonii, 


1837, PP. 99, 100. এই বইয়ে আরিস্ততলের ‘ননকোমাখের নণীতিশাস্ত্’ রচনা থেকে মার্কস 
এখানে উদ্ধৃত দিয়েছেন। -- সম্পাঃ 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ৮৮ 


৪। মুল্যের প্রাথামক রুপের সামাগ্রক বিচার 


কোনো পণ্য-মল্যের প্রাথামক রূপ এমন একাঁট সমীকরণের মধ্যে বিধৃত থাকে 
যা ভন্ন ধরনের আরেকটি পণ্যের সঙ্গে তার মনল্য-সম্পর্ক প্রকাশ করে; অথবা 
তা বধৃত থাকে সেই পণ্যাটর সঙ্গে তার (বিনিময়-সম্পর্কের মধ্যে । A পণ্যের মূল্য 
গুণগতভাবে প্রকাশত হচ্ছে এই তথ্য দ্বারা যে B পণ্যের সঙ্গে তা সরাসার 
বানময়যোগ্য। তার মূল্য পাঁরমাণগতভাবে প্রকাশত হচ্ছে এই তথ্য দ্বারা যে 
B-র একাট নিার্দষ্ট পাঁরমাণের সঙ্গে A-র একটি নির্দিষ্ট পাঁরমাণ 'বানময়যোগ্য । 
অর্থাৎ কিনা, পণ্যের মূল্য স্বতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট সত্তায় প্রকাশমান হয় “ঁবানময়- 
মুল্যের’ রূপ ধারণ করে। যখন এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আমরা মামুল'ভাবে 
বলোঁছলাম যে পণ্য একাধারে ব্যবহার-মুল্য এবং 'বানময়-মূল্য তখন আমরা 
আসলে ভুল বলোঁছলাম। পণ্য হল একাঁট ব্যবহার-মল্য বা উপযোগ দ্বব্য এবং 
একাঁট ‘মল্য'। পণ্য এই 'দ্বাবধরূপে তখনই আত্মপ্রকাশ করে, যখন তার মনল্য 
একাঁট স্বতন্র রূপ -- অর্থাৎ 'বানময়-মুল্যের রূপ ধারণ করে। ভিন্ন ধরনের 
আরেকাঁট পণ্যের সঙ্গে ম্‌ল্য বা বানময়ের সম্পর্কে উপস্থাপত না হলে বিচ্ছিন্নভাবে 
কোনো পণ্য কখনো এই রূপ ধারণ করে না । এটা যাঁদ আমাদের জানা থাকে তখন 
এ ধরনের প্রকাশভাঙ্গতে কোনো ক্ষাত হয় না; বরং সংক্ষপ্তাকারে কথাটা প্রকাশ 
করার সুাবধা হয়। 

আমাদের বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে যে কোনো একাট পণ্যের ম্‌ল্য কোন 
রুপে প্রকাশত হবে তা নির্ভর করে পণ্য-মল্যের প্রক্কাতর উপর, মুল্য কিংবা 
তার পাঁরমাণ 'বানিময়-মুল্যের প্রকাশভাঙ্গর উপর নির্ভার করে না! এই ভুলই 
করেছেন বাঁণজ্যবাদীরা এবং ফেোরিয়ে, গানিল_* প্রভূত তাঁদের আধুনিক পুনঃপ্রবক্তারা, 
আবার ঠিক তাঁদের বপরীত, বা'স্তয়াদের মতো স্বাধীন বাণিজ্যের আধ্ননক 
ফোঁরওয়ালারা ৷ বা'ণজ্যবাদীরা (বিশেষ জোর 'দয়ে থাকেন মূল্য প্রকাশের গুণগত 
দিকটার উপর, ফলত পণ্যের সমতুল্য রবৃপের উপর, এই সমতূল্য রুপের পূর্ণ 
পারণাত হল অর্থ । অপরদিকে অবাধ বাণজ্যের আধুনিক ফোরওয়ালারা সবচেয়ে 
বোশ জোর দেন আপেক্ষক মল্য-রৃপের পাঁরমাণগত দকটার উপর, কারণ যে 


* বদ্ধতীয় জার্মান সংগ্করণের ট'ঁকা। F.L.A. Ferrier (sous-inspecteur des 
douanes). Du Gouvernement considéré dans ses rapports avec le commerce. 
Paris, 1805; Charles Ganilh. Des Systemes de Economie Politique, 2éme cd. 
Paris, 1821. 


অধ্যায় ১। = পণ্য ৮৯ 


কোনো উপায়ে জানস তাদের ছাড়তেই হবে। তার ফলে ওদের পক্ষে শুধু এক 
পণ্যের সঙ্গে অপর পণ্যের বানময়ঘাটত সম্পর্ক প্রকাশের মাধ্যমে তথা দৈনিক 
চলাত দামের তালিকার মধ্যে ছাড়া আর কোথাও ম্‌ল্যও নেই, মূল্যের পাঁরমাণও 
নেই । লম্বার্ড স্ট্রীটের [১৪] ঘোলাটে ধারণাগ্‌নলকে পাণ্ডত্যের পাঁলশ 'দয়ে 
মস্‌ণ করে সাজাবার ভার নিয়েছিলেন ম্যাক্ালওড্‌; তান হচ্ছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
বা'ণজ্যবাদ এবং আলোকপ্রাপ্ত অবাধ বাণিজ্যের ফোঁরওয়ালা, এই দুয়ের সফল 
সঙ্গমে উৎপাদিত সংকর সন্তান। 

B-র সঙ্গে A-র মুল্য-সম্পর্ক প্রকাশের সমীকরণের মধ্যে B-র সাহায্যে 4- 
মূল্য প্রকাশ করার ব্যাপারটা তাঁলয়ে বিচার করে আমরা দেখোঁছ যে, এঁ সম্পর্কের 
ভিতর A-র দেহরুপটা কেবলমাত্র ব্যবহার-মল্যস্বরূপ দেখা দেয়, B-র দেহরুপট। 
দেখা দেয় কেবলমাত্র মূল্যের রূপ বা দিক হসেবে। তাই প্রাত পণ্যের মধ্যে 
ব্যবহার-মৃল্য এবং মল্য, এই দ;য়ের ভতর যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য 
আছে তা বাহ্যত গতা হয় যখন এই দুইটি পণ্য এমন একটি বিশেষ 
পারস্পারক সম্পর্কে উপস্থাপত হয় যে, যার মুল্য প্রকাশত হয়েছে সে সরাসার 
হাজির হয় কেবলমান্র ব্যবহার-মুল্যরুপে আর যার সাহায্যে ওর মুল্য প্রকাশত 
হয়েছে সে সরাসাঁর হাজির হয় মাত্র বানময়-মুল্য রবপে । সুতরাং কোনো একাঁট 
পণ্যের প্রার্থামক মুল্য-র্‌প হচ্ছে সেই প্রার্থামক রূপ যাতে পণ্যের ভিতরকার 
ব্যবহার-মুল্য এবং মল্য এই দুয়ের বৈপরীত্য আত্মপ্রকাশ করে। 

সমাজের প্রত্যেক অবস্থাতেই শ্রমজাত প্রত্যেকাট দ্রব্যই এক একাঁট ব্যবহার- 
মূল্য; কিজু এঁ দ্রব্য পণ্যে পারণত হয় সমাজ 1বকাশের একটি নাদষ্ট এতিহাসিক 
যুগে, যেমন, যে যুগে কোনো একট ব্যবহারযোগ্য দুব্যের উৎপাদনে ব্যায়ত শ্রম 
প্রকাশত হয় সেই পণ্যের একাট ‘বিষয়গত' গুণ আকারে, অর্থাৎ তার মনল্য- 
আকারে। সুতরাং কথাটা দাঁড়াল এই যে একই সঙ্গে প্রার্থামক মল্য-রূপ হচ্ছে 
শ্রমজাত দ্রব্যের পণ্য-রূপের প্রার্থামক অবস্থা, এবং ক্রমশ এই সমস্ত দ্রব্য সেই মারায় 
পণ্যে র্‌পাস্তারত হয়, যে মাত্রায় মুল্য-র্‌প হয় বিকাশত । 

প্রথম দৃচ্টিতেই মুল্যের প্রাথামক রুপের দুর্বলতা আমরা অনভব কারি: 
এই প্রার্থামক রূপাঁট হচ্ছে একটা অঙ্কুর মান, এর অনেক রূপান্তর ঘটার পর 
তবেই এটা তার পরিণত মার্ততে - দাম আকারে আবির্ভূত হবে। 

B নামক অন্য যে কোনো পণ্যের মারফত A পণ্যের ম্‌ল্য প্রকাশ দ্বারা কেবলমাত্র 
A-র মুল্যের সঙ্গে তার ব্যবহার-মল্যের পার্থক্য সমাচত হয়, কাজেই তার ফলে 
A-কে মানৰ অন্য একাঁট ভিন্ন রকমের পণ্য B-র সঙ্গে (্বানময়-সম্পর্ক দিয়ে য,ক্ত 


প্রথম ভাগ । - পণ্য এবং অর্থ ৯০ 


করা হয়ে থাকে; কজ্জু তখনো সমস্ত পণ্যের সঙ্গে A-র গুণগত সমানতা এবং 
পাঁরমাণগত অনুপাত প্রকাশত হয় না। পণ্যের প্রাথামক আপেক্ষিক ম্‌ল্য-রূপের 
সঙ্গে সং'শ্রিচ্ট থাকে সমতুল্য রৃপে বর্তমান মান্র অপর একাঁট পণ্য । এইভাবে, ছট- 
কাপড়ের আপে'ক্ষক মুল্য প্রকাশ করবার সময় কোট ধারণ করছে সমতুল্য রুপ, 
{কংবা সে সরাসার বনিময়যোগ্য হচ্ছে অন্য একট মাত্র পণ্য, ছিট-কাপড়ের সঙ্কে। 

তা হলেও মল্যের প্রাথামক র্‌প সহজ উত্তরণের ভিতর দিয়ে তার পূর্ণতর 
রূপ প্রাপ্ত হয়। এ কথা সত্য যে প্রাথামক রূপের মাধ্যমে, A পণ্যের মূল্য প্রকাশত 
হয় অন্য একটিমাত্র পণ্যের সাহায্যে । কজুু সেই অপর পণ্যাট কোট, লোহা, শস্য 
অথবা যে কোনো অন্য পণ্য হতে পারে। সুতরাং A-র ম্‌ল্য এই সমস্ত ভিন্ন 
ভিন্ন পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কত করে প্রকাশ করলে আমরা একই পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রাথামক মল্য-রূপ পাই ।* এ রকম প্রার্থামক মল্য-রূপ ততগ্লই হতে পারে 
যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য পাওয়া যায়। কাজেই, এA-র ম্‌ল্যের একাঁট বিচ্ছন্ন রূপকে 
সেই মুল্যের বিভন্ন প্রাথামক রুপের একাঁট রাশিমালায় পারণত করা যেতে পারে, 
এবং তাকে যথেচ্ছ দাঁ্ঘ করা চলে। 


খ। মূল্যের সামাগ্রক অথবা সম্প্রসারত রূপ 


A পণ্যের 2=B পণ্যের ॥, অথবা=0 পণ্যের ৮, অথবা=D পণ্যের v, অথবা=E* 
পণোর *, অথবা=ইত্যাদি 


(২০ গজ 'ঁছট-কাপড়=১ কোট, অথবা=১০ পাউণ্ড চা, অথবা=৪০ পাউণ্ড কাঁফ, অথবা=১ 
কোয়ার্টার শস্য, অথবা=২ আউন্স সোনা, অথবা=ই টন লোহা, অথবা= ইত্যাদি) 


১। মল্যের সম্প্রসারত আপোক্ষক রূপ 


যে কোনো একটিমাত্র পণ্যের মুল্য, যেমন ছিট-কাপড়ের মুল্য, এখন পণ্যজগতের 
অন্যান্য অসংখ্য পদার্থের মাধ্যমে প্রকাশত হয়। অন্য প্রত্যেকটি পণ্য এখন ছট- 
কাপড়ের মুল্যের দর্পণস্বরূপ ।** এইভাবেই মুল্য সর্বপ্রথম অভিন্ন মনবষ্য-শ্রমের 

* দদ্বত'য় জার্মান সংস্করণের ট'াঁকা। দ্‌ণ্টান্তস্বরূপ, হোমারের রচনায় একট সামগ্রীর মূল্য 
প্রকাশ করা হয়েছে এক প্রস্ত ভিন্ন (ভিন্ন জিনসের মাধ্যমে 

** এইজন্য িট-কাপড়ের মল্য যখন কোটের মাধ্যমে প্রকাশত হয়, তখন আমরা বলতে 
পার ছট-কাপড়ের কোট-মল্য, যখন তা শস্যের মাধ্যমে প্রকাশত হয় তখন বলতে পার শসা- 
মূল্য, ইত্যাদ। এইরকম প্রত্যেকাট রাশর মানে এই যে কোট, শস্য প্রভূাতির ব্যবহার-মুলোর 
মাধ্যমে ছিট-কাপড়ের মল্য প্রকাশত হয়েছে। “বিনিময়-সম্পর্কের মধ্যে প্রাতভাতত যে কোনো 
পণ্যের মলাকে আমরা তার. . শস্য-মল্য বস্র্র-মল্যনামে, অর্থাৎ যখন যে পণ্যের সঙ্গে তার মূল্যের 


অধ্যায় ১ = পণ্য ৯১ 


সংহাঁতর আকারে নিজস্ব প্রকৃতরূপে আ'বর্ভুত হয়। কারণ, যে শ্রম থেকে 
তার উৎপত্তি তা এখন স্পষ্টভাবে অন্য যে কোনো ধরনের শ্রম থেকে অভিন্ন আকারে 
দেখা দিল, তা সে দর্জির কাজ, হল চালনা, খাঁন খনন প্রভাতি যাই হোক না কেন; 
আর তার ফলে কোট, শস্য, লোহা অথবা সোনা যে কোনো দ্রব্যেই তা উশুল হয়ে 
থাক না কেন। ছট-কাপড় এখন তার নিজস্ব মুল্যের র্‌প হসেবে কেবল একাট- 
মাৱ পণ্যের সঙ্গে নয়, সমগ্র পণ্যজগতের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাঁতয়েছে। পণ্য 
{হসেবে এখন সে সেই জগতের নাগরিক । সেইসঙ্গে, মূল্য সমাক'্রণের অন্তহীন 
রাশমালার মধ্যে এই তাৎপর্য নিহিত আছে যে, পণ্যের মল্য যে রুপ, যে প্রকার 
বা যে ব্যবহার-মল্যের মাধ্যমেই প্রকাশত হোক না কেন তাতে তার কোনো 
ইতরাবশেষ ঘটে না। 

২০ গজ '{ছট-কাপড়=১ কোট, এই প্রথম রুপের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঁরমাণ দুটি 
{বশেষ দ্রব্যের বানিময়কে একটা আকাস্মক ঘটনা বলে মনে করাটা কিছুই বাচন 
নয়। কন্তু পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় র্‌পঁ্ট দেখেই এই আকাঁস্মক র্‌পটা যে পটভূমির 
দ্বারা নিয়ান্রত হচ্ছে এবং যা তার থেকে ম্‌লগতভাবে ভিন্নচারত, আমরা তৎক্ষণাৎ 
উপলন্ধ কার । fছিট-কাপড়ের মুল্য কোট, কাঁফ, লোহা অথবা সংখ্যাহীন ভিন্ন 
ভিন্ন যে পণ্যের মাধ্যমেই প্রকাশত হোক, আর এসব পণ্য যত ভিন্ন ভিন্ন মাঁলকেরই 
সম্পত্ত হোক তাতে তার পারমাণের কোনো তারতম্য ঘটে না৷ দুটি বিশেষ বশেষ 
পণ্য-মালকের {ভিতরকার আকাঁস্মক সম্পর্ক তখন আর থাকে না। এ কথা তখন 
পারচ্কার হয়ে যায় যে, বিভন্ন পণ্যের বিনিময়ের দ্বারা তাদের ম্‌ল্যের পরিমাণ 
নিয়ান্ত হয় না, বরং পণ্যগুনললের মুল্যের পাঁরমাণ দ্বারাই তাদের 'বনিময়ের 
অন;পাত নিয়ন্ত্ৰত হয়। 


তুলনা করা হয় সেই পণ্যের নামে, আঁ্ভাহত করতে পাঁর; কাজেই মূল্য আছে হাজাব রকমের, 
যত রকমের পণ্য আছে তত রকমের, সব মল্যই সমানভাবে প্রকৃত, আবার সমানভাবেই নামিক'’ 
(A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value; 
chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his followers. By the 
Author of Essays on the Formation etc. of Obinions. London, 1825, p. 39)! 
এই পুস্তকের অনামা লেখক, স. বেইলী, যরি বই তখন লণ্ডনে বেশ সোরগোল সৃষ্টি করোছল, 
ধবে নয়োছলেন যে এইভাবে একই ম্‌ল্যের বহহ আপোশক্ষক র্‌প দোঁখয়ে তান প্রমাণ করে 
ফেলেছেন যে মুল্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা অসম্ভব। তাঁর মৃতটা যতই সংকাঁর্ণ হোক না কেন, 
তথাপ তান যে রিকার্ডোর তত্ত্বের কয়েকাট গুরৃতর ত্রুটি ধরে ফেলেছিলেন তা বোঝা যায় এই 
দেখে যে রিকার্ডোর মতাবলম্বারা ঘোরতর শত্রুতাব মনোভাব 'নয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। 
উদাহরণস্বরূপ, দচ্টব্য Westminster Review | 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ৯২ 


২। বিশেষ সমতুল্য রূপ ' 


কোট, চা, শস্য, লোহা প্রভূত প্রত্যেকাট পণ্য ছিট-কাপড়ের মূল্য প্রকাশে 
এক একট সমতুল্য রূপ হিসেবে বিদ্যমান, সৃতরাং তা এমন একাঁট জানস যাকে 
বলে মুল্য । এই সমস্ত পণ্যের প্রত্যেকাটরই শরারী রূপ একাঁট বিশেষ সমতুল্য 
রুপ, বহু সমতুল্য রুপের অন্যতম । সেইরকম, যে সমস্ত বহুঁবধ মুর্ত উপযোগী 
ধরনের শ্রম এইসব (ৱাভিন্ন পণ্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে সেসবও একই অভন্ন 
মনুষ্য-শ্রমের বাস্তবায়ন বা বাঁহঃপ্রকাশের এতগ্‌্ল ভিন্ন (ভিন্ন রূপ । 


৩। ম্‌ল্যের সামাগ্ুক অথবা সম্প্রসারত রৃ্‌পের ত্রযাট 


প্রথমত, মল্যের আপো'ক্ষক প্রকাশাট এখানে অসম্পর্ণ, কেননা ম্‌ল্য প্রকাশের 
মাধ্যমের কোনো শেষ নেই । মল্যের প্রত্যেকাট সমীকরণ যে মুল্যের এক একট 
যোগস্‌ত্র তার পারাধ িত্যই বার্ধত হয় নিত্য নতুন পণ্যের আবির্ভাবের ফলে 
মূল্য প্রকাশের নিত্য নতুন আধার উদ্ভূত হওয়ায় । দ্বিতীয়ত, তা হল মুল্যের ভিন্ন 
ভিন্ন স্বতন্ত্র অভিব্যাক্তর একখান বহুবর্ণ মোজাইক। সর্বশেষে, যাঁদ প্রত্যেকাট 
পণ্যের আপোক্ষক মূল্য পালাক্রমে এই সম্প্রসারত রুপের মধ্যে প্রকাশত হয়, যা 
হতে বাধ্য, তা হলে আমরা তার প্রত্যেকাটর জন্য পাচ্ছ এক একাট পৃথক আপো'ক্ষক 
মুল্য-রূপ এবং এইভাবে তোর হচ্ছে ম্‌ল্য আঁভব্যাক্তর এক অন্তহীন রাশমালা। 
সম্প্রসারত আপেক্ষক মুল্যের ত্রুটিগ্নবল অন্মরূপ সমতুল্য রুপের মধ্যে 
প্রাতফালত ৷ যেহেতু প্রত্যেকাট ভিন্ন ভিন্ন প্রণ্যের দেহরুপ অন্যান্য অসংখ্য সমতুল্য 
রূপের মধ্যে একাট, সুতরাং মোটের উপর আমরা পাচ্ছ মুল্যের শুধু কতকগ্যাল 
টুকরো সমতূল্য রূপ, যার প্রত্যেকটি বাকগ্‌ন্লর ব্যাতরেকী। এই একইভাবে 
প্রত্যেকাট নিদল্ট সমতুল্যের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে আছে যে 'ববশেষ, মূর্ত ও 
উপযোগ ধরনের শ্রম, তাও উপস্থাপত হয় একাঁট বিশেষ ধরনের শ্রম হিসেবেই, 
সাধারণভাবে মনযষ্য-শ্রমের সম্পূর্ণ প্রাতানাধি হিসেবে নয়। এই শ্রমের যথাযথ 
প্রকাশ ঘটছে তার বহুবিধ, বিশেষ, মূর্ত রংপের সমগ্রতার মধ্যে । কিন্তু, সে ক্ষেতে 
এক অনন্ত রাশমালার (ভিতর তার অভিব্যাক্ত সর্বদাই অসম্প্ণ এবং খাঁণ্ডত। 

সম্প্রসারত আপোঁক্ষক মুল্য-রূপ তো আর 'ঁকছুই নয়, শুধ: প্রথমাঁটর মতো 
বহ; প্রা্থামক আপে'ক্ষক রাশ বা সমীকরণের সমাষ্ট । যথা, 


২০ গজ ছট-কাপড়=১ কোট, 
২০ গজ ছট-কাপড়=১০ পাউণ্ড চা, ইত্যাদ 


অধ্যায় ১৷ = পণ্য ৯৩ 


এর প্রত্যেকাটর মধ্যে নিহত আছে তার অন;্‌রুপ 'বপরাত সমীকরণ, 


১ কোট=২০ গজ 'ছট-কাপড়, 
১০ পাউণ্ড চা=২০ গজ 'ছট-কাপড়, ইত্যাঁদ 


বস্তুত, যখন কোনো ব্যাক্ত তার ছিট-কাপড়ের বিনিময়ে অন্যান্য অনেক ঁজানস 
গ্রহণ করে এবং এইভাবে তার মল্য প্রকাশ করে অন্যান্য অনেক পণ্যের মাধ্যমে, 
তখন দ্বভাবতই দাঁড়ায় এই যে শেষোক্ত পণ্যসম্‌হের বিভিন্ন মালিক তাদের 
নিজ নিজ পণ্যের বানময়ে ছট-কাপড় গ্রহণ করছে এবং ফলত তাদের বাভিন্ন 
পণ্যের মূল্য প্রকাশ করছে ছট-কাপড় নামে পাঁরা'চিত একই তৃতীয় পণ্যের মাধ্যমে । 
সুতরাং, আমরা যাঁদ এখন ২০ গজ 'ছট-কাপড়=১ কোট, অথবা=১০ পাউণ্ড চা, 
অথবা=ইত্যাদ এই রাশিমালাটিকে উলটে দিই, অর্থাৎ কনা এই রাশিমালার মধ্যে 
যে বিপরীত রাশমালা নাহত আছে তা প্রকাশ্য ভাবে উপস্থত কাঁর, তা হলে 
আমরা পাই, 


গ। মুল্যের সাধারণ রূপ 


১ কোট = 
১০ পাউণ্ড চা = 
80 পাউণ্ড কাঁফ = 
১ কোয়ার্টার শস্য = } ২০ গজ 'ঁছট-কাপড় 
২ আউন্স সোনা = 
১/২ টন লোহা = 
A পণ্যের x, ইত্যাদি = ] 


১। মল্য-রূপের পারবার্তত চরিত 


এখন সমস্ত পণ্যই তাদের মনল্য প্রকাশ করছে: ১) সহজে, কারণ একটিমাত্র 
পণ্যের মাধ্যমে; ২) একই প্রকারে, কারণ আঁবকল একই পণ্যের মাধ্যমে । মুল্যের 
এই রূপাোঁট প্রাথামক এবং সর্বক্ষেত্রেই একরকম, সৃতরাং তা সাধারণ । 

ক এবং খ এই রূপগুলি পণ্যের মল্যকে তার ব্যবহার-ম:ল্য বা বস্তুর্‌ূপ থেকে 
গ্বতন্ব একাঁট সত্তা হিসেবে প্রকাশ করারই উপযুক্ত ছিল শুধু। 


প্রথম ভাগ! - পণ্য এবং অর্থ ৯৪ 


প্রথম র্‌প ক-তে 'নিম্নালাখত সমাঁকরণাট আছে:'- ১ কোট=২০ গজ 'ঁছট- 
কাপড়, ১০ পাউন্ড চা=১/২ টন লোহা, ইত্যাদি । কোটের ম্‌ল্য সমাকৃত হচ্ছে 
ছট-কাপড়ের সঙ্গে, চা-এর ম্‌ল্য লোহার সঙ্গে, ইত্যাঁদ। কিন্তু প্রথমে ছট-কাপড় 
এবং পরে লোহার সঙ্গে সমাঁভূত হওয়ার মানে ছট-কাপড় এবং লোহার মতোই 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়া । সুতরাং এ কথা পাঁরচ্কার যে এই রপাঁট দেখা দেয় কার্যত 
শুধু একেবারে শুরৃতেই, যখন শ্রমজাত দ্রব্য আকাঁস্মকভাবে ও মাঝে মাঝে 
বানময়ের দ্বারা পণ্যে পারণত হয় । 

দ্বিতীয় রূপ খ প্রথম র্‌পাটর চেয়ে আরও যথাযথভাবে পণ্যের মল্যের সঙ্গে 
তার ব্যবহার-মল্যের পার্থক্য দোখয়ে দেয়। কারণ সেখানে কোটের মূল্যের সঙ্গে 
কোটের শরীরী রুপের পার্থক্য দেখানো হয়েছে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য আকারে; তার 
সমীকরণ হয়েছে ছিট-কাপড়ের সঙ্গে, লোহার সঙ্গে, চা-এর সঙ্গে, সংক্ষেপে, একমাত্র 
কোটের নিজের সঙ্গে ছাড়া আর সব 'ঁকছুর সঙ্গে । অথচ, এঁ সমস্ত পণ্যের মধ্যে 
সমভাবে বর্তমান মূল্যের সাধারণ প্রকাশ সরাসার বর্জন করা হয়েছে; কারণ, 
প্রত্যেকাট পণ্যের মূল্য সমীকরণে অন্যান্য সমস্ত পণ্যই হাজির হচ্ছে কেবলমাত্র 
সমতূল্য রূপে । অন্যান্য বহু পণ্যের সঙ্গে গবাদ পশু বা অন্য কোনো শ্রমজাত 
দব্যের বানময় যখন আর মাঝে মাঝে নয়, িয়ামিতভাবে হতে থাকে, মল্যের 
সম্প্রসারত রূপ প্রকৃত অর্থে তখনই সর্বপ্রথম দেখা দেয়। 

তৃতীয় এবং সর্বশেষ বকাশপ্রাপ্ত র্‌পাটতে সমগ্র পণ্যজগতের মনল্য প্রকাশত 
হয় শুধু সেই উদ্দেশ্যেই আলাদা করে রাখা একাঁটমাত্র পণ্যের মাধ্যমে, যথা ছট- 
কাপড়ের মাধ্যমে, এবং এইভাবে ছট-কাপড়ের সঙ্গে সেগলের সমানতার সাহায্যে 
আমাদের কাছে সেগ্‌নলর মূল্যকে উপাস্থত করে। ছিট-কাপড়ের মুল্যের সমান 
হওয়ায়, প্রত্যেকাট পণ্যের মূল্যই এখন কেবলমাত্র সেই 'বাশষ্ট পণ্যের ব্যবহার- 
মূল্যের সঙ্গে নিজের পার্থক্য টানে ন, পার্থক্য টেনেছে সাধারণভাবে অন্য সমস্ত 
ব্যবহার-মুল্যের সঙ্গে এবং শুধু সেইজন্যই সমস্ত পণ্যের ভিতরকার সাধারণ 
সত্তারূপে প্রকাশত হয়েছে। এই রুপের মধ্যেই পণ্যসমুহ সর্বপ্রথম সমুচিতভাবে 
মূল্য-রূপে পারল্পারক সম্পর্কে আনীত হয়েছে অথবা 'বানময়-মুল্য রুপে 
প্ৰকাশত হয়েছে। 

আগেকার দ:্ট র্‌প প্রত্যেকাট পণ্যের মনল্য ভিন্ন ধরনের একাটমাত্র পণ্োর 
অথবা এই রকম বহু পণ্যের একট রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করে। উভয় ক্ষেৱেই. 
প্রত্যেকাট পণ্যেরই যেন বশেষ কাজ হল নিজ নিজ মুল্যের এক একাঁট আঁভব্যাক্ত 
খ:জে বের করা, এবং এ কাজ সে সম্পন্ন করছে অন্য কোনো পণ্যের সাহায্য 


অধ্যায় ১৷ = পণ্য ৯৫ 


ব্যাতরেকে। অন্য পণ্যগ্‌্নলর ভাঁমকা হল নাল্ব্য়ভাবে ওর মুল্যের সমতুল্য হসেবে 
হাজর থাকা । মুল্যের সাধারণ তৃতীয় রূপ গ আ'বর্ভুত হচ্ছে সমগ্র পণ্যজগতের 
সমবেত ‘ক্রিয়ার ফলে এবং শুধু তারই ফলে। কোনো একাট পণ্য তার ম্‌ল্যের 
সাধারণ অভিব্যাক্ত লাভ করতে পারে একমান্র তখনই যখন অন্য সমস্ত পণ্য তার 
সঙ্গে একযোগে তাদের নিজ নিজ মনল্য প্রকাশ করে সেই একই সমতূল্যে; এবং 
প্রত্যেকাট নতুন পণ্যকেও ওই পথ অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং এ কথা পাঁর্কার 
যে যেহেতু মল্য হিসেবে পণ্যের আঁস্তত্ব্টাই নিতান্ত ‘সামাঁজক সত্তা’ সৃতরাং তা 
প্রকাশ করা যেতে পারে কেবলমাত্র তাদের সামাগ্রক সামাজিক সম্পর্ক দিয়ে, এবং 
ফলত তাদের মুল্যের রূপাঁটকে অবশ্যই হতে হবে সামাঁজকভাবে স্বীকৃত 
র্‌প। 

সমস্ত পণ্যকে ছট-কাপড়ের সঙ্গে সমান করে দেখানোর ফলে এখন তারা 
সাধারণভাবে মুল্য হিসেবে কেবলমাত্র গুণগতভাবে সমান বলেই প্রকাশ পচ্ছে না, 
প্রকাশ পাচ্ছে এমন মূল্য হিসেবেও, যার পাঁরমাণ এখন তুলনায় । যেহেতু তাদের 
মূল্যের পারমাণ ছিট-কাপড় নামক একটিমাত্র পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, সংতরাং 
তার ফলে সেই পরিমাণও পরস্পরের সঙ্গে তুলনায় হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১০ 
পাউণ্ড চা=২০ গজ 'ছট-কাপড় এবং ৪০ পাউণ্ড কাঁফ=২০ গজ 'ছট-কাপড়। 
সুতরাং ১০ পাউণ্ড চা=8৪০ পাউণ্ড কাঁফ । ভাষান্তরে, এক পাউণ্ড চা-এর মধ্যে 
যত মল্যের সারবন্তু শ্রম আছে, তার এক-চতুৰ্থাংশ আছে ১ পাউন্ড কাফর 
ভতর। 

আপোঁক্ষক মূল্য প্রকাশের সাধারণ রূপাঁটতে সমগ্র পণ্যজগতেরই আপে'ক্ষক 
মুল্য প্রকাশত হচ্ছে একটিমাত্র পণ্যের মাধ্যমে এবং তার ফলে সেই একাট পণ্য, 
অন্য সমস্ত পণ্য থেকে স্বতন্ত্রভাবে, তাদের তুল্যম্‌ল্যের - এখানে ছট-কাপড়ের = 
ভাঁমকা পালন করে সর্বজনীন সমতূল্যে পারণত হচ্ছে। ছট-কাপড়ের দেহরুপ'ট 
এখন অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মুল্যের সাধারণ র্‌প ; কাজেই তা এখন প্রত্যেক পণ্যের 
সঙ্গে সরাসাঁর বানময়যোগ্য হয়ে ওঠে! ছট-কাপড় নামক বনস্তাট এখন সর্বপ্রকার 
মনৃষ্য-শ্রমের সাক্ষাৎ বগ্রহ, গুঁটিপোকার মতো শ:য়ো থেকে প্রজাপাঁতর স্তরে 
পাঁরণত। বস্ত্র বয়ন, বিশেষ '{বশেষ ব্যাক্তর শ্রম, তার ফলে উৎপন্ন হচ্ছে একাঁট 
[বশেষ দ্রব্য, ছিট-কাপড়, সেই শ্রম ফলত সামাজিক চাঁরন্ব লাভ করছে, অন্যান্য 
সর্বপ্রকার শ্রমের সমান বলে গণ্য হচ্ছে। মুল্যের সাধারণ রূপাঁট যে সমস্ত অসংখ্য 
সমীকরণ দিয়ে তোৈঁর সেই সব সমাকরণেই ঁছট-কাপড়ের মধ্যে অঙ্গীভূত শ্রম 
অন্যান্য সমস্ত পণ্যের [ভিতরকার শ্রমের সমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার ফলে বয়ন কার্যাট 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ৯৬ 


পারণত হয়েছে ভেদহ'ন মনব্ষ্য-শ্রমের বাঁহঃপ্রকাশের 'সাধারণ রূপে । এইভাবে, যে 
শ্রম দিয়ে পণ্যের মুল্য গাঁঠত হয় তার শুধু নোতবাচক কাটতেই, যে দিকাঁটতে 
প্রকৃত কর্মের প্রাতাট মূর্ত রূপ ও উপযোগ গুণ থেকে ঁবমূর্তন করা হয় শুধ 
সেই দকাটতেই তাকে উপাস্থত করা হল না, বরং তার নিজস্ব সদর্থ ক প্রকৃঁতাটকেও 
প্রত্যক্ষগোচরভাবে প্রকাশ করানো হল । সাধারণ মুল্য-রূপাট দেখায় যে, সর্বপ্রকার 
বাস্তব শ্রমের চাঁরত্র একই, সবই সাধারণ মন্‌য্য-শ্রম, মানাবক শ্রমশাক্তর ব্যয়। 

শ্রমোংপন্ন সমস্ত দরব্যই সাধারণ মল্য-রপের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় অভিন্ন 
মনুয্য-শ্রমের ঘনীভূত রূপ হিসেবে; সাধারণ মল্য-রূপের গঠন থেকেই এটা 
স্পম্ট প্রাতভাত হয় যে, সাধারণ মনল্য-রূপ সমগ্র পণ্যজগতের সামাঁজক প্রকাশ । 
সুতরাং সেই র্‌পাঁট থেকে এ কথা তর্কাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে, পণ্যজগতে 
সমস্ত শ্রমের চারত্রই এই যে তা মননযষ্য-শ্রম আর এটাই হচ্ছে তার 'বাশষ্ট সামাজক 
চরিত্র । 


২। মূল্যের আপেক্ষক রূপ এবং সমতুল্য রূপের পরস্পরসাপেক্ষ বিকাশ 


যে মান্রায় মল্যের আপো'ক্ষক র্‌প বিকাশত হয়, সমতুল্য র্‌পও বিকাশত হয় 
ঠক সেই মাৰ্ৰায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সমতুল্য র্‌পের বিকাশ মূল্যের 
আপেক্ষক র্‌পেরই অঁভব্যাক্ত মাত, তারই বিকাশের ফল মাত্র । 

কোনো একাঁট পণ্যের প্রার্থামক বা 'বাচ্ছন্ম আপোক্ষক মল্য-রবূপ আর একাঁট 
পণ্যকে এক 'বাচ্ছন্ন সমতুল্য রুপে পারণত করে। আপেক্ষক মূল্যের সম্প্রসারত 
রূপ হল অন্য সমস্ত পণ্যের মাধ্যমে একাট পণ্যের মুল্য প্রকাশ, এই র্‌পাঁট সেই 
অন্য পণ্যগুনলকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের {বিশেষ সমতুল্য জানসের চাঁরত্র প্রদান করে। 
সর্বশেষে, একাট 'বশেষ প্রকার পণ্যের মাধ্যমে যখন অন্য সমস্ত পণ্যের মূল্য 
প্রকাশত হয়, তখন এওঁ পণ্যাট সর্বজনীন সমতুল্যের চারত্র লাভ করে। 

আশপোঁক্ষক মূল্য এবং সমতূল্য মূল্য, মল্য-রূপের এই দুই বিপরীত মেরুর 
মধ্যে যে বিরোধ আছে তা 'বকাশত হয় এ রূপের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে । 

২০ গজ 'ছট-কাপড়=১ কোট - এই প্রথম রূপাঁটর মধ্যেই সেই বিরোধ রয়েছে, 
যদিও তা নিা্দল্ট করে ধরা যায় না। সমাকরণাটকে সামনের দকে বা পিছনের 
দকে উলটে নিলে ছট-কাপড় এবং কোটের ভূঁমকা বদলে যায়। একভাবে ধরলে 
ছট-কাপড়ের আপেক্ষক মূল্য প্রকাশত হয় কোটের মাধ্যমে, আর অন্যভাবে ধরলে 
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কোটের আপো'ক্ষক মল্য প্রকাশত হয় ছিট-কাপড়ের মাধ্যমে । কাজেই, ম্‌ল্যের 
এই প্রথম রুপে দুই বপরাীত মের্‌র বৈপরীত্য অনুধাবন করা কাঁঠন। 

দ্বিতীয় র্‌পাঁট দেখায় যে একই সময়ে একটিমাত্র পণ্য তার আপোঁক্ষক মূল্য 
সম্পূর্ণভাবে সম্প্রসারত করতে পারে, এবং ওর সঙ্গে তুলনায় অন্য সমস্ত পণ্যই 
ওর সমতুল্য বলেই ওই পণ্যাট এই রুপ ধারণ করতে সক্ষম হয়। ২০ গজ 'ঁছট- 
কাপড়=১ কোট, অথবা=১০ পাউণ্ড চা, অথবা=১ কোয়ার্টার শস্য ইত্যাদ, এই 
সমাীকরণাঁটকে আমরা যেমন উলটো করেও ধরতে পার, তেমনভাবে. এখানে তার 
সাধারণ চাঁরত্র না বদালয়ে, এবং সম্প্রসারত মল্য-রূপ থেকে তাকে মূল্যের সাধারণ 
রূপে পাঁরণত না-করে সেই সমাঁকরণাটকে আমরা উলটো 'দতে পাঁর না। 

সর্বশেষে, তৃতীয় র্‌পাঁট, গ র্‌পাঁট পণ্যজগতকে দেয় মুল্যের সাধারণ সামাজক 
আপোক্ষক রূপ, কারণ এখানে একাঁট পণ্য ছাড়া আর কোনো পণ্যই সমতুল্য র্‌প 
ধারণ করতে পারে না । একাঁট পণ্য, ছিট-কাপড় এমন চাঁরন্র পেয়েছে যা 'দয়ে তা 
অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সরাসাঁর 'বানময়যোগ্য, কেননা অন্য সমস্ত পণ্যের এই 
চারত্র নেই ।* 


* এটা আদোঁ স্বতঃাসদ্ধ বলে বোঝা যায় না যে সর্বত্র সরাসাঁর বানময়যোগ্য হওয়ার এই 
চারত্রাট যেন মেরপ্রবণতাযুক্ত এবং তার বপরীত মের; অর্থাৎ সরাসাঁর বানময়যোগ্য হওয়ার 
অক্ষমতার সঙ্গে যেন তা তেমনই ঘানচ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ যেমন ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে চুম্বকের 
ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে তার ঝ্রণাত্মক মেরবর। কাজেই এমন কল্পনা করা যেতে পারে যে সমস্ত 
পণ্যেরই নিজেদের উপরে যুগপৎ এই চাঁরতের ছাপ থাকতে পারে, ঠিক যেমনভাবে কল্পনা করা 
যেতে পারে যে সব ক্যাথালকই এক সঙ্গে পোপ হতে পারে। পোঁট বৃর্জেয়াদের কাছে অবশ্য 
পণ্য-উৎপাদনই মানব ম্‌াক্ত ও ব্যাক্তদ্বাধাীনতার চরম এবং পরম সারবন্তু, তাদের কাছে এটা 
খুবই বাঞ্চনীয় যে পণ্যের সরাসাঁর বানময়যোগ্য হওয়ার অক্ষমতাজানত অসুবিধা যাতে *বল;ুপ্ত 
হয়। প্রুধোঁর সমাজবাদ হচ্ছে এই ধরনের এক অবৈজ্ঞানক কৃপমণ্ড্‌ক ইউটোপয়া, আমি অন্যন্র 
দোখয়োছ যে এই ধরনের সমাজতন্মে এমন (ক মৌলকতার গৃণটুকুও নেই। তাঁর অনেক আগে 
গ্রে, ব্রে এবং অন্যান্যরা আধকতর সফলতার সঙ্গে এরকম চেষ্টা করে গেছেন। তা সত্বেও এখনো 
এই ধরনের জ্ঞান কোনো কোনো মহলে “বজ্ঞান’ নামে চলে যাচ্ছে। প্রবধেপল্থীদের মতো আর 
কেউ “বজ্ঞান’ এই শব্দটা নিয়ে এত খেল কখনো খেলে ন, কারণ 

‘wo Begriffe fehlen 
Da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein.’ 
['যাদ কোনো জ্ঞানে অজ্ঞান ঘটে 
তার জায়গায় শব্দ ব্যবহার হয় 
গ্যেটে। ‘ফাউস্ট', ১ অংশ, ৪ দশ্য] 


7—-1796 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ৯৮ 


অন্যাদকে যে পণ্যাঁট সর্বজনণন সমতুল্যের কাজ করে সে পণ্যাট আর আপে'ক্ষক 
মূল্য-রৃপ ধারণ করতে পারে না ছট-কাপড় অথবা অন্য কোনো পণ্য যা সর্বজনীন 
সমতুল্য {হসেবে কাজ করে, তা যুগপৎ মৃল্যের আপো'ক্ষক রূপে অংশগ্রহণ করলে 
নিজেই নিজের সমতুল্য বলে গণ্য হত। তার মানে দড়াত ২০ গজ 'ছট-কাপড়= 
২০ গজ ছট-কাপড়। এই রকম একই কথার পঢুনরুাক্ত দ্বারা মল্যও প্রকাশত হয় 
না, মল্যের পরিমাণও প্রকাশত হয় না। সর্বজনীন সমতুল্যের আপেক্ষিক মূল্য 
প্রকাশ করতে হলে গ রূ্‌পা্টকে বরং উলটে দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য পণ্যের 
মতো এই সমতৃল্যাটর নিজস্ব কোনো আপোক্ষক মূল্য-রূপ নেই, কিন্তু তার মুল্য 
আপো'ঁক্ষকভাবে প্রকাশত হয় পণ্যের এক স'ঁমাহীন রাশিমালার দ্বারা । এইভাবে 
আপো'ক্ষক মূল্যের সম্প্রসারত রূপাঁট, (কিংবা খ র্‌পাঁট এখানে দেখা দল সমতূল্য 
পণ্যাটর আপো'ক্ষক মুল্য-রু্‌পের একাট বিশিষ্ট রূপ হিসেবে। 


৩। মূল্যের সাধারণ রূপ থেকে অর্থ-রূপে উত্তরণ 


সর্বজনীন সমতূল্য রূপাঁট সাধারণভাবে মুল্যেরই একাঁট রূপ । কাজেই যে 
কোনো পণ্য এই রূপ ধারণ করতে পারে। অথচ, যাঁদ দেখা যায় কোনো একাঁট 
পণ্য সর্বজনীন সমতূল্য রূপ (খ রূপ) ধারণ করেছে, তা হলে সেটা শুধু এই 
কারণেই এবং এই হেতুই যে সমতুল্য হিসেবে অন্য সব পণ্যের জগৎ থেকে তা 
বাঁহষ্কৃত হয়েছে এবং হয়েছে সেই পণ্যগুলের নিজেদের কাজের দরুন । যে মুহুর্তে 
একটিমাত্র পণ্য আলাদাভাবে এই রকম শুধু সমতুল্য রূপে বাছাই হয়ে গেল, কেবল 
তখন থেকেই পণ্যজগতের সাধারণ আপেক্ষিক রূপ সংগত হয়ে দাঁড়াল এবং লাভ 
করল সাধারণ সামাজক স্ব'কৃত । 
এখন, যে 'বশেষ পণ্যাটর অবয়ব দিয়ে সমাজে সমতুল্য রুপ প্রকাশ করার 
রেওয়াজ দেখা দল, তাই হয়ে উঠ্ঠল অর্থ-পণ্য বা কাজ করতে লাগল অর্থ হিসেবে. 
পণ্যজগতে সর্বজনীন সমতুল্য রূপের ভূঁমকা পালন করা এখন এই পণ্যাটর 
বাশিষ্ট সামাজিক কাজ, এবং ফলত তার সামাজিক একাধিকার হয়ে দাঁড়াল । যে 
সমস্ত পণ্য খ রূপে ছট-কাপড়ের সমতুল্য রূপ ধারণ করতে পারে এবং গ র্‌পে 
ছিট-কাপড়ের মাধ্যমে অন্য সমস্ত পণ্যের আপে'ক্ষক মূল্য প্রকাশ করে তাদের মধ্যে 
সর্বাগ্রগণ্য স্থান আঁধকার করেছে একাঁট বিশেষ পণ্য - যথা, সোনা । সুতরাং গ 
রূপে ছট-কাপড়ের বদলে সোনা বাঁসয়ে নিলে পাওয়া যায়, 
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ক রূপ থেকে খ রূপে এবং খ রূপে থেকে গ রূপে পাঁরবর্তনাট হল মোৌলক। 
কন্তু গ রুপের সঙ্গে ঘ রূপের একমাত্র পার্থক্য এই যে সমতুল্য রূপের স্থানে 
ছট-কাপড়ের বদলে সোনা বসানো হয়েছে, তা ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। গ 
রূপে যেমন ছিল ছিট-কাপড় সেইরকম ঘ রূপে সোনা ধারণ করেছে সর্বজনীন 
সমতুল্য রূপ । এক্ষেত্রে অগ্রগ্থাত হল এইটুকু যে সামাজিক প্রথা অনুসারে 
চৃড়ান্তভাবে একাট পদার্থ, সোনা এখন সরাসার ও সর্বর বানময়যোগ্য, অর্থাৎ 
সর্বজনীন সমতুল্য রুপের স্থানে প্র্তাষ্ঠত। 

অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কে সোনা এখন অর্থ কারণ সোনাও আগে ছিল 
অন্যান্য পণ্যের মতোই একাঁট সরল পণ্য । অন্যান্য পণ্যের মতোই এই পণ্যাটিও খণ্ড 
খণ্ড বাচ্ছন্ন (বানময়ে একাঁট পণ্যের অথবা সাধারণভাবে সমস্ত পণ্যের সমতুল্য রূপ 
ধারণে সক্ষম ছিল। ক্রমশ, বিবিধ সমাবদ্ধতার মধ্যে এই পণ্যাট সর্বজনন সমতূল্য 
রূপ গ্রহণ করেছে। যখনই এটি পণ্যজগতের মল্য প্রকাশে এই স্থানাট 
একচোঁটয়াভাবে দখল করল, তখনই তা হয়ে দাঁড়াল অর্থ-পণ্য আর শুধু তখনই 
দেখা দিল ঘ রুপের সঙ্গে গ র্‌পের এর সংস্পম্ট পার্থক্য এবং মূল্যের সাধারণ 
রূপটি পাঁরবার্তত হয়ে অর্থ-রূপে আ'বর্ভূত হল। 

ছট-কাপড়ের মতো কোনো একাঁট পণ্যের আপেক্ষক মল্য যাঁদ প্রাথামক 
রূপে অর্থের ভূমিকা পালনরারী সোনার মতো একট পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা 
হয় তা হলে সোট হল উক্ত পণ্যের দাম-র্‌প ৷ সুতরাং ছট-কাপড়ের ‘দাম-রূপ’ 
হল: 


২০ গজ 'ছট-কাপড়=২ আউন্স সোনা, 
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অথবা এই দুই আউন্স সোনা দিয়ে যদ ২ পাউন্ড দামের মুদ্রা তোর করা হয় তা 
হলে 


২০ গজ '{ছট-কাপড়=২ পাউণ্ড । 


অর্থ-র্‌প সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে হলে সর্বজনীন সমতুল্য রূপটি, 
এবং তার আবাশ্যক অনঃ্‌সদ্ধান্ত {হসেবে মূল্যের সাধারণ রূপস্বরূপ গ রুপাঁট 
ভালো করে বুঝতে হবে। মল্যের সম্প্রসারত রূপ, থ র্‌প থেকে শেষোক্তাটকে 
বের করা হয়েছে তার আবার ম্‌ল উপাদান হচ্ছে ক রূপটি: ২০ গজ 'ছট- 
কাপড়=১ কোট, অথবা ক পণ্যের *=খ পণ্যের ৷ সুতরাং সরল পণ্য-র্‌পই অর্থ- 
রূপের বাঁজ। 


পরিচ্ছেদ ৪। -- পণ্যপূজো এবং তার রহস্য। 


প্রথম দ্‌াল্টতে পণ্যকে মনে হয় একাঁট তুচ্ছ বন্ধু এবং সহজেই বোধগম্য । কিন্তু 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা বহ আঁধাবিদ্যক নিগ্‌ঢ়তা ও ধর্ম শাস্ত্রীয় 
সক্ষমতার প্রাচুর্যে ভরা একাঁট আঁত অদ্ভুত পদার্থ । যতদুর পর্যন্ত সোঁট একাট 
ব্যবহার-মুল্য, ততদুর পর্যন্ত তার মধ্যে রহস্যময় কিছুই নেই; তার গ্রুণের দ্বারা 
সোট মানুষের চাঁহদা পূরণে সক্ষম, অথবা সেই গ্ুণগ্‌ল মন্ষ্য-শ্রমের ফল, যে 
কোনো দ্‌ণষ্টকোণ থেকেই '{ববেচনা কাঁর না কেন। এ কথা দনের আলোর মতোই 
পাঁরচ্কার যে মানুষ ‘তার শ্রমদ্বারা প্রকাতদত্ত সামগ্রীর আকৃত এমনভাবে পাঁরবার্তত 
করে, যাতে তাকে তার পক্ষে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। উদাহরণস্বরুপ, কাঠের 
রূপ বদলে টোঁবল তোর হয়। তথাপ, এ পাঁরবর্তন সত্ত্বেও ঢটোঁবল সেই সাধারণ, 
প্রতাদনের জানস, হীান্দ্রয়গ্রাহ্য কাঠই থেকে যায়। কজ্তু যে মুহূর্তে তা পণ্য-রূপে 
এক পা এগোয়, অমনি তা পারবার্তত হয়ে যায় অত্ন্দ্রয় একটা-কছুতে। তা 
কেবল জা'মর উপরে পায়ে ভর দিয়েই দাড়ায় না, বরং অন্যান্য সকল পণ্যের সামনে 
মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়ায় । তখন তার কাষ্ঠ মস্তচ্ক থেকে নির্গত হয় এমন সমস্ত 
কম্তুত-কিমাকার ধারণা, যা ‘টোবলের জের থেকে নাচার’ চেয়েও অনেক বোঁশ 
অদ্ভূত । 

সুতরাং, পণ্যের রহস্যময় চারতের উৎস তার ব্যবহার-ম্‌ল্য নয়। মল্য যা য়ে 
নির্ধারত হয় তার প্রকাতও এই রহস্যের উৎস নয়। কারণ প্রথমত, উপযোগ 
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ধরনের শ্রম, কিংবা উৎপাদনশীল প্রিয়াকলাপ যতই (বাঁবধ রকমের হোক না কেন, 
শারীরবৃত্তের তথ্য অনুসারে সেগু্নল মানুষের জৈবদেহের ক্রিয়া, এবং এ ধরনের 
প্রাতাট ক্রিয়া, তার প্রকাঁত বা র্‌প যাই হোক না কেন, সারগতভাবে মানব মাঁস্তচ্ক, 
লায়ন, পেশ! প্রভূতর ব্যয়। দ্বিতীয়ত, যার উপরে নির্ভর করে মুল্যের পারমাণ 
নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ যতক্ষণ ধরে শ্রম ব্যয় করা হয়েছে সেই পাঁরমাণ সময় 
বা শ্রমের পরিমাণ হসাব করতে গেলে রীতিমত পারচ্কার হয়ে যায় যে তার গণ 
এবং পাঁরমাণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান । সমাজের সমস্ত অবস্থায়, জাঁবনধারণের 
সামগ্রী উৎপন্ন করতে শ্রম-সময় কতটা লাগল তা মানবজাঁতর কাছে অবশ্যই 
একটা আগ্রহের '{বষয়, যাদও বিকাশের 'বাভন্ন স্তরে এ আগ্রহ সমান নয়।* 
সর্বশেষ, মানুষ যে মুহূর্ত থেকেই কোনো না কোনো প্রকারে একে অপরের জন্য 
কাজ করে, তখন থেকেই শ্রম ধারণ করে একাঁট সামাজক রূ্‌প। 

তা হলে শ্রমজাত সামগ্রী পণ্যের র্‌প ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রহোলকাময় 
চারত্রাট কোথা থেকে আ'বর্ভুত হয়? স্পষ্টতই, এই রূপাঁট থেকে শ্রমদ্বারা উৎপন্ন 
দরব্যগনটাল সকলেই সমভাবে মুল্য, এর ভিতর 'দয়েই সর্বপ্রকার মানাবক শ্রমের 
সমতা 'বষয়গতভাবে প্রকাশত হয়; শ্রমশাক্ত ব্যয়ের যে পাঁরমাপ সেই ব্যয়ের 
মেয়াদ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, তা শ্রমোংপন্ন সামগ্রীর মুল্যের পাঁরমাণের রুপ গ্রহণ 
করে; এবং শেষ পর্যন্ত, উৎপাদকদের যে পারস্পারক সম্পর্কের অভ্যন্তরে তাদের শ্রম 
সামাজক চাঁরত্র লাভ করে তা বাভিন্ন উৎপাদের মধ্যে এক সামাজিক সম্পর্কের 
রূপ ধারণ করে। 

সুতরাং, পণ্য একাঁট রহস্যময় বস্তু, শুধু এই কারণেই যে এর মধ্যে মানুষের 
শ্রমের সামাজিক চারত্রাট তাদের কাছে সেই শ্রমোংপন্ন জিনসের উপরে ছাপ-মারা 
একাট '‘বষয়গত চাঁরত্র হিসেবে দেখা দেয়, কারণ নিজেদের সমগ্র শ্রমের সঙ্গে 
উৎপাদকদের সম্পর্কটা তাদের কাছে তাদের নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সামাজক 
সম্পর্ক হিসেবে নয়, বরং তাদের শ্রমোংপন্ন দরব্যগনালর মধ্যে বিদ্যমান সামাজক 
সম্পর্ক হসেবে উপাস্থত করা হয়। এইজন্যই শ্রমোৎপন্ন সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় পণ্য, 


* দ্বতায় জার্মান সংষ্করণের টাঁকা। প্রাচীন জার্মানরা জামর পরিমাণ একটি মর্গেন নির্ধারণ 
করত একাদনে কতটা জামর ফসল কাটা যেত, সেই নিরিখ 'দয়ে; এ থেকে মর্গেন-এর নাম ছল: 
Tagwerk, (অথবা Tagwanne) (jurnale অথবা Jurnalis, terra jurnalis, Jornalis অথবা 
diurnalis), Mannwerk, Mannskraft, Mannsmaad, Mannshauet  ইত্যাদ। দ্ৰষ্টব্য 
G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, 1u.s.t. 
Verfassung. Miinchen, 1854, S. 129 sg. 
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সামাঁজক পদার্থ, যার গুণগু্লে হান্দ্রয়ের দ্বারা যুগপৎ প্রত্যক্ষগোচর এবং 
অপ্রত্যক্ষগোচর ৷ একইভাবে যখন কোনো বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখের 
উপর পড়ে তখন তাকে আমরা আমাদের চোখের ভিতরকার স্লায়'র ‘বষয়গত 
কম্পন বলে অনভব কাঁর না, তখন তাকে দেঁখ চোখের বাইরেকার একটা কিছুর 
{বষয়গত রুপ 'হসেবে। কিন্তু দ্‌'ষ্ট প্রাক্রয়ায় অন্তত আলোর সত্যকার যান্রা ঘটে 
এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে, বাহ্য বস্তু থেকে চক্ষুতে। এক্ষেত্রে (বভিন্ন পদার্থের 
মধ্যে পদার্থগত সম্বন্ধই রয়েছে। কজ্ুু পণ্যের বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম । এক্ষেত্রে, 
পণ্য রুপে বস্তুর আঁস্তত্ব এবং শ্রমোংপন্ন দ্রব্যগুণলর মধ্যে যে মূল্য সম্পর্ক সেগুলিকে 
পণ্য হসেবে চিঁহৃত করে, তাদের সঙ্গে পণ্যের বস্তুসত্তার এবং তঙ্জানত বাস্তব 
সম্পর্কের কোনোই সম্বন্ধ নেই। ওখানে যে সম্পর্কটা স্পষ্টতই মানুষ-মানুষে 
সুনাদল্ট একটা সামাজক সম্পর্ক, সেটা তাদের চোখে বস্তুতে-বস্তুতে সম্পর্কের এক 
উদ্ভট রুপ পাঁরগ্রহ করে। কাজেই উপমার জন্য বাধ্য হয়ে কুহোলকাময় ধর্ম-জগতের 
শরণাপন্ন হাঁচ্ছ। সে জগতে, মানুষের মাঁস্তচ্কজাত ভাবগ্‌্নলে স্বতন্ব্ জীবন্ত সত্তার 
মূর্ত ধারণ করে, এবং যেন পরস্পরের সঙ্গে ও মননষ্যজাতর সঙ্গে একটা সম্পর্ক 
স্থাপন করে। এই রকমাটই ঘটে পণ্যজগতে মান ষের হাতে গড়া জানসের বেলায় । 
আম একেই বাঁল পণ্যপ্‌জা, মানুষের শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য যখনই পণ্যে পাঁরণত 
হয়েছে তখনই তা এর দ্বারা আবৃত হয়েছে, কাজেই এটা পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। 

পূ্ববতাঁ বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা গেছে যে এই পণ্যপ্‌জা উদ্ভূত হয়েছে 
পণ্যোৎপাদক শ্রমের বাশচ্ট সামাজিক চাঁরত্র থেকে । 

সাধারণত, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য পণ্যত্ব প্রাপ্ত হয় শুধু এইজন্য যে সেগ্যাল বাভন্ন 
ব্যাক্তর অথবা বাভিন্ন ব্যাক্তগোষ্ঠাীর শ্রমজাত দ্রব্য এবং তারা এজন্য কাজ করেছে 
স্বতন্ত্রভাবে। এই সমস্ত ব্যাক্তর শ্রমের যোগফল হল সমাজের সমগ্র শ্রম । যেহেতু 
উৎপাদকেরা পরস্পরের সঙ্গে ততক্ষণ কোনো সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন করে না 
যতক্ষণ না তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বানময় ঘটে, কাজেই প্রত্যেকাট উৎপাদকের 
নিজস্ব শ্রমের যে সামাঁজক চাঁরত্র আছে তারও অঁভব্যক্তি বিনিময়ের মধ্যে ছাড়া 
হয় না। ভাষাস্তরে, 'বানময়-ক্রয়া পণ্যগনালর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে, এবং সেগ্ডালর 
মধ্য দিয়ে উৎপাদকদের মধ্যে পরোক্ষভাবে যে সম্পর্ক স্থাপন করে, একমাত্র সেই 
সম্পর্কের সাহায্যেই ব্যাক্তর শ্রম সমাজের শ্রমের অংশ {হিসেবে নিজেকে জাহির 
করে। সুতরাং উৎপাদকদের কাছে একজনের শ্রমের সঙ্গে বাঁক সকলের শ্রমের 
যোগসম্পর্ক কর্মরত ব্যাক্তদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সামাজক সম্পর্ক হসেবে দেখা দেয় 
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না, বরং দেখা দেয় সেগযাল প্রকৃতই যা সেই হিসেবেই -- ব্যাক্তদের মধ্যে বস্তুগত 
সম্পর্ক এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সামাঁজক সম্পর্ক হসেবে। 

শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগ্‌ল মুল্য হিসেবে একাঁট সমরূপ সামাজিক সত্তা লাভ করে 
কেবল 'বানময় হয়েই, সেই সত্তা উপযোগের সামগ্রী {হসেবে সেগুলির আঁস্তত্বের 
বহুবধ রূপ থেকে প্‌থক। উপযোগ দ্রব্য এবং মল্য এই দুই ভাগে একাঁট 
উৎপাদের এই যে বিভাগ এর গুরুত্ব কার্যত ধরা পড়ে তখনই, যখন 'বানময়প্রথা 
এতদ্‌র প্রসারত হয়েছে যে উপযোগ" দ্রব্য উৎপন্ন করা হয় বানময়ের উদ্দেশ্যে, 
সুতরাং মূল্য হিসেবে তাদের চরিত্র পারগণিত হতে হয় আগেই, উৎপাদনের 
সময়েই । এই মুহুর্ত থেকে ব্যাক্তগত শ্রম সমাজগতভাবে 'দ্বাবিধ চাঁরত্র লাভ করে। 
একদিকে শ্রম হবে একটা 'নার্দষ্ট প্রকারের উপযোগ শ্রম, তা দ্বারা সমাজের 
কোনো নি্দ'্ট অভাব দ্‌রীভূত হবে, এবং এইভাবে তা পারগাণত হবে সমাজের 
সকলের সমবেত শ্রমের অংশরূপে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজে যে শ্রম-বভাজন গড়ে 
উঠেছে তারই একাঁট শাখাস্বরূপ ৷ অন্যাদকে, এক একজন উৎপাদনকার'ীর নিজেরই 
যে বিচিত্র চাঁহদা আছে এই শ্রমদ্বারা তার পাঁরপূরণ শুধু ততটাই সম্ভব, যতটা 
সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যাক্তগত শ্রমের একের সঙ্গে অপরের 'বানময়যোগ্যতা একটা 
প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ঘটনা, সুতরাং যখন প্রতোকাঁট উৎপাদকের ব্যাক্তগত উপযোগ! 
শ্রম অন্য সকলের শ্রমের সঙ্গে সমতা লাভ করে। 'বভিন্ন ধরনের শ্রমকে 
সমগুণসম্পন্ন করা যায় শুধু তাদের অসমতা থেকে একটা বমূর্তনের ফলে, কংবা 
তাদের সাধারণ 'হর'-এ তাদেরকে পাঁরণত করে; সেই সাধারণ 'হর' হল মানুষের 
শ্রমশাক্তর ব্যয় অথবা বিমূর্ত মনযুষ্য-শ্রম। ব্যাক্তগত শ্রমের এই 'দ্বাবধ সামাজিক 
চারত্র মানুষের মস্তিষ্কে যখন প্রাতফালত হয় তখন তা কেবল সেই সব রূপে প্রকাশ 
পায় যেগ্‌ুাল দৈনান্দন দুব্য-'বানময় তার উপর এ'কে দেয়। এইভাবে, তার নজ্জ শ্রম 
যে সামাঁজকভাবে উপযোগ! চারিত্রসম্পন্ন এই সত্যাট একাট শর্তরূপে হাজির 
হয়, শর্তাট এই যে দ্রব্যাট কেবল উপযোগ! হলেই চলবে না. তা অপরের 
পক্ষে উপযোগ! হওয়া চাই, এবং অন্য সমস্ত বিশেষ ধরনের শ্রমের সঙ্গে 
সমান হওয়ার সামাজক চাঁরত্রসম্পন্ন তার বশেষ শ্রম এই রূপটি ধারণ করে 
যে শ্রমের ফলে উৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্যের একাট সমগূণ আছে, যথা, মুল্য থাকার 
গুণাট । 

সুতরাং, আমরা যখন আমাদের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে মুল্য {হসেবে পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পার্কত কার, তখন তা এইজন্য কাঁর না যে সমগুণসম্পন্ন মনয্য্য-শ্রমের 
আধার বলে তাকে চিনতে পেরোছ। বরং ঠিক তার বিপরীত কারণে তা কারি: 
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যখনই 'বানময়ের দ্বারা আমরা আমাদের 'বভিন্ন প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যকে মূল্য 'হসেবে 
সমান করে দেখাই, তখনই এঁ সমস্ত দুব্যের জন্য ব্যায়ত নানা ধরনের শ্রমকে মননষ্য- 
শ্রম হিসেবে সমান করে দেখাই । এ ‘বিষয়ে আমরা সচেতন নই, কিন্তু তবু তা 
কারি ।* কাজেই মুল্য তার গলায় নিজের পারচয়পত্র ঝাঁলয়ে ঘুরে বেড়ায় না। 
বরং মল্যই প্রতাট দ্রব্যকে এক একাঁট সামাজিক চত্রময় ভাষায় পারণত করে। 
পরবরতাঁকালে আমরা আমাদের নিজস্ব সামাজিক উৎপাদগুলের রহস্য আবচ্কার 
একাঁট সামাজিক সত্তা, উপযোগী একট পদার্থের উপর মনল্যসংজ্ঞার আরোপও 
তেমান একট সামাজিক ক্রিয়া । শ্রমোংপন্ন দ্রব্যগনাল, সেগ্বল মূল্যে বলেই, সে- 
গুলর উৎপাদনে ব্যায়ত মনমষ্য-শ্রমেরই বদ্ুুরূপ, সাম্প্রাতক এই বৈজ্ঞানক 
আ'কচ্কার মানবজাঁতর বকাশের ইাতহাসে বাস্তাবকই এক নবযুগের সুচনা ; কিন্তু 
শ্রমের সামাজিক চাঁরত্র যে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পণ্যগ্বলেরই বিষয়গত চাঁরত্ররুপে 
আমাদের কাছে দেখা দেয় সেই কুয়াশার ঘোর তাতে কোনো মতেই কাঢ়ে না। 
আমরা এখন উৎপাদনের যে বিশেষ র্‌প নিয়ে, অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদন 'নয়ে 
আলোচনা করছ, সত্যই সেই বিশেষ রুপে স্বতন্্রভাবে সম্পন্ন ব্যক্তগত শ্রমের 
সুনাদষ্ট সামাজক চাঁরত্রটা রয়েছে সেই শ্রমের প্রাতাঁট ধরনের সমতার মধ্যে. 
তা মন্ষ্য-শ্রম হওয়ার দরুন, সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সেই চাঁরত্রই মূল্যের 
রুপ ধারণ করে -- এই ঘটনাটি উৎপাদনকার'ীর মনে, ডাল্লাখত আঁবচ্কার সত্তেও, 
ঠিক তেমনই বাস্তব ও চডড়ান্ত মনে হয়, যেমন, নানারকম গ্যাস দিয়ে বায়; গাঁঠত 
এ সত্য বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বায়নমণ্ডলের কোনো পারবর্তন 
ঘটে না। 

উৎপাদনকার'ীরা যখন একটা জানস '(বানিময় করে তখন সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি 
তাদের কার্যত চালায়, সোঁট হল, তাদের নিজেদের জিনিসের বদলে অপর কোনো 
দব্য কতটা তারা পাবে? উৎপন্ন দ্রব্যগযল কী অনুপাতে 'বানময়যোগ্য? এই 
অনুপাত যখন প্রচালত প্রথাদ্বারা কতকটা 'নিদষ্ট হয়ে যায় তখন মনে হয় যেন 
দ্ব্যগ:ণ থেকেই এই অন্বুপাতের উৎপত্তি হয়েছে; যার ফলে, উদাহরণস্বর্‌প, 


* দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের টাকা । কাজেই গালিয়ান যখন বলেন যে: মল্য হচ্ছে দুই 
ব্যাক্তর মধ্যে সম্পর্ক = ‘La Ricchezza € una ragione tra due persone’, — তাঁর 
উাঁচত ছিল একথাও যোগ করা যে: মানুষের ভিতরকার সম্পর্ক জানসের ভিতরকার সম্পর্করুপে 
প্ৰকাশত (Galiani. Della Moneta, p. 221, t. II কুস্তোদর সংকলনগ্রল্থ: Scrittori 
Classici Italiani di Economia Politica. Parte Moderna. Milano, 1803). 
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পদার্থগত ও রাসায়ানক গুণের পার্থক্য সত্তেও এক পাউণ্ড সোনা আর এক 
সাউণ্ড লোহা যেমন সমান ওজনের মনে হয়, ঠিক তেমন ক্বাভাঁবকভাবেই একটন 
লোহা আর দুই আউন্স সোনা সমান মল্যের বলে মনে হয়। মূল্য থাকার চাঁরন্রটা 
একবার দ্রব্যগবলর উপরে ছাপ পড়ে গেলে মল্যের পাঁরমাণ ঁহসেবে তাদের 
পরস্পরের উপরে ্রিয়া-প্রাতাক্রয়ার কারণেই স্থিরতা লাভ করে। এই পারমাণগুল 
চমাগত পাঁরবাঁর্তত হয় উৎপাদনকারীর ইচ্ছা, দ্‌রদ্‌ষ্ট ও (ক্রিয়া নিরপেক্ষভাবে । 
তাদের কাছে, তাদের নিজেদের সামাঁজক ‘ক্রিয়া দরব্যসম্‌হের ক্রিয়ারুপে প্রতীয়মান 
হয়, যেন দ্রব্যই ওদের পাঁরচালক, ওরা দ্রব্যের পাঁরচালক নয়। পণ্যের উৎপাদন 
পাঁরপূর্ণভাবে {বকাশত হওয়ার পরই সাঁণ্ডত অভিজ্ঞতা থেকে এই বৈজ্ঞানক 
বশ্বাস জন্মলাভ করে যে পরস্পরের কাছ থেকে স্বতন্্রভাবে সম্পন্ন, অথচ তবুও 
সামাঁজক শ্রম-বিভাজনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঁবকাঁশত শাখা হসেবে সমস্ত বিভন্ন 
ধরনের ব্যাক্তগত শ্রমই ক্রমাগত সমাজের চাঁহদা অনুযায়ী পারমাণগত অনুপাতে 
পর্যবাসত হয়ে চলেছে। কেন? কারণ, ঘটনাচক্রে এক দ্রব্যের সঙ্গে অন্য দ্রব্যের যে 
পারবর্তনশ'ল 'বানময়জানত সম্পর্ক তোর হয়, তার ভিতর 'দয়ে সেগ্‌লর 
উৎপাদনের জন্য সামাঁজকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপ্রাতহত প্রাকাতক নিয়মের 
মতোই সবলে নিজেকে জাঁহর করে। যখন কানের কাছে কোনো বাঁড় ধসে পড়ে 
তখন মহাকর্ষের নিয়ম এমানভাবেই তার কাজ করে যায়।* কাজেই শ্রম-সময় দ্বারা 
মূল্যের পারমাণ নির্ধারণ এমন একাঁট গুঢ়তত্তব যা লযাকয়ে থাকে পণ্যের আপে 'ক্ষক 
মূল্যের বাহ্য উত্থানপতনের ভিতর । এই গ্‌ঢ়তত্তের আঁবচ্কারের ফলে দ্রব্য মল্যের 
পাঁরমাণ নির্ধারণ থেকে নিছক আপাঁতকতার সমস্ত আভাস বিদ্‌ররিত হয় বঢ়ে. 
[কজ্তু যেভাবে তা নির্ধারত হয় তার কোনো হেরফের তাতে আদো হয় না। 
সামাজিক জ'বনের রূপ সম্পর্কে মানুষের চিন্তা, এবং ফলত সেই সমস্ত রূপ 
সম্পর্কে তার বৈজ্ঞানক 'বশ্লেষণও সেগ্যালর প্রকৃত এতিহাসক '(বকাশধারার 
সরাসাঁর বিপরীত ধারায় অগ্রসর হয়। হাতের কাছে 'বকাশ প্রক্রিয়ার যে ফলাফল 
পাওয়া যায় তাই নিয়েই সে আরম্ভ করে পিছন দিকে মুখ করে। যে চরিত্র দ্বারা 
শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য পণ্য-রূপে চিহ্নত হয় এবং যেগ্নলর প্রাতষ্ঠা পণ্য সণ্চলনের 


* “নিয়ামত সময়ের ব্যবধানে যে 'বপ্পব দেখা দেয় তার 'নয়মকে আমরা ক! বলে গ্রহণ 
করব? এ তো প্রকাতির নিয়ম ছাড়া আর কিছ: নয়। এ নিয়মের ভিত্তি হল এতে অংশগ্রহণকারী 
সমস্ত মানুষের অসচেতন ক্রিয়াকলাপ’ (F. Engels. Umrisse zu einer Kritik der National- 
dhonomie, in: Deutsch-Franzosische Jahrbiicher, herausgegeben von Arnold 
Ruge und Karl Marx. Paris, 1844, S. 99). 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১০৬ 


আবশ্যকায় প্রার্থামক শর্তস্বর্‌প, লোকে তার অর্থ সেগুলির এঁতিহাঁসক চাঁরত্র 
নয়, কারণ তার চোখে সেগুননঁল অমোঘ -- আ'বচ্কার আরম্ভ করার আগেই তা সমাজের 
স্বাভাবক এবং স্বতঃসিদ্ধ রূপ হিসেবে স্থায়ত্ব অর্জন করে ফেলেছে। কাজেই, 
পণ্যের দাম বিশ্লেষণ করতে 'গয়েই মূল্যের পাঁরমাণ নর্ধারত হয়েছে এবং যখন 
অর্থ দিয়ে সমস্ত পণ্যের পাঁরচয় দেওয়া শুরু হয়েছে, তখন শুধু সেই সূত্র ধরেই 
মূল্য হসেবে তাদের চারৰ্র প্রাতাষ্ঠত হয়েছে। অবশ্য, পণ্যজগতের এই চডড়ান্ত 
রূপ -- তার অর্থ-র্‌পই -- ব্যাক্তগত শ্রমের সামাজিক চাঁরত্র এবং ব্যাক্তগত 
উৎপাদনকারাীদের সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ করার পাঁরবর্তে গোপন করে রাখে। 
যখন বাল যে কোট এবং জুতোর সঙ্গে ছট-কাপড়ের সম্পর্ক আছে, কারণ তা হল 
বিমুর্ত মনষ্য-শ্রমের সর্বজনীন প্রতীক, তখন স্বতঃই মনে হয়, কথাটা একেবারে 
আজগ্্‌াঁব। কিন্তু তবু যখন কোট এবং জুতোর উৎপাদকরা ছিট-কাপড়ের সঙ্গে 
এ দরব্যগনলর তুলনা করে, অথবা, একই কথা, সোনা এবং রুপোর সঙ্গে তুলনা 
করে সর্বজনীন সমতুল্য ধরে নিয়ে, তখন তারা নিজ 'নজ ব্যাক্তগত শ্রমের সঙ্গে 
যোৌঁথ সামাঁজক শ্রমের সম্বন্ধ নির্ণয় করে ওই একই রকম আজগ;বিভাবে। 

বুর্জেয়া অর্থনীঁতর বর্গগবল এই ধরনের সদ্‌শ রুপের দ্বারা গাঁঠত। 
র্‌পগুন্লল চিন্তা-প্রণাল।; তাদের ভিতর দিয়ে সামাঁজক অন; মোদনসহ 
প্ৰকাশত হয় উৎপাদনের এঁতিহাসকভাবে 'নণ'ঁত একাঁট বিশেষ পদ্ধাত, অর্থাৎ 
পণ্যোৎপাদনের অবস্থা ও সম্পর্ক । পণ্যজগতের সমগ্র প্রহোলকা, পণ্যত্ব প্রাপ্তির 
সঙ্গে শ্রমোৎংপন্ন দ্রব্যকে ঘরে যত ইন্দ্রজাল, আর. জাদু, উৎপাদনের অন্যান্য ধরনে 
উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে তা তাই অন্তা্হত হয়। 

অর্থশাস্ৰ-বশারদদের কাছে রাবন্‌সন্‌ ক্লুসোর আঁভজ্ঞতা একাঁট প্রিয় বিষয় * 
তাই তার দ্বীপে তার দিকে একবার তাকানো যাক যাঁদও সে সাদাসধে লোক, তব; 
তারও কছু অভাব পুরণ করতে হয়, সেজন্য যন্পাতি ও আসবাব তোঁর, ছাগল 


* দ্বতাঁয় জার্মান সংস্করণের টাঁকা। এমন কি রিকার্ডোরও আছে রাঁবন্‌সনের গল্প। 
“বরকার্ডো আদিম ‘শিকারী এবং আদম ধঁঁবরকে 'দয়ে সরাসাঁর, পণ্যের মালিক হিসেবে, মৎস্য 
এবং শিকারলন্ধ পশু '্বানময় করান সেই অনুপাতে যে-অন:ুপাতে এই 'বানময়-মল্যগুলির 
মধ্যে শ্রম-সময় অঙ্গঁভূত। এই উপলক্ষে (তান কালানোঁচিত্য ঘাঁটয়ে ১৮১৭ সালে লণ্ডন 
এক্সচেন্‌জে চালু বার্ষযক সুদ পাঁরশোধের হার অনুসারে এই লোকগ্‌ননলকে দিয়ে তাদের 
উপকরণের হসাব কষিয়েছেন। বুর্জেণয়া সমাজ ছাড়া মনে হয় ‘মিঃ ওয়েনের সমাস্তরাল চতুর্ভু জই’ 
[১৫] একমাত্র সমাজ-ব্যবস্থা যা তান জানতেন । (K. Marx, Zur Kritik der politischen 
Oekonomie. Berlin, 1859, 5S. 38, 39). 


অধ্যায় ১৷ = পণ্য ১০৭ 


পোষা, মাছ ধরা এবং শিকার প্রভাত নানা ধরনের কছু কছু উপযোগ! কাজও 
তাকে করতে হয়। তার উপাসনা প্রভ্তর কথা ধরাছ না কারণ সেগ্ঢাল তার 
আমোদ প্রমোদের উৎস এবং ওই জাতায় কাজগ্‌্‌লেকে সে অবসর সময়ের চিত্ত- 
{বনোদন '{হসেবেই দেখে। তার কাজের এই বৈচন্র্য সত্তেও সে জানে যে তার 
শ্রমের ধরণ যাই হোক না কেন, তার সমস্ত শ্রম একই রাবন্‌সন,্‌ ক্লুসোর শ্রম, সুতরাং 
তা মনয্ষ্য-শ্রমের বাভন্ন রূপ ছাড়া আর 'কছুই নয়। প্রয়োজনের তাগদে 'বাভন্ন 
কাজের মধ্যে সে তার শ্রম-সময়ের যথাযথ বণ্টন করতে বাধ্য হয়। সমস্ত কাজের 
মধ্যে কোন কাজের জন্য সে বোঁশ সময় দেবে আর কোন কাজের জন্য সে কম 
সময় দেবে তা নির্ভর করে যে কাজের যা উদ্দেশ্য তা সফল করবার জন্য কম 
{কংবা বোশ কত বাধা আঁতক্ৰম করতে হবে তার উপরে। এটা আমাদের বন্ধু 
রাবন_সন্‌ সত্বর আঁভজ্ঞতা থেকে শেখে; একাঁট ঘাঁড়, একাট জমা-খরচের খাতা, 
কলম এবং কাল জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করে খাঁটি ইংরেজের মতো 
সে এক প্রস্ত খাতা তোৈঁর করতে আরম্ভ করে। তার জমার খাতায় লেখা থাকে তার 
হাতে কাঁ কাঁ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য আছে, ও সব তোৈঁর করতে তার কাঁ কী কাজ 
করা দরকার, এবং সর্বশেষে, কোন উৎপাদনে গড়ে কত শ্রম-সময় তার লাগে, এই 
সবের একাট তাঁলকা। রাবন_সনের সঙ্গে তার সমষ্ট এই সমস্ত সম্পদের যত সম্পর্ক" 
আছে তা এখানে এত সরল এবং স্পষ্ট যে মঃ সেড্লি টেলরও তা অনায়াসে 
বুঝতে পারেন। অথচ, এই সম্পর্কের ভিতরই মুল্য নির্ধারণের জন্য যা কিছ; 
অপাঁরহার্য তার হ'দিস পাওয়া যায়। 

এখন একবার আলোকস্নাত রাবন্‌সনের দ্বীপ থেকে ইউরোপের তিমরাচ্ছন্ন 
মধ্যযুগের দিকে চোখ ফেরানো যাক। এখানে ক্বাধাীন মানুষাঁটর পাঁরবর্তে পাই 
ভাঁমদাস আর প্রভু, জায়গ'ঁরদার আর সামস্তরাজ, শষ্য এবং পাদ্রী, প্রত্যেকেই 
পরানির্ভ'ারশীল। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক এখানে ব্যাক্তগত নিভররশলতা 
দ্বারা চাহ্নৃত ঠিক যেমনাট সেই উৎপাদনের 'ভাত্ততে সংগাঁঠত জীবনের অন্য 
সমস্ত ক্ষেত্ৰ তার দ্বারা চাহৃত। কিন্তু যেহেতু ব্যাক্তগত নির্ভরশীলতা এই সমাজের 
ভিত্তি, সেই কারণেই শ্রমের এবং শ্রমলন্ধ দ্রব্যের পক্ষে এখানে বাস্তবতা-বার্জত 
কোনো অদ্ভুত রূপ গ্রহণ করার আবশ্যকতা থাকে না। সমাজের আদান প্রদানে 
সেগুনল দ্রব্যে প্রদেয় সেবা ও দ্রব্যে মূল্য পারশোধের রূপ নেয়। শ্রমের প্রত্যক্ষ 
সামাজিক র্‌পাঁট এখানে শ্রমের বিশেষ ও স্বাভাবিক রূপে বরাজিত, পণ্যোংপাদন 
ভিত্তিক সমাজের মতো তার সাধারণ 'বমুর্ত রূপে নয়। পণ্যপ্রস্‌ শ্রমের মতো 
বাধ্যতামূলক শ্রমও সময় দিয়ে ঠিকমত মাপা হয়; কিন্তু প্রত্যেক ভূাঁমদাসই জানে 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১০৮ 


যে তার প্রভুক্রে সে যত শ্রম দিয়েছে তা তার ব্যক্তিগত শ্রমশাক্তর একাট নাদ্ল্ট 
পাঁরমাণ। প্‌রোঁহতকে যে ফসলাদর এক-দশমাংস দিতে হয় তা তার আশাবাদের 
চেয়ে আঁধকতর বাস্তব। এই সমাজে 'বাভন্ন শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
যাই হোক না কেন, শ্রমরত ব্যাক্তসম্‌হের মধ্যেকার সামাজক সম্পর্ক এখানে 
সর্বদাই তাদের 'নজেদের পারস্পারক সম্পর্ক-রূপেই দেখা দেয়, শ্রমোৎপন্ন 
দব্যসম্‌হের মধ্যেকার সামাজক সম্পর্ক-র্‌পাী ছদযমবেশ ধারণ করে না। 
সমবেত এবং প্রত্যক্ষভাবে সম্বদ্ধ শ্রমের উদাহরণ দেখবার জন্য সমস্ত সভ্য 
জাতির ইতিহাসের প্রথমাবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বকাশত যে রূপাঁট আমরা 
দেখতে পাই, সে দিকে ফিরে যাওয়ার কোনো অবকাশ আমাদের নেই ।* আমাদের 
হাতের কাছে একাঁট উদাহরণ আছে, সোঁট হচ্ছে কৃষক পাঁরবারের পিতৃতান্বক 
শিল্প, যে কৃষক পাঁরবার শস্য, গবাদি পশু, সৃতো, থান এবং পোশাক পা'রিচ্ছদ 
তোৈঁর করে নিজ পাঁরবারের ব্যবহারের জন্য। পাঁরবারের দিক থেকে এই সমস্ত 
{বাভিন্ন দ্রব্যই তার শ্রমোৎংপন্ন বাভিন্ন দবব্য, বকজ্ভু তাদের নিজেদের মধ্যে ওগুলো 
পণ্য নয়। এই সমস্ত বিভিন্ন দুব্যের উৎপাদনে যে '(বাভন্ন ধরনের শ্রম আছে, যথা 
ভাঁমকর্ষণ, পশুপালন, সৃতোকাটা, বল্রবয়ন এবং পোশাক তোর করা, ইত্যাদি, 
সেগ্‌াল স্বতই, এবং আবকলরুপে, প্রত্যক্ষ সামাজিক কাজ; কারণ, পণ্যোৎংপাদন- 
ভিত্তিক সমাজে যতখান থাকে পারবারের কাজেও থাকে 'ঠক ততখা'ন 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশত শ্রম-1বভাজনের এক ব্যবস্থা । পারবারের ভিতর কাজের 
ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং 'বাভন্ন সদস্যের শ্রম-সময় নির্ধারণ যেমন 'নর্ভ'র করে বয়স 
এবং স্র্ী-প্‌রুষভেদের উপরে, তেমান ঝতুভেদে প্রাকতক অবস্থার বৈচিত্রের 
উপরে। এ ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ব্যাক্তর শ্রমশাক্ত, প্রকাতগতভাবেই, পাঁরবারের সমগ্র 
শ্রমশাক্তর নিতান্ত একাঁট নিদচ্ট অংশ হিসেবে কাজ করে; সুতরাং, সময়ের মেয়াদ 


* দ্বতায় জার্মান সংস্করণের ট'ঁকা। ‘সম্প্রাত বদেশে এই রকম একটা হাস্যকর ধারণা 
গড়ে উঠেছে যে সমবেত সম্পত্তর আদিমর্‌প 'বশেষরূপে শুধু স্লাভ, কিংবা এমন কি রুশ 
জাতর মধ্যেই ছিল। আমরা প্রমাণ করতে পার যে এই আদম র্‌পাঁট ছিল রোমান_, টিউটন_ 
এবং কেল্ট জাতির মধ্যে, এমন ক, ধৰংসাবাশষ্ট অবস্থায় হলেও, এর অনেক নমুনা এখনও ভারতে 
দেখতে পাওয়া যায়। এশিয়ার, (বশেষত ভারতের সমবেত সম্পত্তির বিভন্ন রূপের গবেষণা যখন 
আরও ভালোভাবে হবে তখন দেখতে পাওয়া যাবে যে তার র্‌পগত বৈচিন্্য থেকে তার অবসানেরও 
বিচিন্ত রূপ দেখা গিয়েছে। যথা, উদাহরণস্বরূপ, রোমান: এবং টিউটন;্‌ ব্যাক্তগত সম্পত্তির 
বিভিন্ন আদম রূপ ভারতীয় সমবেত সম্পাত্তর 'বাভন্ন রূপ থেকে নির্ণেষ (K. Marx. 
Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlin, 1859, 5S. 10). 


অধ্যায় ১! = পণ্য ১০৯ 


অনুসারে ব্যাক্তগত শ্রমশাক্ত ব্যয়ের পারমাপ এখানে প্রকতগতভাবেই তাদের শ্রমের 
সামাঙ্গক চার হিসেবে দেখা দেয় । 

এবারে, একটু পারবর্তন ঘাঁটয়ে, স্বাধীন ব্যাক্তদের একাট সম্প্রদায়ের ছাঁব 
কল্পনা করা যাক, তারা আঁভন্নভাবে উৎপাদনের উপায় নিয়ে কাজ চালায়, সেখানে 
সচেতনভাবে প্রয্‌ক্ত। এখানে রাবন্‌সনের শ্রমের সমস্ত বোৈশচ্ট্যেরই পুনরাব্‌ত্ত 
ঘটে, পার্থক্য কেবল এই যে এদের শ্রম ব্যাক্তগত নয়, সামাঁজক। তার তোর সব 
কছুই ছিল তার নিজস্ব ব্যাক্তগত শ্রমের ফল, সুতরাং নিজের ব্যবহারের বস্তু 
আমাদের সম্প্রদায়াটর মোট উৎপাদ হল সামাঁজক উৎপাদ । তার একাংশ ব্যবহৃত 
হয় উৎপাদনের উপায় হিসেবে এবং তা সামাঁজক থেকে যায়। কিন্তু অপর অংশাঁট 
সদস্যদের জাবনধারণের উপকরণ '{হসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলত ওদের মধ্যে এই 
অংশের ভাগ-বাঁটোয়ারা প্রয়োজন। এই ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রণালীর রকমফের হবে 
সম্প্রদায়াটর উৎপাদনী সংগঠন এবং উৎপাদনকারীদের আ্জত এঁতহাসক 
বকাশের. মাত্রা অনুযায়ী । কেবল পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করবার খাঁতরে 
আমরা ধরে নেব যে জ'বনধারণের উপায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকাট ব্যাক্তগত 
উৎংপাদনকারীর অংশটা নির্ধারত হয় তার শ্রম-সময় দিয়ে । সেক্ষেত্রে শ্রম-সময় 
দদ্বাবধ ভাঁমকা পালন করবে। একটা নিঁদল্ট সামাঁজক পাঁরকল্পনা অনুসারে তার 
বণ্টন সম্প্রদায়াটর বাভন্ন ধরনের করণীয় কাজ এবং 'বাঁভন্ন চাঁহদার মধ্যে একটা 
উপযুক্ত অনুপাত রক্ষা করে চলে। অন্যাদকে, তা অভিন্ন শ্রমে প্রাত ব্যক্তির 
অংশের এবং ব্যাক্তগত উপভোগের জন্য নার্দষ্ট মোট উৎপাদের অংশে তার ভাগের 
পাঁরমাপ হসেবেও কাজ করে। তাদের শ্রম এবং শ্রমোংপন্ন দ্রব্য এই উভয় {বিষয়েই 
ব্যাক্তগত উৎপাদনকারাীদের সামাঁজক সম্পর্ক এখানে সম্পূর্ণ সরল এবং বোধগম্য, 
এবং তা কেবল উৎপাদনের ব্যাপারেই নয়, বণ্টনের ব্যাপারেও 

ধম'ঁয় জগৎটা বাস্তব জগতেরই প্রাতফলন। পণ্যোৎপাদন যে সমাজের 'ভ'ত্ত, 
যে সমাজে সাধারণভাবে উৎপাদনকারাীরা তাদের শ্রমোংপন্ন দ্রব্যকে পণ্য এবং ম্‌ল্য- 
স্বরুপ ব্যবহার করে পরস্পরের সঙ্গে সামাঁজক সম্বন্ধ রচনা করে, যার দ্বারা তাদের 
নিজ নিজ ব্যাক্তগত শ্রমকে তারা সমগুণসম্পন্ন মনুযষ্য-শ্রমের মানে পারণত করে, = 
এর্‌প সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ধর্ম হল বিমূর্ত মানুষের 
উপাসনাতন্ব্রাবাশষ্ট খুাঁভ্টধর্ম, বিশেষত তার বুর্জেয়া (বকাশরূপ প্রটেস্টাণ্টবাদ, 
ঈশ্বরবাদ প্রভাত । প্রাচীন এশায় এবং অন্যান্য প্রাচীন উৎপাদন-পদ্ধাততে আমরা 
দোখ যে শ্রমোংপন্ন দ্রব্যকে পণ্যর্‌পদান এবং সেই হেতু মানুষের 


প্রথম ভাগ । = পণ্য এবং অর্থ ১১০ 


পণ্যোংপাদনকারাীতে পারণাতি, গোণ স্থান অধিকার 'ররে, অবশ্য তার গুরুত্ব বেড়ে 
যায় আদম সম্প্রদায়গুনললে ভাঙনের কাছাকাঁছ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে । যথার্থ ভাবেই 
যাদের বলা হয় বাণিজ্যপ্রধান জাত, তাদের অস্তত্ব ছিল শুধ: প্রাচীন জগতের 
ফাঁকে ফাঁকে, ইণ্টারমুণ্ডিয়াতে এঁপাঁকউরাসের দেবতার মতো [১৬] অথবা 
পোঁলশ সমাজের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত ইহুদিদের মতো। উৎপাদনের এই সব 
প্রাচীন সামাজিক সংগঠনগু্নল বৃর্জোয়া সমাজের তুলনায় অত্যন্ত সরল এবং স্বচ্ছ। 
কিন্তু সেগুালর ভাত্ত, হয় ব্যাক্তগতভাবে মান্‌ষের অপাঁরণত বিকাশ, যে মানে 
এক আদিম উপজাতায় গোষ্ঠাঁতে তার সহবাস'দের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন তখনও 
ছিন্ন করতে পারে ন, না হয় সরাসার আঁধপত্য এবং বশ্যতার সম্পর্ক। সেগুলের 
উৎপত্তি এবং 'স্থাত ঘটতে পারে কেবল তখনই, যখন শ্রমের উৎপাদন-শাঁক্তর 
[বকাশ এক ‘নিম্ন স্তরের উপরে ওঠে ন, এবং সেই হেতু, যখন বাস্তব জীবনের 
অভ্যন্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের ও মান;ষের সঙ্গে প্রকাঁতর সামাজক সম্পর্ক 
তদন্‌রপভাবে সংকাঁর্ণ। এই সংকাঁর্ণতা প্রাতফালত হয় প্রাচীনকালের প্রকার 
পূজায় এবং লোকক ধর্মের অন্যান্য উপাদানে । যাই হোক, বাস্তব জগতের ধর্ম'য় 
প্রাতফলন একমাত্র তখনই চডড়াস্তরৃপে অদ্‌শ্য হবে, যখন দৈনান্দন জীবনের বাস্তব 
সম্পর্কের ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকাঁতর 
সম্পর্কাট হয়ে দাড়াবে সম্পূর্ণ বোধগম্য এবং যুক্তিসংগত । বৈষাঁয়ক উৎপাদন 
প্রাক্রয়ার উপরে প্রার্তাচ্ঠত সমাজের জাবনধারা তার রহস্যময় অবগ;ণ্ঠন মোচন 
করতে পারে না, যতক্ষণ না তা স্বাধীনভাবে সম্বদ্ধ মানুষদের উৎপাদন হিসেবে 
পারগাণত হয়, এবং এক 'স্থরীকৃত পাঁরকল্পনা অনুযায়ী তাদের দ্বারা সচেতনভাবে 
নিয়ান্ত হয়। অবশ্য সমাজে তার জন্য চাই {কছুটা বৈষায়ক ক্ষেত্র প্রস্তাত 1কংবা 
অস্তিত্বের কতকগ্‌লে অবস্থা, যেগ্নবল আবার বিকাশের এক দা'ঁ্ঘ ও যন্বণাময় 
প্রাক্ৰয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ফল। 

অর্থ শাস্ত্র বন্ধুতই, মূল্য এবং তার পাঁরমাণ বিশ্লেষণ করেছে, তা যতই অসম্পর্ণ 
হোক না কেন* এবং এই দ:টো রুপের মলে কী আছে তাও আ'ঁবচ্কার করেছে। 


* মূল্যের পারমাণ সম্বন্ধে রকার্ডোর 'বশ্লেষণই সবচেয়ে ভালো, তবে তার অসম্পর্ণতা ধরা 
পড়বে এই গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্বে । মূল্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে চিরায়ত ধারার অর্থ শাস্ত্রের 
দূর্বলতা এই যে তা কখনো সুস্পষ্টভাবে ও সম্পূর্ণ সচেতনভাবে, যে শ্রম একাঁট দ্রব্যের ম্‌লোর 
ভিতর থাকে এবং এঁ একই শ্রম যা আবার সেই দ্রব্যের ব্যবহার-ম্‌ল্যের ভিতরও থাকে, -_- এই 
দুই প্রকার শ্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখায় নি । অবশ্য কার্যত এ পার্থক্য করা হয়েছে, কেননা, 
এই ধারায় একবার দেখানো হয়েছে শ্রমের পাঁরমাণগত দক এবং আর একবার দেখানো হযেছে 


অধ্যায় ১। = পণ্য ১১১ 


[কন্তু এ প্রশ্ন একবারও জিজ্ঞাসা করে ন কেন শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য দ্বারা শ্রমের 
পারচয় দেওয়া হয় এবং মুল্যের পারমাণ বোঝানো হয় শ্রম-সময় দ্বারা ।* এই 


তার গুণগত দক। কন্তু এ (বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যেকার 
পার্থক্যকে যখন নিছক পাঁরমাণগত 'হসেবে ববেচনা করা হয় তখন সেগুলির পাঁরমাণগত 
এক্য বা সমতা, এবং সেই হেতু, বিমূর্ত মনন্ষ্যশ্রমে সেগৃলির পাঁরণাতটা উহ্য থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ রিকার্ডো বলেন যে তান ডেস্টুট দ্য দ্রেসির সঙ্গে এই 'বষয়ে একমত: 
‘যেহেতু এটা সুনিশ্চিত যে আমাদের একমাত্র আদ ধন হল আমাদের শারীরিক এবং নৈতিক 
ক্ষমতাগু্ললে, সুতরাং সেই শ্ষমতাগুলির নিয়োগ, কোনো না কোনো ধরনের শ্রমই আমাদের 
একমাত্র আদ বিত্ত, আমরা যাকে বাল ধন সেই সমস্ত জিনিসই সুষ্ট হয় সর্বদা এই 'নয়োগ 
থেকেই। ...এ কথাও সুনিশ্চিত যে এওঁ সমস্ত {জানস যে শ্রম দ্বারা উংপন্ন শুধু সেই শ্রমেরই 
পাঁরচায়ক, এবং সেগুলির যদি একাট মূল্য থাকে, {কিংবা এমন কি দুরকম ভিন্ন ভিন্ন মল্য থাকে, 
তা হলে সেই মূল্য তা পেতে পারে একমাত্র সেই শ্রমের মূল্য থেকে, যে শ্রম থেকে সেগুলি উদ্ভূত 
(Ricardo. The Principles of Political Economy. 3 ed., London, 1821, p. 334) 
এখানে আমরা শুধু এই কথা বলতে চাই যে ডেস্টুটের কথার উপর 'রকার্ডো তাঁর নিজস্ব 
গভারতর, ব্যাখ্যা আরোপ করেছেন। ডেস্টুট প্রকৃতপক্ষে যা বলেন তা এই যে একাঁদকে সম্পদ 
বলতে যা কিছ বোঝায়, ‘যে শ্রম দিয়ে তা তোর সেই শ্রমেই তার পাঁরচাত', কিন্তু অন্যাদকে. 
তার ভিতর ‘দ্‌রকম ভিন্ন ভিন্ন মুল্যের' (ব্যবহার-মূল্য এবং 'বানময়-মল্যের। আবির্ভাব ঘটে 
‘শ্রমের মূল্য” থেকে। ফলে ইন সেই সব স্থল অর্থন'ীতাঁবদের মতোই মামুল ভুলাঁট করে 
বসেন, যাঁরা বাঁক পণ্যের মল্য নির্ধাবণের উদ্দেশ্যে একাঁট পণ্যের (এই ক্ষেত্রে শ্রমেব) মূল্য 
অনুমান করে নেন। 'কম্তু {রিকার্ডো এমনভাবে তাঁকে উপস্থিত করছেন যেন তান বলেছেন 
যে ব্যবহার-মুল্য আর 'বানময়-ম্‌ল্য এই দুয়ের মধ্যেই শ্রম (শ্রমের মূল্য নয়) অঙ্গীভূত থাকে। 
তা সত্ত্বেও {রকার্ডো নিজে যার দ্বাবধ মৃর্তর্‌প আছে সেই শ্রমের দ্বাবধ চারত্রের দিকে এত 
কম নজর দেন যে ‘মল্য ও ধন -- তাদের বিশেষ {বশেষ উপাদান' এই সমগ্র অধ্যায়াটতে 
তান জে. বব. সে'র মতো মামুলি খ:টিনাট বিষয়ের শ্রমসাধ্য পরাক্ষায় আত্মানয়োগ করেন। 
সর্বশেষে তান একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছেন এই দেখে যে একাদকে, মলোর উৎস শ্রম 
তাঁর এই মতের সঙ্গে ডেস্টুট একমত, আবার অন্যাদকে, মূল্য সম্বন্ধে জে. ববি সে'র ধারণার 
সঙ্গেও একমত । 

* চিরায়ত অর্থন')তর অন্যতম প্রধান বার্তা এই যে মল্য যে-র্‌পের মাধ্যমে 1বানময়- 
মূল্যে পারণত হয়, পণ্য এবং বশেষ করে সেগুলির মূল্য বিশ্লেষণের সাহায্যে কখনোই সেই 
র্‌পাটকে আ'ব্কার করতে পাবে ন। এমন কি, এই ধারার শ্রেষ্ঠ প্রাতানিধি আযাডাম স্মথ 
এবং রিকার্ডো মূল্য-রূপের উপরে কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন ন, যেন পণ্যের অভ্যন্তরীণ 
প্রকাতর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এর কারণ শুধু এই নয় যে মল্যের পরিমাণ 
[বশ্লেষণের প্রতে তাঁদের সমগ্র দ্‌ণচ্টি আবদ্ধ । এর কারণ আরো গভার। শ্রমোংপন্ন দ্রব্যের মল্য- 
রূপটি শুধু সর্বাপেক্ষা বিমূর্ত র্‌পই নয়, তার সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন র্‌পও বরে, দ্রব্যাট 
এই রূপ ধারণ করে বুর্জোয়া উৎপাদনে এবং সেই উৎপাদনকে সামাজক উৎপাদনের একাঁট 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১১২ 


দুটো সূত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে এই সত্যই চাঁহৃত'-হয়ে আছে যে এগুলো যে 
সমাজের জানস সে সমাজে উৎপাদনের পদ্ধাতর উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব 
নেই, উৎপাদনের পদ্ধধতই সেখানে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে। 'ঁকন্তু বুর্জে“য়া 
বুদ্ধবৃত্তর কাছে এর্‌প সৃত্র উৎপাদনক্ষম শ্রমের মতোই প্রকঁতর আরোপত 
স্বতঃসদ্ধ আবশ্যকতা বলে মনে হয়। কাজেই 'গজ“র পাদ্বীরা খুরনষ্টধর্মের 
আ'বর্ভাবের প্‌র্ববর্তাঁ ধর্মগ্যালকে যে চোখে দেখেন, বু্জে“য়া রূপের পূর্ববর্তী 
সামাঁজক উৎপাদনের র্‌পগুনলকে বুর্জেনয়ারা সেই চোখেই দেখে থাকে ।* 


বিশিষ্ট শ্রেণীতে পারণত করে দেয়, তার দ্বারা তাকে একাট বিশেষ এঁতিহাসিক চরিত্র দান 
করে। সুতরাং, আমরা যাঁদ এই উৎপাদন-পদ্ধাতকে প্রকঁত নির্ধারত সমাজের সর্বস্তরের সনাতন 
সত্য বলে গণ্য কার, তা হলে স্বভাবতই আমরা মংল্য-র্‌ূপের, ফলত পণ্য-রূপের এবং তার 
পরবর্তা পরিণত র্‌প অর্থ-র্‌প এবং পজি-র্‌প প্রভৃতির চাঁরঘ্রের যা কিছু বিশেষত্ব তা উপেক্ষা 
করতে বাধ্য। কাজেই আমরা দেখতে পাই, যে-সমস্ত অর্থনাীতাবদ পুরোপঢ়ার মানেন যে শ্রম- 
সময় দ্বারাই মুল্যের পাঁরমাণ নির্ধারত হয়, তাঁরাও সাধারণ সমতুল্যের দ্রটিহীন রূপে অর্থ“ 
সম্বন্ধে অজ্ভুত এবং পরস্পরাবরোধ'ী ধারণা পোষণ করেন। এটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে ব্যাংকং 
সম্বন্ধে তাঁদের আলোচনায়, যেখানে অর্থ সম্বন্ধে হাতুড়ে সংজ্ঞা একেবারেই অচল। তার ফলে 
(গাঁনল্‌ প্রভাতর) বাণজ্যবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এই মতবাদ অনুসারে মূল্য কেবল 
একাঁট সামাঁজক রূপ অথবা সেই র্‌পের অশরাীর' প্রেতাত্মা । - আ'ম শেষবারের মতো এ কথা বলে 
রাখতে চাই যে চিরায়ত অর্থশাস্ম বলতে আমি সেই অর্থন'ণীতই বুঝি যা উইলিয়ম পেঁটর 
আমল থেকে বু্জেনয়া সমাজে উৎপাদনের প্রকৃত সম্পর্ক বিচার করেছে, কভু এর {বপরাীতে 
স্থল অর্থনঁাত দেখে কেবল যা উপর উপর দেখা যায়, বৈজ্ঞানক অর্থনণাঁত বহু পূর্বে যে সমস্ত 
তথ্য আকচ্কার করেছে তারই চার্বত চর্বণ করে এবং তার ভিতর খোঁজে অনাহ্‌ত ঘটনাবলী 
সম্পর্কে বুর্জেয়াদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আপাত-যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা; কিন্তু তা ছাড়া তা 
স'মাবদ্ধ থাকে, বুর্জেণয়াদের কাছে যে জগৎটি সর্বপ্রকার সম্ভাব্য জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাদের 
নিজস্ব সেই জগং সম্বন্ধে আত্মসম্ভুষ্ট বুর্জেয়াদের নিজেদের যেসব তুচ্ছ ধ্যানধারণা তাকেই 
পণ্ডিত! চালে প্ৰণালীবদ্ধ করা এবং তাকেই সনাতন সত্য বলে ঘোষণা করার মধ্যে। 

* ‘অর্থনণীতাবদরা নিজ 'ববেচনায় এক অদ্ভুত প্রণালী ব্যবহার করেন। তাঁদের জন্য 
কেবল দ:টি রকমের সংস্থা থাকে: একাট কৃত্রিম, অন্যাট প্রাকতক। সমন্তরতান্ক সংস্থা 
কাত্রম, বৃর্জেোয়া - প্রাকাতক। এই ব্যাপারে অর্থনণীতাঁবদরা ধর্মাবদদের মতো, যাঁরা ধর্মের 
দুটি রূপ গঠন করেন: যে কোনো পরের ধর্ম হল মানুষের কল্পনা, নিজস্ব ধর্ম হল ঈশ্বরের 
সৃষ্ট ।... এই পর্যন্ত ইতিহাস এইভাবেই চলছিল, এখন আর তা চলে না (K. Marx. 
Maisére de la Philosophie. Reponse a la Philosophie de la Misére par M. Prou- 
dhon, 1847, Pp. 113). মঃ বাস্তয়ার কল্পনা বাস্তাবকই কৌতুকজনক, তান মনে করেন যে 
প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানরা কেবল লুঠতরাজ দ্বারাই জ'বনধারণ করত। কিন্তু বহু শতাব্দী 
ধরে যারা লুঠতরাজ চালায় তাদের হাতের কাছে সর্বদাই লুঠতরাজের উপযুক্ত সামগ্রী থাকতেই 


অধ্যায় ১। = পণ্য ১১৩ 


পণ্যের ভিতরকার সহজাত পণ্যপ্‌জা এবং শ্রমের সামাঁজক চাঁরত্রবৈচিত্্যগুলর 
বন্তুর মাধ্যমে অভব্যাক্তর দ্বারা কোনো কোনো অর্থ নাীতাবদ কতখানি বিপথচালিত 
হন তা দেখা যায়, অন্যান্যভাবে ছাড়াও, 'বানময়-মুল্য সৃষ্টিতে প্রকাঁতর ভূমিকা 
নিয়ে শুচ্ক এবং ক্লাঁসন্তকর বিতর্কে । যেহেতু '্বানময়-মুল্য হচ্ছে একট পদার্থের 
মধ্যে কী পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ করবার একটা নিদিষ্ট সামাঁজক 
পদ্ধাত, সুতরাং তা নর্ধারণে প্রকাঁতর কোনো ভূমিকা নেই, যেমন 'বানময়ের 
ধারা নির্বাচনেও নেই । 


হবে, ক্রমাগত লুঠের সামগ্রী উৎপাদন হতেই হবে। কাজেই মনে হয় গ্রীক এবং রোমানদেরও 
উৎপাদনের কোনো একটা প্রক্রিয়া ছিল, ফলত ছিল এমন একটা অর্থনণীত যা তাদের বাস্তব 
জগতের 'ভাত্ত রচনা করোঁছল, ঠিক যেমন আমাদের আধুনিক জগতের বাস্তব ভাঁত্ত বু্জে“য়া 
অর্থনীতির উপরে প্রারতাম্ঠত। অথবা বাস্তিয়া হয়তো বোঝাতে চান যে দাসপ্রথার উপরে প্রার্তাণ্ঠত 
উৎপাদন-পদ্ধত লু-্ঠতরাজের ব্যবস্থার উপরেই প্রারতান্ঠত। তা যাঁদ হয়, তা হলে তানি বপড্জনক 
ভূমিতে পদার্পণ করেছেন। আরিস্তুতল-এর মতো 'ঁবরাট চিন্তানায়ক যদ দাস শ্রম সম্পর্কে তাঁর 
উপলাক্ধতে ভুল করতে পারেন, তা হলে বাস্তয়ার মতো বামন অর্থ নণীতাবদই বা মজ্ঞরি-শ্রম 
সম্বন্ধে সাঠক ধারণা পোষণ করবেন কেন? -- আমোঁরকায় একাট জার্মান কাগজে আমার 
Zur RKritik der politischen Oekonomie, 1859, গ্রন্থের যে সমালোচনা বোরয়েছে, এই 
সুযোগে আম সংক্ষেপে তার একটু জবাব দিতে চাই। ‘উৎপাদনের প্রাতাঁট বিশেষ ধরন এবং 
তার অনুষঙ্গ সামাঁজক সম্পর্ক, সংক্ষেপে, সমাজের অর্থনোৈঁতক কাঠামোটই হল আসল '্ভত্তি, 
সমাজের আইনগত এবং রাজনৈতক উপারকাঠামো যার উপরে গড়ে তোলা হয়, তার সঙ্গে 
চিন্তার নি্দষ্ট সামাজিক র্‌পগুলির সংগাঁত থাকে; উৎপাদনের পদ্ধাতই সাধারণভাবে সামাজিক; 
রাজনৈঁতক ও বাুদ্ধবাত্তিগত জ'বনের চারত্র নির্ধারত করে’ -_ আমার এই অভিমত, সেই 
পন্িকাটিব বিচারে আমাদের এই যুগ সম্বন্ধে খুবই খাটে, কারণ এ যুগে বৈষাঁয়ক স্বার্থই 
প্রবল; 'কজু, মধ্যযুগ সম্বন্ধে তা খাটে না, কেননা ক্যাথালক ধর্ম তখন সর্বেসর্বা ছিল এবং 
এথেন্স ও রোম সম্বন্ধেও খাটে না, কারণ সেখানে সর্বেসর্বা ছল রাজন'াত। প্রথমত, এটা ধরে 
নেওয়া খুবই অসজ্তুত মনে হয় যে মধ্যযুগ এবং প্রাচীন জগৎ সম্বন্ধে এই বস্তাপচা কথাগুলে। 
অন্য কারও অজ্ঞানা আছে। যা হোক এটুকু অবশ্য খৃবই পারচ্কার যে মধ্যযুগ ক্যাথালক ধর্ম দ্বার! 
জ'বনধারণ করত ন অথবা প্রাচীন জগৎও জ'বনধারণ করত না রাজনাীত দ্বারা । বরং, যে 
ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা জর ীবনধারণের সামগ্রী আহরণ করত, তাই ‘নির্ধারণ করে যে কেন এক 
ক্ষেত্রে রাজন ত এবং অন্য ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ধর্ম প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়োছল। তা 
ছাড়া, রোমান 1রপাবালকের ইতহাসের সঙ্গে একটু আধটু পারচয় থাকলেই জানা যায় যে তার 
গুহ্য ইাতহাস হল সেখানকার ভূসম্পাত্তর ইাঁতহাস। অপরাদকে, মধ্যযুগের নাইটসৃলভ বাঁরব্রত 
সমাজের যে কোনো অর্থনৈতিক র্‌পের সঙ্গে খাপ খায় এই ভুল ধারণার জন্য ডন্‌ কুইক্‌সট্‌ 
বহু পূর্বেই শাস্তি ভোগ করেছেন। 
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যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্য পণ্য-রূপে ধারণ করে, কিংবা সরাসাঁর 
বানময়ের জন্য উৎপন্ন হয়, তা বূর্জেয়া উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা সাধারণ এবং 
আদমতম রূপ । তাই ইতিহাসে তার আ'বর্ভাব ঘটেছে অনেক আগেই, যাঁদও 
আজকালকার মতো এমন আধিপত্যশীল ও 'ঁবশিষ্ট চারত্র নিয়ে নয়। কাজেই 
পণ্যপূজার চাঁরত্র উপলান্ধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ৷ কিন্তু যখন আমরা তাকে আরো 
মূর্তরূপে দোখ তখন এই বাহ্য সরলতাটুকুও বল;ুপ্ত হয়ে যায়। অর্থ-ব্যবস্থা 
সম্পর্কে বজ্রমের উৎপত্তি হল কোথা থেকে? এই ব্যবস্থায় সোনা এবং রুপো 
অর্থ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার সময়ে উৎপাদনকারাদের সামাঁজক সম্পর্ক ফুঁটয়ে 
তোলে ন; তারা দেখা দিয়োছল অদ্ভুত সামাজিক গুণের অধকারাী প্রাকীতক 
পদার্থ রূপে । যে আধুনিক অর্থনীত অর্থ-ব্যবস্থাকে এত ঘণার চোখে দেখে তার 
অন্ধাবশ্বাস {ক যখনই তা প:জি নিয়ে আলোচনা করেছে তখনই 'দনের আলোর 
মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি? খাজনার উৎপত্তি সমাজে নয় জমিতে, ফিাজিওক্রাটদের 
এই ভ্রান্ত ধারণা অর্থনীতি কতাঁদন হল বর্জন করেছে? 

কিন্তু পরের কথা আগেই না বলে, আপাতত আমরা পণ্য-রূপ সংক্রান্ত আর 
একটা উদাহরণ 'নয়ে সন্তুম্ট থাক। পণ্যগুলি যাঁদ কথা বলতে পারত, তা হলে 
বলত: আমাদের ব্যবহার-মংল্য মানুষের চত্তাকর্ষণ করার মতো একাঁট জানস হতে 
পারে। কিন্তু বন্ধু {হসেবে তা আমাদের কোনো অংশ নয়। বস্তু-র্‌পে আমাদের 
যা আছে তা হচ্ছে আমাদের মুল্য । পণ্য রব্‌পে আমাদের স্বাভাবক আদান প্রদান 
থেকেই তার প্রমাণ মেলে । নিজেদের পরস্পরের চোখে আমরা 'বাঁনময়-মুল্য ছাড়া 
আর কিছুই নই । এবার শুন যন অর্থন'ীতাবদের মুখ দিয়ে পণ্য কা কথা বলে। 

‘মূল্য’ (অর্থাৎ 'বানময়-মল্য) ‘হচ্ছে জিনিসের গুণ, ধনসম্তার' (অর্থাৎ ব্যবহার-মল্য) 
‘মানুষের উপাদান, এদিক থেকে '{বচার করলে, মূল্য আবাঁশ্যকভাবেই বিনিময় সাপেক্ষ, 'কন্তু 
ধনসম্তার’ নয়।'* ধনসম্তার' (ব্যবহার-মল্য) মানুষের উপাদান, পণ্যের উপাদান মূল্য । একজন 
মানুষ 'কংবা একাঁট সম্প্রদায় ধনী, একাঁট মুক্তা কিংবা একাঁট হীরক মূল্যবান৷ ...মুক্তা এবং 
হীরক মুল্যবান মুক্তা এবং হাঁরক হিসেবেই ।'** 


এযাবৎ কোনো রসায়নাবদ মুক্তা কিংবা হাঁরকের ভিতরে 'বানময়-মল্য 
আ'বষ্কার করে ন। এই 'রাসায়ানক’ উপাদানের অর্থনীীতক আ'বষ্কত“রা, যাঁরাই 


#* Observations on certain verbal disputes in Political Economy, particularly 
relating to Value and to Demand and Supply. London, 1821, p. 16. 
** S. Beiley. A Critical Dissertation on the Nature etc. of Value, p. 165. 
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আবার 'বশ্লেষণ! ক্ষমতার (বশেষ আঁধকার দাঁব করেন, তাঁরা দেখে বসলেন যে 
বন্তুসম্‌হের ব্যবহার-মুল্য সেগ্‌নলের বাস্তব উপাদান থেকে স্বতন্ত্র, কজ্তু অন্যাদকে 
সেগনলর মূল্য বন্ধু {হসেবে সেগ্নলর একাট অংশ৷ তাঁদের এ বিশ্বাস সৃদূঢ় 
হয় এই '{বশেষ ঘটনাটির দ্বারা যে বস্তুগবালর ব্যবহার-মুল্য বানময় ছাড়াই মানুষের 
সঙ্গে বন্তুগলের সাক্ষাৎ সম্পর্কের ভিতর দিয়ে উশুল হয়, কিন্তু, অন্যাদকে, 
সেগ্‌নলর মুল্য উশুল হয় শুধু বানময়ের {ভতর 'দয়ে, অর্থাৎ একাঁট সামাঁজক 
প্রাক্রয়ার সাহায্যে । কার না এখানে মনে পড়বে আমাদের বন্ধববর ডগ্মবোরর কথা, 
যান নিশা প্রহরী সাীঁকোলকে জায়োছলেন, ‘লক্ষ্্ীমন্ত লোক হওয়া ভাগ্যের 
দয়া, (কন্তু লেখাপড়া আসে প্রক্কাত থেকে’ ।* 


* 0b5৫rvati০n5-এর লেখক এবং স. বেইল' '{রকার্ডোর 'বরুদ্ধে এই আঁভযোগ এনেছেন 
যে তান 'বানময়-মল্যকে আপোক্ষক সত্তা থেকে পরম সত্তায় পারণত করেছেন। প্রকৃত ঘটনা 
তার বপরীত। তান হীরক ও মুক্তার মতো বস্তুগণালর মধ্যে বাহ্য সম্পর্কাট ব্যাখ্যা করেছেন, 
এই সম্পর্কের মধ্যে তাদের আত্মপ্রকাশ হয় 'বানময়-মল্য হিসেবে, তারপর তান আ'ককচ্কার 
করেছেন বাহ্যরূপের পিছনে লুকানো প্রকৃত সম্পর্কাট, অর্থাৎ কেবল মনব্ষ্য-শ্রমের 
পাঁরচয়বহনকারী র্‌পে তাদের পারস্পারক সম্পর্কাট। রিকার্ডোর “শিষ্যরা যাঁদ বেইল'র জবাবে 
কিছু বোঝাতে না পেরে কছৃ কড়া কথা বলে থাকেন তো তার কারণটা খংজতে হবে এইখানে 
যে মল্য এবং তার র্‌পে বানময়-ম্‌ল্যের মধ্যে বিদ্যমান লুকানো সম্পর্কাটর কোনো সত্ৰ তাঁরা 
খজে পান ন 'রকার্ডোর নিজের রচনাবল'র মধ্যে। 


§* 


অধ্যায় ২ 


বানময় প্রাক্রয়া 


এটা সোজা কথা যে পণ্য বাজারে গয়ে নিজেই নিজের বানময় করতে পারে 
না। সুতরাং আমাদের যেতে হবে তাদের অভিভাবকদের কাছে, তারাই আবার 
ওদের মালিক। পণ্য হচ্ছে (জানস, কাজেই মানুষের 'বরুদ্ধে প্রাতরোধ করতে 
অক্ষম । যদ তাদের নম্রতার অভাব ঘটে তো মানুষ বলপ্রয়োগ করতে পারে; অর্থাৎ, 
তার উপর দখল বসাতে পারে।* এই দ্রব্যগডলে যাতে পণ্য হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সেজন্য পণ্যের মালকদের নিজেদেরই পরস্পরের সঙ্গে 
সম্পার্কত হতে হবে এমন সব ব্যাক্ত হিসেবে যাদের ইচ্ছা সেই সমস্ত বস্তুতে 
{িরাজিত এবং তাদের আচরণ করতে হবে এমনভাবে যাতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে 
কৃত একাট কর্মের সাহায্যে ছাড়া একে অন্যের পণ্য আত্মসাৎ না করে, এবং 
জের'ট ছেড়ে দেয় । সৃতরাং তাদের অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে ব্যাক্তগত মালকদের 
অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। এই আইনগত সম্পর্কাট একট চুক্তির 
মধ্যে প্রকাশত হচ্ছে, তা সে চুক্তি একাঁট আইনের আকারেই লাখিত হোক বা না 
হোক, এ সম্পর্কট ইচ্ছার মাধ্যমে প্রাতাষ্ঠত সম্পর্ক এবং মার মধ্যে অর্থনোতক 
সম্পর্কের প্রাতফলন ঘটে। এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্বারাই আইনঘাঁটত, অর্থাৎ 


* ধর্মান্ঠার জন্য এত বিখ্যাত দ্বাদশ শতাব্দীতে, কিছ; কিছ; অতি কমন'য জিনিসকে 
পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হত। যথা, জনৈক ফরাসী কাঁব লাঁদিতের মেলাতে [১৭] যে সমস্ত জানস 
পাওয়া যায় তার যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাতে শুধু কাপড়, জুতো, চামড়া এবং কৃষির 
যন্ত্র প্রভূতিই নয়, আছে ‘femmes folles de leur corps’-G [বেশ্যা] 


অধ্যায় ২। = 'বানময় প্রাক্রয়া ১১৭ 


ইচ্ছাগত এই রকম প্রত্যেকাট ব্যাপারের বিষয়বস্তু নির্ধারত হয়।* এঁ মাননষগুলির 
কাছে পরস্পরের আস্তত্ব শুধু পণ্যের প্রতানাধ হিসেবে, এবং সেইহেতু, তার 
মালক 'হসেবে। আমাদের গবেষণাস্‌ত্রে আমরা দেখতে পাব যে সাধারণত, 
অর্থনোঁতক মঞ্চে আ'বর্ভুত চারত্রগুাল তাদের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনোৈঁতক সম্পর্কের 
ব্যাক্ত-রূপ ছাড়া আর 'কছ: নয়। 

পণ্যের মালিকের সঙ্গে পণ্যের প্রধান পার্থক্য এই যে এক পণ্য অপরাপর পণ্যের 
মধ্যে নিজেরই মূল্যের একাঁট রূ্‌পাঁয়ত আ'বর্ভাব দেখতে পায়। পণ্য জল্মস্‌ত্রেই 
সমতাবাদঁ এবং অসয়ক তাই সে অন্য যে কোনো পণ্যের সঙ্গে শুধু তার আত্মারই 
নয় শরাীরেরও বিনিময় করতে প্রস্তুত, তা সে পণ্য যদি মাঁরটরনিসের মতো কুৎসিত 
হয় তবুও ৷ পণ্যের মধ্যে বাস্তববোধের এই যে অভাব আছে, পণ্যের মাঁলক তা 
পূরণ করে নিজের পাঁচ বা ততোধিক হান্দ্রয় দিয়ে । তার নিজের কাছে তার নিজ 
পণ্যের কোনো প্রত্যক্ষ ব্যবহার-মূল্য নেই। তা না হলে সে তার পণ্য বাজারে 
আনতই না । অপরের কাছে তার ব্যবহার-ম্‌ল্য আছে, 'ঁকনজ্তু নিজের কাছে তার 
একমাত্র প্রত্যক্ষ ব্যবহার-মুল্য এই যে তা বানিময়-ম্‌ল্যের আধার, সুতরাং 'বানময়ের 
উপায় ।** কাজেই মনাস্থর করে সে তা 'দয়ে দিতে পারে এমন অন্য একটা পণ্যের 


* পণ্যোৎপাদন জানত আইনগত সম্পৰ্ক থেকেই প্রু্ধোঁ তাঁর ন্যায়াবচারের আদর্শ, 
justice éternelle [শাশ্বত বিচার]-এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে 
সমস্ত কূপমণ্ড্‌ককে সাম্তূনা দিয়ে (তান প্রমাণ করেছেন যে পণ্যোৎপাদন ন্যায়াবচারের মতোই 
শাশ্বত একাঁট উৎপাদনের ধরন। তারপর একপাক ঘুরে গিয়ে, তান সেই আদর্শ অনুসারে 
প্রকৃত পণ্যোৎপাদনের এবং তার অননষঙ্গী প্রকৃত আইন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রবত্ত হলেন। 
যে রসায়নাবদ পদার্থের সংযুক্ত ও বিয়োজনের পিছনে আণবিক পারিবর্তনের প্রকৃত িয়মগুনল 
অধ্যয়ন না-করে, এবং সেই ভাত্ততে নির্ধারত সমস্যাবল'র সমাধান না-করে “শাশ্বত ভাব: 
‘naturalité [প্রকাত'] এবং ‘affinit€! [‘অন্‌ুরূপতা']-র সাহায্যে বন্তুর সংযুক্ত ও বিয়োজন 
নিয়ন্ত্রণ করেন বলে দাবি করেন, তাঁর সম্পর্কে আমরা কা মত পোষণ করব? গিজবর পাদ্বীরা 
যখন বলতেন যে কুস'দবৃত্ত ‘race éternelle’, ‘foi éternelle’, ‘la volonté éterncelle 
de Dieu’ [শাশ্বত দরদ’, ‘শাশ্বত ‘বিশ্বাস’, ‘দেবতার শাশ্বত ইচ্ছা']-এর সঙ্গে খাপ খায় না তখন 
তাঁরা সে সম্বন্ধে যা বুঝতেন তার চেয়ে বোশ কিছ; কি সত্যই আমরা ব্‌াঁঝ যাঁদ বলে 
কুসাীদবৃত্তি ‘justice éternelle’ [শাশ্বত বচার'], ‘équité éternelle’, ‘mutualité éternelle’ 
[শাশ্বত ন্যায়’, ‘শাশ্বত পারস্পারকতা'] এবং অন্যান্য ‘verités éternelles’ [শাশ্বত সত্য']-এর 
বরোধী? 

** প্রত্যেক বন্ধুর উপযোগতা দু রকম ৷ -- একটির সঙ্গে বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ আছে, 
অপরটির সঙ্গে তা নেই, যেমন, একটা স্যাণ্ডাল পরাও যায় আবার 'বানময় করাও যায়। উভয়ই 
হল স্যাম্ডালের ব্যবহার, কেননা যে ব্যাক্ত নিজ অভাব দ্‌রীকরণের জন্য অর্থ অথবা খাদ্যের 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১১৮ 


বানিময়ে, যার ব্যবহার-মল্য তার প্রয়োজন। পণ্যের মালকদের কাছে নিজেদের 
পণ্য ব্যবহার-মুল্য নয়, এবং যারা মালিক নয় তাদের কাছে সেটা ব্যবহার-মল্য। 
ুতরাং সমস্ত পণ্যেরই হাত বদল হতে হবে। 'কজ্তু এই হাত বদলই সেগ্নালর 
বিনিময় এবং 'বানময়ের ভিতরই মনল্য {হসেবে তাদের পারস্পারক সম্পর্ক 
স্থাপত হয় এবং ওদের মুল্য উশ্‌ল হয়। কাজেই কোনো পণ্য ব্যবহার-মল্য 
হসেবে কাজে লাগার আগে মল্য হিসেবে তাকে বিক্রী হতেই হবে। 

অন্যদিকে, সেগুলি মুল্য হসেবে উশুল হতে পারার আগে সেগ্নলকে অবশ্যই 
দেখাতে হবে যে সেগুলি ব্যবহার-ম্‌ল্য। কারণ সেগুলির জন্য যে শ্রম ব্যায়ত 
হয়েছে তা কার্যকর রূপে গণ্য হয় একমার তখনই যখন সেই শ্রম এমন আকারে 
ব্যায়ত হয়েছে, যেটা অপরের কাছে উপযোগী৷ সেই শ্রম অপরের পক্ষে উপযোগী 
কনা, এবং ফলত সেই বাবদ উৎপন্ন দ্রব্যাট অপরের চাঁহদা মেটাতে পারে কিনা, 
তা প্রমাণ করা যেতে পারে একমাত্র (বানময় ক্রিয়ার দ্বারা । 

যাতে নিজের কোনো অভাব দর হয় শুধু সেই রকম কোনো পণ্যের 'বানময়ে 
প্রত্যেক মালিক নিজ নিজ পণ্য দিতে ইচ্ছবক। এদিক থেকে দেখলে বিনিময় তার 
কাছে নছক একটা ব্যাক্তগত আদান-প্রদান। অপরাদকে, সে তার পণ্যের ম্‌ল্য 
উশুল করতে চায়, তাকে সমম্‌ল্যের অন্য কোনো উপযুক্ত পণ্যে পাঁরবার্তত করতে 
চায়, অপর পণ্যটির মাঁলকের কাছে তার নিজ পণ্যের ব্যবহার-ম্‌ল্য থাক আর নাই 
থাক। এদিক থেকে 'বানময় তার কাছে একটা সাধারণ ধরনের সামাজিক আদান- 
প্রদান। 'কম্তু একই আদান-প্রদান একই সঙ্গে সমস্ত পণ্যের মাঁলকের কাছে 
একান্তভাবে ব্যাক্তগত এবং একান্তভাবে সামাজিক ও সাধারণ হতে পারে না। 

বষয়াট আর একটু খাটিয়ে বিচার করা যাক। একাঁট পণ্যের মালকের কাছে 
অন্য প্রাতাট পণ্যই তার নিজের পণ্যের জন্য, একাঁট বিশেষ সমতুল্য রূপ, ফলত 
তার নিজ পণ্যাট অন্য সমস্ত পণ্যের সর্বজনীন সমতুল্য র্‌প। কিন্তু যেহেতু এ 
নিয়ম প্রত্যেক মাঁলকের পক্ষেই প্রযোজ্য, সেই হেতু প্রকৃতপক্ষে কোনো পণ্যই 
সর্বজনীন সমতুল্য রূপ হিসেবে কাজ করছে না এবং পণ্যের আপো্ক্ষক মুল্যের 
এমন কোনো সাধারণ র্‌প নেই যার মধ্য দিয়ে ম্‌ল্যের সমীকরণ এবং 'বাঁভন্ন 
পণ্যের মল্যের পরিমাণ তুলনা করা যেতে পারে। সুতরাং, এখনো এই দ্রব্যগুলি 


সঙ্গে স্যাণ্ডালের ্বানময় করে, সেও স্যাণ্ডালকে ব্যবহার করছে স্যাণ্ডাল হিসেবেই । কন্তু তার 
স্বাভাঁবক উপায়ে নয়! কারণ 'বানময়ের জন্য স্যাম্ডাল তৈরি হয় নি' Aristoteles. De 
Republica, Y বই, পাঁরচ্ছেদ ৯)! 


অধ্যায় ২। -- 'বানময় প্রক্রিয়া ১১৯ 


পণ্য (হিসেবে পরস্পরের সম্মুখীন হয় নি, হয়েছে দ্রব্য হসেবে বা ব্যবহার-ম্‌ল্য 
{হসেবে। 

এই অসুবিধার মধ্যে আমাদের পণ্যের মালকেরা ফাউস্টের মতো {চন্তা করে: 
শুরুতে কাজ ছল’ ৷* সৃতরাং চিন্তা করার আগেই তারা কাজ করেছে এবং আদান- 
প্রদান করেছে। সহজাত প্রবৃত্তি অন্‌সারে তারা পণ্যের স্বভাবাসদ্ধ নিয়মের 
অনবরত হয়। অন্য কোনো পণ্যকে সর্বজনীন সমতুল্য র্‌পে তুলনা না করে তারা 
তাদের সমস্ত পণ্যের মধ্যে ম্‌ল্য সম্পর্ক তথা পণ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। 
সেটা আমরা দেখোঁছ পণ্যের বিশ্লেষণ থেকে। 'কন্তু কোনো একাঁট বিশেষ পণ্য 
সামাজিক ক্রিয়ার প্রভাবেই সর্বজনীন সমতুল্য রূপে পারণত হতে পারে, তাছাড়া 
পারে না। কাজেই অন্যান্য সমস্ত পণ্যের সামাঁজক ক্রিয়া পথক করে আনে সেই 
বশেষ পণ্যাটকে, যার মধ্যে তারা সবাই নিজ নিজ মুল্য প্রকাশ করে। এমানভাবে, 
এই পণ্যের শরীরী র্‌প সমাজ-স্বাকৃত সমতুল্য র্‌পে পারণত হয়। সর্বজনীন 
সমতুল্য রুপে পাঁরণত হওয়াটাই এই সামাঁজক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে দাঁড়ায় 
অন্য সমস্ত পণ্য থেকে পৃথক এই পণ্যাটর বশেষ কাজ। এইভাবেই সেটি হয়ে 
ওঠে - অর্থ। 


‘তাদেব কেবল চিন্তা আছে এবং নিজেদের শাক্ত ও আঁধকার জন্তুর হাতে দেয়।' ‘এবং 
যাদের অধিকার, অথবা জন্তুর নাম, অথবা তার নামের সংখ্যা আছে, তারা ছাড়া কেউ কনতেও 
পারবে না, কেউ বেচতে পারবে না’ (Apocalypse) [১৮] 


অর্থ হল 'বনিময়ের গাঁতপথে আবাশ্যক প্রয়োজন থেকে গাঁত স্ফাটকস্বরুপ, 
তার দ্বারাই শ্রমোংপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য কার্যত পরস্পরের সঙ্গে সমীকৃত হয় এবং 
এইভাবে কার্যক্ষেত্রে পণ্যে পারবার্তত হয়। 'বানিময়ের এঁতহাসক প্রগাত ও 
বস্তুতি সব পণ্যের ভিতর সুপ্ত ব্যবহার-মল্য আর মুল্যের মধ্যেকার বৈপর'ত্যাঁটর 
বিকাশ ঘটায়৷ ব্যবসায়ের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এই বৈপরাত্যকে একটা বাহ্যরুপ 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মুল্যের একটা স্বতন্ত্র রুপ প্রতিষ্ঠার দিকে চালিত করে, 
এবং যতক্ষণ না পণ্য ও অর্থ এই দুই ভাগে পণ্যের পথগ্‌ভবন চডড়াসন্তভাবে 
ঘটে, ততক্ষণ ক্ষান্ত হয় না। সুতরাং যে-হারে শ্রমোংপন্ন দ্রব্য পণ্যে পাঁরণত হয় ঠিক 
সেই হারেই একাঁট বিশেষ পণ্য পারণত হয় অর্থে ।** 


* গ্যেটে, ফাটস্ট', ১ অংশ, ৩ দশ্য। সম্পাঃ 
** এ থেকে আমরা পেট-বুর্জেয়া সমাজতন্রের চাতুরীর একটা ধারণা করতে পাঁর। এই 
সমাজতন্ৰ একাদকে পণ্য-উৎপাদনকে চিরস্থায়ী করে একই সঙ্গে ‘অর্থ এবং পণ্যের বৈরভাব' 


প্রথম ভাগ । - পণ্য এবং অর্থ ১২০ 


সরাসার দ্রব্য-'বানময় একাদকে মূল্যের আপে'ক্ষক অভব্যাক্তর প্রার্থামক রূপ 
অর্জন করে, কিন্তু আর একাঁদকে নয়। সেই রপাঁট হল A পণ্যের *=B পণ্যের )। 
সরাসাঁর দ্রব্য-বানময়ের র্‌পাট হল 4 ব্যবহার মংল্যের *=B ব্যবহার মুল্যের ) ।* 
এক্ষেত্রে A এবং B এই দ:টি দ্রব্য এখনো পণ্য নয়, শুধৃ দ্রব্য-বানময়ের দ্বারাই 
এরা পণ্যে পারণত হয়। একটি উপযোগ! বস্তু বানময়-মল্য অর্জন করার দিকে 
প্রথম পদক্ষেপাট করে তখন, যখন তা তার মাঁলকের কাছে অ-ব্যবহার-মুল্য হয়ে 
ওঠে, এবং সেটা ঘটে তখনই, যখন তা তার আশু অভাব পঢ্‌রণের জন্য প্রয়োজনীয় 
কোনো দ্রব্যের একাঁট আঁতাঁরক্ত অংশ হয়ে দাঁড়ায় । বস্তু স্বতঃই মানুষের বাঁহঃস্থ 
জানস, এবং তাই ফলত তার দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য। এই হস্তান্তর যাতে পারস্পারক 
হতে পারে সেজন্য মানুষের পক্ষে শুধু একটা নাঁরব বোঝাপড়ার ভিতর 'দিয়ে 
পরস্পরকে সেই সমস্ত হস্তান্তরযোগ্য বন্ধুর ব্যাক্তগত মালিক হসেবে, এবং একে 
অপরের থেকে দ্বাধান ব্যাক্ত হিসেবে গণ্য করা দরকার ৷ কন্তু যে আদম সমাজের 
{ভিত্তি ছিল সমবেত সম্পত্তি, তা সে পিতৃতান্ত্ৰক গোষ্ঠী হোক, প্ৰাচীন ভারতীয় 
কোঁমসমাজই হোক অথবা পেরু দেশের ইংকা সমাজই [১৯] হোক, সেই আদিম 
সমাজে এর্‌প পারদ্পারক স্বাতন্ব্যের কোনো আ'ঁস্তত্ব ছিল না। কাজেই পণ্য- 
বানিময় সর্বপ্রথম শুরু হয় এই রকম কোৌমসমাজের স'মাস্তে, যেখানে তার সঙ্গে 
অন্‌রুপ অন্যান্য কৌমসমাজের অথবা তার সদস্যদের যোগাযোগ ঘটে । দ্রব্য যখনই 
কোনো কোমসমাজের বাঁহঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে পণ্যে পাঁরণত হয় তখন তার 
প্রাতাক্রয়াস্বরূপ অভ্যন্তরীণ আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও তার সেই পরিণাত 
ঘটে। সেগুলি কোন অনুপাতে 'বানিময়যোগ্য, সেটা প্রথমে আকাস্মকভাবে 'নর্ধারণ 
করা হয়। সেগুলির মালিকদের সেগ্নলকে হস্তান্তারত করার পারস্পারক বাসনাই 
সেগুনলকে 'বানময়যোগ্য করে তোলে। ইত্যবসরে বাইরে থেকে পাওয়া উপযোগের 
বস্তুগুালর প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় । পুনঃ পুনঃ চলার ফলে 'বানময় 
হয়ে দড়ায় একটা স্বাভাঁবক সামাজিক কাজ । সৃতরাং, কালক্রমে, শ্রমোংপন্ন দুব্যের 


বিল:প্ত করতে চায়, এবং ফলত, যেহেতু এই বৈরভাবের একদিকে রয়েছে অর্থ, সেই হেতু অর্থের 
(বলোপ সাধন করতে চায় । আমরা অন; র্‌পভাবে পোপকে বাদ দিয়ে ক্যাথালক ধর্ম বাঁচিয়ে 
রাখার চেষ্টা করতে পাঁর। এ বিষয়ে আরও দেখুন আমার Zur Kritik der bpolitischen 
Oekonomie, প্‌ঃ ৬১ ও পরে। 

* যতকাল দু রকম ভন্ন ভিন্ন ব্যবহার-মুল্যের 1বানময়ের পাঁরবর্তে একাঁট দ্রব্যের সমতুল) 
SEN OE HE EEE EOE OO SEMEN UE 
ততদিন পর্যন্ত সরাসাঁর দ্রব্য-বানময়ও থাকে তার প্রথম শৈশবে । 


অধ্যায় ২। - ‘বানময় প্রক্রিয়া ১২১ 


অন্তত একাংশ {বশেষ করে 'বানময়ের উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হতে বাধ্য । সেই মুহু্তাট 
থেকে উপভোগের উদ্দেশ্যে একাঁট বন্তুর উপযোগতা এবং 'বানময়ের উদ্দেশ্যে তার 
উপযো'ঁগতা, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ সুানাদর্ট হয়ে যায়। তার ব্যবহার-মৃল্য 
বিনিময়-মূল্য থেকে পথক হয়ে দাঁড়ায় । অন্যদিকে, যে পারিমাণগত অন্‌পাতে 
দরব্যগুললর বানময় হয় তা নির্ভ'রশাীল হয়ে পড়ে সেগ্নলর উৎপাদনের উপরেই । 
লোকাচার তাদের নির্দিষ্ট পারমাণ মৃল্য-রুপে চাহৃত করে দেয় । 

সরাসাঁর দ্রব্য-বানময়ে প্রত্যেকাট পণ্যই প্রত্যক্ষভাবে তার মাঁলকের কাছে 
বানময়ের একটা উপায় এবং অন্য সকলের কাছে একাঁট সমতুল্য, অবশ্য শুধ 
ততদ্‌রই, যতদ্‌র তাদের কাছে তার ব্যবহার-ম্‌ল্য আছে। সুতরাং এই স্তরে, 
বানময়ের দ্রব্য নিজ ব্যবহার-ম্‌ল্য থেকে অথবা 'বনিময়কারীদের নিজ 'নজ 
প্রয়োজন থেকে স্বতন্ভাবে কোনো মনল্য-রূপ ধারণ করে না '(বানময়কৃত পণ্যের 
সংখ্যা এবং বৈচিত্য যতই বাড়ে ততই মল্য-রুপের প্রয়োজনায়তা বাড়তে থাকে। 
সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়। যতক্ষণ না একট 
[বিশেষ পণ্যের বদলে বিভিন্ন মালিকের 'বাঁভন্ন পণ্য বানিময়যোগ্য হয় এবং মল্য 
হসেবে সমান করে ধরা হয়, ততক্ষণ পণ্যের মাঁলকেরা নিজ নিজ পণ্যকে অন্যের 
পণ্যের সঙ্গে সমান করে দেখে না এবং ব্যাপকভাবে 'বানময়ও করে না। এই 
শেষোক্ত দব্যাট অন্যান্য বহ পণ্যের সমতুল্য রূপ ধারণ করে আঁবলম্বে সাধারণ 
সামাঁজক সমতুল্য রূপের চাঁরন্র প্রাপ্ত হয়, যাঁদও সংকাঁর্ণ সীমার মধ্যে । যে 
ক্ষণস্থায়ী সামাঁজক কাজের ভিতর তার এই চাঁরত্রাট জন্মলাভ করে, সেই কাজের 
সঙ্গে সঙ্গেই তার আবির্ভাব এবং তিরোধান ঘটে৷ পালাক্রমে এবং অস্থায়ীভাবে তা 
কখনো এক পণ্যের কখনো আর এক পণ্যের চারত্র হয়ে দাঁড়ায় । কন্ভু বানময় 
প্রথার অগ্রগাতর ফলে বিশেষ এক ধরনের পণ্য দ্‌ঢ়রুপে এবং একাস্তভাবে এই সাধারণ 
সামাজিক রুপের চাঁরত্রাট লাভ করে এবং অর্থ-রূপে দানা বাঁধে । কোন বিশেষ পণ্য 
এই রুপ ধারণ করবে তা প্রথম প্রথম আকাঁস্মক ঘটনা মাত্র । তা সত্তেও, দুই প্রকার 
অবস্থার প্রভাব সম্যকরংপে বর্তমান। অর্থ-র্‌পট হয় বাইরে থেকে পাওয়া সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বিনিময়-সামগ্রীগনলর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং বস্তুতপক্ষে এগ্‌লে হল 
আদম ও দ্বাভাবক রুপ, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্রব্যের ববানময়-মনল্য প্রকাশ লাভ 
করে; না হয় হস্তান্তরযোগ্য সম্পদের প্রধান অংশের অন্তর্ভুক্ত গবাদি পশুর মতো 
কোনো একাঁট অভ্যন্তরীণ উপযোগের দব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যাযাবর জাঁতগুনলই 
সর্বপ্রথম অর্থ-রূপের 1বকাশ ঘটায়, কারণ তাদের সমস্ত পাঁ্থব বস্তুই অস্থাবর 
সম্পত্তি নিয়ে গঠিত, সৃতরাং প্রত্যক্ষভাবে হস্তান্তরযোগ্য, এবং তাদের জাবনযাত্রার 
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ধরনই এমন যে তারা আঁবরত অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং তার ফলে 
দরব্য-বানময়ের আবশ্যকতা দেখা দেয়। মানুষ অনেক সময়ে দাস-র্‌পে মানষকেই 
অর্থের আদিম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে কিন্তু জামকে কখনো এই উদ্দেশে! 
ব্যবহার করে নি। এরকম ধারণার উদ্ভব হতে পেরোছল একমাত্র সৃপারণত 
বুর্জেয়া সমাজেই। ১৭শ শতাব্দীর শেষ তৃতায়াংশে এই ধারণার সত্রপাত, এবং 
জাতিগত পারসরে প্রথম প্রচলনের চেষ্টা হয় এক শতাব্দী পরে, ফরাস'! বুর্জেনয়া 
বপ্পবের সময়ে । 

যে মাত্রায় বানময় তার স্থানীয় সামা আঁতক্রম করে যায়, যে মাত্রায় পণ্যের 
মুল্য ক্রমবর্ধমান হারে বমূর্ত মনয্য-শ্রমে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে, সেই মাত্রাতেই 
অর্থ-রূপ ধারণ করে সেই সমস্ত পণ্য, যেগুলি প্রকতগতভাবেই সর্বজনীন সমতূল্য 
রূপে সামাঁজক ক্রিয়া সম্পন্ন করার উপযুক্ত । এই পণ্যগ্লে হল মুল্যবান ধাতু 

‘যুবদিও সোনা এবং রুপো স্বভাবত অর্থ নয়, তব অর্থ স্বভাবতই সোনা এব! 
রুপো’,* এই কথার সত্যতা উপলাক্ধ করা যায় এই দেখে যে এই ধাতুগ্‌ুনলর 
পদার্থগত গুণাবলী অর্থের কাজে লাগাবার উপযুক্ত ।** এপর্যন্ত অবশ্য আমরা 
অর্থের একাট মাত্র কাজের সঙ্গেই পাঁরাচত, যথা, পণ্যের মূল্য প্রকাশের রূপ 
হিসেবে কাজ করা, কিংবা এমন একটা বন্ধু 'হসেবে কাজ করা যার মধ্যে সেগুলির 
মূল্য সামাঁজকভাবে প্রকাঁশত ৷ মংল্য প্রকাশের যথোপযুক্ত র্‌প, বিমূর্ত, ও সেই 
হেতু আঁভন্ন মনযয্য-শ্রমের উপযুক্ত মৃর্তরপ হতে পারে একমান্র সেই বন্ধু যার 
প্রতাট নমুনাতেই সমান গুণ দেখা যায়। অন্যাদকে, যেহেতু মল্য-পারমাণের 
বাভন্নতা শুধু পাঁরমাণগত পার্থক্য, সৃতরাং অর্থ-পণ্যাটকে অবশ্যই হতে হবে 
নিছক পরিমাণগত পার্থ ক্য-সাপেক্ষ, সৃতরাং ইচ্ছামত যাকে {বিভাজ্য হতে হবে 
এবং সমানভাবে হতে হবে পুনঃযোজনায়। সোনা এবং রবপোর এই গুণ প্রকাতদত্ত। 

অর্থ-পণ্যের ব্যবহার-মূল্য 'দ্বাবিধ হয়ে দাঁড়ায় । পণ্য হিসেবে তার ‘বিশেষ 
ব্যবহার-মূল্য (যেমন সোনা দাঁত বাধানোর কাজে লাগে এবং বিলাসিতার দ্রব্য 
ইত্যাদর কাঁচামাল হসেবে কাজ করে) ছাড়াও তা একাঁট আন.চষ্ঠানক ব্যবহার- 
মূল্য অজন করে, তার বশেষ সামাঁজক ক্রিয়া থেকেই এর উদ্ভব। 


* Karl Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie, 5. 135. “মুল্যবান 
ধাতু... স্বভাবত অর্থ’, Galiani. Della Moneta. কুস্তোদর প্রকাশনায়, Parte Moderna, 
t. TH, p. 137). 

** এ বষয়ে আরও বস্তুত ববরণের জন্য আমার উল্লাখত গ্রন্থে ‘বহুমুল্য ধাতু' অধ্যায়াট 
দেখুন। 
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যেহেতু সমস্ত পণ্যই অর্থের 'বাঁশষ্ট সমতুল্য র্‌প মাত, এবং অর্থ তাদের 
সর্বজনীন সমতূল্যতার পাঁরচায়ক, সৃতরাং অর্থের দক দিয়ে সর্বজনীন পণ্য 
হিসেবে এঁ পণ্যগুলি বিশেষ বিশেষ পণ্যের ভাঁমকা পালন করে।* 

আমরা দেখোঁছ যে অর্থ-র্‌পটি হল একাঁট মাত্র পণ্যের উপরে বকাঁর্ণ অন্য 
সমস্ত পণ্যের মধ্যেকার মূল্য সম্পর্কের প্রতিফলন মাত্র । সুতরাং অর্থ যে একাট 
পণ্য** এটা শুধু তাঁদেরই কাছে একাঁট নতুন আ'বচ্কার যাঁরা এর পর্ণ বিকাশত 
র্‌প থেকে বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। অর্থে পাঁরণত পণ্যাটকে 'বানিময়-ক্রিয়া প্রদান 
করে তার 'বাশষ্ট মল্য-র্‌প, তার মূল্য নয়। এই দ্‌ঁট ভিন্ন ভিন্ন জানস গুলিয়ে 
ফেলে কোনো কোনো লেখক মনে করেছেন যে সোনা এবং রুপোর মনল্য 
কাল্পানক ।*** কোনো কোনো কাজের ব্যাপারে অর্থে'র স্থান আঁধকার করতে পারে 
তার সাধারণ প্রতীক, এই 'বষয়াট থেকে অন্য একটা ভুল ধারণার স্‌াষচ্ট হয়েছে, 


* .অর্থ বহুমুখী পণ্য' (Ver, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ১৬)। 

**'.রুপো ও সোনা নিজেরাই (যাদের আমরা পাঁরাঁচত বুলয়ন নামে আঁ্ভাহত করতে 
পাঁর) . পণ্য... তাদের মল্য.. বাড়ে এবং কমে । বলিয়ানের মূল্য তখনই বোঁশ হয়েছে 
বলে ধবা যায় যখন কম ওজনের ব্‌ালয়ন দিয়ে দেশের কৃষ বা কল-কারখানার মাল বোঁশ 
পারমাণে কেনা যায়’, ইত্যাদি (4 Discourse of the General Notions of Money, Trade, 
and Exchanges, as they stand in relation each to other. By a Merchant. London, 
1695, pP. 7) ৷ 'রুপো ও সোনা, মনদ্রারূপী হোক বা না হোক, অন্য সমস্ত জিনিসের পাঁরমাপের 
জন্য বাবহৃত হলেও, মদ, তেল, তামাক, কাপড় বা অন্য জিনিসপত্রের মতোই পণ্য’ 
(A Discourse concerning Trade, and that in particular of the East-Indies etc... 
London, 1689, P. 2)। ‘রাজ্যের মজৃত দ্রব্য ও ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে অর্থের মধ্যে সামাবদ্ধ 
রাখা যায় না, সোনা ও রুপোকেও পণ্য থেকে বাদ দেওয়া উঁচত নয়' (The East-India 
Trade a most Profitable Trade. London, 1677, Pp. 4). 

*** টাকা হওয়ার আগে ক্বয়ং সোনা ও রুপোর ধাতু হিসেবে ম্‌ল্য আছে' (Galani, 
পূর্বোক্ত রচনা)। লক্‌ বলেন, ‘যে গুণ থাকার জন্য রুপো অর্থ হওয়াব যোগ্য, তারই দরুন 
মানবজাতর সর্বজনীন দ্বীকত রুপোকে একাট কাল্পানক মূল্য প্রদান করেছে।' অপর্পক্ষে, 
লো বলেন: “র্বভন্ন জাঁত কা করে একটিমাত্র জিানসকে একট কাল্পানক মূল্য দিতে পারে?.. 
অথবা এই কাল্পানক মূল্য কেমন করেই বা বজায় থাকে?’ কিন্তু নিম্নলিখিত উদ্ধত থেকে দেখা 
যায় যে তানি নিজে এ বিষয়ে কত কম বুঝেছিলেন: ‘রুপোর যা ব্যবহার-মূল্য সেই অন;পাতে তার 
সঙ্গে অন্য জানসের 'বানময় হত, কাজেই সেই 'বানময়াট ছিল রুপোর প্রকৃত ম্‌ল্যেব অনুপাতে । 
'অর্থ হসেবে গূ্‌হীত হওয়ার পর তার মধ্যে আর একটা অর্তারক্ত মূল্য গজ্জাল (une valeur 


additionnelle)’ (Jean Law. Considérations sur le numeraire et le commerce. 
In: Economistes Financiers du XVIII siecle, €d. Daire, pp. 469, 470). 
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সেটা এই যে অর্থ নিজেই একটা প্রতাীকমাত্র । সে যাই হোক এই ভুলের ভিতর 
থেকে উক ঝুঁক মারে এই অস্পষ্ট ধারণাটি যে, কোনো একাট বস্তুর অর্থ-রূপটি 
সেই বন্তাটর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, তা হচ্ছে শুধু এমন একাঁট রূপ যার মধ্যে 
কতকগুনঁল সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। এই হিসেবে প্রত্যেক পণ্যই একাট 
প্রতীক, কারণ তা মল্য বলে, তা তার উৎপাদনে ব্যায়ত মননষ্য-শ্রমের উপরকার 
একাঁট বস্তুগত আচ্ছাদনী মাত্র ।* কিন্তু কোনো একাট ি্দিজ্ট উৎপাদন-পদ্ধাতর 
ব্যবস্থাধীনে বস্তুগগল যে সামাজিক চাঁরনত্র লাভ করে, অথবা শ্রমের সামাজক 
গুণাবলী যে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে, যদ তাকে শুধু প্রতীক হিসেবেই ঘোষণা 
করা হয়, তা হলে সেই সঙ্গে এটাও বলা হয় যে এই বৈশিষ্ট্যগুলৈ মানবজাতির 
তথাকাঁথত সর্বজনীন সম্মাত দ্বারা সমার্থত যথেচ্ছ কল্পনা ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
প্রচালত ব্যাখ্যা পদ্ধাতর সঙ্গে এটা খাপ খেয়োছল। মানুষের সঙ্গে মানুষের 


* অর্থ হচ্ছে তাদের (পণ্যগৃলির) মর্ম” ‘প্রতীক’ (V. de Forbonnais. Eléments du 
Commerce. Nouv. Edit. Leyde, 1766, t. II, P. 143) । প্ৰতীক হয়ে পণ্যগুল তাদের 
আকর্ষণ“করে’ (খঁ, পঃ ১৫৫)। ‘অর্থ -- জিনসের প্রতীক ও প্রাতানাধ’ (Montesquieu. 
Esprit des Loix. Oeuvres. London, 1767, t. IL, P. 3) ‘অর্থ — সরল প্রতীক নয়, 
কেননা তা স্বয়ং ধনের মর্ম; তা মন্‌লোর প্রতিনিধি নয়, স্বয়ং মল্য’ 
(Le Trosne, পর্বোক্ত রচনা, প্‌ ৯১০)। “মল্য বলতে বোঝায় মূল্যবান বন্ধুর 
শুধু একটি প্রতীক; বনস্তাট (ক সে কথার কোনো গুরুত্ব নেই, বস্তাটির মূল্য কি এই কথাটি 
গুরুত্বপূর্ণ’ (Hegel. Philosophie des Rechts, 5. 100) । অর্থ যে কেবলমাত্র একট প্রতীক 
এবং মল্যবান ধাতুর মূল্য যে নিতান্তই কাল্পনিক সে ধারণাটা অর্থ ন'ণীতাবদদের অনেক আগে 
আইন 'বশেষজ্ঞরা চাল; করোছলেন। এ কাজ তাঁরা করোঁছলেন রাজশাক্তর মোসাহেবাীর জন্য, 
গোটা মধ্য যুগে রাজশাক্তর মুদ্রার মলাহাস করবার অধিকার সমর্থন করে; তাঁরা রোমান 
সাম্রাজ্যের এঁতহ্যের এবং প্যানডেক্‌টে [২০] অর্থ সম্পর্কে“ যে ধ্যানধারণা দেখা যায়, তাব আশ্রয় 
নিয়োছলেন। তাঁদের একজন সুযোগ্য পণ্ডিত ভালোয়া-র ফালিপ ১৩৪৬ সালের এক ডি ক্রিতে 
বলেছেন, ‘কারোই এ বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয় যে, শুধু আমাদের এবং আমাদের মহান 
রাজত্বেরই মুদ্রা তোর করার, অর্থ সরবরাহের এবং মনুদ্রা সম্পার্কত সকল ধরনের নির্দেশ দানের 
অধিকার এবং আমাদের খুশ'মত এবং নির্ধারত দামে সণ্ভলনের জন্য অর্থ সরবরাহের অধিকার 
রয়েছে।' রোমান আইনের একটা নিয়ম ‘ছল যে অর্থের মূল্য সম্রাটের ডিক্লিবলে নির্ধারত। 
অর্থকে পণ্য হসেবে গণ্য করা সুস্পষ্টরুপে নাষদ্ধ (ছিল। ‘অর্থ কেউ ঁকনতে পারে না, 
কেননা সকলের ব্যবহার করার জন্য তারা পণ্য হিসেবে গঠিত হতে পারে না!’ গ.ফ. পাগ্‌নিনি 
এবিষয়ে কিছু ভালো কাজ করেছেন; দ্রণ্টব্য G. J}. Pagnini. Saggio sopra 1 giusto 
pregio delle cose, 1751, কুস্তোদর প্রকাশনায়, Parte Moderna, t. Jl পাগ্‌ানান তাঁর 
গ্রল্থের দ্বিতীয় অংশে বিশেষভাবে আইনজ্ঞদের বিরুদ্ধে (বিতর্ক চালিয়েছেন। 
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সামাজক সম্পর্ক যে দুর্বোধ্য রূপ গ্রহণ করে তার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা 
দিতে অসমর্থ হয়ে লোকে এই সম্পর্কের উপর একটা এঁতিহ্যগত উৎপাঁত্তর কাঁহনাী 
চাঁপয়ে তার দুর্বোধ্যতার অবসান ঘটাতে চেয়োছল। 

আগেই বলা হয়েছে যে পণ্যের সমতূল্য র্‌প থেকে তার ম্‌ল্যের পাঁরমাণ 
[কিছুই বোঝা যায় না। সুতরাং, সোনা যে অর্থ, এবং ফলত, তার সঙ্গে অন্য সমস্ত 
পণ্যের বানময় চলে, এ কথা জানা সত্তেও, ধরুন, ১০ পাউণ্ড সোনার মল্য কত 
হতে পারে তা আমরা জান না। অন্য যে কোনো পণ্যের মতো, অর্থও অন্য আর 
একটি পণ্যের মধ্যে আপো'ক্ষকভাবে ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নিজের মূল্য প্রকাশ 
করতে পারে না। তা উৎপাদন করতে যত শ্রম-সময় লাগে তাই দিয়েই তার মূল্য 
নি্ধারত হয় এবং তা প্রকাশত হয় সমপারমাণ শ্রমদ্বারা উৎপন্ন অন্য যে কোনো 
পণ্যের মাধ্যমে ।* সোনার আপোক্ষক মুল্যের পাঁরমাণ নর্ধারত হয়ে যায় মুল 
উৎপাদনের জায়গায়, সরাসার বাঁনময় বাণিজ্যের মারফৎ। অর্থ-রংপে তা যখন 
সণ্ডালত হতে আরম্ভ করে তার ম্‌ল্য তখন ঠক হয়ে আছে। ১৭শ শতাব্দীর শেষ 
দশকেই দেখানো হয়োছল যে অর্থ হচ্ছে একাঁট পণ্য, কিন্তু এটুকু হল বিশ্লেষণের পথে 
প্রথম পদক্ষেপ । অর্থও যে পণ্য সেটা বোঝা তেমন মনুশাকল নয়, মুর্শাকল হচ্ছে 
এইটে আঁবচ্কার করা যে কেন এবং কভাবে একটি পণ্য অর্থে পাঁরণত হয়।** 


* ‘যে সময়ের ভিতর একজন এক বুশেল শস্য উৎপাদন করতে পারে, সেই সময়ের মধ্যে 
সে যাদ পেরুতে মাটর তলা থেকে এক আউন্স রুপো বের করে লণ্ডনে আনতে পারে, তা 
হলে একাট হল অন্যাটর ক্বাভাবক দাম; এখন, নতুন বা আরও সহজসাধ্য খান আবিষ্কারের ফলে, 
সে যাঁদ আগে যত সহজে এক আউন্স রুপো বার করত তত সহজে দই আউন্স রুপো সংগ্রহ 
করতে পারে, তা হলে শস্যের দাম স্বভাবতই এখন হবে আগেকার ১০ শিলিং-এর জায়গায় ৫ 
শশিালং, caeteris paribus [অন্য সম শর্তে]’ (William Petty. A Treatise of Taxes 
and Contributions. London, 1667, p. 31). 

** পাঁণ্ডত অধ্যাপক রোশার প্রথমে আমাদের জানালেন যে, ‘অর্থের ভুল সংজ্ঞার্থগযলকে 
দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: যেগযঁলে তাকে পণ্যের চেয়ে বোশ করে দেখে এবং যেগুলি 
তাকে পণ্যের চেয়ে কম করে দেখে।' এই কথা জানাবার পর তান অর্থে'র প্রকৃতি সম্বন্ধে রচনাঁদর 
একট দার্ঘ ও আঁত মিশ্র তালিকা আমাদের দলেন, তা থেকে মনে হয় যে এই তত্ত্বের প্রকৃত 
ইতহাস সম্বন্ধে তাঁর বন্দুমাত্র ধারণা নেই; তারপর তানি এই বলে উপদেশ বর্ষণ করলেন: 
‘তা ছাড়া, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দরুন অর্থ অন্যান্য পণ্য থেকে 
আলাদা, পরবর্তাঁকালের বোশর ভাগ অর্থ ন'ঁতাবদই সেগুলি যথেষ্ট মনে রাখেন না।' (তা হলে 
কথা তো এই যে অর্থ পণ্যের চেয়ে বোশ অথবা কম!) ‘...এ পর্যন্ত, গানল্‌ প্রভাতর আধা- 
বাণজ্যবাদাী প্রাতাক্রয়া একেবারে ভাঁত্তহীন নয়’ (Wilhelm Roscher, Die Grundiagen 
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A পণ্যের >=B পণ্যের ); মল্যের এই সর্বাপেক্ষা প্রাথামক পাঁরচয় থেকে 
আমরা আগেই দেখোঁছ, যে-বন্তুর মধ্যে অন্য কোনো বস্তুর মুল্যের পাঁরমাণ প্রকাশত 
হয়, মনে হয় সে বস্তুটি যেন এই সমতুল্য রুপ গ্রহণ করেছে এই সম্পর্ক থেকে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, যেন তার এ গুণটি প্রকতদত্ত সামাজক গুণ। আমরা এই 
মিথ্যা প্রতীত অন্মসরণ করোঁছ তার চডড়ান্ত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, একাট 'বাশচষ্ট পণ্যের 
দেহ-র্‌প যখন সর্বজনীন সমতূল্য রুপ গ্রহণ করল এবং যখন এইভাবে দানা বাঁধল 
অর্থ-রৃূপে, তখনই সেই প্রতীঁত সম্পর্ণতা লাভ করল। এই ধারণা সৃষ্টি হয় 
যে, অন্যান্য পণ্যের মূল্য সোনার মধ্যে প্ৰকাশত হচ্ছে বলেই সোনা অর্থ হয়ে ওঠে 
না, বরং অন্যান্য সমস্ত পণ্য সোনার মধ্যে তাদের ম্‌ল্য এজন্যই সর্বজন'নভাবে 
প্রকাশ করে, যেহেতু সোনা অর্থ । এর ফলে প্রাক্বয়াটর মধ্যবতাঁ ধাপগ্‌নল ববল:ুপ্ত 
হয়ে যায় এবং তার কোনো 'চহনই আর থাকে না। পণ্যগ্নলর মুল্য তখন তাদের 
নিজেদের থেকে কোনো উদ্যোগ আয়োজন ব্যতীতই, তাদেরই সঙ্গে সহ অবস্থানকারী 
আরেকাঁট পণ্যের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। সোনা এবং রুপোই হল সেই 
বস্তু এবং এ বস্তু পৃথিবীর গর্ভ' থেকে উত্তোলত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রকার 
মনুষ্য-শ্রমের প্রত্যক্ষ প্রাতম্‌ার্ততে পাঁরণত হয়। এই হল অর্থের জাদু । যে 
সমাজের রুপ 'নয়ে আমরা এখন আলোচনা করাছ, তাতে উৎপাদনের সামাজিক 
প্রাক্রয়ায় মানুষের আচরণ 'ননতান্তই পরমাণুসুলভ ৷ কাজেই উৎপাদনের মধ্যে 
তাদের পারস্পারক সম্পর্ক যে বস্তুগত চাঁরত্র নিয়ে ফুটে ওঠে তার উপর তাদের 
নিজেদের, কোনো হাত থাকে না এবং তার কোনো সম্বন্ধ থাকে না তাদের সচেতন 
ব্যাক্তগত কাজের সঙ্গে ৷ শ্রমোৎংপন্ন দব্যের সাধারণ নিয়ম হিসেবে পণ্যের আকার 
ধারণ করার মধ্যেই এর প্রকাশ । আমরা দেখোঁছ কেমন করে পণ্যোংপাদনাভাত্তক 
সমাজের উত্তরোত্তর ক্রমাবকাশ একাঁট সুবধাভোগ'ণ পণ্যকে অর্থের চারত্র দ্বারা 
চাহন্ত করে দেয়। সুতরাং, অর্থপজার যে ধাঁধা তা পণ্যপ্‌জারই সৃচ্টি করা 
ধাধা, কেবল, এখন তা আমাদের কাছে তার প্রকটতম রুপে পাঁরস্ফুট । 


der Nationalékonomie, 3. Aufl., 1858, S. 207-210) বোশ! কম! যথেষ্ট নয়! এ 
পর্যন্ত! একেবারে নয়! ভাব ও ভাষায় কী স্বচ্ছতা এবং স্পষ্টতা! এই রকম সারগ্রাহঁ 
অধ্যাপকসলভ বক্‌বকানকে মঃ রোশার সাঁবনয়ে আরঁভাসাঁণ্টচত করে অর্থশান্ব্রের ‘শারাঁরস্থান'য়- 
শার’রবত্তীয় পদ্ধাত’ নামকরণ করেছেন! অবশ্য একাঁট আঁবচ্কারের জন্য তাঁকে বাহবা দিতে 
হবে, আবচ্কারঁট এই যে অর্থ 'একাঁট আনন্দদায়ক পণ্য’ । 


অধ্যায় ৩ 


অর্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন 


পরিচ্ছেদ ১। -- ম্‌ল্যের পারমাপ 


এই গ্রন্থে আঁম সরলতার খাঁতরে সোনাকেই অর্থ-পণ্য হিসেবে ধরোছ। 

অর্থের প্রথম কাজ হল পণ্যসমূ্‌হের মনল্য প্রকাশের উপাদান সরবরাহ করা, 
কিংবা, তাদের মূল্যকে একই সংজ্ঞাবাশষ্ট,গুণগতভাবে সমান এবং পাঁরমাণগতভাবে 
সমতুল্য ]হসেবে প্রকাশ করা। এইভাবে অর্থ মূল্যের সর্বজনীন পাঁরমাপের কাজ 
করে। শুধু এই কাজ করে বলেই, স্বভাবগুণে {বশেষ সমতুল্য পণ্য - সোনা 
হয়ে ওঠে অর্থ । 

অর্থ পণ্যকে প্রমেয় করে না। ঠিক তার বিপরীত ৷ মূল্য হিসেবে সমস্ত পণ্যই 
মন্‌ুষ্য-শ্রমের বাস্তব 'র্‌প, সুতরাং প্রমেয়, সেই কারণেই একটিমাত্র বাশষ্ট পণ্যের 
সাহায্যে সেই মুল্যের পাঁরমাপ করা চলে এবং উক্ত বাঁশষ্ট পণ্যাটকে পাঁরণত করা 
যেতে পারে সেগ্নলর মূল্যের সাধারণ পারমাপে, বা অর্থে। পণ্যের মধ্যে যে 
সৃল্যের পারমাপ, শ্রম-সময়* অন্তার্নাহত থাকে, তাকে অবশ্যই যে বাহ্যক রূপ 
ধারণ করতে হবে, মল্যের পাঁরমাপ হসেবে অর্থ সেই বাহ্যক র্‌প। 


* অর্থ কেন সরাসাঁর শ্রম-সময়ের পারচায়ক হয় না, যাতে, ধরুন, * ঘণ্টার শ্রমের 
প্রাতানাধত্ব এক টুকরো কাগজ 'দয়ে করা চলে, -- এই প্রশ্নাট আসলে পণ্য-উৎপাদন প্রথায় সমস্ত 
উৎপাদই পণ্যের র্‌প ধারণ করে কেন? -- এই প্রশ্নেরই সমান । এটা স্বতঃসিদ্ধ, কেননা, সেগ্যঁলর 
পণ্য-র্‌প ধারণ করার মানেই হল পণ্যের সঙ্গে অর্থের পার্থক্য রচনা । অথবা ব্যাক্তগত শ্রম, -_ যে 
শ্রম এক এক ব্যাক্ত করে থাকে -- কেন সরাসাঁর তার বিপরীত, সামাজিক শ্রম বলে গণ্য করা যায় 
না? পণ্যোংপাদন-ভাত্তক সমাজে 'শ্রম-অর্থ’-এর ইউটোপায় চন্তা আঁম অন্যত্র পঙখাননপুড্খরুপে 
বিচার করোছ (Zur Kritik der politiscchen Oekonomie, পৃঃ ৬১ ও পরে)। এ বিষয়ে 
আম আর এইটুকু বলব যে উদাহরণস্বরূপ, ওয়েনের ‘শ্রম-অর্থ’ যাদ অর্থ হয় তো থিয়েটারের 
টাকটও ‘অর্থ’। ওয়েন ধরে নিয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে সামাজকাকৃত শ্রম, উৎপাদনের যে ধরনটা 
পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। ব্যাক্ত যে সাধারণ শ্রমদানে অংশগ্রহণ করেছে, 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১২৮ 


A পণ্যের *=অর্থ-পণ্যের Y; সোনার মাধ্যমে পণ্যের এই মূল্য প্রকাশই তার 
অর্থ-রূপ বা তার দাম। ১টন লোহা=২ আউন্স সোনা এর্‌প একটিমাত্র সমীকরণ 
দ্বারাই এখন লোহার মুল্য সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধাততে প্রকাশ করা যায় । 
এই সমাীকরণাটকে এখন আর অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মল্য সংক্রান্ত সমীকরণরাশর 
মধ্যে একাঁট গ্রল্থ হিসেবে দেখানোর দরকার নেই, কেননা সোনা নামধারী 
সমতুল্য পণ্যাট এখন অর্থের চারত্র লাভ করেছে। আপেক্ষিক মল্যের সাধারণ 
রূপাট এখন আবার ধারণ করেছে তার সেই সরল অথবা বিচ্ছিন্ন আপে'ক্ষক 
মুল্যের আদ আকার অন্যাদকে, আপো'ক্ষক মুল্যের বাঁ্ধত র্‌পাঁট, সমীকরণের 
অসম রাশিমালাট, এখন অর্থ-পণ্যের বাশষ্ট আপোক্ষক মুল্যে পারণত হয়েছে। 
এঁ রাশিমালাটই এখন স্পষ্ট, তার সামাজিক অন মোদন পাওয়া যাচ্ছে প্রকৃত 
পণ্যসামগ্রীর দামের মধ্যে । আমরা যাঁদ দামের তালিকা উল্টো দিক থেকে পাড়, তা 
হলেই সর্বাবধ পণ্যের মাধ্যমে অর্থের মুল্যের পাঁরমাণ দেখতে পাব৷ কিন্তু অর্থের 
নিজস্ব কোনো দাম নেই । তাকে অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সমভূঁমতে দাঁড় করানোর 
জন্য, অর্থকে অর্থের নিজেরই সমতুল্য হিসেবে ধরে নিয়ে অর্থের সঙ্গে অর্থের 
সমাকরণে বাধ্য হব। 

পণ্যের দাম, অথবা অর্থ-র্‌প তার সাধারণ মুল্য রুপের মতোই, স্বীয় স্থল 
অবয়ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কাজেই এ র্‌পাঁট হল নিছক ভাবাত্মক বা মানাসক। 
লোহা, ছিট-কাপড় এবং শস্য ইত্যাদির মূল্য অদ্‌শ্য হলেও এই 'জানিসগুলোর 
তাকে ভাবাত্মক রূপে প্রত্যক্ষ করে তোলা হয়, যেন এ সম্পর্কাঁটর আস্তত্ব কেবল 
তাদের নিজেদের মগজে কাজেই ওদের মাঁলক যাঁদ বাঁহর্জগতের সঙ্গে তাদের 
দামের পাঁরচয় ঘটাতে চায় তা হলে আগে ওদের ধার দিতে হবে তার 


এবং ভোগের জন্য নি্দচ্ট সাধারণ দরব্যভাণ্ডারের একাংশে যে তার অঁধকার আছে, শ্রমের 
সার্ট”সফকেট তার একাঁট নিদর্শন মান্র। কজ্তু ওয়েন পণ্য-উৎপাদনের কথা মনেও করেন নি, এবং 
সেই সঙ্গে অর্থ সম্বন্ধে বুল কপাঁচয়ে সেই উৎপাদনের অপারিহার্য শর্ত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা 
করেন। 

* অসভ্য এবং অর্ধসভ্য জাঁতর লোক ভিন্ন ভিন্ন রূপে জিহবা ব্যবহার করে। ব্যাফন 
উপসাগরের পাশ্চম তরবতাঁ অধিবাসদের সম্পর্কে ক্যাপ্টেন প্যারী বলেন. ‘এ ক্ষেত্রে' (দ্রব্য- 
বানময়ের কথা বলছেন) ‘তারা ‘জিনিসটি’ (যে জানস হাঁজর করা হয়েছে) ‘দুবার জিহবা 
দিয়ে চাটত, তারপরই তারা যেন লেনদেনটা সন্তোষজনক হল বলে মনে করত’ [২১] । এইভাবেই 
প্রাচ্য এস্কিমোরা 'বানময়লন্ধ দ্রব্যগনল চেটে দেখত। উত্তর দেশে জিহৰা যাঁদ হয় পাওনা 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্যলন ১২৯ 


অথবা গলায় ঝোলাতে হবে 'টাকট। যেহেতু সোনার মাধ্যমে মূল্য প্রকাশ করা 
একটা ভাবাত্মক কাজ, সুতরাং এজন্য আমরা কাল্পানক অথবা ভাবাত্মক অর্থ 
ব্যবহার করতে পার। প্রত্যেক পণ্য-মালক জানে যে যখন সে দামের অথবা 
কাল্পানক অর্থের মাধ্যমে জিনিসগ্‌্নলের মূল্য প্রকাশ করে, তখন তার 
জানসগুনলেকে সে মোটেই সোনায় পারণত করছে না, এবং কোটি কোট পাউণ্ড 
মূল্যের জানসের দাম হসেব করতে এক টুকরো প্রকৃত সোনাও লাগে না। কাজেই 
অর্থ যখন মুল্যের পাঁরমাপ হিসেবে কাজ করে তখন তা প্রয়োগ কঁরা হয় শুধ, 
কাল্পানক অথবা ভাবাত্মক অর্থ হসেবে। এই ঘটনা থেকে যতসব অর্থের আজ্জগ্‌াঁব 
তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে*। 'কন্তু যে অর্থ মুল্যের পাঁরমাপ হসেবে কাজ করে তা 
শুধু ভাবাত্মক অর্থ হলেও, দাম ‘নির্ভর করে পঢুরোপু্নরর অর্থ নামক প্রকৃত 
বস্তাটর উপর। এক টন লোহার মনল্য অথবা, অন্যভাবে বললে, তার মধ্যে যে 
পারমাণে মননষ্য-শ্রম আছে, কল্পনায় তা প্রকাশ করা হয় সেই পারমাণ অর্থ- 
পণ্যের সাহায্যে, যার মধ্যে সেই লোহার ভতরকার শ্রমের সমপারমাণ শ্রম আছে । 
সুতরাং ম্‌ল্যের পাঁরমাপ সোনা, রুপো, না তামা তদন্‌যায়ী এক টন লোহার 
মুল্য প্রকাশত হবে আঁত বাভিন্ন দামে, অথবা যথাক্রমে সেই ধাতুগ্‌্‌ালর আঁত 
বাঁভন্ন পাঁরমাণ সেই মুল্যের পারচায়ক হবে। 

কাজেই, সোনা এবং রুপো এই দুই ভিন্ন ভিন্ন পণ্য যাঁদ যুগপৎ মুল্যের 
পারমাপ হয়, তা হলে সমস্ত পণ্যের দাম দুরকম, একাঁট সোনা-দাম, অন্যাঁট 
রুপো-দাম। এই দুরকম দামই শান্তভাবে পাশাপাঁশ আছে, যতক্ষণ সোনা এবং 
রুপোর মূল্যের অনুপাত থাকে অপারবার্তত, ধরা যাক ১:১৫। এই অন;ুপাতের 
একটু তারতম্য হলেই পণ্যের সোনা-দাম আর র;ুপো-দামের মধ্যে বিদ্যমান 


আদায়ের যন্দ্, তা হলে দা'ক্ষণ দেশে উদর যে সাণ্চিত সম্পত্তর যন্্র (হসেবে কাজ করে এবং 
একজন কাঁফ্র যে লোকের ভ:াড় দেখে তার সম্পত্তির পারমাণ আন্দাজ করে তাতে আশ্চর্য হওয়ার 
{কছু নেই । কত ধানে কত চাল হয় তা যে কাঁফ্রিরা জানে তা দেখা যায় এই থেকে: ১৮৬৪ সালের 
সরকার র্রাটশ স্বাস্থ্য রপোর্ট' যখন শ্রমিক শ্রেণীর একাঁট বৃহৎ অংশের মধ্যে খাদ্যে চাঁ্বর 
পাঁরমাণের ঘাটতির 'বষয়াট প্রকাশ. করোছল, ঠক সেই সময়েই জনৈক ডঃ হার্ভে (রক্ত সণ্চলন 
আ'বচ্কার করেন যে প্রসিদ্ধ ডঃ হার্ভে, হান তান নন) একটা ভালো কাজ করেন, বনজে“য়া 


এবং অঁভজাত শ্রেণীর প্রয়োজনাতারক্ত মেদ কমানোর জন্য তান একটি ব্যবস্থাপত্রের বিজ্ঞাপন 
প্রচার করেন। 


* ষ্টব্য K. Marx, Zur Kritik der politischen Oekonomie. ‘Theorien von 
der Masseinheit des Geldes’, পৃঃ 6৩ ও পরে। 
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অনুপাতাঁট বাঘ্ৃত হয়, তা থেকে তথ্যসহকারে প্রমাণত হয় যে, মল্যমানের যা 
কাজ তার সঙ্গে দ্বাবধ মান খাপ খায় না ।* 

পণ্যের দাম যখন নি্দষ্ট থাকে তখন তার পরিচয় এইরূপ: A পণ্যের a= 
সোনা; B পণ্যের b=) সোনা; € পণ্যের €=₹ সোনা, ইত্যাঁদ। এখানে A,B,C 
পণ্যগুলের নির্দিষ্ট পরিমাণের পাঁরচায়ক হল 2,০, এবং *,),= না্দল্ট পরিমাণ 
সোনার পাঁরচায়ক । সৃতরাং মনে মনে, এই পণ্যগুলের মূল্য নানা পাঁরমাণ সোনায় 
পারবর্তন করা হয়ে গেল । কাজেই পণ্যের বৈচিত্র্য ধাঁধা লাগালেও, তাদের মুল্যগুল 
ঠিক একরকম 'জানসের পাঁরমাণ অর্থাৎ সোনার পাঁরমাণ হয়ে দাঁড়াল । এখন এই 


* দ্বিতাঁয় জার্মান সংস্করণের টাঁকা। ‘যেখানেই আইন করে সোনা এবং রুপোকে দিয়ে 
একই সঙ্গে পাশাপাশি অর্থের অথবা মূল্যের পরিমাপের কাজ করানো হয়েছে, সেখানেই এই 
উভয় বস্তুকে একই বস্তু ধরে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁদ ধরে নেওয়া যায় যে সোনা 
এবং রুপোর পাঁরমাণের মধ্যে যে পাঁরমাণ শ্রম-সময় অঙ্গৌভূত করা হয়েছে তাদের মধ্যে একটা 
নিৰ্দষ্ট অনুপাত বর্তমান, তা হলে প্রকৃতপক্ষে ধরে নিতে হয় যে সোনা এবং রুপো একই বস্তু 
এবং অপেক্ষাকৃত কম মল্যবান ধাতু, রুপোর একটা 'নার্দল্ট পাঁরমাণ হয়ে দাঁড়ায় ার্দল্ট 
পরিমাণ সোনার একটি নিদিষ্ট ভগ্নাংশ। তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের সময় থেকে দ্বিতীয় জর্জের 
সময় পর্যন্ত ইংলণ্ডে অর্থের ইতিহাসে সোনা এবং রুপো এই দই ধাতুর মূল্যের মধ্যে আইনত 
না্দল্ট অনুপাতের সংঘাতের দবুন দ'র্ঘকাল পর পর গোলযোগ দেখা য়েছে, তাদের প্রকৃত 
মূল্য ওঠা-নামা করেছে। কখনো সোনার মল্য হয়েছে অত্যন্ত বোশ, কখনও বা রুপোর। যখন যে 
ধাতুর মলা অপেক্ষা দামটা কমে যেত তখন তা সঞ্চলন থেকে প্রত্যাহার করে গলিয়ে রপ্তানি 
দেওয়া হত। তখন দুই ধাতুর অনুপাত আবার আইন করে বদলানো হত 'কম্তভু এই নতুন নামক 
অন;পাতের সঙ্গে আঁচরেই আবার প্রকৃত ম্‌ল্যের সংঘাত বাধত। আমাদের সময়ে, ভারত ও চাঁনের 
রুপোর চাঁহদার ফলে রুপোর তুলনায় সোনার ম্‌লোর সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী হাস ঘটায় ফ্রান্সে 
অনেক ব্যাপকতরভাবে এ একই দ্‌শ্যের অবতারণা হয়, রুপো রপ্তান, এবং সোনা কর্তৃক সণ্চলন 
থেকে তার বাঁহচ্করণ। ১৮৫৫, ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ সালে ফ্রান্সে সোনা রপ্তানির চেয়ে সোনা 
আমদান আঁতাঁরক্ত হয় ৪,১৫,৮০,০০০ পাউণ্ডের কিন্তু রবপো আমদানির চেয়ে রুপো রপ্তানি 
বোঁশ হয়োছল ৩,৪৭,০৪,০০০ পাউণ্ডের। বস্তুত, যে সমস্ত দেশে দুই ধাতুই আইনসঙ্গতভাবে 
মূল্যের পারমাপ, এবং তার ফলে দুই ধাতুই আইনসংগত মনুদ্রামান, সুতরাং প্রত্যেকেরই যে কোনো 
একট ধাতু দিয়ে মূল্য পারশোধের সংযোগ আছে, সেখানে যে ধাতুর মল্যব্‌দ্ধি হয় তারই কদর 
বাড়ে এবং অন্যান্য পণ্যের মতো তারও দাম ঠিক করা হয় বার্ধত মুলোর ধাতু দিয়ে, একমাত্র এই 
ধাতুই বাস্তবে মূল্যের মান হিসেবে কাজ করে। এই সমস্যার ব্যাপারে সমস্ত এঁতিহাসক আঁভজ্ঞতা 
এইটুকুই দেখায় যে দুঁট পণ্য যেখানে আইনত মুল্যের পারমাপ {হসেবে কাজ করে, সেখানে 
প্রকৃতপক্ষে তাদের একাটই মাত্র সর্বদা এই অবস্থান বজায় রাখে’ (Karl Marx. Zur Kritik 
der politischen Oekonomie, S. 52, 53). 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্টলন ১৩১ 


পণ্যগুনলর মধ্যে পারস্পারক তুলনা চলে এবং তাদের মল্যের পারিমাপও সম্ভব, 
তাই পণ্যগলকে মূল্য পারমাপের একক স্বরূপ সোনার একাঁট বি্দল্ট পারমাণের 
সঙ্গে তুলনা করার প্রয়োজন অন ভূত হয়। এই এককাঁট, পরে কতকগ্‌্নলে একাংশে 
[বভক্ত হয়ে, নিজেই মান বা স্কেল হয়ে ওঠে। অর্থে পাঁরণত হওয়ার আগেই 
সোনা, রবপো এবং তামার প্রমাণ ওজনের মধ্যে এইরূপ প্রমাণ পারমাপ থাকে, তাই, 
দষ্টান্তস্বরূপ, এক পাউণ্ড ওজন একক 'হসেবে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে 
আডন্সে, ইত্যাদ বিভাজ্য হতে পারে এবং অন্যাদকে তার সঙ্গে ‘আারও অনেক 
পাউণ্ড যোগ করে হন্দর, ইত্যাঁদ পর্যন্ত হতে পারে।* এরই দরুন, সমস্ত ধাতব 
মুদ্রাব্যবস্থায় অর্থের মান বা দামের মানকে যে নামাঁট দেওয়া হয়েছিল, সোট 
আ'দতে নেওয়া হয়োছল পূর্বপ্রচালত ওজনের মানের নাম থেকে। 

মুল্যের পারমাপ এবং দামের মান হসেবে অর্থের দ্‌ ব্টি একেবারে পৃথক ‘ক্রিয়া 
আছে । মনবষ্য-শ্রমের সমাজ-স্বীকৃত প্রতীক হিসেবে অর্থ হল মুল্যের পাঁরমাপ 
এবং নির্দিষ্ট ওজনের ধাতু হসেবে তা দামের মান। মূল্যের পাঁরমাপস্বরূপ অর্থ 
[বাবধ পণ্যের মুল্যকে দামে অর্থাৎ সোনার কাল্পানক পারমাণে রূপাস্তারত করে; 
দামের মান হিসেবে অর্থ সোনার সেই পাঁরমাণ পাঁরমাপ করে দেয়। মুল্যের 
পারমাপ মল্য-রূপে পাঁরগাণত পণ্যগ্নলকে পাঁরমাপ করে; 'কন্তু দামের মান 
সোনার একাঁট একক পাঁরমাণ 'দয়ে সোনার পাঁরমাণকে পাঁরমাপ করে, সোনার 
একটা পারমাণের মুল্যকে আরেকটা পাঁরমাণের ওজন দিয়ে পাঁরমাপ করে না! 
সোনাকে দামের মান করতে হলে না্দ'ষ্ট ওজনকে অবশ্যই একক {হসেবে 'স্থর করে 
নিতে হবে। এক্ষেত্রে, সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ হল আঁবকল একরকম পাঁরমাপের 
একক 'স্থর করা, এক ধরনের পাঁরমাণ পাঁরমাপ করার সব ক্ষেত্রেই যেমনাট হয়ে 
থাকে। সুতরাং এককাঁটর অদলবদল যত কম হয় ততই ভালোভাবে তার দ্বারা 
দামের কাজ সম্পন্ন হতে পারে। 'কন্তু সোনা জে শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য, 


* দদতাঁয় জার্মান সংস্করণের টাঁকা। ইংলন্ডে অর্থের মান হসেবে এক আউন্স সোনাকে 
একক ধরা হয়েছে, অথচ পাউণ্ড স্টার্লং তার একাংশ নয়, এই অভ্ভুত অবস্থাঁট এইভাবে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে: ‘আমাদের মুদ্রা গোড়ায় শুধু রুপোর প্রয়োগের সঙ্গেই মানিয়ে য়ে করা হয়োছল। 
কাজেই এক আউন্স রুপোকে সর্বদাই উপযুক্ত কিছু সংখ্যক মনুদ্রায় বিভক্ত করা যায়; কিন্তু 
রুপোর সঙ্গে মানানো এক মনুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে পরবর্তা কালে সোনার প্রবর্তন হওয়ায় এক আউন্স 
সোনাকে আর কতকগুলি একাংশের মনুদ্রায় পাঁরণত করা যায় না’ (Maclaren. A Sketch of 
the History of the Currency. London, 1858, p. 16). 


(9) 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১৩২ 


সুতরাং পারবর্তনশাীলতাই তার মুল্যের অন্তার্নাহত গুণ বলে তা মুল্যের পাঁরমাপ 
{হসেবে কাজ করতে পারে।* 

প্রথমত, এটা খুবই স্পষ্ট যে সোনার মল্য পাঁরবর্তনের দরুন দামের মান 
{হসেবে তার কাজে একটুও ব্যাঘাত ঘটে না। তার মুল্যের পারবর্তন যেভাবেই 
হোক না কেন, ধাতুটির বাভন্ন পাঁরমাণের মধ্যে মল্যের সমান্‌পাত অপাঁরবার্তত 
থাকে। মুল্য যতই কমুক না কেন, ১২ আডউল্স সোনার মূল্য তবব্‌ ১ আউন্স 
সোনার ১২ গণ! দামের ব্যাপারে কেবলমান্র সোনার বাভন্ন পারমাণের সম্বন্ধটাই 
ধরা হয়। তা ছাড়া, যেহেতু এক আউন্স সোনার মল্য বাড়ল কংবা কমল সেজন্য 
ওজন বদলায় না, সেই হেতু তার কোনো একাংশের ওজনের কোনো হাসব্‌দ্ধ হতে 
পারে না। কাজেই সোনার মুল্যের পারবর্তন যতই হোক না কেন, দামের 
পাঁরবর্ত নহন- মান হসেবে সোনা সর্বদা একই কাজ করে যায়। 

দ্বিতীয়ত, সোনার ম্‌ল্য পারবর্তনের ফলে মূল্যের পাঁরমাপ হিসেবে তার 
কাজের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। এই পাঁরবর্তন সমস্ত পণ্যকে একইভাবে প্রভাঁবত 
করে, সুতরাং, অন্য কোনো কারণ না ঘটলে, তাদের পারস্পারক আপো'ক্ষক মল্য 
একই থেকে যায়, যাঁদও সেই মল্যগ্নল তখন প্রকাশ করা হয় সোনার হিসাবে 
বোশ বা কম দামে। 

আমরা কোনো পণ্যের মূল্য অন্য আর এক পণ্যের নি্দল্ট পাঁরমাণ ব্যবহার- 
সোনায় {হিসাব করার সময়ে এক নিদিষ্ট সময়ে নিাদল্ট পাঁরমাণ সোনা উৎপাদনের 
জন্য শ্রমের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় হয় _ এইটুকুর বেশি আর কিছুই আমরা 
ধার না। সাধারণভাবে দামের হাসব্‌াদ্ধ সম্বন্ধে বলা যায় যে পূর্ববতাঁ অধ্যায়ে 
প্রা্থামক আপোেক্ষক মুল্য-র্‌পের যে নিয়ম আমরা বচার-বিশ্লেষণ করোঁছ, দামের 
হাসক্'দ্ধ সেই নিয়মের অধণীন। 

অর্থের মল্য অপারবার্তত থাকা অবস্থায় পণ্যের দাম সাধারণভাবে বাড়ে শুধু 
যাদ পণ্যের মূল্য বাড়ে -_ অথবা পণ্যের মুল্য অপারবার্তত থাকা অবস্থায় যদ 
অর্থের ম্‌ল্য কমে। অপরাদকে, পণ্যের দাম সাধারণভাবে কমে শুধু যাঁদ পণ্যের 
মুল্য কমে আর অর্থের মুল্য একরকম থাকে, অথবা অর্থের মল্য বাড়ে কিন্তু 


* দ্বতাঁয় জার্মান সংস্করণের ট'ঁকা। ‘মূল্যের পরিমাপ’ (measure of value) এবং 
দামেব মান (‘মল্যমান’, standard of value) সম্পর্কে ইংরেজ লেখকদের যে তালগোল পাকানো 
ধারণা আছে তা অবর্ণ' নায় । কোনটা কাজ আর কোনটা নাম -_এ তারা হামেশাই গুলিয়ে ফেলেছে। 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৩৩ 


পণ্যের মূল্য থাকে 'স্থর হয়ে। কাজেই অর্থের মূল্য বাড়লেই যে সেই অনুপাতে 
পণ্যের দাম কমবে এমন কোনো, কথা নেই, অথবা অর্থের মুল্য কমলেই যে পণ্যের 
দাম আনচুপাঁতক হারে বাড়তেই হবে এমন কথাও নেই। পণ্যের মূল্য যদ 
অপারবার্তত থাকে, শুধু তা হলেই তার দাম এইভাবে পাঁরবার্তত হয়। 
দষ্টান্তস্বর্‌ূপ, যে সমস্ত পণ্যের মুল্য অর্থের মুল্যের সঙ্গে সমান অনুপাতে ব্‌দ্ধ 
পায়, সে সমস্ত পণ্যের দামের কোনো পারবর্তন হয় না। আর, সেগুলির মূল্য যদ 
অর্থের মনল্যের চাইতে ধরে অথবা যাঁদ তাড়াতা'ড় ব্‌াদ্ধ পায় তা হ'লে সেগুননলর 
দামের হাসব্‌দ্ধ নির্ভর করবে পণ্য-মূল্য আর অর্থ-মল্য এই দুইয়ের পারবর্তনের 
পার্থক্যের উপর, ইত্যাদ। 

এবার আবার দামের রুপের আলোচনায় 'ফরে যাওয়া যাক। 

অর্থ হসেবে পাঁরগাণত মল্যবান ধাতুর 'বাভন্ন ওজনের প্রচালত অর্থ-নাম 
এবং আদতে এই নামগনালর দ্বারা যে বাস্তব ওজন বোঝাত, বাভন্ন কারণে এই 
দুয়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এই কারণগুলির মধ্যে 
এাঁতহাসকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল: -_ (১) বিকাশের নিম্নতর স্তরগুলতে 
অবস্থানরত জাতসমূহের মধ্যে (বদেশী অর্থের আমদানি যেমন, প্রাচীন রোমে এই 
রকমাঁট ঘঢটোছল, সেখানে দ্বর্ণ এবং রোপ্য মুদ্রার সণ্চলন প্রথমে শুরু হয়োছল 
বদেশাী পণ্য-রুপে । এই সমস্ত বদেশা মুদ্রার নাম স্বদেশী ওজনের এককের সঙ্গে 
আদো 'মলত না। (২) সম্পদব্‌দ্ধর সঙ্গে সঙ্গে, কম দাম! ধাতু মুল্যের পরিমাপ 
হাসেবে তার স্থান থেকে বোশ দাম! ধাতু কর্তৃক উাঁচ্ছন্ন হয়ে যায় : তামা উচ্ছেদ হয় 
রুপোর দ্বারা, রুপো উচ্ছেদ হয় সোনার দ্বারা, এই পূর্বাপর অনুক্ৰম স্বর্ণযুগ এবং 
রোপ্যযুগের কা'ব্যক কালক্কমের [২২] যতই 'বরোধী হোক না কেন ।* 
উদাহরণস্বরূপ, পাউণ্ড শব্দাট (ছল প্রকৃত এক পাউণ্ড ওজনের রুপোর অর্থ-নাম। 
মুল্যের পারমাপ হিসেবে রুপোকে স্থানাস্তারত করে যখন সেখানে সোনা এল, তখন 
সেই নামটাই প্রয়োগ করা হল রুপোর ও সোনার মূল্যের অনুপাত অনুসারে, সম্ভবত, 
এক পাউণ্ড সোনার ১৫ ভাগের ১ ভাগকে এইভাবেই ওজনের নাম 'হসেবে পাউণ্ড 
শব্দাট এবং অর্থের নাম ঁহসেবে পাউণ্ড শব্দাটর মধ্যে পার্থক্য ঘটে যায়।** (৩) 


* উপরস্তু, এর কোনো সাধারণ এঁতিহাসক সমর্থনও নেই। 

** দ্বতায় জার্মান সংস্করণের টকা । এইভাবেই, এখন ইংরেজদের পাউণ্ড স্টার্লং-এর ভিতর 
তার আদি ওজনের এক তৃতায়াংশেরও কম আছে। ইউনিয়নের [২৩] আগেকার স্কট্‌ল্যাণ্ডের 
পাউণ্ড-এ মাত্র ১/৩৬ অংশ; ফরাসী লিভ্‌র ১/৭৪ অংশ; সেপোনিশ মারাভোঁদ ১/১০০০-এবও 
কম; এবং পর্তুগীজ রী আবার তার চেয়েও কম। 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ“ ১৩৪ 


তারপর রাজরাজড়ারা যুগযুগ ধরে মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ধাতুর পাঁরমাণ এত কাময়েছে 
যে তার সেই আদ ওজনের নামটা ছাড়া আর 'ঁকছুই অবাশষ্ট নেই বলা চলে ।* 

এই সমস্ত এতিহা'সক কারণের ফলে অর্থের নামের সঙ্গে ওজনের নামের পার্থক্য 
রচনা সমাজের একটা অভ্যাসের মধ্যে দাড়িয়ে যায়। যেহেতু অর্থের মান একাঁদকে 
নিতাস্তুই প্রথাগত, আবার অন্যাদকে তার অবশ্যই সাধারণ স্বীকৃত পাওয়া চাই, 
সেই হেতু, শেষ পর্যন্ত তা আইমনদ্বারা য়ান্্রত হয়। কোনো একাঁট মূল্যবান ধাতুর 
নিদিষ্ট একাট ওজনকে, যথা, এক আউন্স সোনা, সরকারাভাবে ভন্ন (ভিন্ন একাংশে 
বিভক্ত হয়ে যায় আইনমাফক পাউণ্ড, ডলার প্রভাত নামে। তখন থেকে এই 
একাংশগ্‌নলে অর্থের একক হিসেবে কাজ করে এবং তারপর সেগঢ়লকেও 'শালং, 
পোন প্রভাঁত** আইনগত নাম 'দয়ে অন্যান্য একাংশে আবার 'বভক্ত করা হয়। 'কস্তু 
এই রকম বিভাজনের আগে এবং পরেও ধাতুর একটা না্দষ্ট ওজনই ধাতব অর্থের 
মান। তার একমাত্র পাঁরবর্তন হল (বাভিন্ন ভগ্নাংশে তার বিভাগের নিয়ম এবং 
নামকরণ । 

পণ্যের মল্য ভাবাত্মকরুপে যে দামে, অথবা সোনার পাঁরমাণে পাঁরবাঁ্তত হয়, 
তা এখন প্রকাঁশত হয় মদদ্রার নামে, অথবা দ্বর্ণ মানের (বাভন্ন উপাবভাগের 
আইনসম্মত নামে । সুতরাং, এক কোয়ার্টার গমের দাম এক আডউল্স সোনা, এ কথা 
না বলে আমরা বাল, তার দাম ৩ পাউণ্ড, ১৭ শালং, ১০ ১/২ পেন্স! এইভাবে 
দামের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য প্রকাশ পায় এবং যখনই কোনো দ্রব্যের মূল্য অর্থ-রূপে 
স্থির করার প্রশ্ন ওঠে তখনই অর্থ কাজ করে হিসাবের অর্থ হসেবে ।*** 

কোনো জিনসের নাম সেই জিনিসাঁটর গুণ থেকে পৃথক একটা ব্যাপার, একজন 
লোকের নাম জ্যাকব, এ কথা জেনে সেই লোকাট সম্পর্কে আম কছুই জানতে পাঁর 


* দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের ঢাকা । ‘মুদ্রা যার নাম তা এখন শুধু ভাবাত্মক, বস্তুত প্রত্যেক 
জাঁতরই বহু প্রাচীন মদদ্রা থাকে। অনেক আগে তা বাস্তব ছিল, আর বাস্তব ছিল বলেই তা 'দয়ে 
{হসাব চলত’ (Galiani. Della Moneta, p. 153). 

** দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের টীকা । ডোঁভিড় আক্ক্ণর্ট' তাঁর Familar Words নামক গ্রন্থে 
এই অদ্ভুত কাণ্ড (!) সম্পর্কে {লিখেছেন যে আজকাল যে পাউণ্ড (স্টার্লং) ইংরেজ! অর্থ মানের 
একক, তার পাঁরমাণ এক আউন্স সোনার প্রায় এক চতুর্থাংশ ৷ ‘এটা হল একটা পাঁরমাপেব মিথ্যা 
পরিচয় দেওয়া, তার মান নির্ধারণ করা নয়।' সোনার ওজনের এই ‘মিথ্যা নামকরণের’ মধ্যে (তান 
দেখেছেন, আর সবাকছুর মতোই, সভ্যতার অনৃতকরণী হাত। 

*** {দ্বতায় জার্মান সংস্করণের টাকা । ‘'আনাকারসিসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে গ্রাঁকরা 


অর্থ ব্যবহার করত কাঁ জন্য, তান উত্তর দিযোছলেন, {হসাব করার জন্য” (Athenacus. 
Deipnosophistarum I. IV. 49, v, II, ed. Schweighauser, 1802). 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্টলন ১৩৫ 


না। অর্থের বেলায়ও সে কথা খাটে: পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঁ, ডুকাট প্রভাত নামের ভিতর 
মুল্য-সম্পর্কের সব চিহ্নই অদশ্য হয়ে যায়। এই সমস্ত গঢ় চিহ্নের উপরে কোনো 
গোপন অর্থ আরোপ করলে সেটা আরও বোঁশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়, কেননা এই 
অর্থ-নামগ্‌নল যেমন পণ্যের মুল্য প্রকাশ করে তেমান আবার প্রকাশ করে অর্থের 
মানস্বরূপ ধাতুর ওজনের একাংশগুলিকেও৷* অপরাদকে, নানা পণ্যের নানাবিধ 
দেহর্‌প থেকে তাদের মুল্যের স্বাতন্ত্য যাতে বোধগম্য হয় সেজন্য মূল্যকে এই 
বস্তুগত এবং নিরর্থক অথচ সেই সঙ্গে বিশ্‌ুদ্ধ সামাজক রূপ ধারণ কঁরতেই হবে।** 

পণ্যের ভতর যে শ্রম বাস্তবায়ত থাকে তার অর্থ-নাম হল দাম । কাজেই পণ্যের 
দাম বলতে যে পাঁরমাণ অর্থ বোঝায় সেই পাঁরমাণ অর্থ দিয়ে পণ্যের সমমল্য প্রকাশ 
করলে একই কথার পঢনরুাক্ত হয় মান,*** তিক যেমন, সাধারণভাবে কোনো পণ্যের 


* দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের টকা । দামেব মান হসেবে সোনাকে পণ্যসামগ্রীর দাম হসেবে 
মূল্য-নির্ণয়েব একই নামে প্রকাশ কবা হয় বলে -- যেমন ৩ পাউন্ড ১৭ শশিলিং ১০১1/২ পেন্স 
বলতে যেমন এক আউন্স সোনাও বোঝাতে পারে তেমন এক টন লোহাও বোঝাতে পাবে = 
মূল্য-নির্ণয়েব এই নামগননলকে আঁভাঁহত কবা হয় সোনাব টাঁকশাল'-দাম বলে। ফলে, এই অদ্ভুত 
ধাবণা দেখা দিয়োছল যে সোনার মনল্য-হসাব করা হয় তার নিজস্ব পদার্থগত উপাদানে, এবং 
তাব দাম বাজ্ট্র কর্তৃক 'স্থরীকৃত, অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যা হয় না। সোনার কতকগুল 
না্দষ্ট ওজনের জন্য মল্য-নির্ণযের নাম স্থরীকরণকে ভুল করা হয়েছিল এই সমস্ত ওজনের 
মূল্য স্থরীকরণ বলে (Karl Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie, S. 52). 

** তুলনায়: Zur Kritik der politischen Oekonomie গ্রন্থে ‘Theorien von der 
Masseinheit des Geldes’ পারচ্ছেদ, (প্‌ঃ ৫৩ ও পরে)। সোনা বা রুপোর বেশি বা কম 
ওজনেব উপরে সেই ধাতুগুলর 'নারদল্ট ওজনের জন্য আইনত 'নর্ধারত নামগুনল স্থানাস্তারত 
করে অর্থের টাঁকশাল'-দাম বাড়ানো বা কমানো সম্পর্কে উদ্ভট সব ধারণা, উদাহবণস্বর্‌ূপ এই 
সন্য ভাঁবষ্যতে সোনার ১/৪ আউন্স থেকে ২০ শালং বদলে ৪০ 'শালং মন্দ্রা কবা; অন্তত যে 
সমস্ত ক্ষেত্রে তাব লক্ষ্য সার্বজানক ও ব্যাক্তগত উভয়প্রকার উত্তমর্ণের ‘বরুদ্ধে ছ্যচিড়া আ'ঁর্থক 
কারবার নয় বরং অর্থনৈতিক সমস্যার হাতুড়ে দাওয়াই দেওয়া, সেইসব ক্ষেত্রে এমন ধারণা সম্পর্কে 
উইলিয়াম পোঁট তাঁর Quantulumcunque concerning Money. To the Lord Marquis 
of Halifax, 1682 রচনায় এত 'ঁবশদভাবে আলোচনা করেছেন যে তাঁর সাক্ষাৎ অনুগামী স্যর 
ডাড্ললি নর্থ এবং জন লক্‌ তার চেয়ে বোশ কিছু আর বলতে পারেন ন, তাঁর পরবর্তী 
অনুগাম'াীবা তো নয়ই। ‘তান মন্তব্য করেছেন --- ‘যাঁদ রাজকায় ঘোষণা দ্বারা জাতীয় সম্পদ 
বাড়ানো যেত তা হলে এতকাল আমাদের শাসনকর্তারা যে সে ঘোষণা করেন নি কেন এইটেই 
আশ্চর্য” (উল্লাখত গ্রল্থ, পঃ ৩৬)। 

*** .অথবা স্বাকার করতে হয় যে দশ লাখ মন্দ্রা সমান মুল্যের দ্রব্যের চেয়ে বেশি’ (Le 
Trosne. পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ৯১৯), এ কথা বলার মানে দাঁড়ায় ‘এক মুল্য তার সমান অন্য 
মূল্যের চেয়ে বেশি'। 


প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ ১৩৬ 


আপোঁক্ষক মুল্যের প্রকাশ দ্বারা বোঝায় দুই পণ্যের সমতুল্যতা । কজ্তু একাঁট 
পণ্যের মুল্যের পাঁরমাণের পারচায়ক বলে দাম অর্থের সঙ্গে তার বলিময়-অনুপাতের 
পাঁরচায়ক হলেও, এমন কোনো কথা নেই যে এই 'বানময়-অনডূপাতের পাঁরচায়ক 
পণ্যের মুল্যের পরিমাণের পাঁরচায়ক হবেই। ধরা যাক দ:টি সমপরিমাণ 
সামাজিকভাবে প্রয়োজনায় শ্রম আছে যথাক্রমে ১ কোয়ার্টার গম এবং ২ পাউণ্ড 
স্টার্লং (প্রায় ১/২ আউন্স সোনা)-এর মধ্যে, ২ পাউণ্ড স্টার্লং হল৷ এক কোয়াটারর 
গমের মুল্যের পারমাণের অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ, অথবা তার দাম । এখন, ঘটনাক্রমে 
এই দাম বেড়ে যাঁদ ৩ পাউণ্ড হয় অথবা ১ পাউণ্ডে কমে যেতে বাধ্য হয়, তা হলে 
১ পাউণ্ড ও ৩ পাউণ্ড সেই গমের মুল্যের মাত্রা উপয,ক্তভাবে প্রকাশ করার পক্ষে 
অত্যন্ত কম বা অত্যন্ত বোশ হতে পারে, কিন্তু তা সত্বেও এগুলি তার দাম, কারণ 
প্রথমত, তার মূল্য যে রুপে দেখা দেয় এগাল সেই রূপ, অর্থ ; এবং দ্বিতীয়ত, 
অর্থের সঙ্গে তার বিনিময়-অনুপাতের পাঁরচায়ক । যদ উৎপাদনের অবস্থা, ভাষাস্তরে, 
যাঁদ শ্রমের উংপাদন-শাক্ত অপারবার্তত থাকে, তা হলে দাম বদলাবার আগে এবং 
পরে, উভয় সময়েই, এক কোয়ার্টার গম পঢনরুৎপাদনে একই পরিমাণ সামাজিক 
শ্রম-সময় ব্যায়ত হবে। এই অবস্থা গমের উৎপাদনকারী কিংবা অন্যান্য পণ্যের 
মালক -- কারও ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে না। মুল্যের পরিমাণ সামাঁজক 
উৎপাদনের একাঁট সম্পর্ক প্রকাশ করে, কোনো একাঁট দ্রব্য এবং তার উৎপাদনে 
সমাজের মোট শ্রম-সময়ের যে অংশটি দরকার হয় -- এই দইয়ের মধ্যে 
আবাশ্যকভাবে বিদ্যমান সম্পর্ককে তা প্রকাশ করে। যে মুহুর্তে মুল্যের 
পাঁরমাণ দামে রপাস্তারত হয়, তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত আবাশ্যক সম্পর্কাট একটিমাত্র 
পণ্য ও আরেকাঁট পণ্যের মধ্যে অল্পাবস্তর আকাঁস্মক বানময়-অনুপাতের রূপ, 
অর্থ-পণ্যের আকার ধারণ করে। কিন্তু বিনিময়ের এই অনুপাত সেই পণ্যটির 
মূল্যের প্রকৃত পাঁরমাণ প্রকাশ করতে পারে, ঁকংবা প্রকাশ করতে পারে সেই 
মূল্য থেকে 'বচ্যুত সোনার পাঁরমাণকেও, যে মুল্যের জন্য অবস্থানুযায়ী তা 
প্রদান করতে হতে পারে। কাজেই দাম আর মূল্যের পারমাণের মধ্যে অসংগঁতির 
সম্ভাবনা, {কংবা শেষোক্তাট থেকে প্রথমোক্তাটর বিচ্যাত, দাম-বৃপের মধ্যেই নিহিত 
আছে। এটা কোনো দ্রহাট নয়, বরংচ এইভাবে দাম-র্‌পটি চমৎকারভাবে খাপ 
খেয়ে যায় এমন একাট উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে, যার অভ্যন্তরীণ নিয়মগুলি নিজেদের 
প্রাতাk্ঠত করে পরস্পরকে পঢাষয়ে-দেওয়া কতকগ্‌নল বাহ্যত অনিয়ান্মত আঁনয়মের 
মধ্যক {হসেবে। 

মূল্যের পারমাণ ও দামের মধ্যে, অর্থাৎ প্রথমোক্তাট ও অর্থের মাধ্যমে 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্টলন ১৩৭ 


তার প্রকাশ, এই দ.য়ের মধ্যে পারমাণগত অসংগাঁতর সম্ভাবনা দাম-রূপের পক্ষে 
শুধু যে মানানসই তাই নয়, বরং উভয়ের গুণগত অসামঞ্জস্যও গোপন করে 
রাখতে পারে এতদ্‌র পর্যন্ত যে অর্থ পণ্যের মুল্য-রূপ ছাড়া আর 'কছু না 
হওয়া সত্তেও, দাম আদো মনল্যকে প্রকাশই করে না। 'ববেক, সম্মান প্রভৃতি 
বস্তু যা আসলে পণ্যই নয়, তাও তার অধিকার'দের দ্বারা বিক্রির জন্য উপস্থিত 
করা হতে পারে এবং সেগ্নালর দামের মারফৎ পণ্যের আকার ধারণ করতে 
পারে। কাজেই কোনো কোনো বস্তুর মুল্য না থাকলেও দাম প্থাকতে পারে। 
গণতের কোনো কোনো রাশির মতো দাম এক্ষেত্রে কাল্পনিক । অন্যাদকে, কখনো 
কখনো কাল্পানক দাম-র্‌পের মধ্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রকৃত মল্য-সম্পর্ক* 
প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে; উদাহরণস্বরূপ, অকাঁ্ষত জামর দাম, কোনো মনমষ্য-শ্রম 
ব্যবহৃত হয় নি বলে যে জামর কোনো মনল্য নেই। 

সাধারণভাবে মূল্যের আপে'ক্ষক রূপের মতো, দাম একাঁট পণ্যের (যথা এক 
টন লোহা) মংল্য প্রকাশ করে এই বলে যে একাঁট সমতুল্য পদার্থের নি্দ্ল্ট 
পারমাণ (যথা এক আউন্স সোনা) লোহার বদলে সরাসাঁর 'বানময়যোগ্য। কস্ভু 
তার উল্টো করে কোনোমতেই বলে না যে লোহা সরাসরি সোনার বদলে 
বানময়যোগ্য। কাজেই কোনো পণ্য যাতে বাস্তবে কার্যকরভাবে 'বানময়-মল্য 
{হসেবে কাজ করতে পারে, তার জন্য তাকে অবশ্যই শরীরী আকার ত্যাগ করতে 
হবে, অবশ্যই নিছক কাল্পানক সোনা থেকে সত্যকার সোনায় নিজেকে রূপাস্তারত 
করতে হবে, যাদও উক্ত পণ্যের পক্ষে এই ভিন্ন পদার্থে রুপান্তর হেগেলায় 
‘ধারণার’ পক্ষে “নিয়মানুবার্ততা’ থেকে ‘মনাক্ত'তে উত্তরণ, চিংড় মাছের পক্ষে 
তার খোলস পাঁরত্যাগ অথবা সেণ্ট জিরোমের পক্ষে ব্‌দ্ধ আদমকে* ঠোকয়ে 
রাখার চাইতে বোশ কঠিন হতে পারে। যাঁদও কোনো একট পণ্য (দুষ্টান্তস্বর্‌প, 
লোহা) তার 'নিজস্বরূপে বর্তমান থাকাকালীন আমাদের কল্পনায় তখনই আবার 
সোনার র্‌পও ধারণ করতে পারে, তব; প্রকৃতপক্ষে একই সময়ে তা তো আর 
লোহা এবং সোনা দুটোই হতে পারে না। তার দাম 'স্থর করার জন্য কল্পনায় 


* fজরোমকে প্রবল লড়াই করতে হয়োছল, শুধু তাঁর যৌবনে জৈব প্রকৃতির সঙ্গেই নয় _ 
মরুভূমিতে তাঁর কল্পনার সুন্দরীদের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ে যার পাঁরচয় পাওয়া যায় -- লড়তে 
হয়েছল, বৃদ্ধ বয়সেও আঁত্মক দেহের সঙ্গে । তান বলেছেন, ‘আমার মনে হল মহাবিশ্বের 
বিচারকের সামনে আম আত্মার্‌পে হাঁজর হয়োঁছ।’ একট কণ্ঠস্বর তাঁকে প্রশ্ন করল, 'কে 
তাম?’ ‘আম একজন খীষ্টান ৷’ মহান 'ঁবচারকর্তা গুরুগর্জনে জবাব 'দলেন, ‘মিথ্যা কথা বলছ । 


তাম একজন সসেরোনিয়ান্‌ ছাড়া আর কছু নও॥' 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ | ১৩৮ 


তাকে সোনার সঙ্গে সমাঁকৃত করাই যথেষ্ট । 'কন্তু তার মাঁলককে তা যাতে 
সর্বজনীন সমতুল্য হসেবে সেবা করতে পারে, সে জন্য তাকে অবশ্যই প্রকৃত 
সোনার দ্বারা স্থানান্তারত হতে হবে। লোহার মালিক যাঁদ 'র্বানময়ের জন্য 
উপস্থিত করা অন্য কোনো সুন্দর পণ্যের মাঁলকের কাছে যায় এবং তার কাছে 
বলে যে লোহার দাম হচ্ছে তার অর্থ-রূপ, তা হলে সে সেই উত্তরই পাবে 
যে উত্তর স্বর্গে সেণ্ট পিটার দিয়োছলেন দাস্তেকে তাঁর মন্বোচ্চারণ শুনে = 


‘Assal bene e trascorsa 
D’esta moneta gia la lega e'l peso, 
Ma dimmi se tu Thai nella tua borsa.’* 


সুতরাং দামের রূপ বলতে বোঝায় দু্‌ন্ট কথা, -- পণ্যাট অর্থের সঙ্গে 
বানময়যোগ্য, এবং এইভাবেই যে তা 'বানময় হতে হবে। অন্যাদকে, সোনা 
মূল্যের ভাবাত্মক পাঁরমাপ ঁহসেবে কাজ করে, একমাত্র এই কারণে যে তা 
ইতিমধ্যেই, বানময় প্রক্রিয়ার মধ্যে, নিজেকে অর্থ-পণ্য হসেবে প্রারতাষ্ঠত করেছে। 
মুল্যের ভাবাত্মক পাঁরমাপা্টর আড়াল থেকে উঁকি দেয় ধাতব মদুদ্রা। 


পারচ্ছেদ ২। - সণ্চলনের মাধ্যম 
ক) পণ্যের রপান্তর 


আগেকার একাঁট অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে পণ্য-বিনিময় বলতে বোঝায় 
স্বাবরোধণী এবং পরস্পরের {বপরাীত অবস্থার সমাবেশ । পণ্য যখন পণ্য এবং 
অর্থ এই দুই শ্ৰেণীতে ‘বিভক্ত হয়ে যায় তখনও এই সমস্ত অসংগাঁতর অবসান 
ঘটে না, তবে তখন এমন একটা modus vivendi,** একটা উপায় গড়ে ওঠে যাতে 


* .পরীক্ষত মুদ্রাটির ওজনে ও খাদে, 
ঘুাটর কোনো প্রমাণ নেই বরে, 
কম্তু রয়েছে কি সে মন্দ্রাট তোমার পকেটে ।' 
Dante Alighieri. La Divina Commedia. — সম্পাঃ 
** {বরোধ মেনে ননয়ে বে'চে থাকার একটা বন্দোবস্ত । -_ সম্পাঃ 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৩৯ 


সেগননল পাশাপাঁশ অবস্থান করতে পারে। সাধারণত এইভাবেই প্রকৃত বরোধের 
সামঞ্জস্য সাধত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একাঁট বন্ধু অনবরত অপর এক 
বস্তুর দিকে ধাঁবত হচ্ছে, আবার একই সময়ে তার থেকে দ্‌রেও সরে যাচ্ছে, এ 
একটা পরস্পরাবরোধ' ব্যাপার । উপবৃত্ত গাঁতর এই রকমই একটা রপ যার 
ভিতর একই সময়ে ঘটছে এ পরস্পরাবরোধ'ী ব্যাপার, আবার সেই সঙ্গে চলছে 
তার সমাধান। 

যে হিসেবে '্বানময় প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে পণ্য এক হাত থেকে অন্য হাতে 
যায়, যার কাছে তার ব্যবহার-ম্‌ল্য নেই তার কাছ থেকে চলে যায় এমন লোকের 
বস্তুর সামাজক সণ্টলন। এক ধরনের উপযোগ! শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের পাঁরবর্তে 
পাওয়া যায় আর এক ধরনের উপযোগ! শ্রমদ্বারা উংপন্ন দ্রব্য । পণ্য যেখানে 
ব্যবহার-মুল্য {হসেবে কাজ করতে পারে সেই 'বিশ্রামাগারে যখনই গয়ে পে"ঁছয়, 
তখনই তা সণ্ভলনের ক্ষেত্রচ্যুত হয়ে উপভোগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 'ঁকম্ভু 
আপাতত আমাদের কৌত্‌হলের 'বষয় কেবল প্রথমোক্ত ক্ষেত্রাট। তাই এখন 
আমাদের আনচষ্ঠানক দ্‌ণ্টকোণ থেকে '্বানময়কে দেখতে হবে, পরাক্ষা করতে 
হবে পণ্যের সেই র্‌পে পাঁরবর্তন বা রপাস্তর যা বস্তুর সামাজক সণ্চলনকে 
প্ৰভাবত করে। 

এই রূপ পাঁরবর্তনের উপলাক্ধ সাধারণত অত্যন্ত অসম্পূর্ণ । মুল্য সম্পর্কে 
অস্পষ্ট ধারণা ছাড়াও এর্‌প অসম্পূর্ণতার কারণ এই যে একাঁট পণ্যের প্রাতাট 
রূপ পাঁরবর্ত নই দু্ন্ট পণ্যের বানময়ের ফল, তার একাঁট সাধারণ পণ্য, অপরাট 
অর্থ-পণ্য। একাট পণ্য 'বানিময় করা হয়েছে সোনার সঙ্গে, শুধু এই বাস্তব 
তথ্যাটই যাঁদ আমরা লক্ষ কার, তা হলে একাট অবশ্য লক্ষণীয় বিষয়ই আমাদের 
নজর এ'ড়য়ে যায় - যথা, পণ্যের রুপরাজ্যে কী ঘটে গেল এই 'বিষয়াট । তখন 
এই তথ্যাটই আমাদের দ্‌চ্টির অন্তরালে থেকে যায় যে সোনা যখন পণ্য মাত্র 
তখন তা অর্থ নয়, কিন্তু যখন সোনার মাধ্যমে অন্যান্য পণ্যের দাম প্রকাশ করা 
হয়, তখন এই স্বর্ণ সেইসর পণ্যেরই অর্থ-রূপ। 

সমস্ত পণ্য প্রথমত পণ্যস্বরূপে বিনিময় প্রাক্রয়ার ভিতর প্রবেশ করে। তারপর 
এ প্রক্রিয়ার ভিতর 'দয়ে পণ্যের সঙ্গে অর্থের প্রভেদ দেখা দেয়, এবং এইভাবে, 
পণ্য একাধারে ব্যবহার-মূল্য এবং মুল্য হওয়ায়, সেগুলির মধ্যেকার সহজাত 
অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অনযরূপ একাঁট বাহ্য দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়। ব্যবহার-মল্যরূপী 
পণ্যের পাল্টা দিকে দাঁড়ায় বানময়-মল্যরূপী অর্থ । অন্যাদকে, দুটো বিপরীত 


প্রথম ভাগ । = পণ্য এবং অর্থ ১৪০ 


দিকেই আছে পণ্য, একইস্‌ত্রে গাঁথা মুল্য এবং ব্যবহার-মৃল্য। কিজুু ভেদের 
এই অভেদ প্রকট হয় চুম্বকের দুই 'বপরীত মেরুতে, এবং প্রাতাট মেরুতে 
বপরীতভাবে। যেহেতু তারা এক চুম্বকের দুই মেরু, অতএব তারা আবশ্যকভাবেই 
যেমন {বপরাীত, তেমান সম্পার্কতও বটে। সমীকরণের একাঁদকে আমরা পাচ্ছ 
একট সাধারণ পণ্য, যা প্রকৃতপক্ষে একট ব্যবহার-মূল্য। কেবলমাত্র ভাবাত্মকভাবে 
সোনা তার ধাতব বাস্তবতা নিয়ে ম্‌ল্যের মৃর্তর্‌প 'ঁহসেবে, অর্থ হসেবে 
{বরাজমান। সোনা হসেবে সোনা নিজেই 'বানময়-মুল্য। তার ব্যবহার-মুল্যের 
অস্তিত্ব আছে শুধ তার ভাবগত আ'স্তত্বের মধ্যে, অন্যান্য বহু পণ্যের আপেক্ষিক 
মূল্যস্বরূপ এক রাশমালার মধ্যে তা প্রকাশমান, এ রাশমালার মধ্যে যত পণ্যের 
ব্যবহার আছে, আপো'ক্ষক মল্যরৃূপে স্বর্ণ ও ততবার ব্যবহৃত হচ্ছে। পণ্যের 
এই বৈরম্‌লক রূপই সেই প্রকৃত রূপ, যার মধ্যে সেগ্‌যনলর 'বানময় প্রক্রিয়া 
এগিয়ে চলে এবং ঘটে। 

এবার কোনো পণ্য-মালিকের সঙ্গে, -- ধরুন আমাদের সেই প্‌রনো বন্ধু 
তন্ভুবায়, যে ছিট-কাপড় বুনোছল তার সঙ্গে যাওয়া যাক 'বানময় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, 
অর্থাৎ বাজারে। তার ২০ গজ ছট-কাপড়ের একটা নিদিষ্ট দাম আছে, ২ পাউণ্ড । 
সে তার মাল ২ পাউণ্ড-এর 'বানময়ে ছেড়ে দল এবং তারপর সেকেলে ভালো 
মাননষের মতো এ ২ পাউণ্ড দিয়ে তার পাঁরবারের জন্য এ দামের একখান 
বাইবেল কনে নিল। তার চোখে ছট-কাপড় ছিল মাত্র একাঁট পণ্য, মুল্যের একাঁট 
ভাণ্ডার, তার বদলে সে পেল এ ঁছট-কাপড়েরই মূল্য-র্‌পধারী সোনা, আবার এই 
র্‌পটার বদলে পেল: আরেকাঁট পণ্য, বাইবেল, এই বাইবেলখানি তার ঘরে প্রবেশ 
করল, ঘরের লোকজনের উপযোগতা ও উপাসনার সামগ্রী হিসেবে এই 'বানিময়াট 
ঘটে গেল দ;-দুটো রূপান্তরের ভিত্রব দিয়ে, এই রূপান্তর দু্টর চাঁরত্র যেমন 
পরস্পরাবরোধণ তেমান পরস্পরের পাঁরপূরক, -- তার একাঁট হল পণ্যের অর্থে 
পাঁরবর্তন, আরেকাঁট এঁ অর্থের পণ্যে পননঃপাঁরবর্ত ন ৷* এই রূপান্তরের দু্ন্ট পর্যায় 


* হেরার্লিটস বলেন, ‘সমস্ত জিনস আগুন দিয়ে (বানময় করা হয় এবং আগুন সমস্ত জানস 
দিয়ে বানময় করা হয়, যেমন সোনার 'র্বানময় পণ্য এবং পণ্যের বানময় সোনা’ (F'. Lassalle. 
Die Philosophie Heérakleitos des Dunkeln. Berlin, 1858, Bd. I, S. 222) এই 
অংশের নোটে, পঃ ২২৪, নোট নং ৩, লাসাল সোনাকে শুধু মূল্যের প্রতীক বলে বর্ণনা করে 
ভুল করেছেন। 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্টলন ১৪১ 


হল তম্ভুবায়ের দুটো পৃথক পৃথক লেনদেন, একাঁট হল বিক্রয়, বা অর্থের বানময়ে 
পণ্য; আর একাঁট ক্রয়, বা পণ্যের বানময়ে অর্থ ; এবং এই দুটো কাজের এঁক্য হল 
ন্নয়ের জন্য বিন্রয় । 

তন্তুবায়ের পক্ষে এই পঢুরো লেনদেনের ফল হল এই যে এখন 'ঁছট-কাপড়টা 
আর তার আঁধকারে নেই, তার বদলে আছে বাইবেল; প্রথম পণ্যাটর বদলে সে 
এখন সমমনল্যের কিন্তু ভিন্ন ব্যবহারের উপযোগী আর একাঁট পণ্যের মাঁলক। 
অনুর্‌:পভাবেই সে জ'বনধারণের উপযোগী অন্যান্য সামগ্রী এবং উৎপাদনের 
উপায় সংগ্রহ করে থাকে। তার দিক থেকে এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য তার 
নিজ শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে অন্যের শ্রমোংপন্ন দব্যের বানময়, দব্যের সঙ্গে 
দুব্যের বিনিময় ছাড়া আর কিছুই নয়। 

সুতরাং পণ্য-বানময়ের প্রক্রিয়া এখন তার (নিম্নলিখিত রুপ-পাঁরবর্তনের 
মাধ্যমে ঘটছে: 


পণ্য - অৰ্থ -- পণ্য 
প-অ-প 


দ্রব্যের দিক থেকে এই প্রক্রিয়াটি দাঁড়ায় প - প, এক পণ্যের সঙ্গে আর 
এক পণ্যের বানময়, বস্তুরূপপ্রাপ্ত সামাজক শ্রমের সঞ্চলন। এই ফল প্রা'প্ততেই 
প্রাক্রয়াটর সমা'প্ত। 


পঁ--অ। প্রথম র্‌পাস্তর, অথবা বিক্রয় 


পণ্যের দেহ থেকে লাফয়ে সোনার দেহে মূল্যের এই যে ডউল্লম্মচন এ হল 
পণ্যের salto mortale, অন্যত্রও আম তাকে এই বলেই আঁভাঁহত করোছ৷* যাঁদ 
কখনো এই উল্লম্ফন না ঘটে তো পণ্যের তাতে জের কোনো হানি না হলেও, 
মালকের ক্ষাত নিশ্চয়ই হয়। সামাঁজক শ্রম-ববভাজনের ফলে তার শ্রম হয়ে 
পড়ে একমুখী, অথচ তার অভাব বহুমুখী । ঠিক এই কারণেই, তার শ্রমোংপন্ন 
দ্রব্যের একমাত্র উপযোগতা 'বানময়-মূল্য হসেবে। 'কজ্তু অর্থে পাঁরবার্তত 
না হয়ে তা কখনো সমাজ-স্বীকৃত সর্বজনীন সমতূল্য রূপে পাঁরণত হতে 
পারে না। 'কজ্তু, সেই অর্থ আবার রয়েছে অন্যের পকেটে । সেই পকেট থেকে 
অর্থকে যাঁদ প্রলুক্ধ করে বের করে আনতে হয় তো আমাদের বন্ধুবরের পণ্যাটর 
আর 'কছ_ না থাক অর্থের মাঁলকের কাছে তার ব্যবহার-মুল্য থাকতেই হবে। 


* K. Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie. — সম্পাঃ 


প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ j ১৪২ 


তা থাকতে হলে, তার পিছনে যে শ্রম ব্যায়ত হয়েছে তাকে হতে হবে সমাজের 
পক্ষে উপযোগী এক ধরনের শ্রম, এমন এক ধরনের শ্রম, যেটা সামাঁজক 
শ্রম-।বভাজনের একটি শাখা। কিন্তু শ্রম-ববভাজন হল উৎপাদনের এমন 
একাঁট পদ্ধাত যার উপাত্ত ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যার ক্রমাবকাশ ঘটে 
চলেছে উৎপাদনকারাীঁদের অজ্ঞাতসারে। 'বানময়ের জন্য যে পণ্যাট উপাস্থিত 
করা হচ্ছে তা হয়তো কোনো নতুন ধরনের শ্রমদ্বারা উৎপন্ন, হয়তো তা নব 
অভ্যাদত ‘কোনো চাঁহদা পূরণের দাঁব রাখে অথবা এমনও হতে পারে যে 
তা নতুন কোনো চাঁহদার জন্মদাতা । যে 'বশেষ কাজাঁট গতকালও ছল একাঁট 
নির্দিষ্ট পণ্য সৃচম্টর ক্ষেত্রে একই উৎপাদনকারীর অনেকগুনল কাজের মধ্যে একাঁট 
কাজ, আজ হয়তো তা এই সম্বন্ধ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্্র একট 
শাখায় পাঁরণত হয়ে তার অসমাপ্ত দ্রব্যাটকে একাটি স্বতন্ত্র পণ্য হিসেবে বাজারে 
পাঠাতে পারে। সামাঁজক অবস্থা এরুপ 'বচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট পারপক্ক হতে 
পারে বা নাও হতে পারে। আজ এই দ্রব্যাট একাঁট সামাঁজক অভাব মেটাচ্ছে। 
আগাম কাল হয়তো তার স্থান সম্পূর্ণভাবে বা আংশকভাবে অন্য একাঁট অনুরুপ 
দ্রব্য দখল করবে। উপরজ্তু, আমাদের তন্তুবায়ের শ্রম সামাজিক শ্রম-বভাজনের 
একাট স্বীকৃত শাখা হওয়া সত্বেও শুধু সেই জন্যই তার ২০ গজ 'ছট-কাপড়ের 
উপযোগতা থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই । সমাজে অন্য যে কোনো 
দব্যেরই মতো 'ছট-কাপড়ের অভাবের একটা সামা আছে, কাজেই তা অন্যান্য 
বন্ধধাটর দ্রব্যাট হয়ে পড়বে আঁতারক্ত ও উদ্ধত্ত, সৃতরাং অপ্রয়োজনীয় । লোকে 
যাদও দানের ঘোড়ার দাঁত দেখে না, তব্‌ আমাদের বন্ধু তো উপহার 'বতরণের 
জন্য বাজারে যায় না। কিন্তু ধরুন তার দ্বব্যাটর যদ প্রকৃত ব্যবহার-মুল্য থাকে 
এবং সেজন্য তা অর্থ আকর্ষণ করে? প্রশ্ন ওঠে, কত অর্থ তা আকর্ষণ করবে? 
নিঃসন্দেহে তার দামের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর আছে এবং সে দাম তার 
ভুল করে থাকে তো তা আমরা এক্ষেত্রে ধরাছ না, বাজারে এ ভুল আঁচরেই 
সংশোধিত হয়ে যায় । আমরা ধরে নিচ্ছ যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় গড়পড়তা 
শ্রম-সময়ই তার দব্যের জন্য সে ব্যয় করেছে। সে ক্ষেত্রে দাম হল তার পণ্যের 
মধ্যে যে পাঁরমাণ সামাঁজক শ্রম নাহত রয়েছে তারই অর্থ-নাম। 'ঁকজ্তু তজ্তুবায়ের 
সম্মাতর অপেক্ষা না রেখে এবং তার অজ্ঞাতসারে বয়নের প্রাচীন পদ্ধাতর 
পরিবর্তন ঘটে যায়। এক গজ 'ছট-কাপড় তৈরি করতে গতকাল যে পরিমাণ 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১১৩ 


শ্রম-সময় নিঃসন্দেহে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল আজ আর তা থাকে না, 
আমাদের বন্ধর প্রাতযোগাীরা যে দাম চাইছে তা দোখয়ে অর্থের মালিক সে 
কথা প্রমাণ করার জন্য নিতান্তই উদ্‌গ্রীব। তার দুর্ভাগ্যবশত তম্তুবায়দের সংখ্যাও 
নেহাৎ কম নয়। সর্বশেষে ধরুন, বাজারে যত ছট-কাপড় আছে তার কোনোটাতেই 
সামাজকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের বেশি নেই । তা সত্বেও এই সমস্ত ছট- 
কাপড় একসঙ্গে মিলিয়ে ধরলে, তার মধ্যে অ্তারক্ত শ্রম-সময় থাকতে পারে। 
এক গজের দাম ২ শালং, এই স্বাভাঁবক দামে সমস্ত ছিট-কাপড় 'যাঁদ বাজারে না 
কাটে, তা হলে প্রমাণিত হয় যে বস্দ্রবয়নে সমাজের মোট শ্রমের অত্যন্ত বেশ 
একটা অংশ ব্যয় করা হয়েছে। নিজ নিজ 'বশেষ দ্রব্যের উৎপাদনে যে 
সামাঁজকভাবে প্রয়োজনায় শ্রম-সময় লাগবার কথা, প্রত্যেক তম্তুবায়ই যাঁদ তার 
আঁতারক্ত শ্রম-সময় ব্যয় করত তা হলে তার ফলও এই রকমই হত। এক্ষেত্রে 
আমরা সেই জার্মান প্রবাদাটর মতো বলতে পাঁর - ‘একসঙ্গে ধরা পড়লে, একসঙ্গেই 
ফাঁসতে ঝোলে!’ বাজারে যত 'ছট-কাপড় আছে তা একাটমাত্র দ্রব্য হিসেবে 
পারগণিত হয়, তার প্রতি খণ্ড এঁ দ্রব্যের একাংশ মাত্র । বন্তুতপক্ষে, প্রাত গজের 
মূল্যই সামাজকভাবে নি্দ'ল্ট সমগুণসম্পন্ন বিশিষ্ট পরিমাণ মন্ন্ষ্য-শ্রমের 
বস্তু-র্‌প ।* 

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, পণ্য অর্থের প্রেমাসক্ত, কিন্তু প্রকৃত প্রেমের পথ তো 
সরল নয়’ । শ্রমের গুণগত বভাজন যেমন স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ও ঘটনাচক্রে ঘটে, শ্রমের 
পারমাণগত বভাজনও ঘটে আবকল৷ তেমনভাবেই । কাজেই পণ্যের মালকরা বুঝতে 
পারে, যে শ্রম-'বভাজন তাদের স্বতন্ব ব্যাক্তগত উৎপাদনকার'তে পারণত করেছে, 
সেটাই আবার সামাজক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে এবং ওই প্রক্রিয়ার ভিতর ব্যাক্তগত 
উৎপাদনকারীদের পারস্পারিক সম্পর্ককে মুক্ত করে দিয়েছে এ উৎপাদনকারাদের 
ইচ্ছার উপরে সর্বপ্রকার নির্ভরশীলতা থেকে, এবং আপাতদ্‌ম্টিতে যাকে মনে হয় 
বহু ব্যক্তির পারস্পারক দ্বাতন্ত্য, তার পারপুরণ ঘাঁটয়েছে দ্রব্য মারফং অথবা 
দব্যের সাহায্যে একাট সাধারণ ও পারদ্পারক 'নর্ভরশালতার ব্যবস্থা । 

শ্রম-বভাজন শ্রমোংপনন দ্ব্যকে পণ্যে পাঁরণত করে, আর সেইজন্যই তাকে আবার 


* ন.ফ. ডানয়েল্‌-সন (নিকোলাই -- অন্‌_)-কে লিাখত ১৮৭৮ সালের ২৮ নভেম্বরের 
চাঠতে মার্কস প্রস্তাব করেন যে এই পংাক্তাট ম্নালাখতভাবে সংশোধন করে পড়া উাঁচত: 
‘বস্তুতপক্ষে, সমস্ত গজের মধ্যে যে সামাজিক শ্রম আছে, প্রত্যেক গজেরই ম:ল্য তার একাঁট অংশের 
বস্তু-রূপ ৷’ মার্কসের কাছে ‘প:জি’-র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের যে কাঁপটা ছিল 
তাতে ঠিক এই রকম একটা সংশোধন করা হয়োছল; তবে, তাঁর হাতের লেখায় নয়। -- সম্পাঃ 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১৪৪ 


অর্থে পরিবার্তত করা আবশ্যক করে তোলে । সেইসঙ্গে আবার দ্রব্যের এই ভিন্ন 
পদার্থে র্‌পাস্তরকে তা নিতান্তই আকাঁস্মক করে৷ তোলে । অবশ্য এখানে আমরা 
[বচার করাছ এই ব্যাপারাটর কেবল অভ্যন্তরীণ চাঁরন্রগত দিকটা, সৃতরাং ধরে নিচ্ছি 
যে তার এই অগ্রগাঁতটা স্বাভাবিক । তা ছাড়া, এ পাঁরবর্ত নাট যাঁদ ঘটেই, অর্থাৎ 
পণ্যাট যাঁদ নিতান্তই বিক্রয়ের অযোগ্য না হয়, তা হলে দ্রব্যের এই রপাস্তরও 
ঘটবেই, যাদও যে দাম আদায় হবে তা ম:লোোর চেয়ে অস্বাভাঁবক বোশ কংবা কম 
হতে পারে। 

বিক্রেতা তার পণ্যের বদলে সোনা পেল, ক্রেতা পেল তার সোনার বদলে পণ্য। 
আমাদের চোখের সামনে যে ঘটনাটি ঘটল তা এই যে একাঁট পণ্য এবং সোনা, ২০ গজ 
ছট-কাপড় এবং ২ পাউণ্ড অর্থ পরস্পর হাত বদল এবং স্থান পাঁরবর্তন৷ করল, 
ভাষান্তরে, তাদের 'বানময় হল । কজ্তু কিসের সঙ্গে পণ্যের এই 'বানময়? পণ্যের 
নিজস্ব মুল্য যে রূপ ধারণ করেছে, সেই সর্বজনীন প্র'তরপের সঙ্গে । আর, কসের 
সঙ্গে সোনার 'বানময় ঘটল? তার নিজস্ব ব্যবহার-মংল্যের একাট বশেষ রুপের 
সঙ্গে । ছিট-কাপড়ের সামনাসামান পড়ে সোনা কেন অর্থের রূপ গ্রহণ করল? কারণ, 
ছট-কাপড়ের দাম হিসেবে ২ পাউণ্ড, অর্থের এই নামরূপাঁট অর্থচারত্রসম্পন্ন 
সোনাকে ছট-কাপড়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সমাীকৃত করেছে। পণ্য যখনই হস্তান্তারত 
হয়, অর্থাৎ যখনই তার দামের মধ্যেকার ভাবাত্মক সোনা প্রকৃতপক্ষে আকৃষ্ট হয় 
পণ্যের ব্যবহার-মৃল্য দ্বারা, তখনই পণ্য তার আদ পণ্য-র্‌পটা পাঁরত্যাগ করে। 
সুতরাং পণ্যের দাম বা তার ভাবাত্মক ম:ল্য-র্‌প আয়ত্ত করার মানেই হল সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থের ভাবাত্মক ব্যবহার-ম্‌ল্য আয়ত্ত করা; পণ্যকে অর্থে পারবা্তত করলে, 
সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পণ্যে পরিবার্তত হয়। বাহ্যত যাকে মনে হয় একাটমান্র প্রক্রিয়া, 
প্রকৃতপক্ষে তা একাঁট 'দ্বাবধ প্রক্রিয়া । পণ্য-মালিকের দিক থেকে এট বিক্রয়, তার 
[বপরীত মেরুতে অর্থ-মাঁলকের দক থেকে এটি ক্রয়। ভাষাস্তরে, একাঁট 'বক্য় 
একটা ক্রয়ও, প - অ আবার অ = প-ও বড়ে ।* 

এ পর্যন্ত আমরা বিচার করোঁছ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কেবল একাঁট অর্থ নোঁতক 
সম্পর্ক -- পণ্য-মালকদের মধ্যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষে পরের শ্রমলন্ধ 
দুব্য গ্রহণ করে নিজের শ্রমলক্ধ দ্রব্য ত্যাগ করে। সুতরাং একজন পণ্য-মালকের সঙ্গে 


* ‘যে কোনো '‘বক্রয় সঙ্গে সঙ্গে হ্রয়ও বঢ়ে’' (Dr. Quesnay. Dialogues sur le 
Commerce et les Travaux des Artisans. Phystocrates, ed. Daire, partie I, Paris, 
1846, P. 170), অথবা যেমন কেনে তাঁর Maximes £6n670!৫5-এ বলেন, “বিক্রয় করতে যাওয়া 
মানে ক্রয় করতে যাওয়া’ [২৪] 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্ভলন ১৪৫ 


একজন অর্থ-মালকের সাক্ষাৎ ঘটতে হলে, 'দ্বত'য় ব্যাক্তর, ক্রেতার, শ্রমলঙন্ধ দ্রব্যাটকে 
হয় প্রকাতগতভাবে অর্থ হতে হবে, যা দিয়ে অর্থ তোঁর হয় সেই সোনা হতে হবে, 
অথবা এমন হতে পারে যে তার দ্রব্যাট খোলস বদলে তার আদ উপযোগ! দরবব্য- 
রূপাঁট বর্জন করেই এসেছে। অর্থের ভাঁমকা পালন করতে হলে সোনাকে কোনো 
না কোনো স্থানে একসময়ে বাজারে প্রবেশ করতেই হবে। সে স্থানাট দেখতে পাওয়া 
যাবে ধাতুঁটির উৎপাদনের উৎসস্থলে, যেখানে প্রত্যক্ষ শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য হসেবে সোনার 
কানময় হয় সমমল্যসম্পন্ন অন্য কোনো দ্রব্যের সঙ্গে । সেই মৃহূর্ত থেকে তা 
সর্বদাই কোনো না কোনো পণ্যের আদায়কৃত দাম রুপে বিরাজ করে।* উৎপাদনের 
উৎসস্থলে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে 'বানময় ছাড়াও, সোনা: যার হাতেই থাক না কেন, 
তা তার মালকের হস্তান্তারত কোনো পণ্যের রূপাস্তারত ম্‌র্ত ; তা বিক্রয়ের, 
কিংবা প - অ এই প্ৰথম রূপাস্তরের ফল।** আমরা দেখোঁছ যে সোনা ভাবাত্মক 
অর্থ, কিংবা মুল্যের পারমাপ, হয়ে উঠল তার দ্বারা সমস্ত পণ্যের মুল্যের পাঁরমাপ 
করার ফলে, এবং এইভাবে উপযোগ! দ্রব্যস্বর্‌ূপ এ সমস্ত পণ্যের যে স্বাভাবক রূপ 
দেওয়ার ফলে তা প্রকৃত অর্থে পাঁরণত হল পণ্যগুনলর সাধারণ হস্তাস্তরণের দ্বারা, 
উপযোগ" দুব্য (হসেবে তাদের স্বাভ্দাবক রুপের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে স্থান পারবর্তন 
করে, এবং এইভাবে বাস্তবে তাদের মুল্যের মৃর্তরূপে পাঁরণত হয়ে । পণ্যগুলি 
যখন এই মনল্য-র্‌ূপ ধারণ করে, তখন তাদের নিজ নিজ দ্বাভাবক ব্যবহার- 
মূল্যের এবং যে যে 'বাঁশষ্ট শ্রম থেকে তাদের উৎপত্তি তার কোনো চহনই আর 
তার মধ্যে অবাশষ্ট থাকে না, এমনিভাবেই তারা সমাজ-স্বাঁকৃত সমধর্মাঁ মনুষ্য- 
শ্রমের সরল প্রতীকে পাঁরণাত লাভ করে। শুধু একখণ্ড অর্থ দেখে আমরা বলতে 
পাঁর না যে কোন '{বশেষ পণ্যের বানময়ে তা পাওয়া গেছে। অর্থরপপ্রান্ত সমস্ত 
পণ্যকেই একরকম দেখায়। কাজেই অর্থ গোবরও হতে পারে যদিও গোবর অর্থ 
নয় । আমরা ধরে নিচ্ছ, যে দুই খণ্ড সোনার বদলে আমাদের তম্ভুবায় তার ছট- 
কাপড় হস্তাস্তারত করেছে তা এক কোয়ার্টার গমের রপানস্তারত রূপ । ছিট-কাপড় 
বিক্ৰয়, প -- অ একই সঙ্গে আবার ক্রয় অ -- প। কিন্তু (ছট-কাপড় 'বক্রয়াট একাঁট 
প্রাক্রয়ার প্রথম ক্রিয়া, তার সমাপ্তি ঘটে একাঁট বিপরীত চাঁরত্রের লেনদেনে, যথা 


* ‘একাঁট পণ্যের দামের জন্য শুধু অন্য পণ্যের দাম দেওয়া হয়’ (Mercier de la Riviere. 
L’Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques. Physiocrates, ed. Daire, 


partie II, Pp. 554). 
** অর্থ পাওয়ার জন্য আগে ‘বিক্রয় করা উচিত’ (এ, পঃ ৫৪৩)। 
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প্রথম ভাগ । - পণ্য এবং অর্থ ১৪৬ 


বাইবেল ক্রয়ে; অপরাদকে, ছট-কাপড় ক্রয়ে যে 'গাঁতর পাঁরসমাপ্ত ঘটে তার 
সৃত্রপাত হয়োছল৷ একটা বিপরীত চাঁরত্ের লেনদেন 'দয়ে, যথা, গম বিক্রয়ে। প = 
অ (ছট-কাপড় -- অৰ্থ) হল প -- অ -- প (fছট-কাপড় -- অৰ্থ -- বাইবেল)-এর 
প্রথম পর্যায়, এটাই আবার অ - প (অর্থ -- fছট-কাপড়), অন্য আর একাঁট 
গাত প্রাক্রয়ার প - অ = প (গম -- অর্থ -- ঁছট-কাপড়)-এর শেষ পর্যায় । 
সুতরাং একাট পণ্যের প্রথম রুপান্তর, পণ্য থেকে তার অর্থে রপোস্তর 
অবধারিতভাবেই আবার অন্য কোনো পণ্যের দ্বিতীয় রূপান্তর, শেষোক্ত সেই পণ্যাটর 
অর্থ থেকে পণ্যে পুনরায় র্‌পাস্তর।* 


অ = প, কিংবা ক্ৰয়। 
পণ্যের দ্বিতাঁয় ও সর্বশেষ রূপান্তর 


যেহেতু অর্থ অন্য সমস্ত পণ্যের রূপাস্তারত মর্ত, সেগুলির সাধারণ 
হস্তান্তরণের ফল, সেই কারণেই অর্থ অবাধে অথবা বিনাশর্তে হস্তাস্তারত হওয়ার 
যোগ্য ৷ বগত কারবারের দামই এখনকার অর্থ, তাই অর্থ যেন অন্য সমস্ত পণ্যের 
দেহে নিজ পাঁরচয় খোদাই করে রেখেছে, আর তারই নিজস্ব ব্যবহার-মুল্য সার্থক 
করার উপাদান যেন তারাই ওকে যঢাঁগয়েছে। অথচ একই সময়ে, অর্থের প্রাত 
পণ্যের প্রেমময় অপাঙ্গদ্‌ণ্টস্বরূপ দাম তার পাঁরমাণের দিকে অঙ্গ:লানর্দেশ করে 
তার পাঁরবর্তনযোগ্যতার সামা নির্ধারণ করে দেয়। যেহেতু প্রত্যেক পণ্যই অর্থে 
পারণত হওয়ার পর পণ্য হিসেবে অদৃশ্য হয়ে যায়, কাজেই অর্থ দেখে বলা 
অসম্ভব যে কেমন করে তা মালিকের হাতে এসে পড়েছে, অথবা কোন জানস অর্থে 
পাঁরবার্তত হয়েছে। তার উৎপত্তিস্থল যাই হোক না কেন, non olet [২৫]। 
একাদকে যে পণ্যাট বিক্রীত হয়ে গেছে এবং অপরাদকে যে পণ্যাট এখন কিনতে 
হবে -- এই উভয়েরই সে প্রতিনিধি ।** 


* আশেই মন্তব্য করোঁছ, সোনা বা রৃপোর প্রকৃত উৎপাদনকার' ব্যাতক্রম মাত্র । সে সোনা 
প্রথম 'বক্রয় না করেই অন্য পণ্যের সঙ্গে সরাসাঁর তার বিনিময় করে। 

** ‘আমাদের হাতে মন্দ্রা হল পণ্য, যা আমরা কিনতে চাই এবং একই সঙ্গে তা হল পণ্য 
যা আমরা বক্র কার সেই মন্দ্রার বিনিময়ে’ (Mercier de la Riviere, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ 
৫৮৬)। 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৪৭ 


অ -- প, একাট ক্ৰয়, একই সঙ্গে আবার প -- অ, একাঁট 'ঁবক্রয়; যা একট 
পণ্যের সর্বশেষ রূপান্তর, তাই আর একাঁট পণ্যের প্রথম রপাস্তর। আমাদের 
তন্তুবায়ের ক্ষেত্রে বাইবেলেই তার পণ্যাটর জীবনের শেষ, তার দুই পাউণ্ড সে 
এই বাইবেলে পুনঃপারিবার্তত করেছে। 'কজ্তু ধরুন, যে দুই পাউণ্ড তজ্তুবায়ের হাত 
থেকে মুক্ত হয়ে বাইবেল, ‘বিক্রেতার হাতে এসে পড়ল, সে তা দিয়ে ব্ৰাণ্ড 
ন্যয় করল, তখন অ -- প, অর্থাৎ প -- অ = প (ঁছট-কাপড় -- অর্থ = 
বাইবেল)-এর সর্বশেষ পর্যায় আবার প -- অ, অর্থাৎ প -- অ -- প (বাইবেল = 
অর্থ -- ব্রাণ্ড)-এর প্রথম পর্যায়ও বঢে। একাঁট বিশেষ পণ্যের উৎপাদনকারীর 
হাতে বিক্রয়ের জন্য সেই একাঁট পণ্যই আছে, এটি সে হামেশাই 'বস্তর পাঁরমাণে 
{বক্ৰুয় করে, কিন্তু তার অভাবের বাহুল্য এবং কোচন্র্য তাকে বাধ্য করে আদায়কৃত 
দামকে, লভ্য অর্থের পাঁরমাণকে, নানা ভাগে ভাগ করে অসংখ্য দ্রব্য ক্রুয় করতে । 
কাজেই একাট ‘বক্রয় থেকে হয় বহ বিধ দ্রব্যের ক্রয় । এইভাবে একাঁট পণ্যের সর্বশেষ 
রূপাস্তরই অন্যান্য নানা পণ্যের প্রথম রূপান্তরের পুঞ্জীভূত রূপ। 

এখন, যাঁদ একাঁট পণ্যের সম্পূর্ণ র্‌পাস্তরাট সমগ্রভাবে বচার কার তা হলে 
মনে হয় যেন প্রথমত তা প -- অ, এবং অ -- প, এই দ:ট বিরোধী অথচ 
পাঁরপ্‌রক গাঁতর সমাচ্ট । পণ্য-মালকের তরফ থেকে দা:াঁট দ্বন্দ্বমূলক সামাজক 
ক্রিয়ায় ফলেই পণ্যের এই দুটি দ্বন্দ্মলক ভিন্ন পদার্থে পাঁরবর্তন ঘটছে, এবং 
এই দ:টি ক্রিয়াই আবার এ ব্যাক্তর অর্থনোঁতক ভূঁমকার চাঁরত্রাচিহ্ন একে 'দচ্ছে। 
সে বিক্রয় করেছে, এই হসেবে সে 'বক্রেতা; সে ক্রয় করেছে, এই হসেবে সে 
ক্রেতা । কিন্তু যেমন পণ্যের এই ধরনের প্রত্যেকাট ভিন্ন পদার্থে পাঁরবর্তনের সময়, 
তার দুই রূপ, - পণ্য-রূপ ও অর্থ-রূপ, একই সঙ্গে কিন্তু দ:ই বিপরীত প্রান্তে 
বিদ্যমান, সেই রকম প্রত্যেক ক্রেতার বিপরীত দিকে একজন ক্রেতা আছে এবং 
প্রত্যেক ক্রেতার বিপরীত দিকে আছে একজন 'বক্রেতা । যখন একাঁট বিশেষ পণ্য 
দুইবার ভিন্ন পদার্থে তার রূপ পাঁরবর্তন-প্রাক্রয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, একবার 
একাঁট পণ্য থেকে অর্থে এবং আর একবার অর্থ থেকে আরেকাঁট পণ্যে, সেই সময়ে 
পণ্যের মাঁলক তার ভূঁমকা - বদলাচ্ছে যথাক্রমে বিক্রেতা থেকে ক্রেতায়। কাজেই 
বিক্রেতা এবং ক্রেতার এই চাঁরত চিরস্থায়ী নয়, পণ্য সণ্টলনে৷ নিয্‌ক্ত ্বাভন্ন ব্যাক্ত 
পালা করে এই দ:ই ভূমিকা অবলম্বন৷ করে। 

একটি পণ্যের সম্পূর্ণ রপাস্তরের সরলতম রুপের মধ্যে আছে চারাঁট চরম 
প্রান্ত এবং তনাট কুশাীলব। প্রথমে, একাঁট পণ্য অর্থের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়; 
অর্থ হল পণ্য-মুল্যের র্‌পায়ত মর্ত এবং সর্বাঙ্গীণ কঠোর বাস্তবতাসহ ক্রেতার 
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প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ ১৪৮ 


পকেটে বিদ্যমান! পণ্য-মালক এইভাবে অর্থের মাঁলকের সংস্পর্শে আসে। এখন, 
পণ্য অর্থে পাঁরবার্তত হওয়ামাত্রই, অর্থ হয়ে পড়ল তার ক্ষণস্থায়ী সমতুল্য 
রূপ, যার ব্যবহার-মুল্য দেখতে পাওয়া যাবে অন্যান্য পণ্যের দেহে। পণ্যের প্রথম 
রূপান্তরের শেষ প্রান্তে যে অর্থ বিদ্যমান তাই আবার দ্বিতীয় র্‌পাস্তরের যান্রাবন্দু । 
প্রথম কারবারে যে ব্যাক্ত বিক্রেতা সেই আবার দ্বিতীয় কারবারে ক্রেতা, এবং সেখানে 
একজন তৃতীয় পণ্য-মাঁলক ক্রেতা হিসেবে দশ্যপটে অবতীর্ণ হয়।* 

যে দুটি বিপরাতমনখৌ পর্যায় একাঁট পণ্যের রূপান্তর ঘটায়, সেই 
দুটি পর্যায় একন্লে সৃচ্ট করে একাঁট চক্রাবর্তন: পণ্য-রূপ, এই রূপ বর্জন এবং 
পুনরায় পণ্য-রূপে প্রত্যাব্তন। নিঃসন্দেহে পণ্য এখানে দুটি ভিন্ন দিক নিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে। যাত্রারম্তে তার মালকের কাছে তা ব্যবহার-ম্‌ল্য নয়; যাত্রাশেষে 
তা ব্যবহার-মুল্য। কাজেই অর্থও প্রথম পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে মূল্যের একাঁট 
নিরেট স্ফাটক হসেবে, যার মধ্যে পণ্য ব্যগ্রভাবে ঘনভূত হয়, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 
গালত হয়ে শুধু পণ্যের এক আঁচরস্থায়ী সমতুল্যে পারণত হয়, তখন কোনো এক 
ব্যবহার-মুল্য কর্তৃক স্থানচ্যুত হওয়াই তার 'নয়াঁত। 

যে দুটি রূপান্তর নিয়ে চক্রাবর্তনাট গাঁত, সে দ:্টি আবার একই সঙ্গে অন্য 
দুটি পণ্যের দুট বপরীত আংশক রপাস্তরও বঢে। একই পণ্য, ('ছট-কাপড়) 
নিজের ধারাবাঁহক রুপাস্তরের পথ উন্মুক্ত করে, এবং আর একাঁট পণ্যের (গমের) 
রূপান্তর সমাপ্ত করে। প্রথম পর্যায়ে, !কংবা ক্রয়ের সময়ে, (ছট-কাপড় এই দুই 
ভূমিকায় সশরীরে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তারপর, সোনায় পারিবার্তত হয়ে সে 
নিজের দ্বিতীয় ও চডড়ান্ত র্‌পাস্তর সমা সপ্ত করে এবং একই সঙ্গে একাঁট তৃতীয় 
পণ্যের প্রথম রূপান্তর সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। কাজেই একাঁট পণ্য নিজ 
রূপান্তরের মধ্যে যে চক্রাব্তন রচনা করে তা অপর পণ্যগুলর চক্রাব্তনের সঙ্গে 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাড়ত। এই সমস্ত পথক পথক চক্রাব্তনের যোগফল হল 
পণ্যের সণ্চলন। 

দ্রব্যের সঙ্গে দব্যের প্রত্যক্ষ (বঝানময়ের (দ্রব্য-াবানময়) সঙ্গে পণ্য সণ্টলনের পার্থক্য 
কেবল বাঁহ্যকই নয়, অন্তর্বস্তুতেও ৷ ঘটনার গাঁতপ্রককৃত পরাক্ষা করলেই তা বোঝা 
যায়। তম্ভুবায়, আসলে, তার 'ছট-কাপড়ের সঙ্গে বাইবেলের, অর্থাৎ তার নিজ 
পণ্যের সঙ্গে অপরের পণ্যের বানময় করেছে। 'কজ্তু এ কেবল তার নিজের কাছেই 


* ‘কাজেই, এখানে আছে... চারটি চরম প্রান্ত এবং তিনাট কুশ'লব, যাদের মধ্যে একটি 
কাজ করে দুবার’ (Le Trosne, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ৯০৯)। 


অধ্যায় ৩। = অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৪৯ 


একটা কিছুর, সে তার বাইবেলের সঙ্গে ছট-কাপড় বানময়ের কথা আদো 'চন্তা 
করে নি, যেমন আমাদের তন্জুবায়ও জানত না যে তার ছিট-কাপড়ের সঙ্গে গমের 
বানময় হয়েছে। B-র পণ্যের সঙ্গে A4-র পণ্য বদলাবদাল হয়েছে, কিন্তু & এবং B 
নিজেরা এই দুই পণ্যের (বানময় করে নি । এমন অবশ্য হতে পারে যে A এবং B 
একই সময়ে একজনে আর একজনের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, কজ্ভু এরকম 'বরল 
কারবার আদো পণ্য-সণ্টলনের সাধারণ অবস্থার আঁনবার্য পাঁরণাত নয়"। এক্ষেত্রে দেখতে 
পাচ্ছ যে পণ্য-বানময় যেমন একাঁদকে প্রত্যক্ষ দরব্য-'বানময় জানত সমস্ত স্থান'য় 
এবং ব্যাক্তগত সাঁমা আঁতক্রম করে সামাঁজক শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের সণ্চলন বিকাশত 
করে তোলে, অন্যাদকে আবার (বস্তার করে এক সামাজক সম্পর্কের বেড়াজাল, সেই 
সম্পর্কের বৃদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত এবং সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের 'নয়ন্্রণাতীত 
কৃষক তার গম 'বানক্রি করেছে বলেই তন্ভুবায় তার ছট-কাপড় বিক্রি করতে পেরেছে 
এবং তজ্ভুবায় তার ছট-কাপড় বক্র করেছে বলেই আমাদের হট্‌স্পার তার বাইবেল 
[বিক্রি করতে পেরেছে এবং শেষোক্তজন, শাশ্বত জ'বনের উদক 'বানক্র করেছে বলেই 
চোলাইকার সক্ষম হয়েছে৷ তার মদ 'ঁবা্গ করতে, এই রকমই চলছে। 

কাজেই, ব্যবহার-মুল্যের স্থান ও হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ দ্রব্য 
বানময়ের মতো সণ্ভলনের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। একাঁট নিদিষ্ট পণ্যের 
রূপান্তরের বাইরে গাঁড়য়ে পড়েই অর্থ অবলুপ্ত হয় না। অন্যান্য পণ্য যখন 
সণ্ভলনের ক্ষেত্র পারত্যাগ করে, অর্থ তখন অনবরতই সেই ক্ষেত্রের নতুন নতুন 
স্থানে ‘থাঁতয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ছিট-কাপড় -- অর্থ -- বাইবেল, ছিট-কাপড়ের 
এই সম্প্ণ রপান্তরে, সর্বপ্রথম ছট-কাপড় সণ্চলন ক্ষেত্র থেকে সরে পড়ে, তার 
স্থানে অর্থ এসে হাজর হয়। তারপর বাইবেল  সণ্চলন ক্ষেত্র থেকে সরে পড়ে, 
আবার তার স্থান গ্রহণ করে অর্থ । এক পণ্য যখন অন্য পণ্যের স্থান আধকার করে, 
তখন অর্থ-পণ্য কোনো তৃতীয় ব্যাক্তর হাতে জমে থাকে ।* সণ্চলন প্রাত রন্ধ৷ থেকে 
অর্থ চেনে বার করে। 

যেহেতু প্রত্যেকাট 'বিক্রয়ই একট ক্রয়, এবং প্রত্যেকাট ক্রয়ই একাঁট 'বক্রয় 
সৃতরাং পণ্য সণ্টলন মানেই ক্রয় ও বিক্রয়ের একটা ভারসাম্য, -_ এরকম একটা 
মতের চাইতে বোশ ছেলেমান্‌ঁ্ষ আর কিছুই হতে পারে না। ষযাঁদ এর মানে 


* দ্বতণীয় জার্মান সংস্করণের টাকা । এ কথা স্বতঃাসদ্ধ হলেও, অর্থন'ীীতাবদেরা, বিশেষত 
‘অবাধ বাণিজ্যের অমার্জিত প্রবক্তারা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা লক্ষই করে ন। 


প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ ১৫০ 


হয় যে প্রকৃতপক্ষে যতগুলি৷ ‘বিক্রয় ঠিক ততগুল ক্রয়, তা হলে এটা নিছক 
পুনরুক্তি । (কজ্তু এর আসল মানে হল, এ কথা প্রমাণ করা যে প্রত্যেক বক্নেতাই 
তার ক্রেতাকে সঙ্গে করে বাজারে আসে । মোটেই তা নয়। 'বক্য় এবং ক্রয় একই 
কারবার, পণ্য-মালিক এবং অর্থের মালিকের মধ্যে, চুম্বকের দুই বিপরীত মেরুর 
মতো পরস্পরের বপরাত দুই ব্যাক্তর মধ্যে, একটা বানময়। একই লোক যখন এই 
দুটো কাজ করে, তখন তার কাজ দুটো হল মের,প্রান্তক ও {বিপরীত চাঁরত্রের । 
সৃতরাং, বিন্রয় এবং ক্রয়ের একত্ব বলতে বোঝায়' এই যে সণ্টলনের অপরাসায়ানক 
বকযন্ব্রে পড়ে পণ্য যাদ আবার অর্থের আকারে বোঁরয়ে না আসে, অর্থাৎ কনা, 
তার মালিক যাঁদ তা বিক্রি করতে না পারে, সৃতরাং অর্থের মালক যদ তা 
{কনতে না পারে, তা হলে পণ্যাট অব্যবহার্য । এই একত্ব বলতে আরও বোঝায় যে 
একবার 'বানময় হয়ে থাকলে, পণ্যের জাবনে আসে দাঁ্ঘ অথবা হস্ব একটু 
বিশ্রাম, একটু বরাত ৷ পণ্যের প্রথম রূপান্তর একই সঙ্গে বিক্রয় এবং ক্রয়, সুতরাং 
তা নিজেও স্বতন্ব একাট প্রন্নয়া। ক্লেতা পেয়েছে পণ্য, বিন্নেতা পেয়েছে অর্থ, 
অর্থাৎ এমন একাট পণ্য যা যে কোনো মুহুর্তে সণ্চলন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে 
প্রস্তুত । অপর কেউ যদ ক্রয় না করে তো কেউ 'বক্রয় করতে পারে না । 'কন্ভু 
কেউ 'বক্রয় করল বলেই, এখনই একটা: কিছ; ক্রয় করতে বাধ্য নয়। প্রত্যক্ষ দুরব্য- 
[বনিময়ে স্থান-কাল-পাত্রের যে সামা আছে, সণ্চলন সেই সমস্ত বাধানিষেধ 
ভেঙে ফেলে এ কারণেই যে, দ্রব্য-বানময়ে নিজের দ্রব্য হস্তাসন্তারত করা এবং পরের 
দ্রব্য নেওয়া এই দডয়ের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ একত্ব আছে তা তখন ক্রয় এবং 'বন্ধয় -- এ 
দুটি বপরীতমুখাো প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়। এই দুটো স্বতন্ব এবং বপরাীতধর্মাঁ 
কাজের মধ্যে একটা অন্তার্নাহত এঁক্য আছে, কাজ দ:ডটি মূলত এক, -- এ কথা 
বলাও যা, এই অন্তার্নাহত একত্ব বাহ্যত দুই বিপরীত ম্‌খ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে, - এ কথা বলাও তাই । একাঁট পণ্যের সম্পূর্ণ রুপাস্তরের দুটি পারপূরক 
পর্যায়ের [ভিতর সময়ের ব্যবধান যাঁদ খুব বোঁশ হয়, বিক্রয় এবং ক্রয়ের বিচ্ছেদ 
যাঁদ হয় অত্যন্ত প্রকট, তাদের আন্তারক সম্পর্ক, তাদের একত্ব তা হলে 
আত্মপাঁরচয় দিতে গয়ে সৃষ্ট করে - সংকট । পণ্যে নিহত ব্যবহার-মুল্য এবং 
মূল্যের বপরীত ধর্ম; ব্যাক্তগত শ্রম যে প্রত্যক্ষ সামাজক শ্রম {হসেবে আত্মপ্রকাশ 
করতে বাধ্য, বাশম্ট ধরনের নির্দিষ্ট শ্রমকে যে বিমূর্ত মননুষ্য-শ্রমের পরিচয় য়ে 
দাঁড়াতেই হবে, -_ এই দ্বন্দ্ব; দুব্যের ব্যাক্তর্‌প ধারণ এবং ব্যাক্তর দ্রব্য রুপে পাঁরচয় 
এই দ;য়ের মধ্যেকার বিরোধ ; পণ্যের [ভিতর সুপ্ত এই সমস্ত দ্বন্দ এবং বিরোধ তখন 
একাট পণ্যের রুপাস্তরের দুই বিপরীতধর্মা পর্যায়ের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে তাদের 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৫১ 


গাতর {বিকাশত রপগুলে। কাজেই, এই র্‌পগুলের মধ্যেই সুপ্ত থাকে সংকটের 
সম্ভাবনা, কিন্তু শুধু সম্ভাবনাই । যা কেবলমাত্র সম্ভাবনা, তার বাস্তবে পাঁরণাত বহুবিধ 
সম্পর্কের ফল, সরল পণ্য-সণ্টলনের পাঁরাধতে এ পর্যন্ত তার কোনো আ'স্তত্ব নেই ।* 


খ) অর্থের প্রচলন** 


শ্রমোংপন্ন বৈষায়ক দ্রব্যের সণ্চলন হয় যে র্‌প পাঁরবর্তনে, সেই প - অ = 
প-তে এটাই দরকার হয় যে নি্দষ্ট পাঁরমাণ মূল্য পণ্যের আকারে প্রক্রিয়াটি শুর; 
করবে এবং পণ্যের আকারেই আকবার তা শেষ করবে।। সৃতরাং পণ্যের এ গাঁত একাঁট 
চক্লাব্তন। অন্যাদকে এই গাঁতর র্‌প এমনই যাতে অর্থে'র দ্বারা একাট চক্রাবর্তন 
তোঁর হতে পারে না। তার ফল এই যে অর্থ আর প্রত্যাবর্তন করে না, যান্রাস্থল 
থেকে ক্রমাগতই দুরে সরে যায়। বক্রেতা যতক্ষণ তার পণ্যের রপাস্তারত আকবাত 
অর্থ আঁকড়ে ধরে থাকে, ততক্ষণ সেই পণ্যাট থাকে তার রূপান্তরের প্রথম পর্যায়ে, 
পণ্য ততক্ষণ কেবলমাত্র তার অর্ধেক পথ অতক্রম করেছে। কিন্তু যে মৃহর্তে সে 
প্রাক্য়াটি সমাপ্ত করে, যে মুহুর্তে সে বিক্রয়ের পাঁরপুরণ করে শ্রয়দ্বারা, তৎক্ষণাৎ 
অর্থ আবার প্রথম দখলকারের হাত ছেড়ে চলে যায়। এ কথা সত্য যে তন্তুবায় 


* Zur RArittk der politischen Oekhonomie গ্রন্থের ৭8৪-৭৬ পত্ঠায় জেম্‌স্‌ 
মিল সম্পর্কে আমার মন্তব্য দেখুন । এ 'বষয়ে সাফাইম্‌লক অর্থ নণীতর স্বভাবাসিদ্ধ দুটো পদ্ধতি 
আমাদের নজবে পড়ে। প্রথমাঁট হল পণ্য সঞ্চলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বনিময়ের যে পার্থক্য 
আছে তা থেকে 'বমুর্তন ঘাঁটয়ে তাদের এক্য দেখানো; দ্বিতীয়াট হল, প:জবাদী উৎপাদনে 
নিযুক্ত মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাকে পণ্য সণ্চলনজানত সরল সম্পর্কে পাঁরণত 
করে প:জিতান্লিক উৎপাদনের দ্বন্দ্বগৃবলকে উাঁড়য়ে দেওয়ার চেষ্টা । কিন্তু পণ্যের উৎপাদন 
এবং সণ্ভলন নানাবিধ উৎপাদন ব্যবস্থায় অল্পাঁবস্তর ঘটে থাকে। এই সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় 
সণ্চলনের মে সাধারণ চাঁরত্র আছে, আমরা যাদ তার বিমূর্ত বর্গগ্নলি ছাড়া আর কহু না 
জানি, তা হলে আমরা অবশ্য এঁ বিভিন্ন ব্যবস্থার বিশিষ্ট চারন্র সম্বন্ধে (কিছুই বুঝতে পারব 
না অথবা সে সম্বন্ধে কোনো মতামতও দিতে পারব না। অর্থশাস্ত্রে যেমন চলাত সাদাকথা 
নিয়ে ববাট হৈ চৈ হয়, এমন আর কোনো 'বজ্ঞানে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, পণ্য একটি দ্রব্য 
শুধুমাত্র এ কথাটি জেনেই জে.'ব.সে সংকটের পর্যালোচনা করা শুর করেন। 

** অনুবাদকের ঢাকা: প্রচলন [০ur৮en০)] শব্দাট এখানে ব্যবহৃত হয়েছে মল অর্থে, যে 
অর্থে অর্থ এক হাত থেকে অন্য হাতে এক রাস্তা ধরে যায়। অর্থের এই গাঁতক্রম সণ্চলন 
[circulation] থেকে সম্পূর্ণ পথক । 


প্রথম ভাগ । = পণ্য এবং অর্থ ১৫২ 


যাঁদ বাইবেল কেনার পর আরও 'ঁছট-কাপড় 'বক্রয়- করে, অর্থ তার হাতে আবার 
[ফরে আসে। 'ঁকন্তু এই প্রত্যাবতন প্রথম ২০ গজ 'ছট-কাপড়ের সণ্ভলনের দরুন 
নয়; সেই সণ্চলনের ফলে অর্থ গিয়োছল বাইবেল বিক্রেতার হাতে । তন্তুবায়ের হাতে 
অর্থ ফিরে আসছে নতুন আর একটা পণ্য য়ে সণ্ভলনের প্রক্রিয়ার পুনন“বীকরণ 
বা পনুনরাবৃত্তির ফলে, এই পুনর্ন'ব'কৃত প্রক্রিয়া শেষ হয় আগেকার মতো একই ফল 
নিয়ে । সুতরাং, পণ্য সঞ্চলন দ্বারা অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যে গাঁত সঞ্চারত হয়, তা 
তার যন্রাস্থূল থেকে ক্রমাগতই দ্‌রগামী এক গাঁতর রূপ, এক পণ্য-মালকের হাত 
থেকে অন্য পণ্য-মালকের হাতে যাওয়ার গাঁতপথের রুপ গ্রহণ করে। এই 
গাতপথই তার প্রচলন (cours de la monnaie) | 

অর্থের প্রচলন হল একই প্রাক্রয়ার নিয়ত ও একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি । পণ্য সর্বদাই 
বিক্রেতার হাতে থাকে; ক্রয়ের উপায় হসেবে অর্থ সর্বদা থাকে ক্রেতার হাতে। 
পণ্যের দাম আদায় করে অর্থ ন্নয়ের উপায় হিসেবে কাজ করে। এই আদায়ের সময়ে 
পণ্য (বক্লেতার হাত ছেড়ে ক্রেতার হাতে চলে যায় এবং অর্থকে সাঁরয়ে দেয় ক্রেতার 
হাত থেকে '{বক্রেতার হাতে, সেখানে গয়ে অর্থ আবার অন্য এক পণ্যের সঙ্গে এ 
একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। অর্থের গতির এই একম্‌খো চাঁরত্র যে পণ্যের 
গাঁতর দ্বিমুখী চাঁরন্র থেকে উদ্ভুত এ ঘটনাটি ঢাকা থাকে পর্দার আড়ালে পণ্য 
সণ্টলনের প্রকাঁতই এমন যে তার ফলে সত্য দেখা দেয় বিপরীত চেহারায় । পণ্যের 
প্রথম র্‌পাস্তর দ্‌শ্যতই কেবলমাত্র অর্থের গাঁত নয়, পণ্যেরও গাঁত; কিন্তু দ্বত য় 
রূপান্তরের সময় এই গাঁতাট কেবলমাত্র অর্থের গাঁত বলে মনে হয়। পণ্য সঞ্চলনের 
প্রথম পর্যায়ে পণ্য অর্থের সঙ্গে স্থান পাঁরবর্তন করে। তারপর, উপযোগ! দ্রব্য 
হসেবে পণ্য সঞ্চলন-ক্ষেত্র পাঁরত্যাগ করে উপভোগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।* তখন 
তার বদলে আমরা পাই তার মল্য-মুরর্তি -- অর্থ । তারপর তা সণ্চলনের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায় নিজের স্বাভাবক রুপে নয়, অর্থের রুপে । গাঁতর 
নিরবাচ্ছন্নতা কেবল অর্থদ্বারাই সংরক্ষিত হয়, এবং একই গাঁতর মধ্যে যেটা 
পণ্যের গাঁত, তার মধ্যে আছে দুটি বিরোধী চাঁরৱের প্রক্রিয়া: আর যেটা অর্থের 
গাঁত, তা সর্বদাই নিত্য নতুন পণ্যের সঙ্গে নিরন্তর স্থান পাঁরবর্তনে সেই একই 


* একাট পণ্য যখন একাধিকবার বিক্রীত হয় তখনকার অবস্থার কথা আমরা এখন 
আলোচনা করছ না। কিন্তু তখনো, সর্বশেষ ‘বিক্রয়ের পর, পণ্যাট সণ্চলন-ক্ষেত্র ছেড়ে প্রবেশ 
করে উপভোগের ক্ষেত্রে, সেখানে তা জ'বনধারণের উপায় হসেবে অথবা উৎপাদনেব উপায় 


[হসেবে কাজ করে। 


অধ্যায় ৩ -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্টলন ১৫৩ 


প্রক্নিয়া। কাজেই পণ্যের সণ্টচলনজানত ফল, যথা, এক পণ্য কর্তৃক অন্য পণ্যের স্থান 
গ্রহণ বাহ্যত এমনভাবে আবির্ভূত হয় যে মনে হয় যেন তা পণ্যের রূপ 
পাঁরবর্তনের সাহায্যে ঘটে ন, বরং ঘটেছে সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কর্মরত 
অর্থেরই দ্বারা, যে ক্রিয়া আপাতদ্‌শ্যে গাঁতহ'ীন পণ্যগ্নলকে সণ্টঢালত করে এবং 
যাদের হাতে সেগুলি ব্যবহার-মুল্য নয় তাদের কাছ থেকে হস্তান্তারত করে 
তাদের হাতে যাদের কাছে সেগুলি ব্যবহার-মূল্য, সেই 'ক্লয়ার দ্বারা; এবং 
অর্থের গাঁত যে দিকে, অনবরত তার বিপরীত দিকেই তা ঘঢ়ে। অর্থ কেবলই 
পণ্যকে সণ্চলন-ক্ষেত্র থেকে সারয়ে দিয়ে নিজে তার স্থান দখল করছে এবং 
এইভাবে তার যন্রাস্থল থেকে শ্রমাগতই দরে চলে যাচ্ছে। কাজেই যাঁদও অর্থের 
গাঁত পণ্য সণ্চলনের প্রকাশ ছাড়া অন্য কছুই নয়, তথাঁপ তার বপরীতটাকেই 
প্রকৃত সত্য বলে মনে হয়, মনে হয় যেন পণ্য সণ্চলনই অর্থের গাঁতর ফল ।* 

তা ছাড়া, অর্থের ভিতর পণ্যের মূল্য স্বতন্ম সত্তা লাভ করে বলেই তো অর্থ 
সণ্ডলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কাজেই, সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থের 
গাত ' আসলে পণ্যের নিজ রপেরই গাঁত। সুতরাং, অর্থ প্রচলনের মধ্যে এই 
তথ্যাট স্পষ্টভাবে দ্‌শ্যমান হওয়া আবশ্যক । এইজন্যই, উদাহরণস্বরূপ ছট-কাপড় 
সর্বপ্রথম তার পণ্য-রূপ পরিবর্তন করে অর্থ-রূ্‌প গ্রহণ করে। তখন তার প্রথম 
রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্ব, প -- অ, অর্থ-রূপ তখন হয়ে ওঠে তার চডড়ান্ত 
রূপান্তরের, অ -- প-এর প্রথম পর্ব, বাইবেলে তার পদনঃরুপাস্তর। কিন্তু এই 
দুই রুপ পারবর্তনের প্রত্যেকাট ঘটে অর্থের সঙ্গে পণ্যের বানময়ে, তাদের 
পারস্পারক স্থানচ্যাতর দ্বারা । একই মনদ্রা বিক্রেতার হাতে আসে পণ্যের হস্তাস্তারত 
রূপ হিসেবে এবং আবার তার হাত ছেড়ে চলে যায় পণ্যের পরম হস্তাসন্তরযোগ্য 
রূপ হিসেবে । সেগুলি স্থানচ্যুত হয় দু'বার । ছিট-কাপড়ের প্রথম রূপান্তরে 
মুদ্রাগগাল আসে তন্তুবায়ের পকেটে, 'দ্বতায় রূপানস্তরে তা তার পকেট থেকে 
বেরিয়ে যায় । একই পণ্যের এই দুই বিপরীত পাঁরবর্তন প্রাতফালত হয় একই 
মুদ্রার দুই দুটি বিপরীতমুখী স্থানচ্যাততে । 

কজ্তু, যাঁদ রূপান্তরের মাত্র একাঁট পর্যায় ঘটে, যাঁদ কেবলমাত্র ক্রয় অথবা 
কেবলমাত্র বিক্রয় হয়ে থাকে, তা হলে একাঁট বশেষ মনুদ্রা মাত্র একবার স্থান 
ত্যাগ করে। তার দ্বিতীয়বারের স্থান পাঁরবর্তন সর্বদাই পণ্যাটর দ্বিতীয় 


* শ্দরব্য দিয়ে যে গাঁত দেওয়া হয় সেটা ছাড়া তার’ (অর্থের) ‘অন্য কোনো গাঁত নেই' 
(Le Trosne, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৮৮৫)। 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১৫৪ 


রূপাস্তরকে, অর্থ থেকে তার পুনঃপাঁরবর্তনকে প্ররাশ করে। একই মুদ্রার এই 
পুনঃ পুনঃ স্থান ত্যাগের ভিতরে প্রাতফালত হচ্ছে কেবলমাত্র একাট পণ্যের 
রূপান্তরের এক রাশিমালাই নয়, সাধারণভাবে সমস্ত পণ্যের অসংখ্য রপাস্তরের 
অন্তঃসম্পর্ক ও । বলা বাহুল্য যে, এ সমস্তহই কেবলমাত্র সরল পণ্য সণ্চলন সম্পর্কে 
প্রযোজ্য, যা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করাছি। 

যখন কোনো পণ্য সর্বপ্রথম সণ্চলন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং তার রুপের 
প্রথম পাঁরবর্তন ঘটে, তখন তার উদ্দেশ্য হল আবার সণ্ভলনের বাইরে গয়ে পড়া 
এবং অন্যান্য পণ্যের দ্বারা স্থানাস্তারত হওয়া । বিপরীত পক্ষে, অর্থ, সণ্টলনের 
মাধ্যম হিসেবে, আবরতই সঞ্চলন-ক্ষেত্রের ভিতর অবাস্থত এবং তারই ভিতর তার 
চলাফেরা । সৃতরাং প্রশ্ন ওঠে, এই ক্ষেত্র অনবরত কত অর্থ আত্মসাৎ করে? 

যে কোনো দেশে প্রাতাদন একই সময়ে, কিন্তু (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, পণ্যের অসংখ্য 
একমুখৌঁ রূপান্তর, {কংবা অন্যভাবে বললে, অসংখ্য ক্রয় এবং অসংখ্য 'বক্রয় 
ঘটঢে। তার আগেই কল্পনায় এ সমস্ত পণ্যকে তাদের দাম 'দিয়ে না্দল্ট পারমাণ 
অর্থের সমাীকৃত করা হয়। এবং যেহেতু, বর্তমানে আমরা যে ধরনের সঞ্চলন 
সম্বন্ধে আলোচনা করাছ তাতে অর্থ এবং পণ্য সর্বদাই সশরীরে মবখোমুখ হয়, 
একটি ক্লয়রূপাী ধনাত্মক মেরুতে, অপরাট বক্রয়রুপা ঝণাত্মক মেরুতে, সুতরাং 
এ কথা পাঁর.চ্কার যে কাঁ পাঁরমাণ সণ্চলনের মাধ্যম আবশ্যক তা আগেই এই 
সমস্ত পণ্যের দামের যোগফল দ্বারা নর্ধারত হয়। বস্তুত, পণ্যের দামের যোগফল 
দ্বারা আগেই ভাবগতরূপে সোনার যে পাঁরমাণ বা সমাষ্ট প্রকাশত হয়, অর্থ তারই 
পাঁরচায়ক। সুতরাং এটা স্বতঃসদ্ধ যে এই দুই যোগফল পরস্পর সমান। অবশ্য 
আমরা জান যে পণ্যের মূল্য যাঁদ অপরিবার্তত থাকে তা হলে, তার দাম ওঠা- 
নামা করে সোনার (অর্থ তোঁরর বস্তুর) মুল্যের পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সোনার 
মূল্য যে অনুপাতে কমে, দাম সেই অনুপাতে বাড়ে, আবার সোনার মনল্য যে 
অন;পাতে বাড়ে, দাম সেই অন পাতে কমে। এখন, সোনার মুল্যের এইরূপ 
হাসব্‌দ্ধর ফলে যাঁদ পণ্যের দামের যোগফল কমে কিংবা বাড়ে তা হলে সণ্টালত 
অর্থের পাঁরমাণ সেই অন পাতে কমবে 'কংবা বাড়বে। এ কথা সত্য যে এক্ষেত্রে 
অর্থই সঞ্চলন মাধ্যমের পরিমাণ পাঁরবর্তনের কারণ, কিন্তু অর্থ এটা ঘটাচ্ছে 
সণ্ডলনের মাধ্যম হিসেবে তার কাজের দরুন নয়, মুল্যের পারমাপ হিসেবে তার 
কাজের দরুন। প্রথমে পণ্যের দাম অর্থের মুল্যের বিপরীত দিকে পরিবার্তত 
হয়, এবং তারপর সণ্ভচলনের মাধ্যমের পাঁরমাণ পণ্যের দামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভ।বে 
ওঠা-নামা করে। ঠিক এই জিনস'টিই ঘটত, যাঁদ উদাহরণস্বরূপ, সোনার দাম কমার 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৫৫ 


পারবর্তে মুল্যের পাঁরমাপ {হসেবে সোনার স্থানে রুপো এসে বসত অথবা 
রুপোর মুল্য বাড়ার পাঁরবর্তে যাঁদ সোনা রবপোকে ঠেলে সাঁরয়ে দিয়ে তাকে 
মূল্যের পারমাপ হতে না দিত। এক ক্ষেত্রে, আগে যত সোনা চালু ছল তার 
চেয়ে বোশ রুপো চালু হত; অন্য ক্ষেত্রে, আগে যত রুপো চাল; ছল তার 
চেয়ে কম সোনা চালু হত । প্রার্তাট ক্ষেত্রেই যে বস্তু দিয়ে অর্থ তোঁর হয়েছে 
তার মুল্য, অর্থাৎ যে-পণ্য মুল্যের পারমাপ {হিসেবে কাজ করে তার মল্যে 
পারবার্তত হত, এবং সেই হেতু অর্থের মাধ্যমে প্রকাশত পগ্যের দামও বদলে 
যেত আর তার সঙ্গে বদলে যেত সেই সমস্ত দাম উশুল করা যার কাজ, সেই চাল: 
অর্থের পরিমাণও। আমরা আগেই দেখোঁছ যে সণ্ভলন-ক্ষেত্রের একট গবাক্ষ 
আছে যার মধ্য দিয়ে সোনা (অথবা যে বস্তু দিয়ে সাধারণত অর্থ তোঁর করা হয় 
সেই বস্তু) নিদিষ্ট মল্যসহ একাঁট পণ্য-রুপে সেখানে প্রবেশ করে। কাজেই অর্থ 
যখন থেকে মুল্যের পারমাপ হিসেবে তার কাজ আরম্ভ করে, যখন তা দাম প্রকাশ 
করে, তার আগেই তার মনল্য স্থরাঁকৃত হয়ে আছে। এখন যাঁদ তার মুল্য কমে 
যায় তো তা সর্বপ্রথম ধরা পড়ে কতকগুলি বিশেষ পণ্যের দামের পারবর্তন 
থেকে, এগ্‌ু্লে সেই পণ্য যার সঙ্গে মল্যবান ধাতুর সরাসাঁর বিনিময় হয় সেগ্নলর 
উৎপাদনস্থলে। অন্যান্য সমস্ত পণ্যের আঁধকাংশের মূল্যের হিসাব, বিশেষত 
আগেকার সেকেলে এবং অবাস্তব মল্য দ্বারাই করা হতে থাকবে। যা হোক, 
সাধারণ মুল্য-সম্পর্কের মারফৎ এক পণ্য আরেকাঁট পণ্যকে প্রভাবিত করে, যার 
ফলে সোনা ও রুপোয় প্রকাশত তাদের দাম ক্রমশ তাদের তুলনামনলক মূল্যের 
দ্বারা বির্ধারত অনুপাতে এসে দাঁড়ায়, শেষ পর্যন্ত যে ধাতু দিয়ে অর্থ তোর হয় 
তার নতুন মুল্য অনুযায়ী সমস্ত পণ্যের মূল্য হিসাব করা হয়। এই প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে চলে ক্রমাগত মনল্যবান ধাতুর পরিমাণব্‌দ্ধ; এই বৃদ্ধির কারণ হল 
উৎপাদনস্থলে সেই ধাতুগুনলের সঙ্গে সরাসার 'বানময় করা দ্রব্যগুলিকে স্থানাস্তরত 
করার জন্য মল্যবান ধাতুগুননলর ক্রমবর্ধমান আমদানি। কাজেই, যে-অন;পাতে 
সমস্ত পণ্যই সাধারণভাবে তাদের সত্যকার দাম অর্জন করতে থাকে, যে অন্্পাতে 
মংল্যবান ধাতুর হাসপ্রাপ্ত মূল্য অনুসারে পণ্যের ম্‌ল্য হিসাব করা হয়, ঠিক সেই 
অন;পাতে সেই সমস্ত নতুন দাম উশুল করার জন্য প্রয়োজনায় সেই ধাতুটির 
পাঁরমাণও আগে থেকেই যোগানো হয়। নতুন সোনা রুপোর খাঁন আঁক্্কারের 
পরে তার ফলাফল একপেশেভাবে লক্ষ করার দরুন ১৭শ শতাব্দাঁতে, এবং 
(বশেষত ১৮শ শতাব্দীতে অর্থনাীতাঁবদরা এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেোঁছলেন যে 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ Ee ১৫৬ 


সণ্চলনের মাধ্যমস্বরূপ সোনা ও রুপোর বাঁ্ধত পাঁরমাণের ফলেই জানস-পত্রের 
দাম বেড়ে গয়োছল। এখন থেকে আমরা ধরে নেব যে সোনার মনল্য নি্দল্ট 
আছে, আসলে যখনই আমরা কোনো পণ্যের দাম হিসাব কাঁর তখনই ক্ষাণকের জন্য 
সোনার মনল্য নাঁ্দ'ল্টই থাকে। 

এই রকমাঁট ধরে নিলে দাঁড়ায় এই, বিক্রয়যোগ্য পণ্যগুলের দামের সম'চ্টির 
দ্বারাই সণ্টলনের মাধ্যমের পাঁরমাণ 'নর্ধারিত হয়। এখন যাঁদ আমরা আরও 
ধরে নই যে প্রত্যেকাট পণ্যের দামই 'না্দল্ট আছে, তা হলে মোট দাম স্পষ্টতই 
সণ্টলন-ক্ষেত্রে সমস্ত পণ্যের মোট পারমাণের উপরে 'নর্ভ'র করে। এক কোয়ার্টণর 
গমের দাম যাদ হয় ২ পাউণ্ড, তা হলে যে ১০০ কোয়ার্টার গমের দাম হবে ২০০ 
পাউণ্ড, ২০০ কোয়ার্টারের দাম ৪০০ পাউণ্ড, ইত্যাদ, এবং তার ফলে, বক্লীত 
গমের সঙ্গে যে পাঁরমাণ অর্থে'র স্থান পারবর্তন হয়, তা যে সেই গমের পারমাণের সঙ্গে 
অবশ্যই বেড়ে যায়, সেটা বুঝতে বিশেষ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না। 

সমস্ত পণ্যসমাষ্ট যাঁদ অপারবার্তত থাকে, তা হলে সঞ্টালত অর্থের পাঁরমাণ 
সেই সমস্ত পণ্যের দাম বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে-কমে। তা বাড়ে এবং কমে 
কারণ দামের পাঁরবর্তনের ফলে মোট দাম বাড়ে বা কমে। কিন্তু সেজন্য সমস্ত 
পণ্যের দামই যে একসঙ্গে বাড়বে কংবা কমবে এমন কোনো কথা নেই । কয়েকাঁট 
প্রধান প্রধান পণ্যের দামের বদ্ধ অথবা হাস সমস্ত পণ্যের মোট দামের এক ক্ষেত্রে 
বৃদ্ধ ও অন্য ক্ষেত্রে হাস ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট, এবং তার ফলে সণ্চলনে কম বা 
বোঁশ অর্থ আনার পক্ষে যথেষ্ট । দামের পাঁরবর্তন পণ্যের মল্যের প্রকৃত 
পাঁরবর্তন অনুযায়ীই হোক, অথবা শুধু বাজার-দরের উঠাত-পড়াতর ফলেই 
হোক, সণ্চলনের মাধ্যমের পাঁরমাণের উপরে প্রভাবটা একই রকম থাকে। 

ধরা যাক, বিভিন্ন স্থানে একইসঙ্গে নিম্নালাখত দ্রব্যগুলে বক্রয় অথবা 
আংশকভাবে রূপাস্তারত করা হবে: ধরুন, এক কোয়ার্টার গম, ২০ গজ 'ঁছট- 
কাপড়, একখানি বাইবেল, এবং ৪ গ্যালন ব্রাণ্ড। যদ প্রাত দ্রব্যের দাম হয় ২ 
পাউণ্ড এবং তার ফলে উশুল করার মতো মোট দাম যদি হয় ৮ পাউন্ড, তা 
হলে অর্থে ৮ পাউণ্ড অবশ্যই সণ্চলন-ক্ষেত্রে যেতে হবে। অন্যাদকে যাঁদ এ 
দ্রব্যগ্‌যালই নিম্নরূপ রপাস্তরমালার এক একাট গ্রন্থি হয়: ১ কোয়ার্টার গম = 
২ পাউণ্ড -- ২০ গজ ছিট-কাপড় _ ২ পাউণ্ড -- ১ বাইবেল = ২ পাউণ্ড = 
8 গ্যালন ব্ৰাণ্ড -- ২ পাউণ্ড, অর্থাৎ আমাদের সেই সু্‌পাঁরাচত মাল্যাট হয়, তা 
হলে ২ পাউন্ডের সাহায্যে সমস্ত পণ্যগ্‌নল একের পর এক সঞ্চালিত হবে, একে 
একে সবক'টি পণ্যের দাম এবং সেই হেতু সেই দামগু্লের যোগফল ৮ পাউণ্ড 


অধ্যায় ৩। = অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৫৭ 


উশ্‌ল করার পর, অবশেষে চোলাইওয়ালার পকেটে এসে ক্ষান্ত হয়। এইভাবে 
২ পাউণ্ড চার বার হাত বদল করছে। একই অর্থের এই বার বার স্থানপারবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এক একাঁট পণ্য দ:’বার করে, দুই বপরাীঁত দিকে সণ্চলনের দুইটি 
স্তরের মধ্য দিয়ে রূপ পাঁরবর্তন করেছে এবং সেইসঙ্গে বাভন্ন পণ্যের রূপান্তর 
ওতপ্রোতভাবে জাড়ত রয়েছে ।* রূপাস্তরের প্রক্রিয়া বলতে এই যে দুটো বপরীত 
অথচ পাঁরপ্‌রক পর্যায় বোঝায়, তা একইসঙ্গে আসে না, আসে একটার পর 
একটা ৷ কাজেই রাশিটির পূর্ণতা প্রাপ্তি সময়সাপেক্ষ। সুতরাং,' অর্থের প্রচলনের 
গাঁতবেগ পাঁরমাপ করতে হয় নিদষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ কতবার হাতবদল করেছে 
তার সংখ্যা দিয়ে। ধরুন, উপরোক্ত ৪টি দ্রব্যের সণ্টলন ঘটতে লাগে এক 'দিন। 
এ এক 'দনে মোট দাম আদায় করতে হবে ৮ পাউণ্ড, দু টুকরো অর্থ ৪ বার 
হস্থান্তারত হয়েছে এবং সণ্চলন-ক্ষেত্রে যে-অর্থ আছে তার পাঁরমাণ হচ্ছে ২ 
পাউণ্ড। সুতরাং সঞ্চলন প্রান্নয়ায় সময়ের একটা 'ননাদণ্ট বিরাতর জন্য 
নিম্নালাখত সত্ৰ আমরা পাচ্ছ: সমস্ত পণ্যের দামের যোগফলকে একই ধরনের 
মুদ্রার আবর্তনের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায় তাই হল 
সণ্টলনের মাধ্যম হসেবে কর্মরত অর্থের পাঁরমাণ। এই নিয়ম সাধারণভাবে 
সত্য । 

কোনো একাঁট নাদ্ল্ট দেশে ননাদল্ট সময়ে সমস্ত পণ্যের মোট সণ্চলনের 
মধ্যে একাদকে আছে বহুসংখ্যক 'বাচ্ছন্ন এবং সহ-সংঘাঁটত আংশক র্‌পাস্তর, 
বহুসংখ্যক 'বন্ৰয়, যা আবার একইসঙ্গে বহুসংখ্যক ক্রয়ও বঢে, এ ক্ষেত্রে প্রাতাঁট 
মুদ্রা মাৰ একবার তার স্থান পাঁরবর্তন করে, অথবা মাত্র একবার আবার্তত হয়; 
অন্যদকে আবার একই প্রক্রিয়ায় আছে রপাস্তরের অসংখ্য বিশিষ্ট রাশি, যেগুলি 
আংশিকভাবে পাশাপাঁশ চলছে, আবার আংশিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে একাঙ্গভূত 
হচ্ছে, প্রত্যেকাট রাশির মধ্যে প্রাতাট মদদ্রা কয়েকবার হাতবদল হচ্ছে, সংখ্যাটা 
অবস্থাননসারে কখনও বোশ, কখনও কম। সমস্ত সণ্চলনরত এক জাতীয় ম:দ্রা 
মোট কতবার চলেছে তা যাঁদ দেওয়া থাকে তা হলে তা থেকে আমরা হিসাব কষে 
বের করতে পাঁর যে একাট মুদ্রা গড়ে কতবার চলেছে, কিংবা অর্থের প্রচলনের 
গড়পড়তা গাঁতবেগ কত। একইসঙ্গে পাশাপাশি যত পণ্যের সণ্টলন হচ্ছে, তার 
মোট দাম দিয়েই অবশ্য প্রতিদিনের শুরুতে সণ্টচলন-ক্ষেত্রে ছাড়া অর্থের পারমাণ 

* “ঠকই, দ্ৰব্য তাকে’ (অর্থকে) “গাঁত দেয় এবং সণ্যলন করতে বাধ্য করে... । তার! 


(অর্থের) “গাঁতর দ্রবততা তার পাঁরমাণ বদল করে। তা দরকার হলে একদম থেমে না গয়ে 
হাতবদল হয়’ (Le Trosne, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৯১৫, ৯১৬)। 


প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ ১৫৮ 


ির্ধারত হয়। 'কন্তু একবার সণ্চলন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর, মুদ্রাগনালকে, বলা 
যেতে পারে, পরস্পরের প্রত দায়িত্বশীল করা হয়। একাঁটর গাঁতবেগ যাঁদ বাড়ে 
তো আর একাঁটর গাঁতবেগ কমে, অথবা তা সণঞ্চলন-ক্ষেত্র থেকে একেবারে সরে 
পড়ে। কারণ, সঞ্চলন-ক্ষেত্রে শুধু ততো সোনাই ব্যবহৃত হতে পারে, যাকে একাঁট 
মুদ্রার গড়পড়তা গাঁত দয়ে গুণ করলে মোট দাম পাওয়া যায়। কাজেই সণ্চলনের 
মধ্যে এক এক টুকরোর গাঁত যাঁদ বোশ হয় তা হলে সণ্চলন-ক্ষেত্রে সেই 
টুকরোগুনলর মোট সংখ্যা যায় কমে । গাঁতর সংখ্যা যাঁদ কম হয় তা হলে 
টুকরোগুনলর মোট সংখ্যা বেড়ে যায়। যেহেতু সণঞ্চলন যতটা অর্থ গ্রহণ করতে 
পারে তার পাঁরমাণ নির্ভ'র করে মুদ্রার এক নাঁ্দল্ট গড়পড়তা গাঁতবেগের উপরে, 
সুতরাং সণ্চলন-ক্ষেত্র থেকে কয়েকাঁট স্বর্ণমুদ্রা বের করে নিতে হলে সমসংখ্যক এক 
পাউণ্ড-এর নোট ছেড়ে দলেই হল, ব্যাংকারেরা সবাই এ কোশল ভালোই জানে। 

সাধারণভাবে দেখতে গেলে, অর্থের প্রচলন যেমন পণ্য সণ্চলনের, অথবা 
পণ্যের বিপরীতমুখী রপাস্তরেরই প্রাতফলন মাত্র সেইরূপ সেই প্রচলনের 
গাঁতবেগের মধ্যেও প্রাতফালত হয় পণ্যের রূপ পারিবর্তনের দ্বৃততা, একসা'র 
রূপাস্তরের সঙ্গে আরেক সার রপাস্তরের একত্রামলন, বস্তুর দ্রুত সামাজিক 
বিনিময়, সঞ্চলন-ক্ষেত্র থেকে পণ্যের দ্ুবুত অন্তর্ধান এবং ততই দ্্বত অন্য একাঁট 
পণ্য কর্তৃক তার শনন্যস্থান পুরণ । সুতরাং প্রচলনের গাঁতবেগের মধ্যেই আমরা 
প্রত্যক্ষ কাঁর পারপন্থী ও পারিপ্‌রক পর্যায়ের এক চলমান এক্য, পণ্যের 
উপযোগী দিকাঁটর মুল্যের দিকে পাঁরণাত এবং শেষোক্ত দক থেকে প্রথমোক্ত 
দিকে তার পুনঃপারবর্তনের এক্য, কিংবা ক্রয় ও বিক্রয়ের দুটি প্রক্রিয়ার এক্য। 
অপরদিকে, প্রচলনের মন্থরতায় প্রাতফালত হয় এই দ:ই প্রক্রিয়ার বচ্ছন্ন 
বপরীতমুখোঁ পর্যায়গুলিতে পথগূভবন, প্রাতফাঁলত হয় বস্তুর রূপ পারবর্তনের 
ক্ষেত্রে, অতএব সামাঁজক 'বানময়ের ক্ষেত্রে িশ্চলতা । অবশ্য, সণ্টচলন থেকে এই 
নিশ্চলতার উদ্ভবের কোনো সতত্র খঞজে পাওয়া যায় না; তা শুধ: ব্যাপারাটকে 
সামনে তুলে ধরে। সাধারণ লোকে দেখে যে প্রচলনের গাঁত মন্দাঁভূত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সণ্চলনের প্রাতাঁট স্থানে অর্থ আরও ধাঁরে ধারে আবির্ভূত ও 
অস্তাহহত হচ্ছে, তারা স্বভাবতই সণ্ভলনের মাধ্যমাটর অভাবকেই এই গাঁত- 
মল্থরতার কারণ বলে মনে করে ।* 


* অর্থই... ক্রয় ও '‘বিক্য়ের সাধারণ পাঁরমাপ বলে, যারই 'বক্রয় করার মতো (কিছু 
থাকে অথচ তার জন্য খদ্দের জোটাতে পারে না, এমন প্রতোকে তখনই মনে করে যে রাজ্যে 


অধ্যায় ৩৷ -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৫৯ 


কোনো একাঁট নিদিষ্ট সময়ে সণ্চলনের মাধ্যম হসেবে (ক্রয়ারত অর্থের মোট 
পাঁরমাণ নির্ধারত হয়, একাঁদকে সণ্টলনশাীল পণ্যগুন্নলর দামের যোগফল 'ঁদয়ে 
এবং অপরদিকে রূপান্তরের বিপরীত পর্যায়গবলে একটা আর একটার পর 
কত দ্ৰুত আসবে তার উপরে। এই দ্রুততার উপরেই নির্ভার করে, এক একাট 
মুদ্রা গড়ে মোট দামের কত অংশ উশ্‌ল করতে পারবে। 'কজ্তু সণ্টলনশাীল পণ্যের 
মোট দাম 'নর্ভ'র করে পণ্যের পাঁরমাণ এবং দাম এই দ:য়েরই উপরে। অবশ্য, দামের 
অবস্থা, সণ্চলনশাীল পণ্যের পারমাণ এবং অর্থ প্রচলনের গাঁতবেগ'_- এই 'তনাট 
বষয়ই পাঁরবর্তনশীল। কাজেই এই '1তনাঁট বিষয়ের সমবেত পাঁরবর্তন ঘটলে 
উশুল করার মতো মোট দাম, এবং ফলত সেই অগ্কের উপরে নির্ভরশীল 
সণ্চলনরত মাধ্যমাঁটর পাঁরমাণও, একত্রে তনাট বিষয়ের এই অসংখ্য পাঁরবর্তনের 
সঙ্গে বদলাবে । এই পাঁরবর্তনগঢ়ালর মধ্যে এখন আমরা শুধু সেই 'বষয়গ্যাল 
নিয়ে আলোচনা করব, পণ্য-দামের ইাঁতহাসে যার গুরুত্ব সর্বাধক। 

দাম যখন 'স্থর থাকে, তখন সঞ্চলনরত মাধ্যমের পাঁরমাণ বাড়তে পারে 


অথবা দেশে অর্থের ঘাটাত পড়েছে বলেই তার জানস 'বাক্র হচ্ছে না, কাজেই অর্থাভাবই 
হয় সর্বসাধারণের অভিযোগ; এটা একটা মস্ত বড় ভুল .. যারা অর্থ অর্থ বলে চাঁৎকার করছে 
তারা ক চায়?.. কৃষকের আঁভযোগ... সে মনে করে যে দেশে যাঁদ টাকার পাঁরমাণ আরও 
বোশ থাকত, সে তার মালের উাঁচত দাম পেত। তখন মনে হয় তার চাহিদা অর্থ নয়, বরং 
তাব ফসল এবং গোরুব জন্য উাঁচত দাম যে দামে সে তা বিক্রি করতে চায়, অথচ তা পারছে 
না... কেন সে উচিত দাম পায় না?.. (১) হয় দেশে শস্য এবং গোরুর পাঁরমাণ এত বেড়েছে 
যে বাজারে যাবা আসে তাদের অধিকাংশই বেচতে চায়, কিনতে চায় খুব কম লোক; না হয় (২) 
যানবাহনের অভাবে 'ঁবদেশের চাঁহদা কম... অথবা (৩) দ্রব্যের ব্যবহার কমে গেছে, যেহেতু 
দারদ্যের জন্য লোকে আর তাদের গ্‌হে আগের মতো অত খরচ করে না; সুতরাং অর্থের 
পারমাণ বাড়লেই কৃষকের মাল বোঁশ {বকোবে না, উাল্লাখত তনাট কারণের যে কোনোটকে 
দূর করতে হবে, বাজার খারাপ হয়ে যায় প্রকৃতই এঁ কারণে। ব্যাপারী এবং দোকানদার ঠিক 
এঁ ভাবেই অর্থ চায়, তারা চায় তাদের মালের কাটাঁত হোক, নইলে তাদের মাল বাজারে 
পড়ে থাকে।' [একাঁট জাত] ‘তখনই উন্নাতর পথে এগোয় যখন 'ঁবত্ত হাতে হাতে ঘোরে' 
(Sir Dudley North. Discourses upon Trade. London, 1691, pp. 11-15)! 
হেরেন্‌শ্‌ভান্ডের মনগড়া ধারণার মানে কেবল এই দাঁড়ায় যে, যে দ্বন্দ্বের আঁস্তত্ব পণ্যের 
প্রকাতর মধ্যে এবং সঞ্চলনের মধ্যে যার পঢুনরাবির্ভাব, তা বিদ্‌ারত হতে পারে যদ সণ্চলনের 
মাধ্যম বাড়ানো হয়। কিন্তু যাদ একাদকে উৎপাদনের এবং সণ্চলনের মন্দা সণ্টলনের মাধ্যমের 
ঘাটাঁতর জন্য মনে করাটা লোকের 'ঁবল্রান্ত হয়ে থাকে, তা হলে, অন্যাদকে তার মানে এই 
নয় যে সণ্ভলন 'নয়ন্রণের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের অব্যবস্থার দরুন মাধ্যমাটর প্রকৃত ঘাঢটাঁত 
থেকে এর্‌প মন্দার আবির্ভাব হতে পারে না। 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১৬০ 


সণ্টচলনরত পণ্যগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন অথবা প্রচলনের গাঁতবেগ হাসের দরুন, 
অথবা এই দ:য়ের একত্রামলনের দরুন। অন্যাদকে, সণ্টলন মাধ্যমাটর পাঁরমাণ 
পণ্যের সংখ্যা হাসের সঙ্গে অথবা সেগ্‌ুনলের সণ্চলনের গাঁতবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে হাস 
পেতে পারে। 

সাধারণভাবে পণ্যের দাম যখন বাড়ে তখন সণ্চলন মাধ্যমের পারমাণ স্থির 
থাকে, যাদ সণ্ভলনের ক্ষেত্রে পণ্যগুনলর সংখ্যা সেগ্নালর দাম বাড়ার অন পাতে 
কমে যায় অথবা যাঁদ সঞ্চলন-ক্ষেত্রে পণ্যের সংখ্যা স্থার থাকে 'কজ্তু দাম যে হারে 
বাড়ে সেই হারেই প্রচলনের গাঁতবেগ বেড়ে যায়। সঞ্চলন-মাধ্যমের পাঁরমাণ কমতে 
পারে পণ্যের সংখ্যা আরও দ্রৃত হাস পাওয়ার দরুন; অথবা দাম বাড়ার তুলনায় 
প্রচলনের গাঁতবেগ বোশ দ্রুত বেড়ে যাওয়ার দরুন। 

সাধারণভাবে সমস্ত পণ্যের দাম যখন কমে, সণ্চলন-মাধ্যমের পাঁরমাণ তখন 
স্থর থাকে, যাঁদ দাম কমার অন; পাতে পণ্যের সংখ্যা বাড়ে অথবা প্রচলনের 
গাতবেগ সেই অনুপাতে কমে। সণ্চলন-মাধ্যমের পরিমাণ বাড়তে পারে যদ 
দাম কমার চেয়েও তাড়াতাড় পণ্যের সংখ্যা বাড়ে অথবা সণ্ভলনের দ্রুততা আরও 
তাড়াতাড় কমে। 

বাভন্ন বিষয়ের পাঁরবর্তনগু্ুল এমনভাবে কাটাকাট হয়ে যেতে পারে যে 
হ্রমাগত 'স্থরতার অভাব সত্বেও উশুল করার মতো মোট পণ্য-দাম এবং তাই 
সণ্ভলন-ক্ষেত্ৰে অর্থের পাঁরমাণও 'স্থর থেকে যায়; ফলে, বিশেষত যাঁদ দার্ঘ 
কালপর্বের কথা 'ঁববেচনা কার তা হলে আমরা দেখতে পাই যে কোনো দেশে 
মোট প্রচালত অর্থের পারমাণ কোনো সময়েই গড়পড়তা পরিমাণের চেয়ে যতটা 
এদিক ওদিক হবার কথা বলে মনে হয় ততটা হয় না, অবশ্য মাঝে মাঝে শিল্পে 
ও বাণিজ্যে সংকটের দরুন অত্যন্ত গোলযোগ দেখা দিতে পারে, অথবা কখনও 
কখনও অর্থের ম্‌ল্যের ওঠা পড়ার জন্যও তা হতে পারে। 

সণ্চলন-মাধ্যমের পারমাণ নির্ধারত হয় সণ্ডালত পণ্যের মোট দাম দিয়ে এবং 
অর্থ প্রচলনের গড় গাঁতবেগ 'দিয়ে* এই 'নয়মাটকে এভাবেও তুলে ধরা যেতে 
পারে: পণ্যের সামাঁগ্রক মূল্য এবং সেগু্নলর রূপাস্তরের গড়পড়তা দ্রৃততা যাঁদ 


* ‘কোনো একাঁট দেশের ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজন'য় অর্থের মোটামুটি একাট নিঁ্দ্ল্ট 
পারমাপ ও অনুপাত আছে, তার বোশ 'কংবা কম হলে ব্যবসায়ে গোলযোগ দেখা দেয়। 
ঠিক যেমন, ছোট খুচরো কারবারে রুপোর অর্থ ভাঙাবার জন্য এক নির্দিষ্ট অনুপাতের 
ফাঁদ'ং দরকার, এমন কি হক্ষৃদ্রতম রুপোর খণ্ড দিয়েও যার হিসাব করা যায় না এমন 
খু্‌চরোরও দরকার হয়... এখন, বাঁণজ্যে প্রয়োজন'য় ফাঁ্দংয়ের সংখ্যার অনুপাত যেমন 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৬১ 


স্থির থাকে তা হলে অর্থ রুপে সঞ্চালত মুল্যবান ধাতুর পাঁরমাণ নির্ভর করে 
সেই ম্‌ল্যবান ধাতুর মৃল্যের উপরে । অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, 
আসলে বপরাীতপক্ষে দামই নির্ভার করে সণ্চলন-মাধ্যমের পাঁরমাণের উপরে এবং 
সণ্টলন-মাধ্যমের পারমাণও আবার 'নভ'র করে দেশে কাঁ পারমাণ মনল্যবান 
ধাতু মজুদ আছে তার উপরে,* এই মত সর্বপ্রথমে যাঁরা পোষণ করতেন তাঁদের এই 


লোকের সংখ্যা থেকে এবং সেগুলির 'বানময়ের দ্রবৰততা থেকে ঠিক করতে হয়, তাছাড়াও 
যেমন, এবং প্রধানত রুপোর অর্থের ক্ষনদ্রতম ঢুকরোর মল্য থেকে ঠিক করতে হয়, ঠিক সেই 
রকম, আমাদের ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজন'য় অর্থের’ [সোনা এবং রুপোর মুদ্রার] ‘অনুপাতও 
ঠিক করতে হবে কতবার দাম দিতে হবে এবং এক এক বারে কত বোশ 'দতে হবে তাই 
থেকে’ (William Petty. A Treatise of Taxes and Contributions. London, 1667, 
P. 17) । আ. ইউঙ্গ তাঁর Political Arithmetic. London, 1774, গ্রল্থে জন্‌ স্টুয়ার্ট এবং 
অন্যান্যদের আক্রমণ থেকে হউমের তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন; উক্ত গ্রন্থের ১১২ 
পণ্ঠায় ও পরে ‘দাম ‘নির্ভর করে অর্থের পারিমাণের উপরে’ এই 'শিরোনামায় *লিাখত একাট 
{বশেষ অধ্যায় আাছে। আম Zur Kritik der politischen Oekonomie গ্রন্থের ১৪৯ পড্ঠায় 
।লখোঁছ: ‘রীাতমত অনহাঁচিতভাবে অর্থকে সরল পণ্যসামগ্রণ fহসেবে গণ্য করে তান (আআযাডাম 
স্মিথ চলাঁত মুদ্রার পাঁরমাণ সংক্রান্ত প্রশ্নাট নিঃশব্দে এড়িয়ে যান।’ অর্থ সম্বন্ধে আযাডাম 
[স্মিথ অগ্রাধকার বলে যা কছ: লিখেছেন শুধু সেই সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য । অবশ্য মাঝে 
মাঝে, যেমন পূর্বতন অর্থ শাস্ত্রের সমালোচনায়, তান ঠক দ্‌চ্টভাঁঙ্গ গ্রহণ করেছেন: প্রত্যেক 
দেশেই মুদ্রার পাঁরমাণ নয়াল্্রত হয় তার দ্বারা যত পণ্য সণ্ডালত হবে তার মল্য দয়ে। ...যে 
কোনো দেশে প্রাত বছরে ক্লীত ও 'বক্রীত সামগ্রীর মুল্যের জন্য এক নিদদর্ল্ট পারমাণ অর্থ 
সণ্চলনের ও তাদের উপযুক্ত ভোক্তাদের কাছে সেগুনলে বণ্টন করার প্রয়োজন হয়, এবং তার 
বোশ কাজে লাগে না। সঞ্চলনের খাতে ি্দ'ল্ট পরিমাণ অর্থ আকৃষ্ট হয় থাতাঁট পাঁরপূর্ণ করার 
জন্য, তার আঁতারক্ত অর্থ সে খাতে কখনো ঢুকতে পারে না (Wealth of Nations, b. IV, ch. 1)! 
এইভাবেই, অগ্রাধিকার বলে, ‘তান তাঁর গ্রল্থ আরম্ভ করেন শ্রম-“বভাজন সম্পর্কে এক আলোচনা 
দিয়ে। তারপর, শেষ গ্রন্থে {তাঁন যখন রাষ্ট্রীয় রাজস্বের সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন 
তাঁর গুরু, আ. ফাগরূরর্সন কর্তৃক শ্রম-বভাজনের 'নন্দার পুনরাবাত্ত মাঝে মাঝেই করেছেন। 

* ‘লোকের হাতে সোনা রৃপো বোশ হলে প্রত্যেক দেশে জানসপত্রের দাম অবশ্যই বাড়বে, 
সুতরাং, যে দেশে সোনা রুপোর পাঁরমাণ কমে যায়, সে দেশে সেই অনুপাতে জিনিসপত্রের দাম 
কমে যাবেই’ (Jacob Vanderlint. Money answers all Things. London, 1734, p. 5) 
এই বইয়ের সঙ্গে হউম-এর £55)$ ভালোভাবে তুলনা করে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে 
{হউম ভানডারালপ্টের বই সম্বন্ধে অবাহত লেন এবং এ বই 'ঁতান পড়েছেন, বইটি 
নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ । সণ্চলন-মাধ্যমের পাঁরমাণ দ্বারা দাম নর্ধারত হয় -- এই মত 
বারবোন এবং অপরাপর প্রাচীন লেখকেরাও পোষণ করতেন। ভান_ডারালন্ট বলেন, ‘আঁনয়ান্ম্রত 
ব্যবসায়ে কোনো অস্‌াবধা দেখা দিতে পারে না, বরং লাভ আছে প্রচুর। কারণ তার ফলে 


11— 179% 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১৬২ 


ধারণার মুলে ছিল এই উদ্ভট অনুমান যে, সঞ্চলন-ক্ষেত্রে প্রথমে প্রবেশ করার 
সময়ে পণ্যেরও কোনো দাম থাকে না, অর্থেরও কোনো মনল্য থাকে না, এবং সণ্চলন 
শুরু হওয়ার পর নানাব্পি পণ্যরাশর একাংশের সঙ্গে স্তুপীকৃত মুল্যবান 
ধাতুরাশির একাংশের (বিনিময় হয় ।* 


যাঁদ দেশের নগদ ঢাকা কমে যায়, তা হলে তা যে দেশে গয়ে নগদ টাকার পরিমাণ বদ্ধ 
করবে সে দেশে সমস্ত (জিনিসের দাম বেড়ে যাবে, ব্যবসায় নিয়ন্্রণের উদ্দেশ্য তো টাকা হাস রোধ 
করা। এবং আমাদের দেশের পণ্য শিল্প এবং অন্য সব কছুই আঁচরে এত নরম পন্থা অবলম্বন 
করবে যে বৈদেশক বাণিজ্য উদ্ধত্ত আমাদের অনুকূলে চলে আসবে এবং এওঁ অর্থ আবার 
দেশে ফাঁরয়ে আনবে’ পের্বেক্ত রচনা, পঃ ৪৩, 88)! 

* প্রত্যেকাট আলাদা ধরনের পণ্যের দাম যে সঞ্চলনরত সমস্ত পণ্যের মোট দামের একট 
অংশ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ । কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে অপ্রমেয় ব্যবহার-মল্যগযাল কী করে একটা 
দেশে মোট সোনা রুপোর বদলে ঢালাওভাবে বিনিময় করা যায় তা রীতিমত দুর্বোধ্য । 
আমরা যদি শুরু কার এই ধারণা থেকে যে সমস্ত পণ্য একত্রে একাঁট মান পণ্য এবং প্রাত 
পণ্য তার একাংশ মাত্র তা হলে পাই এই চমৎকার ফলাট: মোট পণ্য =* হন্দর সোনা, & পণ্য =মোট 
পণ্যের একাংশ=* হন্দর সোনার এরূপ একাংশ। এই কথাঁট যংপরোনাস্তি গাম্তার্যের সঙ্গে 
বলেছেন ম'তেচ্ক্য: ‘সারাবিশ্বের সোনা রুপোর সমস্ত পারমাণ এবং সারাবিশ্বের পণ্যগুলের 
দাম প্রাততুলনা করলে আমাদের পাঁরচ্কার হয় যে এগ্‌লের মধ্যে প্রাত পণ্য ও দ্রব্যের সামনে 
সোনা রুপোর সমস্ত পাঁরমাণের নির্দিষ্ট অংশ দাঁড়য়ে থাকে। ...ধরা যাক যে সারাবিশ্বে পণ্য 
বা দ্রব্যের শুধ এক একটা রূপ, অথবা বিক্রীত এক একটা রূপ ও তা অর্থের মতো বিভক্ত৷ 
এই দ্রব্যের নি্দল্ট অংশ অর্থের সমস্ত পাঁরমাণের নির্দল্ট অংশের বিপরীত থাকে: সমস্ত 
পণ্যের অর্ধেক সমস্ত অর্থের অর্ধেকের বপরাীত হয়, ইত্যাদি। ...দ্রবোর দাম নির্ধারণ সর্বদা 
নির্ভর করে মোট জিনস এবং মুল্যের মোট প্রতীকের মধ্যে যে অনুপাত আছে তার উপরে! 
(Montesquieu, পূর্বোক্ত রচনা, ৩ খণ্ড, পৃঃ ১২, ১৩)। রিকার্ডো এবং তাঁর শষ্য 
জেম্‌স্‌ মল, লর্ড ওভারস্টোন প্রভৃতি এই তত্ত্ব আরও কত ফাঁপয়ে তুলেছেন সে সম্বন্ধে 
Zur Kritik der politischen Oekonomie পঃ ১৪0০-১৪৬ ও ১৫০ দেখুন। জন্‌ 
স্টুয়া্ট মিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জগাঁখিচুড় যুক্ত দিয়েই বোঝেন, তাঁর পিতা জেম্‌স্‌ মিলের 
মত এবং তাঁর বিরোধী মত একইসঙ্গে কাঁভাবে পোষণ করা চলে। তাঁর Principles of 
Political Economy গ্রল্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিজেকে তান তৎকালীন আযাডাম 
স্মিথ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর বইয়ের সঙ্গে এই ভূমিকা তুলনা করে আমরা বুঝতে পারছ 
না যে কার সরলতার প্রশংসা করব, -- তাঁর না কি যে জনসাধারণ তাঁকে সরল 'বশ্বাসে 
স্বঘোষিত সেই আডাম স্মিথ বলেই ধরে নিয়োছল তাদের; যাঁদও ডিউক অব ওয়োলংটনের 
সঙ্গে কার্‌স-এর জেনারেল উইলিয়মসের যতখানি সাদৃশ্য, আযাডাম স্মিথের সঙ্গেও তাঁর সাদ্‌শ্য 
প্রায় ততখানিই । অর্থশাস্যের ক্ষেত্রে জন্‌ স্টুয়ার্ট মিলের মৌলক গবেষণার না ছিল ব্যাপকতা 
না ছিল গভাঁরতা। এই গবেষণার সুষ্ঠু পাঁরচয় পাওয়া যায় Some Unsettled Questions 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্ভলন ১৬৩ 


গ) মুদ্রা এবং মুল্যের প্রতীক 


অর্থ যে মুদ্রার আকার ধারণ করে, সেটা হয় সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার 
কাজের দরুন । পণ্যের দাম বা অর্থ-নাম দিয়ে কল্পনায় সোনার যে ওজনের পাঁরচয় 
দেওয়া হয়, তাকে সণ্ডলনের ভতরে, মনদ্রার আকারে অথবা এক 'না্দষ্ট মল্য- 
আখ্যার সোনার টুকরোর আকারে অবশ্যই সেই সমস্ত পণ্যের সম্ম্খীন হতে হয়। 
দামের মান নর্ধারণের মতো মদদ্রা তোঁর করাও রাম্ট্রের কাজ। সোনা ও রুপো 
দেশের ভিতর মুদ্রা (হসেবে এক একটা জাতায় পোশাক পাঁরধান, করে এবং 'বশ্বের 
বাজারে গয়ে সে পোশাকাঁট আবার খুলে ফেলে দেয়, এটাই পণ্য সণ্চলনের 
অভ্যন্তারক বা জাতায় ক্ষেত্রগগাল এবং বিশ্ববাজারের সাধারণ ক্ষেত্রের মধ্যে 
প্‌থগ্‌ভবনের ইাঁঙ্গতবহ । 

সুতরাং আক্বঁতগত পার্থ ক্যই মনদ্রার সঙ্গে ধাতুর একমাত্র পার্থক্য এবং সোনা 
যখন-তখন এক রুপ ছেড়ে অন্য রূপ ধারণ করতে পারে।* 'ঁকন্ভু ঢাঁকশাল থেকে 
বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রা গলন পাতে পেণঁছুবার রাজপথে পদার্পণ করে। প্রচলনের 
সময়ে মদুদ্রাগ্নবলর ক্ষয় হয়, কোনোটার বোঁশ, কোনোটার কম। 


of Political Economy নামক ১৮৪৪ সালে প্রকাশত ক্ষুদ্র রচনায় । লক্‌ সোজাসুাঁজ 
বলেছেন যে সোনা এবং রুপোর কোনো মুল্য নেই কারণ তাদের মনল্য নির্ভর করে তাদের 
পারমাণের উপর । ‘সোনা ও রুপোর উপরে মানুষ একাঁট কাল্পানক ম্‌ল্য আরোপ করতে 


সম্মত হয়েছে ...এই ধাতুগুলতে পাঁরগাণত অস্তার্নাহত মূল্য তাদের পাঁরমাণ ছাড়া আর 
ক্ছু নয়’ (Some Considerations of the Consequences of the Lowering of 


Interest, 1691. Works, ed. 1777, vol. IL, p. 15). 

* টাঁকশালে মন্দ্রার ওপর যে বান ধার্য করা হয় সে আলোচনার মধ্যে আম আদো 
যাচ্ছ না। অবশ্য, ইংরেজ সরকার 'বনা শুল্কে মুদ্রা তোর করে যে ‘উদারতা'-র পাঁরচয় দিচ্ছেন 
তার প্রশংসায় পণ্চমুখ রোমাণ্টিক স্তাবক আ'যাডাম ম্যলারের [২৬] উপকারার্থে স্যর ডাডাল 
নর্থের নিম্নালাখত মত উদ্ধত করাছ: ‘অন্যান্য পণ্যের মতো সোনা রুপোরও জোয়ার ভাঁটা 
আছে। স্পেন থেকে আমদান হওয়ার পর ...টাওয়ারে নয়ে গয়ে সোনা রুপো থেকে মদুদ্রা 
তোৈঁর করা হয়। সেথান থেকে বের্‌বার পর অনাঁতাঁবলম্বে আবার ‘বিদেশে পাঠাবার জন্য 
সোনা রুপোর চাঁহদা আসে। .তখন যাঁদ সেই ধাতু আর না থাকে, সবই যাঁদ মনুদ্রাকারে 
চালু হয়ে গয়ে থাকে তো কণ হবে? মনুদ্রা আবার গাঁলয়ে ফেলা হবে, তাতে লোকসান নেই, 
কেননা মন্রা তৈরির জন্য মালিকের কোনো খরচা লাগে ৷ সুতরাং, জাঁতকে ফাঁকি 'দিয়ে 
খড়কুটো নেওয়া হল গাধাকে খাওয়াবার জন্য। মন্দ্রা তোরর জন্য বাণকের কাছ থেকে যাঁদ খরচ 
আদায় করা হত তা হলে সে 'ঁববেচনা না করে টাওয়ারে ধাতু পাঠাত না, এবং মুদ্রায় পাঁরণত 
না করা রুপোর চেয়ে মন্দরায় পাঁরত করা অর্থের মূল্য একটু বোশই হত’ (North, পর্বেোক্ত 
রচনা, পঃ ১৮)। (দ্বিতীয় চার্লস-এর রাজত্বকালে নর্থ নিজেই ছিলেন অন্যতম প্রধান বাঁণক)। 
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প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ ১৬৪ 


নাম আর বস্তুর মধ্যে, নামক ওজন আর প্রকৃত "ওজনের মধ্যে পার্থক্য গঠনের 
প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় । একই ধরনের মুদ্রার মূল্য পৃথক পথক হয়, কারণ তাদের 
ওজন একরকম নয়। দামের মান {হসেবে 'স্থরাঁকৃত সোনার ওজনের সঙ্গে 
সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ওজনের মিল৷ থাকে না, এবং তার ফলে 
শেষোক্তাট যে পণ্যের দাম উশুল করে তার প্রকৃত সমতুল্য বহসেবে আর কাজ করে 
না। মধ্যযুগে মুদ্রা তোঁরর ইাতহাসে, এমন {ক অষ্টাদশ শতাব্দ' পর্যন্ত, নিত্যনতুন 
জ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি দেখা যায় এই কারণ থেকেই । সণ্চলনের স্বাভাবক ঝোঁক 
হল মুদ্রা নিজের যে পাঁরচয় দিচ্ছে তার শুধ: নামটুকু বাঁচিয়ে রাখা, মুদ্রাকে তার 
সরকার ওজনের প্রতাীকমাত্রে পর্যবাসত করা; বর্তমান যুগের আইন-কানুন এ 
কথা জানে তাই ঠিক করে দেওয়া হয়৷ যে কার্যক্ষেত্রে ওজন কতটুকু কমলে মনুদ্রা 
আর অর্থ বলে গণ্য হবে না কিংবা আর বৈধ মুদ্রা থাকবে না। 

মুদ্রার প্রচলনই সেগুলির নামক ওজন আর প্রকৃত ওজনের মধ্যে পার্থক্য ঘটায় 
এবং তার ফলে একাঁদকে নিছক কয়েক টুকরো ধাতু {হসেবে এবং অন্যাদকে তার 
না্দল্ট ক্রিয়াবাশচ্ট মুদ্রা (হসেবে তাদের মধ্যেও ঘটে যায় এক 'বভেদ, = 
এই" ঘটনাটাই অন্য কোনো ধাতুর দর্শন 'দয়ে, মুদ্রার মতো একই কাজ করে 
এমন প্রতীক 'দয়ে ধাতব মনদদ্রাকে প্রতিস্থাপত করার সুপ্ত সম্ভাবনা সৃষ্ট করে। 
একাদকে অত্যন্ত কম পারমাণের সোনা বা. রৃপোর মুদ্রা তোর করা৷ কারগাঁর দিক 
দিয়ে অসুবিধাজনক, তার উপর আবার ঘটনা এই যে প্রথম-প্রথম অপেক্ষাকৃত কম 
মূল্যবান ধাতুই অপেক্ষাকৃত বোঁশ মুল্যবান ধাতুর পাঁরবর্তে মুল্যের পারমাপ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়, রুপোর বদলে তামা, সোনার বদলে রুপো, এবং কম মনল্যবান ধাতুাট 
বোঁশ মুল্যবান ধাতুর দ্বারা আসনচ্যুত হওয়া পর্যন্ত অর্থ হিসেবে সঞ্চালত হয় এই 
সমস্ত ঘটনাই ইাতহাসে সোনার মুদ্রার প্রাতকল্প হসেবে রুপো ও তামার প্রতীকের 
ভূঁমকাকে ব্যাখ্যা করে। রুপো ও তামার প্রতাঁক সোনার স্থান গ্রহণ করে সণ্চলনের 
সেই সমস্ত অণ্চলেই, যে-সমস্ত অণ্চলে মুদ্রা দ্বত হাতে ঘোরে এবং তার ব্যবহারজানত 
ক্ষয়ক্ষাত হয় সর্বধক ৷ যেখানেই ছোটখাটো কেনা-বেচা অনবরত চলে৷ সেখানেই 
এইরকম ঘটে। এই সমস্ত উপগ্রহ যাতে স্থায়ীভাবে সোনার স্থান দখল করে বসতে 
না পারে, সেজন্য আইন করে ঠিক করে দেওয়া হয় যে ম্‌ল্য-পাঁরশোধ হসেবে 
সেগু্নলের কতটা সোনার পরিবর্তে গ্রহণ করা বাধ্যতামমলক। প্রচালত 'ভন্ন ভিন্ন 
জাতের মনদ্রা যে যে রাস্তায় চলে তা স্বভাবতই একটার সঙ্গে আর একটা ঘানজ্ঠ 
সম্পর্কযুক্ত । প্রতীকগুল৷ সোনার সঙ্গ রক্ষা করে, ক্ষুদ্রতম স্বর্ণমুদ্রায় ভগ্নাংশগল 
দেওয়ার জন্য; একাঁদকে সোনা৷ অনবরত খুচরো সণ্চলন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, এবং 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৬৫ 


অন্যাদকে, খুচরো মুদ্রায় পারবার্তত হয়ে অনবরত তার বাইরে 'বতাড়ত হচ্ছে।* 

রুপো ও তামার প্রতীঁকগুলির ভিতরে ধাতুর পাঁরমাণ খামখেয়ালীভাবে আইন 
দ্বারা নির্ধারত হয়। প্রচালত থাকাকালীন সেগ্‌নাল স্বর্ণ মুদ্রার চেয়েও দ্রুত ক্ষয়ে 
যায়। কাজেই সেগ্‌ননীলর কাজ সম্পূর্ণ রূপেই সেগুলির ওজন, এবং ফলত সেগ্‌ালর 
সমস্ত মুল্যের সঙ্গেও সম্বন্ধবার্জ'ত। মুদ্রা {হিসেবে সোনার কাজ সেই সোনার ধাতব 
মূল্য থেকে প্‌ুরোপ্‌ার স্বতন্ত্র হয়ে যায়। কাজেই আপোঁক্ষকভাবে মল্যহৌীন 
কতকগ্‌নল জিনস, যথা -- কাগজের নোট, তার জায়গায় মুদ্ন হসেবে কাজ 
করতে পারে। এই 'বশদদ্ধ প্রতীকী চারত্র ধাতব মুদ্রার মধ্যে অনেকটা আচ্ছাঁদত 
থাকে। কাগজ অর্থের মধ্যে তা হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট । আসলে, ce n'est que le 
premier pas qui colite [শুধু প্রথম পদক্ষেপ কাঁঠন হয়।] । 

আমরা এখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ছাড়া এবং বাধ্যতামূলক সণ্টলনশীল অ- 
পাঁরবর্তনযোগ্য কাগজ অর্থের কথা বলাছ। সরাসার ধাতব মুদ্রা থেকেই এর 
উৎপাঁত্ত হয়েছে। অন্যাদকে, ক্লোডট ভাত্তিক অর্থ এমন অবস্থার কথা বোঝায়, যেটা 
আমাদের পণ্যের সরল সণ্চলনের দ্‌ষ্টকোণ থেকে আমাদের কাছে এখনও সম্পূর্ণ 
অপারজ্ঞাত। কিন্তু এটুকু আমরা নাশ্চতভাবে বলতে পাঁর যে সত্যকার কাগজী 
অর্থ যেমন সঞ্চলনের মাধ্যমরূপে অর্থের ক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত, ক্রোডট 'ভাত্তক 
অর্থও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিকড় গাড়ে দেনা-পাওনা মেটাবার উপায় হিসেবে অর্থের 
ক্রিয়ার মধ্যে ।** 


* ‘ছোটখাটো লেনদেনের চাঁহদা মাটিয়ে রুপোর পাঁরমাণ যাঁদ কখনও উদ্ধত্ত না হয় তা 
হলে বড় বড় লেনদেনের জন্য তা যথেষ্ট পাঁরমাণে পাওয়া যাবে না। ...প্রধান প্রধান লেনদেনে 
সোনা ব্যবহৃত হলে খুচরা কারবারেও তা ব্যবহার করতেই হবে: ছোটখাটো ক্রয়ের জন্য দিতে 
পারার মতো স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে লোকে হ্রীত পণ্যের সঙ্গে রুপোর 'কছু অংশ 'ফরে পায়; 
অন্যথায় যেখানে খুচরা বিক্রেতার হাতে অঁতারক্ত রুপো জমে যেত, সেখানে এইভাবে তা 
টেনে এনে সাধারণ সণ্চলনের ক্ষেন্রে প্রবাহত করা হয়। 'কজ্তু ছোটখাটো লেনদেনের জন) 
যতখানি দরকার ততখানি রুপো থাকে সোনার থেকে স্বতন্দ্রভাবে, তা হলে খুচরা ব্যবসায় 
অবশ্যই ছোটখাটো ক্রয়ের জন্য পাবে রুপো; এবং তা অবশ্যই তার হাতে সাঁঞ্চত হবে’ 
(David Buchanan. Inquiry into the Taxation and Commercial Policy of Great 
Britain. Edinburgh, 1844, pp. 248, 249). 

** চীনের অর্থসাঁচব ওয়ান্‌ মাও-ইন্‌-এর একাদন মাথায় ক ঢুকল, তান স্বর্গ পুত্রের কাছে 
এমন এক প্রস্তাব পেশ করলেন সংগোপনে যার লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের পত্রমুদ্রাগযালকে 
পারবর্তনযোগ্য ব্যা*গ্ক-নোটে পারবার্তত করা। পত্রমনদ্রা কাঁমাট তাদের এপ্রিল ১৮৫৪-র রপোর্ডে 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ১৬৬ 


রাষ্ট্র কতকগুলি কাগজ সণ্টলন-ক্ষেত্রে ছাড়ে, তার উপরে ১ পাউণ্ড, ৫ পাউণ্ড, 
ইত্যাদি বাভিন্ন অর্থ-নাম ছাপা থাকে। যতদর পর্যন্ত সেগুলে সেই পারমাণ 
সোনার স্থান গ্রহণ করে, ততদর পর্যন্ত তাদের গাঁত যে-নয়ম অর্থে'রই প্রচলনকে 
নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়মের অধীন । কাগজী অর্থের সণ্চলনের ব্যাপারে বিশিষ্ট 
একাট নিয়ম উদ্ভূত হতে পারে৷ একমাত্র যে-সমান পাতে সেই অর্থ সোনার প্রার্তানাধিত্ব 
করে সেই সমাননপাত থেকে । এ রকম নিয়ম আছে, সহজভাবে বললে, সোঁট এই : 
প্রতাঁকের দ্বারা প্রতস্থাপত না হলে, যে সোনা (অথবা রুপো, যাই হোক না কেন) 
প্রকৃতপক্ষে সণ্টালত হবে, কাগজ অর্থ ছাড়ার পাঁরমাণ কছুতেই তার বোশ হবে 
না। এখন, সণ্চলন যে পারমাণ সোনা ঢেনে৷ নিতে পারে, তা একটা 'ননাঁদ্চ্ট 
গড়পড়তা স্তরের কাছে ওঠা-নামা করে। তবুও, কোনো একট দেশে সণ্চলন-মাধ্যমের 
মোটামুটি পরিমাণ বাস্তব আঁভজ্ঞতা দয়ে সহজেই 'র্ধাারত একটি নিম্নতম 
মাৱার নীচে কখনো নামে না। এই নিম্নতম পাঁরমাণের অঙ্গীয় অংশগুলে যে 
অনবরত পাঁরবার্তত হয় অথবা তার অন্তর্ভুক্ত স্বর্ণ খণ্ডগুন্লেকে অনবরত যে নতুন 
নতুন স্বর্ণখণ্ড স্থানাস্তারত করছে, সেজন্য অবশ্য তার পারিমাণে, কংবা তার 
সঞ্চলনের ধারাবাঁহকতায় কোনো পাঁরবর্তন ঘটে না। কাজেই কাগজের প্রতীক 
দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপত করা যায়। কন্তু অন্যাদকে, যাঁদ সণ্টলনের সমস্ত নিশ্কাশন 
নালাই আজ অর্থ গ্রহণক্ষমতার পূর্ণ মাত্রায় কাগজ! অর্থ দিয়ে ভার্ত করে দেওয়া 
হয়, তা হলে আগামাঁকাল পণ্য সণ্টলনে তারতম্যের ফলে সেগ্নলে৷ উপচে পড়তে 
পারে। তখন আর কোনো নর্ধযারত মান থাকবে না । কাগজ! অর্থ যাঁদ তার উপযুক্ত 
সাঁমা আঁতক্রম করে -- সেই সামাটা হল অনুর্‌প ম্‌ল্য-আখ্যার স্বর্ণমুদ্রা যে 
পারমাণ প্রকৃতই সণ্টালত থাকতে পারে সেই পারমাণ -- তা হলে লোকচক্ষে 


তাঁকে খুব কড়া ধমক দেয়। প্রচলত রত অনুসারে (তান বংশদণ্ডের প্রহারও লাভ করোঁছলেন 
কিনা তার কোনো উল্লেখ নেই । '1রপোর্টের উপসংহারে এইরূপ লেখা আছে: 'কাঁমাঁট তাঁর 
প্রস্তাবাট সযত্নে পরাক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পেোঁছেছেন যে তাঁর এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবসায়ীদের 
অনুকূলে এবং তাতে সরকারের কোনো উপকার হবে না’ (Arbeiten der Kaiserlich 
Russischen Gesandtschaft zu Peking iber China. Aus dem Russischen vone* 
Dr. K. Abel und F. A. Mecklenburg. Erster Band. Berlin, 1858, 5S. 47 sq.). 
ব্যাৎক আইন সম্বন্ধে লর্ডস্‌সভার কাঁমাটিতে সাক্ষ্যদানকালে ব্যাংক অব ইংলন্ডের জনৈক গভর্ণর 
প্রচলনের সময়ে স্বর্ণ মুদ্রার ধাতুক্ষয় সম্পর্কে বলেন: “প্রীত বছর নতুন কতকগুলি সভ্‌রন্‌ [২৭] 
অত্যন্ত হালকা হয়ে পড়ে। এ বছর যার পর্ণ ওজন বর্তমান, পরের বছরেই ক্ষয়ে গিয়ে তা 
নিক্তর মাপে বেশ কমে যায়’ (House of Lords’ Committee 1848, N° 429). 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সঞ্চলন ১৬৭ 


সংশয়ভাজন হয়ে পড়ার বপদ ছাড়াও, তা প্রা্তানধিত্ব করবে সোনার শুধু সেই 
পাঁধমাণাটকে, পণ্য সণ্চলনের নিয়ম অনচুসারে যে পাঁরমাণ স্বর্ণ মুদ্রা চলবার কথা, 
এবং কাগজ 'দয়ে শুধ: সেটুকুরই প্রাতানাধত্ব হতে পারে। যে-পাঁরমাণ কাগজ' অর্থ 
ছাড়া উঁচত, তার পাঁরমাণ যাঁদ দ্বিগুণ বাড়ানো হয়, তা হলে কার্যত ১ পাউণ্ড 
হবে ১/৮ আউন্স সোনার অর্থ-নাম, ১/৪ আউন্স সোনার নয়। তা হলে তার 
ফলটা দাঁড়াবে যেন দামের মান 'হসেবে সোনার কাজ বদলে৷ গেছে। আগে ১ 
পাউণ্ড দাম বলতে যত মনল্য বোঝাত, এখন তত মল্য বলতে ২ পাউণ্ড দাম 
বোঝা যাবে। 

কাগজ! অর্থ সোনা: কংবা৷ অর্থের প্রাঁতানাধত্বমমলক একাঁট প্রতীক । তার সঙ্গে 
পণ্যের মুল্যের সম্পর্ক: এই যে পণ্যের মুল্য ভাবগতভাবে যে-পাঁরমাণ সোনায় 
প্রকাশত হয়, কাগজ তারই প্রতীকী পাঁরচয়বাহী ৷ অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মতো 
সোনারও মুল্য আছে, এ হেন সেনার প্রর্তানাধত্ব করে বলেই, কাগজ অর্থ 
মুল্যের প্রতীক ।* 

সর্বশেষে, কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, সোনার স্থানে কেন এমন প্রতীক আসতে 
পারে যার কোনো মুল্য নেই? 'কজ্তু আমরা আগেই তো দেখোঁছ যে এভাবে তা 
প্রাতস্থাপত হতে পারে ততদ:রই, যতদুর পর্যন্ত তা কাজ করে একান্তভাবে মুদ্রা 
{হসেবে, অথবা সণ্চলনের মাধ্যম হসেবে, অন্য কোনোভাবে নয়। এখন, এ ছাড়াও 
অর্থের আরও কাজ আছে, এবং নিছক সণ্চলনের মাধ্যম {হসেবে কাজ করার 'রবাচ্ছন্ন 
ক্রয়াটই স্বর্ণ মুদ্রার একমাত্র কাজ নয়, যাঁদও সণ্চলনরত ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুালর ক্ষেত্রে 
এটাই ঘটনা । এক একাঁট অর্থখণ্ড যতক্ষণ প্রকৃতই সণ্টালত হয় শুধু ততক্ষণই তা 


* শদ্বতায় জার্মান সংস্করণের টাঁকা। অর্থ সম্পর্কে যাঁরা শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁদের মনেও অর্থের 
বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে কী রকম অস্পষ্ট ধারণা আছে ফুলাটনের ম্নলাখত উক্তি থেকে তা 
বোঝা যায়: ‘আমাদের অভ্যন্তারক 'বানময়ের ব্যাপারে, অর্থের যে সমস্ত কাজ সোনা ও রুপোর 
মুদ্রা দিয়ে সম্পন্ন করা হয়, সে সব কাজই যে অ-পাঁরবর্তনযোগ্য নোট সণ্চলনের সাহায্যে সমান 
সার্থকতার সঙ্গে চালানো যায়, এবং এই নোটের যে আইনের বলে লব্ধ কৃত্রম ও প্রথাগত মুল্য 
ছাড়া কোনো মল্য নেই, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই বলেই আমি মনে কারি। এই ধরনের 
মূল্য য়ে প্রকৃত মূল্যের সমস্ত রকম কাজই করা যায়, এবং একটা মানের প্রয়োজন'য়তাও বাঁতল 
করা যায় যদি তার পাঁরমাণ যথাযথ সীমার মধ্যে রাখা হয়’ (Fullarton. Regulation of 
Currencies. 2 ed.. London, 1845, P. 21) যেহেতু অর্থ-রূপে নিযুক্ত একাঁট পণ্যের 
কাজ সণ্ভলনের ক্ষেত্রে ম্‌ল্যের নিতান্ত প্রতীক দিয়েও করা সম্ভব সুতরাং ম্‌ল্যের পারমাপ এবং 
দামের মান হসেবে তার কাজকে প্রয়োজনাতারক্ত বলে ঘোষণা করা হল! 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ১৬৮ 


কেবলমাত্র মুদ্রা, বা সণ্চলনের উপায়। কজু এটা ঘটে শুধু ন_যনতম পাঁরমাণ সোনার 
ক্ষেত্রে,তা কাগজ! অর্থ দ্বারা প্রাতস্থাপত হতে পারে। সেই গোটা পারমাণাট অনবরত 
সণ্চলন-ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে, নয়ত সণ্চলনের মাধ্যম হসেবে কাজ করে, এবং 
একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তা থাকে। তখন তার গাঁত প -- অ -- প, এই র্‌পাস্তরের 
বিপরীত পর্যায়গ্বলি ছাড়া, পণ্য যে পর্যায়ে তাদের মল্য-রৃ্‌পের সম্মুখীন 
হয়ে তৎক্ষণাৎ আবার অদশ্য হয়ে যায়, সেই পর্যায়গ্নবল ছাড়া আর কিছুর 
পারচায়ক নয়। এখানে পণ্যের বানময়-মল্যের স্বতন্দ্র সত্তয যেন একাঁট অস্থায়ী 
ঘটনা । তার সাহায্যে এক পণ্যের স্থানে অনাতাঁবলম্বে অন্য পণ্য হাজির হয়। 
কাজেই যে প্রাক্রয়ার ভিতরে অর্থ অনবরত এক হাত থেকে অন্য হাতে যায়, তার 
মধ্যে অর্থের নিছক প্রতীক! অস্তিত্বই যথেম্ট। তার '্রিয়াগত সত্তা যেন তার বাস্তব 
সত্তাকে গ্রাস করে নেয়। পণ্যের দামের এক হক্ষাণক ও 'বষয়গত প্রাতফলন, বলে, 
তা কাজ করে শুধ: নিজের একটা প্রতীক হিসেবে, এবং তা একাঁট নিদর্শনের 
দ্বারা প্রাতস্থাঁপত হতে পারে।* ঁকজ্তু একাঁট আবাশ্যক শর্ত আছে, এই 'নদর্শনাঁটর 
অবশ্যই নিজস্ব একাঁট বিষয়গত সামাজক বৈধতা থাকতে হবে, এবং কাগজের 
প্রতীক বাধ্যতামনলক প্রচলনের ভিতর দিয়ে সেই বৈধতাই অর্জন করে। রাষ্ট্রের এই 
বাধ্যবাধকতা শুধু সণ্চলনের আভ্যান্তারক ক্ষেত্রের ভিতরেই বা সেই 'না্দ'্ট রাষ্ট্রের 
ভিতরেই কার্যকর হতে পারে, কজ্ভু শুধু সেই ক্ষেত্রাটর ভিতরেই অর্থ তার 
সণ্টলনের মাধ্যম হওয়ার কাজাট পুরোপ্‌নার সম্পন্ন করে, এবং তাই তার ধাতব 
সারবস্তু থেকে মুক্ত হয়ে শুধু ক্রিয়া হিসেবে এবং কাগজ! অর্থ {হিসেবে থাকতে 
পারে। 


* যেহেতু মুদ্রা {হসেবে কংবা শুধু সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে বলে সোনা এবং 
রৃপো নিজেদেরই প্রতাীকমাত্র হয়ে ওঠে, সুতরাং নিকোলাস বারবোন ধরে নিলেন যে গভর্নমেন্টের 
টাকা তুলবাব’ আধকার আছে, অর্থাৎ রুপোর যে ওজনটাকে এক শালং বলা হয় তাকে আরও 
বেশ ওজনের নাম, যেমন এক সিকিটাকে হ্লাউন নাম দেওয়ার; এবং তাই পাওনাদারের শ্রাউনের 
বদলে শালং দেওয়ার অধিকার আছে । ‘বারংবার গণনার ফলে অর্থে'র ক্ষয় হয় এবং অর্থ হালকা 
হয়ে যায়।... দেনা-পাওনার ব্যাপারে লোকে অর্থের নাম ও প্রচলনটাকেই ব্যবহার করে, রুপোর 
পাঁরমাণটা নর।... ধাতুঁটর উপরে সরকার ক্ষমতার বলেই সোট অর্থে পাঁরণত হয়’ (NN. Barbon, 
পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ২৯, ৩০, ২৫)। 


অধ্যায় ৩। = অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্টলন ১৬৯ 


পাঁরচ্ছেদ ৩। -- অর্থ 


যে পণ্য মুল্যের পারমাপ {হসেবে কাজ করে এবং সশর'ারেই হোক অথবা 
প্রাতানাধ মারফৎই হোক, সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, সেটাই অর্থ 
সোনা (কিংবা রুপো) তাই অর্থ । তা অর্থ ঁহসেবে কাজ করে, একাদকে, যখন 
তার নিজস্ব সোনালী রুপে সশরীরে তাকে উপাস্থত থাকতে হয়। তখন তা অর্থ- 
পণ্য, মুল্যের পারমাপের কাজের বেলায় যেমন ভাবগত তেমন নিতান্ত ভাবগতও 
নয়, আবার সণ্চলনের মাধ্যমের কাজের বেলায় যেমন হয় তেমন অন্যের দ্বারা 
প্রাতানাধত্ব হওয়ারও যোগ্য নয়। অন্যাদকে, তা অর্থ হসেবে কাজ করে তখনো, 
যখন তার ক্রিয়ার বলে, সে ক্রিয়া সশর'রেই সম্পন্ন হোক বা প্রাতানাধই মারফৎই 
সম্পন্ন হোক, তা ঘনীভূত হয় মল্যের একমাত্র রূপে, অন্য সমস্ত পণ্য যার 
প্রাতানাধিত্ব করে সেই ব্যবহার-মুল্যের বিপরীতে 'ঁবানময়-মল্যের আস্তত্বের 
একমাত্র উপযুক্ত র্‌পে। 


ক) মজুত গঠন 


পণ্যের দই {বপরাীতমনুখাঁ রূপান্তরের রবা্ছন্ন চক্রাবর্তন অথবা ক্রয় ও 
[কংবা সণ্চলনের গাঁত অব্যাহত রাখার জন্য অর্থ যে কাজ করে তার ভতর । 'ঁকস্ভু 
যে-মৃহৃর্তে রূপান্তরের গাঁতধারায় ছেদ পড়ে, বিক্রয়ের পরে ক্রয় দিয়ে যখন 
তার সম্পূরণ হয় না, অর্থের গাঁত তখন স্তব্ধ হয়ে যায়; তা রূপাস্তারত হয়, 
বুয়াগল্‌বেরের কথায়, ‘অস্থাবর’ থেকে 'স্থাবরে’ [২৮], সচল থেকে অচলে এবং 
মুদ্রা থেকে অর্থে । 

পণ্য সণ্চলনের বিকাশের আদযুগেই 'বানময়ের প্রথম র্‌পাস্তর-লন্ধ দ্রব্যাট 
শক্ত করে ধরে রাখার আবশ্যকতা এবং অদম্য অভিপ্রায়ও দেখা দেয়। এই দ্রব্যাট 
হল পণ্যের রূপাস্তারত আক্ৃবত, অথবা তার স্বর্ণ-পুতুল ৷* এক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয় করা 


* ‘অর্থের সম্পদ মানে... অর্থে রপাস্তারত জানসের সম্পদ’ (Mercier de la Rivitre, 
পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৫৭৩)। “জানসের ভতরে যে মল্য আছে তা শুধু নিজ র্‌প পারবর্তন 
করে’ (এঁ, পঃ ৪৮৬)। 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ k ১৭০ 


হয় অন্য পণ্য ক্রয়ের জন্য নয়, পণ্য-রূপকে অর্থ-র্‌প' য়ে প্রাঁতস্থাপত করার জন্য। 
পণ্যের সণ্চলন ঘটানোর নিতান্ত উপায় হওয়া থেকে এই রূপ পাঁরবর্তন হয়ে ওঠে 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । পণ্যের এই পাঁরবার্তত র্‌প তখন আর নিঃশর্ত ভাবে হস্তান্তরযোগ্য 
রূপ অথবা তার নিতান্ত আনত্য অর্থ-রূপ হসেবে কাজ করতে পারে না। অর্থ তখন 
মজুত-রূ্‌পে জমে যায়, বিক্রেতা পারণত হয় অর্থমজুতকারীতে । 

পণ্য সণ্ভচলনের আঁদযুগে, কেবলমাত্র উদ্ধত্ত ব্যবহার-মল্যই অর্থে পাঁরণত 
করা হয়। সোনা এবং রুপো তখন ধনপ্রাচুর্যের সামাজিক প্রকাশ হয়ে ওঠে। 
মজুতদারর এই সরল ধরনাট সেই সমস্ত সমাজ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্থাতলাভ 
করে যেখানে উৎপাদনের চরাচারত প্রণালী চলে কয়েকাট নিা্দল্ট এবং সামাবদ্ধ 
গাহস্থ্য অভাব পূরণের জন্য । এশিয়ার, বিশেষত ইস্ট হাণ্ডজ্‌-এর জনগণের 
মধ্যে এরকম হয়। ভান্‌ডারালণ্টের ধারণা যে, কোনো দেশে পণ্যের দাম কত হবে 
তা নির্ভর করে সেই দেশে কত সোনা রুপো আছে তার উপরে, তান নিজেকে 
প্রশ্ন করেন, ভারতীয় পণ্য এত সম্তা কেন? উত্তর: কারণ হিন্দুরা তাদের অর্থ 
প্‌তে রাখে। তান মন্তব্য করেন, ১৬০২ থেকে ১৭৩৪ সাল পর্যন্ত তারা ১৫ 
কোট পাউণ্ড স্টা্লং পাঁরামত রুপো .প:তে রেখোছল, এই রুপো সর্বপ্রথম 
এসোঁছল আমেরিকা থেকে ইউরোপে ৷!* ১৮৫৬! থেকে ১৮৬৬ - এই দশ বছরে 
ইংলণ্ড ভারতে এবং চীনে ১২ কোট পাউন্ড স্টা্ল'ং পাঁরামত রুপো র'প্তান 
করোছল; এই র পো পাওয়া 'গয়োছল অস্ট্রোলয়ার সোনার 'বানময়ে। চাঁনে 
যত রুপো রপ্তান করা হয় তার বেোশর ভাগ চলে যায় ভারতে । 

পণ্যোৎপাদন যতই আরও 'বকাশ লাভ করে, ততই প্রত্যেক পণ্যোৎপাদক 
বাধ্য হয় এই nexus rerum বা ‘সামাঁজক অঙ্গীকার’** সম্বন্ধে নাশ্চত হতে। 
তার অভাবগ্‌ল ব্রমশই পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে, তার ফলে অন্যান্য লোকের পণ্য ক্রয় 
আবশ্যক হয়ে পড়ে, অথচ তার নিজ দ্রব্যের উৎপাদন এবং 'বক্রয় সময়-সাপেক্ষ 
এবং অবস্থাধান। সুতরাং, (বিক্রয় না করে ক্রয় করতে হলে, আগে কোনো না 
কোনো সময়ে সে ক্রয় না করে বিক্রয় করে থাকবে। এই ক্রিয়া যখন ব্যাপকভাবে 
চলে তখন মনে হয় যেন তার মধ্যে একটি স্বাবরোধ আছে। 'কজ্তু মুল্যবান 
ধাতুগুলর উৎপাদনের উৎসস্থলে তার সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের সরাসাঁর বানময় হয়। 


* ‘এই কার্য অন;সারেই তারা তাদের সমস্ত দ্রব্য ও তোর সামগ্রণর দাম এত কম রাখে' 
(Vanderlint, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ৯৫, ৯৬)। 
** অর্থ -- একাঁট অঙ্গীকার’ (John Bellers. Essays about the Poor, Manufactu- 
res, Trade, Plantations, and Immorality. London, 1699, Dp. 13). 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্টলন ১৭১ 


এখানে আমরা পাচ্ছ (সোনা অথবা রুপোর মালক কর্তৃক) ক্রয় ব্যতীত (অন্যান্য 
পণ্যের মাঁলক কর্তৃক) (বিক্রয় ।/* এবং অন্যান্য উৎপাদনকারী কর্তৃক ক্রয় ব্যতীত 
পরবর্তী বিক্রয়গগলে নবোৎংপন্ন মল্যবান ধাতুগনলকে সমস্ত পণ্য-মালকদের 
মধ্যে শুধু বণ্টন করে দেয়। এইভাবে 'বানময়ের সর্বক্ষেত্রে সোনা এবং রুপো 
বিভন্ন পাঁরমাণে মজুত হয়ে পড়ে। একাঁট বিশেষ পণ্যের আকারে 'বানময়-মল্য 
জাময়ে মজুত করে ফেলবার সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় সোনার জন্য লোভ। 
সণ্চলনের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিব্‌দ্ধ হয় অর্থের, সদাসর্বদা ব্যবহারের 
উপযুক্ত সম্পদের একেবারে সামাজিক সেই রূপাঁটর। 


‘সোনা একাঁট বিস্ময়কর পদার্থ! যে কেউ তার অধিকার হয়, সেই যা 'কছ; চায় তা 
পেতে পারে। সোনার সাহায্যে লোকে আত্মাকে স্বর্গেও পাঠাতে পারে’ (জামাইকা থেকে 'ঁলাখত 
কলম্বাসের চাঁঠ, ১৫০৩)। 


যেহেতু সোনা কখনো প্রকাশ করে না যে কোন সামগ্রী সেই রুপে রপাস্তারত 
হয়েছে, সুতরাং পণ্য হোক বা না হোক সব 'কছুই সোনায় পাঁরবর্তনযোগ্য। সব 
{কছুই হয়ে ওঠে বক্ৰয়যোগ্য এবং ক্রয়যোগ্য। সণ্চলন তখন হয়ে ওঠে সেই প্রকাণ্ড 
সামাঁজক বকযন্দ্র যার {ভিতর সব কিছু নিক্ষপ্ত হয় এবং তা আবার স্বর্ণ খণ্ড রূপে 
বাঁহগ‘ত হয়ে আসে৷ এমন 'ঁক সাধু সম্তদের হাড়ও এই অপরাসায়ানক প্রাক্রয়া সহ্য 
করতে অক্ষম, তদপেক্ষা কোমল মান্দরস্থ দেবধনের তো কথাই নেই ।** পণ্যের সঙ্গে 
পণ্যের সর্বপ্রকার গুণগত পার্থক্য যেমন অর্থের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়, 
সমতাবধানকারাী অর্থ তেমান নিজেও সর্বপ্রকার ভেদাভেদ দ্‌র করে দেয়।*** 
কিন্তু অর্থ নিজেই একাঁট পণ্য, এমন একাট বাঁহঃস্থ পদার্থ যা যে কোনো ব্যাক্তর 


* চূড়ান্ত’ অৰ্থে ক্রয় বলতে বোঝায় যে সোনা এবং রুপো আগে থেকেই পণ্যের পরি- 
বা্তত রূপ, অথবা একাঁট (বিক্রয়ের ফলস্বরূপ, অর্থাৎ দ্রব্য। 

** ফ্রান্সের খঢাঁষ্টান-শ্রেষ্ঠ রাজা তৃতীয় হেনার মণবাসদের লুঠ করে মঠের সমস্ত স্মারক 
পদার্থ য়ে এসে অর্থে পাঁরণত করোছলেন। গ্রীসের ইতিহাসে ফোস'য়গণ কর্তৃক ডেলাফক 
মাঁন্দর লুণ্ঠনের ভূাঁমকা কী ছিল তা সাবাঁদত। প্রাচীনকালে মন্দির পণ্য দেবতার বাসগৃহরপে 
ব্যবহৃত হত। সেগহ্ল ছিল ‘পাঁবন্ত ব্যাংক’ । স্বভাব ব্যবসায়ী ফোনেস'য়দের কাছে অর্থ ছল সব 
[কছুরই রূপাস্তারত আকৃঁত। কাজেই এতো খুব সংগত কথা যে যে সমস্ত কুমারাীরা প্রেমের 
দেবতার মহোৎংসবে আগসজুকদের কাছে দেহ সমর্পণ করত, তারা তাদের লব্ধ অর্থখণ্ডাট সেই 
দেবতাব কাছেই উৎসর্গ করবে। 

*** সোনা! পীত, উচ্জৰল, মহার্ঘ সোনা 
ওর একটুকুতেই কালোকে করে সাদা; মন্দকে ভালো; 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ১৭২ 


ব্যাক্তগত সম্পাত্ততে পারণত হওয়ার যোগ্য । তাই সামাজিক শক্ত হয়ে পড়ে 
ব্যাক্ত {বশেষের ব্যাক্তগত শাঁক্ত। কাজেই প্রাচীন লোকেরা অর্থের নিন্দা করতেন 
অর্থনোতক এবং নৈঁতক ব্যবস্থার নাশক শাক্ত বলে।* যে আধ্‌্ননক সমাজ 
জন্মলাভের পরমুহর্তেই প্নটোসের চুলের মুঠ ধরে তাকে ধরণীর গর্ভ' থেকে** 
ঢেনে বের করোছল, সেই আধযনক সমাজ সোনাকে অআঁভবাদন জানায় ‘হোল 
গ্রেইল’ বলে, তার নিজের জাবনের মূলনণীতরই ঝক্‌মকে মূর্তর্‌প বলে। 
ব্যবহার-ম্‌ল্য হিসেবে একাঁট পণ্য না্দ্ট কোনো একাঁট অভাবের পারপ্‌রক 
এবং বৈষায়ক সম্পদের একাঁট বশেষ উপাদান। 'ঁকজ্তু একাঁট পণ্যের মূল্য 
বৈষায়ক সম্পদের অন্য সমস্ত উপাদানের কাছে তার আকর্ষণের মান্রা পারমাপ 
করে, এবং সেই হেতু মাঁলকের সামাঁজক সম্পদের পাঁরমাপ করে। একজন বর্বর 
পণ্য-মালকের কাছে, এমন ক একজন পাঁশ্চম ইউরোপীয় কৃষকের কাছেও 
মুল্য হল মুল্য-রূপেরই সমান, সুতরাং তার কাছে সোনা এবং রুপোর মজুত 
বেড়ে যাওয়া মানেই মল্য বেড়ে যাওয়া । এ কথা সত্য যে অর্থের মল্য ওঠা- 
নামা করে, কখনও তার নিজস্ব ম্‌ল্যের তারতম্যের ফলে আবার কখনও পণ্য- 
মূল্যের পারবর্তনের ফলে 'কম্ভু তা সত্তেও একাঁদকে যেমন ২০০ আউন্স সোনার 


ভুলকে ঠিক; নাঁচকে মহৎ; ব্‌দ্ধকে যুবক, ভ'াঁর্‌কে বাঁর। 
এ কাঁ, হে দেবগণ? কেন এই সোনা টেনে 'নয়ে যায় 
তোমার প্‌ুরবৃত আর নফরদের, তোমার কাছ থেকে; 
বালম্ঠেরও বালস কেড়ে নেয় তার মাথার তলা থেকে; 
এই প’ঁতবৰ্ণ' দাস 
ধর্ম গড়ে, ধর্ম ভাঙে; পাপ'ঁকে ধন্য করে আশা'র্বাদ দিয়ে; 
লোলচর্ম কুষ্ঠ রোগকে বসায় দেবাসনে; 
দেয় তাকে মান, স্তাত আর আঁভবাদন; 
এই তো সেই, যার বলে, বিধবা হয় নব পারণ'তা: 
..এস ধিক মৃত্তিকা, 
মনুষ্য জাঁতর বারাঙ্গনা ৷” 
(শেক্‌সপাঁয়র, 'টাইমন অব এথেন্স’) 
* ‘অর্থের চেয়ে খারাপ কছুই নেই মরণশ'লদের এ প্‌থিবাঁতে। তা শহর ধ্বংস করে, 
ঘর থেকে বের করে দেয় নাগারকদের, মহৎ হৃদয়গুলিকে নির্লজ্জ কাজ করতে শেখায়, ঈশ্বরাবরুদ্ধ 
পথের দিকে ঠেলে দিয়ে মানুষকে {হংসাত্মক কাজের নির্দেশ দেয়’ (সফো'র্লিস, ‘আন্তগোনে’)। 
** স্বয়ং প্রুটাসের চুলের মুঠি ধরে তাকে ধরণীর গর্ভ থেকে লোভ টেনে বের করতে চেষ্টা 
করল’ (Athenaeus. Deipnos). 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্যলন ১৭৩ 


মূল্য ১০০ আউন্স সোনার ম্‌ল্যের চেয়ে বেশ হবেই এবং ৩০০ -- ২০০-র 
চেয়ে বোশ, ইত্যাদ; অন্যাদকে তেমান, এই দ্রব্যাটর প্রকৃত ধাতব র্‌প অন্য 
সমস্ত পণ্যের সর্বজনীন তৃুল্যমল্য হতে কসর করে না এবং সর্বপ্রকার মনযষ্য- 
শ্রমের প্রত্যক্ষ সামাজক _মুর্ত রূপ হতেও তার বাধে না। মজুত করার বাসনা 
প্রকাতগতভাবেই অপনরণাীয়। তার গুণগত দক 'ঁদয়ে, কিংবা আনষ্ঠানক 
বিচারে, অর্থের ক্ষমতা সামাহাীন, অর্থাৎ, তা বৈষায়ক সম্পদের সর্বজনীন 
প্রাতানাধ, কারণ অন্য যে কোনো পণ্যে তা সরাসরি পরিবর্তনযোগ্য। 'ক্ভু 
সেইসঙ্গে, অর্থের প্রত্যেকাট প্রকৃত অঙ্কের পাঁরমাণ সীমিত, এবং তাই ক্রয়ের 
উপায় হসেবে তার শুধু সামাবদ্ধ কার্যকরতাই আছে। অর্থের পারিমাণগত 
সীমাবদ্ধতা এবং তার গুণগত স'মাহীনতার মধ্যে এই {বরোধই মজতকারাকে 
সণ্টযয়ের জন্য {সসিফাসের মতো পাঁরশ্রমে শ্রমাগত উদ্যম যোগানোর কাজ করে। 
তার কাছে ব্যাপারটা যেন সেই বজেতার মতো, প্রাতাঁট নতুন বাজত দেশের মধ্যেই 
যে দেখে একটা নতুন সীমানা মানত্র। 

সোনাকে যাতে অর্থ হিসেবে ধরে রেখে মজুত করা যায় সেজন্য অর্থের 
সণ্টলন বন্ধ করতে হবে, অথবা ভোগের উপায়ে তার র্‌পাস্তুর বন্ধ করতে হবে। 
কাজেই সণ্যয়ী সোনার মায়ায় তার পাঁ্থব কামনা বিসর্জন দেয়। সে শাস্মীয় 
মিতাচারের উপদেশ একাস্তমনে পালন করে। অন্যাদকে, সণ্ভলন-ক্ষেত্রে সে পণ্যের 
আকারে যা ছেড়ে দিয়েছে তার বোশ কিছু সে সেখান থেকে টেনে নিতে পারে 
না। যতই সে উৎপাদন করবে, তত বোশ সে 'ঁবক্রয় করতে পারবে। কাজেই 
কঠোর শ্রম, সণ্চযয় এবং অর্থলোভ এই 'ত্রবর্গই তার পরমার্থ এবং বোশ 'বনক্য় 
আর কম ক্রয় তার অর্থ শাস্রের সারমর্ম ।* 

মজুতের স্থুল রূপাটর পাশাপাঁশ আমরা তার নান্দানক রূপাঁটও দেখতে 
পাই সোনা ও রুপোর সামগ্রীর আঁধকারী হওয়ার মধ্যে । নাগারক সমাজের 
শ্রীব্‌দ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তার বদ্ধ হয়। ‘Soyons riches ou paraissons riches’ 
[ধন হব বা ধনীর মতো ভাব দেখাব] (দিদরো)**। এইভাবে সৃষ্ট হয় একাদকে, 
সোনা ও রুপোর নিয়ত প্রসারমান বাজার, যার সঙ্গে অর্থ হসেবে সেগ্‌ালর 
কাজের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, এবং অন্যাদকে, সরবরাহের এক প্রচ্ছন্ন উৎস, 
প্রধানত সংকট ও সামাজিক গোলযোগের সময়ে যার শরণাপন্ন হতে হয়। 


* ‘সমস্ত পণ্যের বিক্রেতার সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়ানো, ক্রেতাদের সংখ্যা যথাসম্ভব কমানো = 
অর্থশাস্ত্রের প্রধান প্রশ্ন’ (Ver৷i, পূর্বোক্ত রচনা, পূঃ ৫২)। 
** দর. দদরো, ‘১৭৬৭ সালের স্যালুন’। -- সম্পাঃ 


প্রথম ভাগ। - পণ্য এবং অর্থ : ১৭৪ 


ধাতব মুদ্রা সঞ্চলনের অর্থনগাঁততে মজুত ধন" ববাভন্ন উদ্দেশ্য পুরণ করে। 
স্বর্ণ এবং রোপ্য মুদ্রার প্রচলন যে শর্তের অধীন তা থেকেই উদ্ভূত হয় তার 
প্রথম কাজাট। আমরা দেখেছি পণ্য সণ্চলনের বিস্ত বত ও 'ক্ষপ্রতা এবং পণ্যের দাম 
অনবরত ক’ী' রকম ওঠা-নামা করে, আর সেইসঙ্গে চলাত অর্থের পাঁরমাণের কা 
রকম অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটা চলে। এই পারমাণটিকে তাই সম্প্রসারণ ও 
সংকোচনক্ষম হতে হবে। কখনও অর্থকে মুদ্রা-রূপে আকার্ষত হতে হবে, আবার 
কখনও ম:দ্রাকে সণ্টচলন থেকে 'বকর্ষণ করে কতক্টা নস্তন্ধ অর্থের কাজে 
লাগাতে হবে। চলাঁত অর্থের পাঁরমাণ যাতে সর্বদাই সণ্চলনের বশোষণ ক্ষমতাকে 
সম্পৃক্ত করে রাখতে পারে সেজন্য একাঁট দেশে মুদ্রা হিসেবে কাজ করার জন্য 
যত সোনা রুপোর প্রয়োজন তার চেয়েও বোঁশ পাঁরমাণ সোনা রুপো থাকা 
দরকার। মজুত ধন রুপে অর্থ এই চাহদাটা মিটিয়ে থাকে। সণ্ভলন স্রোতে 
অর্থ ছাড়বার অথবা সেই স্রোত থেকে তুলে নেওয়ার পয়ঃপ্ৰণালী হল এই সাণ্যত 
ধন, ফলে সেই স্রোত কখনো তার ছা'ঁপয়ে ওঠে না ।* 


খ) পারশোধের উপায় 


পণ্য সণ্চলনের যে সরল র্‌প এযাবং আলোচনা করা হল, তাতে দেখতে 
পেলাম যে মূল্য মাতেরই দুটো চেহারা আছে, _ এক প্রান্তে পণ্য, তার (বপরাত 


* কোনো দেশের ব্যবসায় চালাবার জন্য নির্দিষ্ট পারমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের 
চাঁহদা অবস্থানুযায়ী কখনও বাড়ে এবং কখনও কমে। ...অর্থের এই হাসব্‌দ্ধ রাজন'তাবদদের 
সাহায্য ছাড়াই নিজে জে ঘটে এবং মায়ে নেয়। ...বালাতগুলে কাজ করে পালা করে: 
অর্থে যখন ঘাটত পড়ে যায় তখন ধাতু য়ে মুদ্রা বানানো হয়; যখন ধাতুর ঘাটাঁত পড়ে তখন 
মুদ্রা গলানো হয়’ (North, পূর্বোক্ত রচনা, পারাশিষ্ট, পঃ ৩)। জন স্টুয়ার্ট মিল অনেক দিন 
পর্যন্ত ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তান এই তথ্য সমর্থন করেছেন যে 
ভারতে এখনও রুপোর গহনা প্রত্যক্ষভাবে সাণ্ডত ধনের কাজ করে। ‘সুদের হার যখন বাড়ে 
তখন রুপোর গহনা এনে গাঁলয়ে মুদ্রা তোর করা হয়, আবার সুদের হার যখন কমে তখন 
আবার যেখানকার রুপো সেথানে যায় (জ. স. মিলের সাক্ষ্য, Reports on Bank Acts 189/,নং 
২০৮৪, ২১০১)। ভারতের সোনা রুপোর আমদানি রপ্তান সম্পর্কে ১৮৬৪ সালের একাঁট 
পার্লামেন্টারী দালল থেকে জানা যায় [২৯1 যে ১৮৬৩ সালে সোনা রুপোর আমদান 
রপ্তানর চেয়ে ১,৯৩,৬৭,৭৬৪ পাউন্ড বেশি হয়োছল। ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে মল্যবান 
ধাতুর আমদানি রপ্তানির চেয়ে ১০,৯৬,৫২,৯১৭ পাউণ্ড বোঁশ হয়েছিল: এই শতাব্দীতে 
ভারতে ২০,০০,০০,০০০ পাউন্ডের অনেক বেশি মুদ্রা তোর হয়েছল। 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্ভলন ১৭৫ 


প্রান্তে অর্থ । কাজেই পণ্য-মাঁলকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে এসোঁছল ইাঁতমধ্যেই 
যেগ্নল সমতুল্য তার আলাদা আলাদা প্রাতানধি হসেবে। 'ঁকন্তু সণ্চলন 
ব্যবস্থার অগ্রগ্রাতর সঙ্গে সঙ্গে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যাতে পণ্যের হস্তান্তর ও 
সেগ্নলের দাম উশুল হওয়ার মধ্যে সময়ের একটা ব্যবধান ঘটে। এই অবস্থার 
দু-একাঁট সরলতম ছাব দেখালেই যথেষ্ট হবে। কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে 
সময় বোশ লাগে, কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে সময় লাগে কম। আবার, 
বাভন্ন পণ্যের উৎপাদন নির্ভর করে বছরের 'বাভন্ন ঝতুর উপরে । এক ধরনের 
পণ্য এমন স্থানে উৎপন্ন হয় যেখানে তার বাজার আছে, আরেক ধরনের পণ্যের 
বাজার অনেক দরে। কাজেই ১ নং পণ্য-মালক হয়তো 'বন্রয়ের জন্য প্রস্তুত, 
কিন্তু ২ নং তখনও ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হয় নি। যখন একই লোকের সঙ্গে একই 
লেনদেন অনবরত চলে তখন উৎপাদনের অবস্থা অন্যায়! বক্রয়ের অবস্থা নয়ান্ত্রত 
হয়। অন্যাদকে, একটা িদল্ট পণ্যের, দ.ম্টান্তস্বরূপ, একটা বাড়র ব্যবহার নিাদ্ল্ট 
একটি সময়ের জন্য বন্রয় করা (চলাত কথায়, ভাড়া দেওয়া) হয়। এক্ষেত্ে মেয়াদ 
শেষ হলেই ক্রেতা সেই পণ্যের ব্যবহার-মল্য প্রকৃতপক্ষে পায়। কাজেই তার দাম 
দেওয়ার আগেই সে সোট ক্রয় করে। ফোঁরওলা একাঁট বিদ্যমান পণ্য বন্রুয় করে, ক্রেতা 
তা ক্ৰয় করে অর্থের বা ভাঁবষ্যৎং অর্থের কেবলমান্র প্রা্তানাধরূপে । ফোঁরওলা হয় 
উত্তম্ণ, খাঁরদ্দার হয় অধমর্ণ । এক্ষেত্রে যেহেতু পণ্যের রুপাস্তর {কংবা তার মুল্য-র্‌পের 
[বকাশ এক নতুন দিক নিয়ে এখানে আবির্ভূত হয়, সুতরাং অর্থে রও একটা নতুন 
কাজ দেখা দেয়; তা হয়ে ওঠে পারশোধের উপায় ।* 

সরল সণ্চলন থেকেই এখানে উত্তমর্ণের, কিংবা অধ্মর্ণের ভূঁমকার উৎপত্তি । 
সেই সণ্চলনের রূপ পার্বর্তনের ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতার গায়ে এই নতুন 
ছাঁচের ছাপ লাগে। কাজেই প্রথমত, ক্রেতা এবং বিক্রেতার ভূমিকার মতোই 
এই নতুন ভঁমকাগ্ন়ল ক্ষণস্থায়ী ও পালাক্কামক এবং একই নটরা পালা করে 
সেগুলতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিরোধটা প্রথম থেকেই ঠিক তেমন 
নিরীহ নয় এবং তা আরও বোঁশ করে দানা বাঁধতে সক্ষম ।** পণ্য 
__* লুথার বিক্রয়ের উপায় ও' পাঁরশোধের উপায় বলে অর্থকে বিভেদ করেন। ‘আমার জন্য 


দ্বিগুণ ক্ষাত: এখানে আম পাঁরশোধ করতে পাঁর না, ওখানে কিনতে পাঁর না’ (Martin 
Luther. An die Pfarrherrn, wider den Waucher zu predigen. Wittemberg, 1540). 


** ১৮শ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে অধ্মর্ণ ও উত্তমর্ণের সম্পর্ক 
[ছল তা বোঝা যায় 1নম্নালাখত উদ্ধবাততে। ‘এখানে, ইংলণ্ডে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন 
নিষ্ঠুরতার মনোভাব প্রাধান্যলাভ করেছে যা অন্য কোনো সমাজে বা পৃথিবাঁর অন্য কোনো 
রাজ্যে দেখা বিরল’ (An Essay on Credit and the Bankrupt Act. London, 1707, Pp. 2). 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১৭৬ 


সণ্চলন থেকে স্বতন্ভাবেও অবশ্য এই একই” চারত্রগবলর আবির্ভাব ঘটতে 
পারে। প্রাচীন জগতের শ্রেণী-সংগ্রাম প্রধানত অধর্মর্ণ এবং উত্তমর্ণ দের বিবাদরূপে 
দেখা দিত, রোমে এই 'ববাদের ফলে 'প্নাবয়ন অধ্মর্ণরা সর্বদ্বান্ত হয়ে গয়োছল। 
তাদের স্থান গ্রহণ করেোছল দাসেরা। মধ্যযুগে এই 'ববাদের ফলে সামস্ত 
অধমর্ণরা ধংস হয়ে যায়, তারা হারায় তাদের রাচ্ট্রশাক্ত এবং সেইসঙ্গে যে 
অর্থনৈতক 'ভাত্তর উপরে এই রজ্ট্রশাক্ত প্রাত'ল্ঠত ছল সেই অর্থনোঁতক 
ভাঁত্তও । সে যাই হোক, এই দুই যুগে অধ্মৰ্ণ ও উত্তমর্ণের যে অর্থ সম্পর্ক ছল 
তাতেই প্রাতফালত হত আলোচ্য শ্রেণীগুলির আস্তত্বের সাধারণ অর্থনোঁতক 
অবস্থার মধ্যে সুগভীর বৈরভাব। 

আবার পণ্য সণ্চলনের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। 'বিন্রয় প্রক্রিয়ার দুই 
প্রান্তে, পণ্য এবং অর্থ এই দুই সমতুল্যের আবর্ভাব এখন আর একসঙ্গে হয় না। 
এখন অর্থ কাজ করে প্রথমত 'বিক্রীত পণ্যের দাম নির্‌পণে মূল্যের পরিমাপ 
হিসেবে; চুক্তর সময় যে দাম স্থিরীকৃত হয় তাই হল অধমর্ণের দায়ের পরিমাপ, 
কিংবা নর্ধারত সময়ে যে পরিমাণ অর্থ তাকে দিতে হবে সেই অত্কটা ৷ দ্বিতীয়ত, 
তা ক্রয়ের আদর্শ উপায় হিসেবে কাজ করে। যাঁদও তার অ'ঁস্তত্ব শুধু ক্লেতার 
পাঁরশোধ করার প্রতিশ্রবাতর মধ্যে, তবুও তা পণ্যের হাতবদল ঘটায় । পাঁরশোধের 
জন্য র্ধারত তাঁরখের আগে পাঁরশোধের উপায়টা প্রকৃতপক্ষে সণ্চলন-ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করে না, ক্রেতার হাত ছেড়ে বক্লেতার হাতে যায় না। সণ্টচলনের মাধ্যম 
রূপাস্তারত হয়োছল মজুত ধনে, কারণ প্রথম পর্যায়ের পরেই প্রাক্য়াঁট থেমে 
শিয়োছল, কারণ পণ্যের পাঁরবাঁ্তত রূপ নামত, অর্থ ফারয়ে আনা হয়োছল 
সণ্টলন-ক্ষেত্র থেকে। পাঁরশোধের উপায় সণ্চলন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে শুধু পণ্য 
সেখান থেকে 'বদায় নেওয়ার পরেই ৷ যে-উপায় এই প্রাক্রয়াট সংঘাটত করে, অর্থ 
এখন আর সেই উপায় নয়। তা শুধু সেটর সমাপ্ত ঘটায় বিনিময়-মল্যের 
অস্তিত্বের নির্ব শেষ রূপ হসেবে, কিংবা সর্বজনীন পণ্য হসেবে প্রবেশ করে। 
বিক্রেতা তার পণ্যকে অর্থে পরিণত করোছল কোনো অভাব পূরণের জন্য; 
মজুতকারাীও ঠিক তাই করোছল {নিজ পণ্যকে অর্থ-আকারে রাখবার জন্য, এবং 
অধমর্ণ তা করোঁছল পারশোধ করতে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশ্যে; সে যাঁদ পাঁরশোধ 
না করে, তবে শোঁরফ্‌ তার মাল বিক্রি করে দেবে। পণ্যের মল্য-র্‌প, অর্থ, তাই 
এখন একাঁট বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেটা সণ্চলন প্রাক্রয়ারই [ভিতর থেকে 
উদ্ভূত এক সামাজিক প্রয়োজনের দরুন। 

ক্রেতা পণ্যকে আবার অর্থে পরণত করার আগে অর্থকে পণ্যে পাঁরবার্তত 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্যলন ১৭৭ 


করে: অন্যভাবে বললে, সে 'দ্বতাীয় রপাস্তরাট সমাধা করে প্রথম রপাস্তরের 
আগ্রে । বিক্রেতার পণ্যাট সণ্টালত হয়, এবং তার দাম উশুল হয়, কজ্তভু শুধুই 
অর্থের উপরে আইনসংগত দাঁবর আকারে। অর্থে পাঁরবার্তত করার আগেই 
তাকে ব্যবহার-ম্‌ল্যে পাঁরবার্তত করা হয়। প্রথম র্‌পাস্তরের কাজাট সম্পূর্ণ হয় 
পরবর্ত'কালে ।* 

এক নিদ্চ্ট সময়ের মধ্যে যে সমস্ত দায় পারশোধ্য হয়, সেগু্াল সেইসব 
পণ্যেরই মোট দামের পাঁরচায়ক, যেগাল বিক্রয়ের ফলে সেই সমস্ত দায়ের উদ্ভব 
ঘটেছে। এই অঙ্ক উশুল করার জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পাঁরমাণ র্ভর করে 
প্রথমত, পাঁরশোধের উপায় কত দ্রবৃত সঞ্চালিত হবে তার উপরে। সেই পাঁরমাণটা 
নির্ধারিত হয় দু্্ট অবস্থার দ্বারা: প্রথমাঁট হল, অধম্মর্ণ আর উত্তমর্ণের সম্পর্ক 
এমনভাবে এক ধরনের শকলের মতো হয়ে ওঠে যে ক যখন তার অধর্মর্ণ খ-এর 
কাছ থেকে অর্থ পায় তখনই সরাসরি তার উত্তমর্ণ গ-কে তা দিয়ে দেয়, এবং 
এইভাবেই চলতে থাকে; দ্বিতীয় অবস্থাট হল, দায় পারশোধের বাভিন্ন তাঁরখের 
ভিতরকার ব্যবধান। পারশোধগুলির অর্থাৎ অর্ধসমাপ্ত প্রথম রূপাস্তরগুলর 
ক্রামক যোগসূত্র রপাস্তরমালার যে অনস্তঃসংযোগ আমরা আগে একাঁট প্্ঠায় 
আলোচনা করোঁছ তা থেকে সারগতভাবে পথক । সণ্চলন-মাধ্যমের প্রচলন গাঁত 
দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যেকার সম্পর্ক শুধু প্রকাশই হয় না। এই সম্পর্কের 
উৎপাত্ত এবং আঁস্তত্ব একমাত্র সণ্চলনেরই মধ্যে। বপরীতভাবে, পাঁরশোধের 
উপায়ের গাঁত এমন একাট সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ করে যার অস্তিত্ব (ছল 
অনেক আগেই । 

কতকগ্‌নল বিক্রয় যে একইসঙ্গে এবং পাশাপাশ হয়, এই ঘটনাটই প্রচলনের 


* দদ্বতায় জার্মান সংগ্করণের টাকা । ১৮৫১৯ সালে প্রকাশত আমার একখান গ্রল্থ থেকে 
উদ্ধত নিদ্নালাখত অংশটি থেকে বোঝা যাবে কেন বইয়ের (ভিতর অপর কোনো বিপরীত র্‌পের 
কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনি নি: পঁবপরাীত দিকে, অ == প প্রক্রিয়ায়, অর্থ দেওয়া হতে পারে 
প্রকৃত ক্রয়ের উপায় হসেবে, এবং এইভাবে পণ্যের দাম আদায় হতে পারে অর্থের ব্যবহার-মল্য 
হাতে পাওয়ার এবং পণ্যের সরবরাহ: হওয়ার আগে। আগ্রম দেওয়ার রাত রূপে এই রকম 
আদান প্রদান প্রাতাদনই চলছে। এই র্‌পেই ইংরেজ্জ সরকার ভারতায় রায়তের কাছ থেকে আঁফং 
খারদ করে। ...এই সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই অর্থ সর্বদা ক্রয়ের উপায় হিসেবে কাজ করে। ...অবশ্য 
অর্থ-রূপে পণজিরও যোগান দেওয়া হয়।... এই দিকটা অবশ্য সরল সণ্ভলনের পারধির মধ্যে পড়ে 
না' (Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlin, 1859, S. 119, 120). 
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প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ১৭৮ 


স'মাবদ্ধ করে দেয়। অন্যাদকে, পাঁরশোধের উপায়ের মিতব্যায়তার ক্ষেত্রে কিন্তু 
এই ঘটনাই নতুন একটা হাঁতয়ার। যে অনুপাতে পারশোধের কাজ এক স্থানে 
কেন্দ্রীভূত হয়, সেই অনুপাতে এই কাজ মেটাবার জন্য বিশেষ শেষ প্রাতষ্ঠান 
এবং পদ্ধাতর বকাশ ঘটে। মধ্যযুগে 'লিয়োঁ-তে দেনাশোধের এই রকমই হিসাব 
কাটাকাটির পদ্ধাত ছিল এই রকম একাঁট ব্যবস্থা । ধনাত্মক ও খণাত্মক রাশগুলর 
যেমন কাটাকাটি হয়ে যায়, অনেকটা সেই রকম পরস্পরের দেনা কাটাকাঁট করার 
জন্য খ-এর কাছে ক-এর পাওনা, গ-এর কাছে খ-এর পাওনা এবং ক-এর কাছে গ- 
এর পাওনা ইত্যাদকে শ্‌ধু এক জায়গায় মৃখোমু্ঁখ এনে দাঁড় করালেই হল। 
এইভাবে শেষ পর্যন্ত সেখানে মান্র একটা বাঁক দেনা পাঁরশোধ করবার জন্য থেকে 
যায়। পারশোধের পারিমাণ যত বোঁশ কেন্দ্রীভূত হয়, এই বাঁক দেনাটা ততই সেই 
পরিমাণের সঙ্গে আপে'ক্ষকভাবে কম থাকে এবং সণ্চলনে পাঁরশোধের উপায়ের 
মোট পাঁরমাণে ততই কম লাগে। 

পারশোধের উপায় হিসেবে অর্থের কাজে নাহত থাকে একট প্রত্যক্ষ 
স্ববিরোধ। যেহেতু পারশোধগু্নলির একাঁটর অপরটির সঙ্গে কাটাকাটি হয়ে যায়, 
সেহেতু অর্থ শুধ ভাবগতরুপে গণনাম্‌লক অর্থ হিসেবে, মূল্যের পারমাপ 
হিসেবে কাজ করে। প্রকৃত পাঁরশোধ যখন করা হয়, তাতে অর্থ সণ্ভলন-মাধ্যম 
হিসেবে, সামগ্রীর পারস্পারক বিনিময়ে নিছক ক্ষণস্থায়ণ প্রাতভু {হসেবে কাজ 
করে না, বরং সামাজিক শ্রমের একাঁট বিশেষ প্রতিমূর্ত হিসেবে, 'বনিময়- 
মূল্যের আস্তত্বের একাট স্বতন্্র রূপ হিসেবে, সর্বজনীন পণ্য হিসেবে কাজ 
করে। শিল্প ও বাণিজ্যের সংকটের যে-পর্যায়গুল অর্থ-সংকট* নামে পাঁরাচত, 
সেই: সমস্ত পর্যায়ে এই কদ্বাবরোধ চরমে ওঠে! পাঁরশোধের ক্রমদার্ঘায়ত 
শিকলাঁট, এবং মেটাবার কৃত্রম ব্যবস্থাট যেখানে পর্ণাবকাশত হয়েছে, শুধ্‌ 
সেখানেই দেখা দেয় এইরূপ সংকট । কারণ যাই হোক না কেন, এই 
ব্যবস্থাপ্রণালীতে যখনই একটা সা্বক ও সুবিস্তুত গোলযোগ দেখা দেয়, তখনই 
অর্থ হঠাৎ এবং তৎক্ষণাৎ রূপাস্তারত হয়ে যায়, 'মল্য-নর্ণয়ের অর্থের ছক 


* এখানে যে অর্থ-সংকটের কথা বলা হল, যোঁট প্রত্যেক সংকটঢেরই একাঁট পর্যায়, তার সঙ্গে 
সেই 'বশেষ ধরনের সংকটকে স্পষ্টভাবেই আলাদা করে দেখতে হবে, যাকে অর্থ-সংকট বলেও 
আঁভাঁহত করা হয়, কিন্তু যা নিজে থেকেই একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার {হসেবে সাাষ্ট হতে পারে 
এমনভাবে, যাতে শিল্প ও বাণিজ্যের উপরে তার প্রতিক্রিয়া পড়ে শুধু পরোক্ষভাবে। এইসব 
সংকটের স্তম্ভ হল আঁর্থক প:াঁজ, এবং সেগ্‌ালর প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র তাই সেই পঁজিরই ক্ষেতাট, 
যথা, -- ব্যাংকিং, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ফিনাল্স [তৃতীয় জার্মান সংস্করণের জন্য মাকসের ঢকা] । 


অধ্যায় ৩। -- অর্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৭৯ 


আদর্শ আকৃঁত থেকে নগদ মদদ্রার র্‌প ধারণ করে। মামুল পণ্যগুলি তখন 
আর তার স্থান গ্রহণ করতে পারে না। পণ্যের ব্যবহার-মুল্য তখন ম্‌ল্যহীন হয়ে 
পড়ে এবং সেগ্নলর মৃল্য তখন তার নিজের স্বতন্ত্র রূপের উপাস্থাতর মধ্যে 
হারয়ে যায়। সংকটের প্রাক্কালে মাদকতাদায়ক সম্‌াদ্ধসঞ্জাত স্ব-নর্ভ'রতায় 
বুর্জেয়ারা ঘোষণা করে যে অর্থ এক অলীক কল্পনা, ‘একমাত্র পণ্যই অর্থ’। 
কিন্তু এখন সর্বত্রই চাঁৎকার উঠেছে: ‘একমাত্র অর্থই পণ্য!’ হাঁরণ যেমন ভালো 
জলের জন্য আকুল হয়, বুর্জেয়ার অন্তরাত্মাও তেমাঁন আকুল হয়ে ওঠে একমাত্র 
অর্থের জন্য।* পণ্যের সঙ্গে তার মল্য-র্‌পের, অর্থের, যে-্বন্ব বিদ্যমান তা 
সংকটের সময়ে পরম দ্বন্দ্-রূপে তুঙ্গে ওঠে। কাজেই, এইর্‌প অবস্থায় অর্থ 
কোন রূপ নিয়ে আবিৰ্ভুত হয়, সেটা গুরৃত্বের বিষয় নয়। পারশোধ সোনা দিয়েই 


হোক অথবা ব্যাংক-নোটের মতো ক্রোডট অর্থ 'দয়েই হোক, অর্থের দভির্ক্ষ 
চলতে থাকে ।** 


* ‘হঠাৎ ক্রোডট ব্যবস্থার বদলে নগদ মুদ্রার ব্যবস্থায় এসে পড়লে ব্যবহারিক শঙকার উপরে 
চাপে তত্ত্বগত আতঙ্ক; এবং যে ব্যবসায়ীদের কল্যাণে সণঞ্চলন প্রভাবত হয়, তারা তাদের নিজ 
আর্থ ক সম্পর্ক কী রকম একটা দুভে্দ্য প্রহোলকার মধ্যে নিমগ্ন, তাই দেখে কেপে ওঠে’ 
(K. Marx, Zur Kritik der Dpolitischen Oekonomie. Berlin, 1859, S. 126), 
‘গরীবরা চুপ করে দাঁড়য়ে থাকে কারণ তাদের নিয়োগ করবার মতো অর্থ" ধনীদের হাতে নেই, 
যাঁদও আগে 'চরাদন যেমন ছল তেমনই তাদের সেই জাম আছে, সেই লোক আছে এবং আগেকার 
মতো সেই খাওয়া পরা তাদের দিতে হবে; .. এই হল একটা জাঁতর আসল ধন, অর্থ নয়” 
(John Bellers. Proposals for Raising a College of Industry. London, 1696, 
P. 3). 

** ‘Amis du commerce’ [বাণিজ্যের বন্ধুরা'] এই অবস্থার সুযোগ কেমন করে গ্রহণ 
করে তা নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে বোঝা যায়: ‘একদা’ (১৮৩৯) ‘এক বদ্ধ গধাু ব্যাংকার’ 
(সটিতে) ‘তার খাস কামরায় যে ডেস্কের সামনে সে বসোছল তার ঢাক্ান খুলে তার এক বন্ধকে 
তাড়া তাড়া ব্যাংক-নোট দোখয়ে পরম পুলকে বলে যে ওতে ৬,০০,০০০ পাউন্ড আছে; অর্থের 
ঘাটাত সমষ্ট করার জন্য ওগুলো আটকে রাখা হয়েছে এবং সেই দিনই বেলা ৩টের পর ওগুলো 
ছেড়ে দেওয়া হবে' (The Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 
1844. London, 1864, p. 81) । একাট আধা সরকার মুখপত্র 0১5৫৮৮৫৮-এ ১৮৬৪ সালের 
২৪ এপ্রিল তারখে নম্নালাখত প্যারাট ছিল: 'ব্যাংক-নোটের ঘাটাত স.্‌চ্টি করবার জন্য যে 
উপায় অবলম্বন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে অদ্ভুত কিছু জনরব প্রচালত আছে। ...এই ধরনের কোনো 
চাতুরী অবলম্বন করা হয় তা ধরে নেওয়া আপত্তিজনক মনে হলেও খবরটা এত সর্বজনীন যে 
সত্যসত্যই তা উল্লেখযোগ্য ।' 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অর্থ ১৮০ 


এখন যাঁদ আমরা এক নিদিষ্ট সময়ে প্রচালত অর্থের মোট পরিমাণটা বিবেচনা 
কার তা হলে দেখতে পাব যে সঞ্চলন-মাধ্যমের এবং পাঁরশোধের উপায়ের প্রচলনের 
দুততা নির্দিষ্ট থাকলে তা এই অগ্কাটর সমান: বক্রয়যোগ্য পণ্যসমাষ্টর দাম এবং 
যে বকেয়া পাওনাগুলি৷ পারশোধের সময় এসে গেছে তার যোগফল, এ থেকে 
বিয়োগ করতে হবে যে পাঁরশোধগৃল একাঁট অপরাটর সঙ্গে কাটাকাট হয়ে যাচ্ছে 
এবং যে সংখ্যক আবর্তনে একই মুদ্রা পালাক্রমে সণ্টলনের উপায় ও পাঁরশোধের 
উপায় {হসেবে কাজ করে সেই সংখ্যাট । উদাহরণস্বর্‌প, কৃষক নিজ শস্য ২ পাউণ্ড 
দামে (বক্র করে, এইভাবে ২ পাউণ্ড সঞ্চলনের মাধ্যম {হসেবে কাজ করে। 
পাঁরশোধের সময় এলে সে এই ২ পাউণ্ড দিয়ে আগে তম্ভুবায়ের হাত থেকে যে 
ছিট-কাপড় নয়োছল তার দাম পাঁরশোধ করে। তারপর তম্ভুবায় নগদ ঢাকা দিয়ে 
বাইবেল কেনে, এবং এই ২ পাউণ্ডই আবার সণ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, 
ইত্যাদি । সৃতরাং, এমন 'ক যখন দাম, প্রচলনের দ্বুততা এবং পাঁরশোধের ব্যাপারে 
{মতব্যায়তার মান্রা নাদল্ট থাকে, তখনও একটা না্দষ্ট কালপর্বে, যেমন এক 
দিনে, প্রচালত অর্থের পাঁরমাণ এবং সণঞ্চালত পণ্যের মধ্যে কোনো 
সামঞ্জস্য থাকে না। যে পণ্য বহু পর্বে সণ্ভলন থেকে প্রত্যাহৃত 
হয়েছে তারও প্রাতভূস্বরূপ অর্থ তখনও প্রচালত থেকে যায়। এমন পণ্য সণ্টালিত 
হতে থাকে অর্থে যার সমতুল্য আপাতত দেখা যাবে না, ভবিষ্যতে ছাড়া ৷ তাছাড়া, 
প্রীতাদন যত দেনা করা হচ্ছে এবং সেই দিনই যত দেনা পারশোধ্য হচ্ছে, তা 
রীতমত অপ্রমেয় রাশ ।* 

পাঁরশোধের উপায় হসেবে অর্থের যে কাজ, সরাসাঁর তা থেকেই ক্রোডট- 
অর্থের উৎপাত্ত। ক্লীত পণ্যের জন্য দেনার সা্টাফকেট হাতে হাতে ঘোরে এ 


* ‘যে কোনো ননা্দষ্ট একটা দিনের ভিতর যত ক্রয় বা চুঁক্ত সম্পাদিত হয় তা সেই 
‘দনে চাল: অর্থের পারমাণকে প্রভাবিত করে না, কিন্তু তা সর্বাধিক ক্ষেত্রে, অল্পাবস্তর দ্‌রবত'ঁ 
ভাবষ্যতের কোনো তারিখে যে পরিমাণ অর্থ চাল: থাকতে পারে তার উপরে নানান রকম 
হুণ্ডতে বভক্ত হয়ে যাবে। ...আজ যে সমস্ত {বল মঞ্জুর হল অর্থ বা যে সমস্ত ক্রোডট খোলা 
হল তার সঙ্গে আগাম কাল অথবা পরশ: যে সমস্ত (বল মঞ্জুর হবে অথবা ক্রোডট খোলা হবে তার 
পাঁরমাণ, সংখ্যা অথবা সময়ের দিক থেকে কোনো মিল না থাকতেও পারে; শুধু তাই নয়, 
আজকের যে সমস্ত {বল ও ক্রোডটের যখন পারশোধের সময় ঘনাবে, তখন তারই সঙ্গে সময় 
ঘনাবে এমন অনেক দেনার, বহু পর্বে আঁনার্দল্ট কাল আগে, যার উদ্ভব হয়েছিল, ১২, ৬, ৩ 
অথবা ১ মাসের ‘বিল একসঙ্গে জুটে যে কোনো একাঁট বিশেষ দিনের সমস্ত দেনা পাওনাকে স্ফাঁত 
করে তোলে...’ (The Currency Theory Reviewed; in a Letter to the Scottish 
People. By a Banker in England. Edinburgh, 1845, pp. 29, 30 passim). 


অধ্যায় ৩। - অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্ভলন ১৮১ 


দেনা অপরের কাছে হস্তান্তারত করার জন্য । অপরাদকে, ক্রোডটের ব্যবস্থা যত 
বস্তুত হয়, পারশোধের উপায় হসেবে অর্থের কাজও ততই 'ঁবস্তুত হয়। সেই 
ভূমিকায় তা একাস্তই 'বাশচ্ট বিভিন্ন র্‌প পাঁরগ্রহ করে, সেই সমস্ত রূপে তা 
বৃহৎ বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রাটঁতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। অপরাদকে, 
সোনা ও রুপোর মুদ্রাকে বোশর ভাগই খুচরো কারবারের ক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়।* 

পণ্যোৎংপাদনের যথেষ্ট ‘বস্তুত ঘটলে পারশোধের উপায় হিসেবে অর্থ পণ্য 
সণ্চলনের ক্ষেত্রাটর বাইরে কাজ করতে শ্যর: করে। অর্থ তখন প্ঁরণত হয় সেই 
পণ্যে, যা সমস্ত দেনার চুক্তর সর্বজনস্বাকৃত 'ঁবষয়বন্তু ।** খাজনা, কর, ইত্যাদি 
সামগ্রীতে পাঁরশোধ থেকে রূপাস্তারত হয় অর্থের মাধ্যমে পাঁরশোধে । এই পাঁরবর্তন 
ক’ মাত্রায় উৎপাদনের সাধারণ অবস্থার উপর নির্ভর করে তা দেখা যায়, 


* সাঁত্যকার বাণাজ্যক কারবারের জন্য নগদ অর্থ কত কম লাগে তার একাট উদাহরণ 
হিসেবে নিচে লন্ডনের একট বৃহত্তম বাণিজ্য-সংস্থার (মারসন, ডিলন আযান্ড কোঃ) বার্ষযক আগম 
ও পাঁরশোধের হসাব দেওয়া গেল। ১৮৫৬ সালে তার লেনদেন হয়োছল কোট কোটি পাউণ্ড 
স্টার্লং, এখানে সেই লেনদেনকে দশ লক্ষের হসাবে নিয়ে আসা হয়েছে। 


আগম: পারশোধ: 

ব্যাংকার এবং ব্যাপারীর {বল নাদষ্ট তাঁরখের {বল নির্দিষ্ট তাঁরখের পর পাঁরশোধ্য . 
পর পারশোধ্য : . 6,৩৩, ৫৯১৬ পঃ ০, ৩,০২, ৬৭৪ পাঃ 
ব্যাংকারের নাম চেক, চাঁহদা মান লণ্ডন ব্যাংকারদের ওপর চেক . ৬,৬৩, ৬৭২ 
প্রদেয়... ০, ৩,৫৭,৭১৫ ব্যাংক অব ইংলণ্ডের নোট . ২২,৭৪৩ 
কান্ট নোট ০০, ৯,৬২৭ সোনা. 8 4, 3 ৯,৪২৭ 
ব্যাংক অব ইংলন্ডের নোট . . ৬৮,৫৫৪ রূপো ও তামা... ১,৪৮৪ 

CAL 4s bn tena “4 4 ২৮,০৮৯ 

রূপো ও তামা ০. ১,৪৮৬ 

পোস্ট অআফস অর্ডার. . . . . ৯৩৩ 
মোট . . ১০,০০,০০০ পাঃ মোট . . . ১০,০০,০০০ পাঃ 


(Report from the Select Committee on the Bankacts. July 1858, p. LXXL). 
** এইভাবে বাণিজ্যের গাঁত পাঁরবাঁ্তত করে দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের (বানময়ের পারবর্তে কংবা 
দেওয়া ও নেওয়ার পারিবর্তে বিক্রয় এবং পরিশোধের পদ্ধাত চালু হওয়ায়, সমস্ত দেনা পাওনাই... 


এখন দাম ধরে অর্থের অণ্কে বলা হয়’ (An Essay upon Public Credit, 3 ed... 
London, 1710, p. 8). 


প্রথম ভাগ । = পণ্য এবং অর্থ « ১৮২ 


দুচ্টাস্তস্বর্‌প, এই ঘটনায় যে রোমান সাম্রাজ্যে সর্বপ্রকার প্রদেয় অর্থে ধার্য করবার 
চেষ্টা দুবার ব্যর্থ হয়েছল। বুয়াগল্‌বের, মার্শাল ভর্বাঁ এবং অন্যান্যেরা চতুদশ 
লমইয়ের রাজত্বকালে তারস্বরে ফরাসী কৃষকদের যে অবর্ণনীয় দুরবস্থার নিন্দা 
করেন, তার কারণ কেবলমাত্র গুরু কর ভারই নয়, সামগ্রীতে প্রদেয় করকে অর্থ 
করে পাঁরণত করাও তার অন্যতম কারণ ।* অপরাদকে, এশিয়ায় রাষ্ট্রীয় কর যে 
প্রধানত সামগ্রীতে প্রদেয় খাজনা, এই ঘটনাটা 'নর্ভ'র করে উৎপাদনের এমন. অবস্থার 
উপরে যা প্রাকঁতক ব্যাপারগয়বলর মতোই 'নিয়ামতভাবে চলে। এবং পাঁরশোধের 
এই প্রণালীই আবার উৎপাদনের প্রাচীন ধরনটাকে বজায়' রাখতে সাহায্য করে। 
অটোমান্‌ সাম্রাজ্যের 'স্থাতশীলতার পছনে৷ এটা ঁছল৷ অন্যতম গুপ্ত রহস্য। 
ইউরোপাাঁয়েরা জাপানের উপরে যে বাঁহর্বাণিজ্য চাঁপয়ে দিয়েছে তার ফলে 
সামগ্রীতে খাজনা যাঁদ অর্থ খাজনায় পারণত হয় তা হলে সে দেশের আদর্শস্থান'য় 
কৃষিও খতম হবে। যে সংকার্ণ অর্থনোঁতক অবস্থায় সেই কৃষ পাঁরচাঁলত হয় 
তার 'বল্চাপ্ত ঘটবে। 

প্রত্যেক দেশেই বছরের কয়েকাট বশেষ দিন অভ্যাসবশত বড়ো বড়ো ও 
পুনঃসংঘটনশাল দেনা-পাওনা মেটানোর দন {হসেবে স্বীঁকৃত। পদনরুৎপাদনের 
চক্রাবর্তন ছাড়াও খতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পার্কত অবস্থার উপরেও এই 
তাঁরখগু্নল নির্ভর করে। কর, খাজনা প্রভাঁতর মতো যে সমস্ত প্রদেয়ের সঙ্গে 
পণ্য সণ্চলনের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, সেগুলির তাঁরখও তার দ্বারা 
নি্ধারত হয়। এ সমস্ত তারিখে সারা দেশে যে সমস্ত দেনা-পাওনা পাঁরশোধ্য, 
সেগুল৷ পাঁরশোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পাঁরমাণ পাঁরশোধের মাধ্যমের 
অর্থ'নীাততে, নিতান্ত অগভীর হলেও, পর্যায়ক্রামক গোলযোগ ঘটায় ৷** পারশোধের 


* ‘অর্থ সর্বজনীন জল্লাদ হয়ে দাঁড়াল ।' ফনান্স কৌশল হল একাঁট বয়লার, এই 
অশুভ ‘নর্যাস বের করার জন্য যার মধ্যে অকল্পন'য় পাঁরমাণ দ্রব্য ও জ'ীবনধারণের উপায় বাচ্পে 
পারণত করা হয়।’ ‘অর্থ সমগ্র মানবজাতির 'ঁবরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে’ (Boisguillebert. 
Dissertation sur la Nature des Richesses, de PArgent et des Tributs, édit. 
Daire, Economistes financiers. Paris, 1843, t. I, pp. 413, 419, 417). 

** ১৮২৬ সালের কমন্‌স কা্মাটির কাছে মঃ ক্রেইগ বলেন, ‘১৮২৪ সালের উইটসন্‌ডে 
[ইস্টার পর্বের পরবর্তী সপ্তম রাববার। -- অন:ঃ] এডিন্‌বরার ব্যাংকগ্লর উপরে নোটের চাঁহদা 
এতো বেড়ে যায় যে বেলা ১১ টার পর তাদের কাছে আর একাঁট নোটও ছল না। বিভন্ন ব্যাংকের 
কাছে ধার করার জন্য তারা লোক পাঠাল, কজু তবু পেল না, এবং অনেক কারবার মেটানো হল 
কাগজের শুধু স্লিপ লিখে; অথচ বেলা ৩টের সময় সমস্ত নোট ফেরৎ এল যেখান থেকে সেগুলি 
ছাড়া হয়োছল, সেই সমস্ত ব্যাংকেই! নোটগৃলো কেবল এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরোঁছল।' 


অধ্যায় ৩। -- অর্থ, অথবা পণোর সণ্লন ১৮৩ 


উপায়ের প্রচলনের দ্রুততার নিয়ম থেকে এটাই দেখা যায় যে, সব ধরনের পাঁরশোধের 
জন্য, সেগুলির উৎস যাই হোক না কেন, মাঝে মাঝে যে পাঁরমাণ পাঁরশোধের 
উপায় প্রয়োজন হয় সেটা থাকে সেগ্‌যলির সময়ের দৈঘের বিপরীত* অনুপাতে ।** 
অর্থ পাঁরশোধের মাধ্যমে পাঁরণত হওয়ায়, দেনা শোধের ‘নার্দল্ট তাঁরখের জন্য 
অর্থ সণ্চয় করে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয় । নাগারক সমাজের প্রগবতর সঙ্গে সঙ্গে 
ধনলাভের 'ঁবাশষ্ট ধরন হিসেবে মজুতের রেওয়াজ যেমন, উঠে যায়, তেমাঁন 
পাঁরশোধের উপায়ের সংরাক্ষত ভাণ্ডার গঠন সেই প্রগাঁতর সঙ্গে বেড়ে চলে। 


গ) বশ্বগ্রাহ্য অর্থ 


অর্থ যখন সণ্চলনের আভ্যন্তারক সমানা পোঁরয়ে যায়, তখন সেখানে তা যেসব 
ঘরোয়া পোশাক ধারণ করে সেই দামের মান, মুদ্রা, নিদর্শন, মুল্যের প্রতীকের 


যাঁদও স্কটল্যাণ্ডে ব্যাংক-নোটের গড়পড়তা কার্যকর সণ্চলন ৩০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লং-এর কম, 
তথাঁপ বছরের কোনো কোনো বেতনের তারিখে ব্যাংকের হেফাজতে যত নোট আছে তার প্রত্যেকটাই, 
মোট প্রায় ৭০,০০,০০০ পাউণ্ড কাজে লাগে। এই ধরনের উপলক্ষে নোটগুলির একাঁটমাত্র বাশষ্ট 
কাজ থাকে, যেই সে কাজ শেষ হয়ে যায় অমান সেগৃলৈ যে সমস্ত ব্যাংক থেকে ছাড়া হয়োছল 
নোট সেইখানেই ফিরে আসে (John Fullarton. Regulation of Currencies, 2nd ed.. 
London, 1845, p. 86, ঢাকা) ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা দরকার যে ফুলাটন যখন বইখা'ন 
[লিখোঁছলেন তথন হস্কটল্যানণ্ডে জামানত তুলে নেওয়ার জন্য নোট ব্যবহার 
করা হত, চেক নয়। 

* মুনে হয় লেখন!-প্রমাদ । 'বপরীত' লেখার সময়ে লেখক বোঝাতে চেয়োছলেন 'প্রত্যক্ষ'। = 
সম্পাঃ 

** যদ প্রাত বছর ৪ কোটি পারশোধের দরকার হত, তা হলে কারবারের প্রয়োজনমতো 
সেই ৬০ লক্ষ’ (সোনা) ‘এবং তার এরূপ আবর্তন ও সণ্চলনের পক্ষে যথেষ্ট হত কনা’ এই 
প্রশ্নের উত্তরে পেটি তাঁর স্বভাবাসদ্ধ পাণ্ডত্যের সঙ্গে উত্তর দেন, ‘আমার জবাব হাঁ। কারণ বায় 
৪ কোট হলে হাত ঘুরাত-ফিরাত যদি খুব হুস্ব হয়, যথা সাপ্তাহক, গরীব কারিগর আর 
মজুরদের বেলা যেমন হয়ে থাকে, তারা অর্থ পায় এবং পাঁরশোধ করে প্রাত শনিবারে, তা হলে 
১০ লক্ষ অর্থের ৪০/৫২ ভাগ 'দয়েই কাজ চলবে; 'কজ্তু আমাদের খাজনা পাঁরশোধের ও কর 
আদায়ের রেওয়াজ অনুযায়ী আবর্তনটা যাঁদ হয় শ্রৈমাসক, তা হলে ১ কোট দরকার হবে। যাঁদ 
ধরে নিই যে সাধারণভাবে পাঁরশোধের সময় ১ সপ্তাহ থেকে ১৩ সপ্তাহের মধ্যে, তা হলে 
8৪0/6৫২-র সঙ্গে ১ কোটি যোগ 'দতে হবে, তার অর্ধেক হবে 6ই, অতএব ৫ই 'মালয়ন 
থাকলেই যথেষ্ট’ (William Petty. Political Anatomy of Ireland 1672, edit. London, 
1691, pp. 13, 14) [৩0] 


প্রথম ভাগ। -- পণ্য এবং অর্থ ১৮৪ 


সাজ খাঁসয়ে ফেলে তার আদিরূপে, ধাতব পদার্থের খণ্ডতে ফিরে আসে । (বিশ্বের 
বাজারগুনলতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের মল্য এমনভাবে প্রকাশত হয় যাতে তা 
সর্বজননভাবে স্বাঁকৃত হতে পারে। কাজেই সেগুলির স্বতন্্র মল্য-র্‌পও এই 
সমস্ত ক্ষেত্রে বশ্বগ্রাহ্য অর্থের আকারে সেগুলির সামনে হাজর হয়। একমাত্র 
বিশ্বের বাজারগুননলতেই অর্থ পুরোপ্নরভাবে এমন একটি পণ্যের চাঁরত্র অর্জন 
করে যার শরীরী রূপ বিমূর্ত মানাবক শ্রমের সাক্ষাৎ সামাজিক মৃ্ত-রপও 
বঢে। এই ক্ষেত্রে তার অস্তিত্বের ঝান্তব ধরন তার আদর্শ ধারণার সঙ্গে উপযুক্তভাবেই 
খাপ খেয়ে যায়। 

আভ্ান্তারক সণ্ভচলন-ক্ষেত্রের মধ্যে একাটমান্র পণ্যই মুল্যের পাঁরমাপ হসেবে 
কাজ করে অর্থে পাঁরণত হতে পারে। বিশ্বের বাজারগুনলতে মূল্যের পাঁরমাপ হয় 
সেনা এবং রনপো এই দুটো ধাতু দিয়ে * 


* এইজন্যই প্রত্যেক আইনেই আজ গ্‌াঁব বধান আছে যে একটা দেশের ব্যাংকের রিজার্ভ“ 
হসেবে শুধু সেই মূল্যবান ধাতুই রাখতে হবে, দেশে যার প্রচলন আছে। ব্যাংক অব ইংলণ্ডের 
এই স্ব-সম্ট ‘প্র ণীতকর অসুবিধা’ সুপারজ্ঞাত। সোনা এবং রুপোর আপোক্ষক মূল্য পারবর্তনের 
ইতিহাসের মহাযুগ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য: K. Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie, 
5. 136। 1দ্বতাঁয় জার্মান সংস্করণের টকা । ১৮৪৪ সালের ব্যাংক আযাক্টে স্যর রবার্ট পাল এই 
অসুবিধা দ্‌র করার চেষ্টায় ব্যাংক অব ইংলণ্ডকে এই আঁধকার দিলেন যে, রুপোর (পণ্ডতে) 
রিজার্ভ রেখে নোট ছাড়তে পারবে এই শর্তে যে সংরাক্ষত রুপোর পারমাণ সংরাক্ষত সোনার 
এক চতুর্থাংশের বোশ হবে না। এজন্য রুপোর মল্য হিসাব করতে হবে লণ্ডনের বাজারে 
সোনার চলতি দাম অন;সারে। [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে যোগ করে হয়েছে এই কথা। -- সোনা 
এবং রুপোর আপেক্ষিক মল্যে গুরুতর পরিবর্তন দেখা গেল আবার এই যুগে প্রায় ২৫ বছর 
আগে সোনা এবং রুপোর আপেক্ষিক মূল্যের অনুপাত ছল ১৫:১; এখন তা প্রায় ২২:১, 
এখনও সোনার তুলনায় রুপোর দাম ক্রমাগত কমছে। এ হল ম্‌লত উভয় ধাতুর উৎপাদন-প্রণালতে 
একটা বিপ্পবের ফল। আগে ক্বর্ণেণৎপাদ' প্রস্তুরের ক্ষয়ের ফলস্বরূপ সোনা-মেশানো পালালক 
সঞ্চয় ধুয়েই সোনা পাওয়া যেত। এখন এই পদ্ধাততে আর চলে না, এখন তার স্ফাটক 
ধাতুনাল'*রই প্রক্িয়ণ তাকে ঠেলে পিছনে সারিয়ে দিয়েছে। নিচ্কাশনের এই পদ্ধাতর গুরুত্ব এতাঁদন 
ছল গোঁণ, যাদও প্রাচীনকালের লোকেরা এ পদ্ধাত জানত (Diodorus, III, 12-14) 
(Diodor’s v. Sicilien Historische Bibliothek, গ্ৰর্থ ৩, ১২-১৪, স্টুটগার্ট, ১৮২৮, 
প্‌ঃ ২৫৮-২৬১)। আঁধকজ্ভু, কেবলমাত্র উত্তর আমোঁরকায়, রকি মাউন্টেনসের পশ্চিমাংশে বড়ো 
বড়ো রুপোর খাঁনই আবচ্কৃত হয় ন, রেলপথ “বস্তার দ্বারা এই সমস্ত খনি এবং মোক্সকোর 
রুপোর খানর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন দ্বারা খানগুল প্রকৃতই উন্মক্ত হল এবং তার ফলে 
আধুনিক যন্ত্রপাত এবং জববালানি এই সমস্ত জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয় এবং অল্প খরচে 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্চলন ১৮৫ 


বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ কাজ করে পাঁরশোধের সর্বজনীন মাধ্যম হসেবে, ক্রয়ের 
সর্বজন'ন উপায় হিসেবে, এবং সকল সম্পদের সর্বজনস্বীকৃত মূর্ত-র্‌প হসেবে। 
পারশোধের উপায় হসেবে তার প্রধান কাজ হল আতস্তর্জাতক বাণিজ্যের উদ্ধন্তের 
হিসাব মেটানো । এইজন্যই বাণিজ্যবাদীদের জাগর -_ বাঁহর্বাণিজ্য উদ্ধত্ত।* 


ব্যাপকভাবে খান থেকে রুপো উৎপাদন সম্ভব হয়। অবশ্য, স্ফাটক ধাতুনাল্চীতে এই দুই ধাতু 
যেভাবে দেখা যায় তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। সোনা বোঁশর ভাগই স্বভাবত 'বদ্যমান 
কিজ্তু তা আঁত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র পারমাণে ছাঁড়য়ে থাকে সমস্ত স্ফাটকের মধ্যে । কাজেই সমস্ত 
শিরাটাকেই চূর্ণ করে ফেলতে হয় এবং সোনা বার করে নিতে হয় ধুয়ে, অথবা পারদের 
সাহায্যে । সচরাচর ১০ লক্ষ গ্রাম স্ফাটক থেকে সোনা পাওয়া যায় বড় জোর ১-৩ অথবা 
অত্যন্ত কালেভদ্রে ৩০-৬০ গ্রাম। রুপো কদাচিৎ স্বভাবত বিদ্যমান; 'কম্তু তা থাকে '{বশেষ 
আকাঁরকে, যা অপেক্ষাকৃত সহজেই ধাতুনাল থেকে পথক করে আনা যায় এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই যার মধ্যে থাকে ৪০-৯০ শতাংশ রুপো; অথবা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে থাকে তামা, 
সীসা এবং অন্যান্য আকাঁরক ধাতুর মধ্যে, এবং এঁ সব ধাতুর নিজস্ব মুল্যের দরুনই সেগুনলের 
নিচ্কাশনের উপযোগিতা আছে। শুধু এই থেকেই সহজে বোঝা যায় যে সোনা উৎপাদনের পছনে 
ব্যায়ত শ্রম বেড়ে যাচ্ছে, আর রুপো উৎপাদনের পছনে ব্যায়ত শ্রম নাশ্চতভাবেই কমে গেছে, 
সৃতরাং শেষোক্ততটির মল্য হাসের ব্যাখ্যা স্বাভা'বকভাবেই এ থেকে পাওয়া যায়। এই মল্য 
হাসের ফলে রুপোর দাম আরও অনেক কমে যেত যাঁদ না অদ্যাবাঁধ কৃত্রম উপায়ে তার দর চাঁড়য়ে 
রাখা হত। কিন্তু আমোরকার সমু্‌দ্ধ রুপোর সঞ্চয় ভাণ্ডারগু্ললে এখনও ভালো করে খোঁড়া হয় 
ন, কাজেই রুপোর দাম যে বোশ দাঁর্ঘ কাল ধরে কমে যেতে থাকবে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এ 
ব্যাপারে আরও একাঁট বিশেষ কারণ ঘটেছে এই যে সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্য এবং বিলাস সামগ্রীর 
জন্য রুপোর প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত হাস পেয়েছে, তার বদলে কলাই করা জিনিস, এল:মিনিয়াম 
ইত্যাঁদ ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই, বাধ্যতামূলক আস্তর্জাাতক বাজার-দর রুপোকে আবার সোনার 
১:১৫ই এই পুরনো মল্য অনুপাতে তুলে আনবে, এই রকম 'দ্বিধাতুমানবাদ! ধারণার 
ইউটোপ'য়তা অনুমান করা যেতে পারে। বরং এটাই বোশ সম্ভব যে প্‌াথব'ীর বাজারগুলতে 
অর্থ-র্‌পে রুপোর কাজটা হুমেই আরও বেশি করে শেষ হয়ে যাবে।' -- ফ. এ.] 

* বাণিজ্যবাদশঁদের মতবাদ অনুসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লক্ষ্য হল সোনা ও রুপোয় 
উদ্ধত্ত বাঁহর্বাণজ্যের {হিসাব মেটানো, এই মতবাদের 'বরোধ'ীরাই 'বশ্বগ্রাহ্য অর্থের ভূমিকা 
একেবারেই বুঝতে পারেন নি। আমি 'রকার্ডোর উদাহরণ 'দয়ে দেখিয়েছি যে সণ্চলন মাধ্যমের 
পাঁরমাণ নয়ন্দণের নিয়ম সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা কঁভাবে মল্যবান ধাতুর আনস্তর্জাাতক 
গাঁতাবাধ সম্পর্কঁয় সমান জ্রান্ত ধারণায় প্রাত্ফালত হয়েছে। (K. Marx. Zur Kritik der 
politiscchen Oekonomie, পৃঃ ১৫০ ও পরে।) 'প্রাতকূল বাঁহর্বাণজ্য উদ্ধত্ত শুধু অর্থের উদ্বত্ত 
পাঁরমাণ জমলেই হয়, তা না হলে আর হয় না। ...মন্দরা সস্তা হলেই তা 'বদেশে চালান যায়, 
তা প্রাতকূুল বাহর্বাণিজ্য উদ্ধত্তের ফল নয়, তার কারণ’ [9১] - তাঁর এই ভ্রান্ত মত বারবোন- 


প্রথম ভাগ! = পণ্য এবং অর্থ ১৮৬ 


ক্রয়ের আস্তর্জাা'তক উপায় হসেবে সোনা ও রুপো কাজ করে প্রধানত এবং 
আবাশ্যকভাবেই সেই সময়ে, যখন বাভিন্ন জাঁতর মধ্যে সামগ্রী আদান প্রদানের 
সাধারণ ভারসাম্য হঠাৎ 'বাঘ্মত হয়। এবং সব শেষে, প্রশ্নটা যখন ক্রয় করা বা 
পারশোধ করা নয়, বরং এক দেশ থেকে অন্য দেশে সম্পদ চালান দেওয়া, এবং যখন 
বাজারঘাঁটত নিয়মের জাঁটলতার জন্যই হোক অথবা কল্পিত উদ্দেশ্যের জন্যই হোক, 
পণ্যের রূপে এই স্থানাস্তরণ অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন সামাজিক সম্পদের 
সৰ্বজনস্বীকৃত মূর্ত-রূপ হিসেবে তা কাজ করে।* 

প্রত্যেক দেশেই যেমন অভ্যন্তারক সণ্ভলনের জন্য অর্থের সংরাক্ষত ভাণ্ডার 
রাখা আবশ্যক, সেই রকম 'বশ্বের বাজারগুনলিতেও বাঁহ্দেশ'য় সণ্চলনের জন্য তার 
আবশ্যকতা আছে। সৃতরাং অর্থ মজুতের কাজ্রগুল আংশকভাবে আভ্যন্তারক 
সণ্ডলনের মাধ্যম ও অভ্যন্তারক পাঁরশোধের মাধ্যম হিসেবে অর্থের কাজ থেকে 
এবং আংশকভাবে বিশ্বের অর্থের কাজ থেকে উদ্ভূত ।** এই শেষোক্ত কাজের জন্য 


এর রচনাতেই আছে: “বাঁহর্বাণজ্য উদ্ধত্ত বলে যাঁদ কছ্‌ থাকে তো সেটা দেশের অর্থ 
বিদেশে রপ্তানর কারণ নয়, প্রত্যেক দেশের ধাতুর মুল্যের পার্থক্য থেকেই তা ঘটে’ (N. Barbon, 
পূ্বেোক্ত রচনা, পঃ ৫৯)! The Literature of Political Economy: a classified catalogue. 
London, 1845, এই পুস্তকে ম্যাক্‌কুলোক বারবোনের প্রশংসা করেছেন এই অনমমানের জন্য, কিন্তু 
যে অসাব অননমানের উপর ‘currency principle’ [৩২] প্রাতাষ্ঠত, তাকে বারবোন যে রকম 
অজ্ঞের মতো সাজিয়েছেন, সে 'বষয়াট তান বদ্ধমানের মতো এাঁড়য়ে গেছেন। এই ক্যাটালগে 
প্রকৃত সমালোচনার, এমন ক সাধৃতারও অভাব শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়য়েছে অর্থ তত্ত্বের ইতিহাস 
সম্পার্কত অধ্যায়ে । তার কারণ, এই অধ্যায়ে ম্যাক্‌কুলোক লর্ড ওভারস্টোনের খোসামোদ করে 


তাঁকে এই বলে আঁভাঁহত করেছেন, = ‘facile princeps argentariorum’ [‘ব্যাংকারদের 
সন্দেহাতাঁত রাজা’] ৷ 
* উদাহরণস্বরূপ, ভরতুক, যুদ্ধের জন্য বা ব্যাংককে নগঈ অর্থপ্রদান করতে সাহায্য করার 


জন্য অর্থ খ্রণ প্রভাততে মূল্যের অর্থ-র্‌প ছাড়া অন্য কোনো রূপের চাঁহদা নেই । 

** দদ্বত'য় জার্মান সংস্করণের ট'ঁকা । ‘ধাতু রপ্তানকারণী দেশে সাধারণ সণ্চলন থেকে কোনো 
উল্লেখযোগ্য সাহায্য ব্যতীত আতস্তর্জাাতক লেনদেনের নিল্পাত্তর জন্য সকল কাজে মজুতের 
ব্যবস্থাটা যে কত উপযোগ সে সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল ফ্রান্স, তার চেয়ে আরও 
কোনো ভালো উদাহরণ দেওয়ার আঁভপ্রায় আমার নেই; একটা বিধ্ৰংসা বৈদোশক আন্রমণের ধাক্কা 
সামলাতে না সামলাতে ফ্রান্স কত সহজেই মান ২৭ মাসের ভতরে ন্রশাক্তকে ২ কোট 
জাঁরমানা দিয়ে দিল এবং ধাতুর মাধ্যমেই তার একটা মোটা অংশ দিয়ে দিল, তার ফলে তার 
দেশের অর্থ সণ্ভলনে কোনো সংকোচন দেখা গেল না অথবা দেশ! মন্দ্রার কোনো 'বকবতও ঘটল 
না, কংবা এমন ক তার বৈদোঁশক মনুদ্রার হারেও কোনো আতংকজনক ওঠা-নামা হল না’ 


অধ্যায় ৩। -- অৰ্থ, অথবা পণ্যের সণ্ভলন ১৮৭ 


আসল অর্থ-পণ্য, প্রকৃত সোনা ও রুপো প্রয়োজন'য়। এই হসেবে ছক স্থানীয় 
প্রাতকল্পগুলি থেকে স্বতন্ম্ব করে দেখানোর জন্য স্যর জেমস স্টুয়ার্ট সোনা ও 
রংপোকে আঁভাহত করেন বিশ্বের অর্থ বলে। 

সোনা ও রুপোর স্রোত দুই ধারায় প্রবাহত। একাদকে, তা তার উৎস থেকে 
বিশ্বের সমস্ত বাজারে নিঞ্জেকে ছা'ঁড়য়ে দেয় নানান মাত্রায় সণ্চলনের 'বাঁভন্ন জাতীয় 
ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য, প্রচলনের নলগু্নলেকে ভরাট করার জন্য, ক্ষয়প্রাপ্ত 
সোনা ও রুপোর অমদদ্রাকে প্রাতস্থাপত করার জন্য, বিলাস সামগ্রীর উপকরণ 
যোগানোর জন্য, এবং মজুত ধনরূপে শিল'ভূত হয়ে যাওয়ার জন্য ।* যে সমস্ত 
দেশ পণ্যের মধ্যে বাস্তবায়িত তাদের শ্রম সোনা ও রচুপো উৎপাদনকারী দেশগুলির 
মুল্যবান ধাতুর ভিতর অঙ্গীভূত শ্রমের সঙ্গে বানময় করে সেই সমস্ত দেশই প্রথম 
ধারাট আরম্ভ করে। অপরাদকে, বিভন্ন জাতায় সণ্চলন-ক্ষেত্রের মধ্যে সোনা ও 
রুপোর ক্রমাগত আগম এবং নির্গম চলতে থাকে, এই স্রোতের গাঁত নির্ভার করে 
বানময় ধারার আঁবরাম হাস-ব্‌দ্ধর উপরে ।** 

যেঁ সমস্ত দেশে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধাত কিছুটা (বিকাশত হয়েছে সেই 
সমস্ত দেশ মজুত ধনকে তার (বিশিষ্ট কাজ উপয,ক্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য 
প্রয়োজনীয় ন্যনতম মান্রায় ব্যাংকের সুরাক্ষত কামরায় সামাবদ্ধ করে রাখে ।*** 
যখনই এই সমস্ত মজুত গড় স্তরের উপরে উঠে যায়, তখনই কয়েকাট ক্ষেত্রে 


(Fullarton, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ১৪১)। [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে যোগ করা হয়েছে এই 
কথা। -- আরও একটা জবর উদাহরণ আছে, ১৮৭১-৭৩ সালে ফ্রান্স সহজেই ৩০ মাসে তারও 
দশগুণের বোশ জাঁরমানা দিয়ে দিল এবং তারও একটা মোটা অংশ আগেকার মতো ধাতুর 
মাধ্যমেই দিল। -- ফ. এ.] 

* সর্বত্র পণ্য দিয়ে আকর্ষণ করতে করতে অর্থ বাভিন্ন জাঁতর মধ্যে চাঁহদা অনয্যায়ী 
বন্টন করা হয়’ (Le 'Tr০5ne, পর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ৯১৬)। ‘যে সমস্ত খান থেকে 
নিরবাচ্ছন্নভাবে সোনা রুপো পাওয়া যাচ্ছে, সেখান থেকে প্রত্যেক দেশের আবশ্যকায় ব্যালাল্সের 
জন্য যথেষ্ট পাঁরমাণেই পাওয়া যায়’ (J. Vanderlint, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ 8৪০)। 

** ‘প্রাত সপ্তাহেই বানময় ওঠা-নামা করে এবং বছরের কোনো কোনো সময়ে তা একটা 
জাঁতর 'বরুদ্ধে অত্যন্ত চড়ে যায় আবার অন্য সময়ে চড়ে যায় তার বিপরীতভাবে’ (ম. Barbon, 
পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৩৯)। 

*** যখনই সোনা এবং রুপো ব্যাংক-নোট ভাঙানোর কাজেও লাগানো হয়, তখনই এই 
নানা'বধ কাজের মধ্যে বিপজ্জনক সংঘাত বেধে যায়। 


প্রথম ভাগ। = পণ্য এবং অথ ১৮৮ 


ব্যাতরেকের কথা ছেড়ে দলে, বুঝতে হবে যে 'পণ্য সণ্চলনে স্তন্ধতা এসেছে, 
পণ্যের রপাস্তরের সরল ধারা ব্যাহত হয়েছে ।* 


* ‘যে অর্থ আভ্যান্তারক বাণিজ্যে নিতান্ত প্রয়োজনের আঁতারক্ত, তা হল অকেজো স্টক... 
যে দেশে তা রাখা হয় সে দেশ ও থেকে কোনো মুনাফা পায় না, তবে ব্যবসায়ের মাধ্যমে তা 
চালান হয় এবং আমদানিও করা হয়’ (John Bellers. Essays about the Poor. London, 
1699, Pp. 13)। ‘আমাদের যাঁদ অত্যাধক মনুদ্রা থাকে তা হলে কণ কার? আমরা সবচেয়ে 
ভারাঁগুলোকে গাঁলয়ে ঝকঝকে সোনা বা রুপোর প্লেট ও বাসন কোসন ত্র করতে পার; 
অথবা যেখানে তার চাঁহদা আছে সেখানে পণ্য হিসেবে পাঠিয়ে দই, অথবা যেখানে সুদ খ্‌ুব 
চড়া সেখানে সুদে ধার দিই’ (W. Petty. Quantulumcunque concerning Money, 1682, 
P. 39) । ‘অর্থ হল রাষ্ট্রদেহের চার্ব, তা বেশি জমলে দৈহিক কর্ম'ক্ষপ্রতা কমে যায় আবার 
কম পড়ে গেলে শরীর অসনুস্থ হয়... চার্ব যেমন পেশ'সমূহের গাঁতপথ তৈলাক্ত করে দেয়, 
খাদ্যের অভাব হলে আহার্য যোগায়, অসমান গর্তগ্যাল ভাঁর্ত করে থাকে এবং শরীরের সোন্দর্য 
সাধন করে, সেই রকম রাষ্ট্রে অর্থ তার কর্ম'ক্ষপ্রতা বাড়ায়, দেশে অভাব ঘটলে “বিদেশ থেকে 
আহাৰ্য যোগায়, জমা খরচ মিলিয়ে দেয়... এবং সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য সাধন করে; যদিও তাদেরই 
সৌন্দর্য বোশ বাড়ায় যাদের হাতে তা আছে প্রচুর’ (W. Petty. Political Anatomy of 
Ireland, pp. 14, 15). 


দ্বিতাঁয় ভাগ 


অর্থের পঠজিতে রুপান্তর 


অধ্যায় 8 


পঠজির সাধারণ সূত্র 


পণ্যের সণ্ভলনই প:াজর যান্রাবন্দ;। পণ্যের উৎপাদন, তাদের সঞ্চলন এবং 
তাদের সণ্ভলনের সেই উন্নততর রূপ যাকে বলা হয় বাণিজ্য, _ এইগুলিই তার 
উদ্ভবের এতিহাসক ভিত্তি । ষোড়শ শতকে 'বশ্বব্যাপ! বাণিজ্য ও বিশ্বব্যাপী একাট 
বাজারের সংষ্ট থেকে পজির আধ্যানক ইতহাস শুর; হয়েছে। 

যাঁদ আমরা পণ্যের সণ্চলনের বজ্তুসত্তা অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবহার-মল্যের বিনিময় 
থেকে মনোযোগ অন্যত্র সারয়ে নেই, এবং কেবলমাত্র এই সণ্চলন প্রক্রিয়াজাত 
অর্থনৈতক রূ্‌পগু্নলে বিবেচনা কার, তা হলে দেখতে পাই, তার চড়়ান্ত ফল 
হল অর্থ: পণ্য সণ্চলনের এই চডড়ান্ত ফলাটই প:ঁজির আবর্ভাবের প্রথম রুপ । 

ইাতহাসে দেখতে পাই যে, ভূসম্পত্তির বিপরীত রুপে, পাজি প্রথমে 
অবধারতভাবে অর্থের রূপ নেয়; এর আ'বর্ভাব হয় অর্থ-সম্পদ 'ঁহসেবে, 
ব্যবসায়ী ও মহাজন’ প:জ হসেবে।* 'ঁকজ্তু পজর আ'বর্ভাবের প্রথম রূপ 
যে অর্থ তা আবক্কার করার জন্য পঠঁজির উৎস পর্যন্ত যাওয়ার দরকার করে না। 
আমরা প্রাতাদন আমাদের চোখের সামনে তা দেখতে পাই । এমন কি আমাদের 
এই বর্তমান যুগেও সমস্ত নতুন প্জি শ্‌রবতে রঙ্গমণ্টে অর্থাৎ পণ্যের অথবা 
শ্রমশাক্তর কিংবা অর্থের বাজারে আসে অর্থের রূপে, একাট বিশেষ প্রক্রিয়ার 
দ্বারা তাকে প:জিতে রূপাস্তারত করতে হয়। 


* ভূসম্পাত্তর মাধ্যমে যে ক্ষমতা আসে, যার 'ভাত্ত হচ্ছে আধিপত্য ও দাসত্বের ব্যাক্তগত 
সম্পর্ক, সেই ক্ষমতা এবং অর্থের ব্যাক্তানরপেক্ষ ক্ষমতা -- এই দুই ক্ষমতার মধ্যকার বৈসাদ্‌শ্যাট 
নম্নাল'খত দু্নঁট ফরাস' প্রবাদবাক্যে খুব ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে: ‘Nulle terre sans 
seigneur.’ Aবং ‘L’argent n’a pas de maitre.’ ['মালক ছাড়া ভূসম্পত্তি নেই" -- অর্থের 
কোনো মালিক নেই ।']। 


দ্বিতাঁয় ভাগ। -- অর্থের প:জিতে রূপান্তর ১৯০ 


যে অর্থ শুধৃই অর্থ এবং যে অর্থ প:জি, এই দ:য়ের মধ্যে প্রথম যে পার্থ ক্যাট 
আমাদের নজরে আসে সেটা তাদের সণ্চলন-র্‌পের পার্থক্য ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

পণ্য সণ্চলনের সরলতম রূপ হল: প-ঁ-অ-প, পণ্যের অর্থে রূপান্তর এবং 
আবার অর্থের পণ্যে পারবর্তন; অথবা ক্রয় করবার জন্য বিক্রয় করা। '1কস্ভু 
এই রূপটির পাশাপাশি দেখতে পাই আর একাঁট বিশেষভাবে পথক রূপ: 
অ-প-অ, অর্থের পণ্যে রপাস্তর এবং পণ্যের আবার অর্থে পারবার্তত 
হওয়া; অথবা ‘বক্রয় করবার জন্য ক্রয় করা। শেষোক্ত ধরনে যে অর্থ সণ্টালত 
হয়, তা তার দ্বারা পলজিতে রূপাস্তারত হয়, পজ হয়ে ওঠে, এবং ইাঁতমধ্যেই 
তা সম্ভাব্য পংজি। 

এখন আর একটু ভালো করে অ--প--অ এই প্রদাক্ষণপথাট পর'ক্ষা করা 
যাক। সরল পণ্য সণ্চলনের মতো এ'ঁটতেও দুটি বিপরীত পর্যায় আছে । প্রথম 
পর্যায়ে অ-প, কিংবা ক্রয়ে অর্থ পারবার্তত হচ্ছে একাঁট পণ্যে। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে, প-_-অ, অথবা ‘বিক্ৰয়ে পণ্যাট আবার অর্থে পরিবার্তত হচ্ছে। এই দুই 
পর্যায়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে একাঁটমান্র গাঁত, যার দ্বারা অর্থের 'বানময় হয় 
পণ্যের সঙ্গে এবং আবার সেই একই পণ্যের বানময় হয় অর্থের সঙ্গে; যার 
দ্বারা বিক্রয় করবার জন্য একাঁট পণ্য ক্রয় করা হয়, অথবা, ক্রয় ও বিক্রয়ের র্‌পগত 
পার্থ ক্য উপেক্ষা করে বলা যায়, যার দ্বারা অর্থ দিয়ে একাঁট পণ্য ক্রয় করা হয় 
এবং আবার একাট পণ্য দিয়ে অর্থ ক্রয় করা হয়।* ফল হসেবে এই প্রক্রিয়ার 
পর্যায়দুটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে মাত্র অর্থের সঙ্গে অর্থের ববানিময়, অ-অ। 
যাদ আম ১০০ পাউন্ড স্টাঁ্লং দিয়ে ২০০০ পাউণ্ড তুলো ক্রয় কাঁর এবং এ 
২০০০ পাউণ্ড তুলো আবার ১১০ পাউণ্ড স্টার্লং-এ “‘বক্রয় কার তা হলে 
বস্তুত আম 'বানময় করেছ ১০০ পাউন্ড স্টার্লং-এর বদলে ১১০ পাউণ্ড 
স্টার্লং -- অর্থের বদলে অর্থ । 

এ কথা খুবই স্পষ্ট যে অ-প--অ সণ্চলন-প্রক্রয়াটি অবাস্তব ও অর্থহীন 
হয়ে পড়ত যাঁদ তার উদ্দেশ্য হত এই উপায়ে দ:ঁট সমপা'ঁরমাণ অর্থের 'বানময় 
করা, ১০০ পাউণ্ড স্টা্লং-এর বদলে ১০০ পাউণ্ড স্টার্লং। কৃপণের 
পারকল্পনাটা হবে আরও অনেক সহজ ও স্যানাশ্চত; সে সণ্চলনের বপদের 


* ‘অর্থ দিয়ে পণ্য ব্রয় করা হয় এবং পণ্য দিয়ে অর্থ ক্রয় করা হয়' (Mercier de la 
Riviere. L’ordreée naturel et essentiel des sociétés politiques, Pp. 543). 


অধ্যায় ৪। -- পণজির সাধারণ সত্তর ১৯১ 


ঝুকি না নিয়ে তার ১০০ পাউণ্ড স্টার্লং আঁকড়ে থাকবে। কিন্তু তবু বাণক ১০০ 
পাউণ্ড স্টার্লং দিয়ে তুলো কনে তাকে ১১০ পাউণ্ড স্টাঁ্লংয়ে বাক্র করুক 
অথবা ১০০ পাউণ্ড স্টার্লংয়ে বা এমন ক ৫০ পাউণ্ড স্টার্লংয়েও মাল ছেড়ে 
দক, এই সবগ্যল ব্যাপারেই তার অর্থ একাঁট বোশন্ট্যস্‌-চক ও মোৌলক পথ 
আঁতক্কম করেছে, এই পথাঁট কৃষক যখন শস্য বিক্রয় করে এবং তার দরুন অর্থ 
পেয়ে কাপড় চোপড় কেনে, সেই পথাঁট থেকে সম্পর্ণ পথক ধরনের । অতএব 
সর্বপ্রথম আমাদের অ--প--অ এবং প--অ--প, এই দ:ট চক্জাবর্তনের বাহ্যক 
পার্থ ক্যগডাল পরাক্ষা করে দেখতে হবে এবং তা করলেই তান্ত 
বাহ্যক পার্থক্যের আড়ালে লুক্ধায়ত প্রকৃত পার্থক্যগনলে প্রকাশ হয়ে 
পড়বে। 

প্রথমত দেখা যাক দ:ট রুপের মধ্যে কোথায় কোথায় মিল আছে। 

দুটি চক্রাবর্তনকেই একই রকমের দ:টি বিপরীত পর্যায়ে ভাগ করা যায়, 
পঁ-অ, বিক্রয় এবং অ-প, ক্রয়। এ দুটি পর্যায়ের প্রাতাটতেই একই বস্তু 
উপাদান পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করছে -- পণ্য ও অর্থ এবং একই 
অর্থনোঁতক কুশীলব, একজন ক্রেতা ও একজন 'বক্রেতা -- পরস্পরের সম্মুখাঁন 
হয়। প্রতিটি চক্রাবর্তনই সেই একই ধরনের দন্ট বিপরীত পর্যায়ের এক্য এবং 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই এক্য সংসাঁধত হচ্ছে তিনাট চুক্তকারা পক্ষের অংশগ্রহণের 
ফলে, এদের মধ্যে একজন কেবলই 'বক্রয় করে, আর একজন কেবলই ক্রয় করে 
আর তৃতীয়জন ক্রয় ও '(বক্রয় দুইই করে। 

কন্তু প-_-অ--প এই চক্ৰাবৰ্তন থেকে অ-_প --অ এই চক্ৰাবৰ্তনের সর্বপ্রথম 
ও সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে, দহ্ট একই ধরনের বিপরীতমুখী পর্যায়কে 
দু'জায়গায় উল্টো করে রাখা হয়েছে৷ পণ্যের সরল সণ্চলন শুরু হয় “বিক্রয় দিয়ে 
এবং শেষ হয় ক্রয়ে, কিন্তু প্জ হিসেবে অর্থের সণ্চলন শুরু হয় ক্রয়ে এবং 
শেষ হয় 'বক্রয়ে । একাঁট ক্ষেত্রে যাত্াবন্দ; ও শেষ লক্ষ্য হল পণ্য, অপরক্ষেত্রে = 
অর্থ । প্রথম র্‌পে গাঁতাঁট সংঘটিত হয় অর্থের মধ্যস্থতায়, দ্বতাঁয় রুপে, পণ্যের 
মধ্যস্থতায় ৷ 

প-অ-প এই সণ্চলনে অর্থ শেষ পর্যন্ত পাঁরবার্তত হয় একটি পণ্যে, যা 
ব্যবহার-মুল্যের কাজ করে; এবং চিরকালের মতো খরচ করা হয়। অপরপঙক্ষে 
অ--প-অ এই উল্টানো র্‌প্টতে ক্রেতা অর্থ দেয় যাতে সে (বিক্রেতা হিসেবে 
এঁ অর্থ ফরে পেতে পারে। তার পণ্যাট ক্রয় করে সে অর্থকে সণ্চলনের মধ্যে 
ছড়ে দেয় যাতে সে আবার এঁ পণ্য বিক্রয় করে তাকে 'ফারয়ে আনতে পারে। 


দ্বিতীয় ভাগ। -- অর্থের প:জিতে রূপাস্তর ১৯২ 


সে অর্থ হাতছাড়া করে কিন্তু শুধ্‌ ফিরে পাওয়ার ধূর্ত উদ্দেশ্য নিয়েই । অতএব, 
এখানে অর্থ খরচ করা হয় না, আগ্রম দেওয়া হয় মাত্র ।* 

প--অ--প এই চন্নাব্তনে একই অর্থ দ:'বার স্থান বদল করে। 'বক্রেতা 
ক্রেতার কাছ থেকে তা পায় এবং আর একজন বিক্রেতাকে তা দিয়ে দেয়। সম্পর্ণ 
সণ্টচলন-প্রাক্রয়াট, যার সৃ্‌চনা হয় পণ্যের জন্য অর্থের প্রাপ্ততে, তার শেষ হয় 
পণ্যের জন্য অর্থ প্রদানে । অ-প--অ চক্রাবর্তনের বেলায় ঠিক এর উল্টোটা 
হয়। এখানে একই অর্থ দ:'বার স্থান বদল করে না, দু'বার স্থান বদল করে পণ্য । 
ক্রেতা বিক্রেতার হাত থেকে পণ্যাট নেয় এবং আর একজন ক্রেতার হাতে সেট 
দিয়ে দেয়। পণ্যের সরল সণ্ভলনের ক্ষেত্রে একই অর্থের দ:’বার স্থানপারবর্তন 
যেমন অর্থকে এক হাত থেকে আরেক হাতে চালান করে, তেমান এখানে একই 
পণ্যের দু'বার স্থানপারবর্তন অর্থকে আবার তার আরম্ভ বিন্দদতে ফারয়ে আনে। 

পণ্যাটর জন্য যে দাম দেওয়া হয়োছল তার চেয়ে বোশ দামে তা 'বন্ধয় 
করার উপর এই প্রত্যাবর্তন নির্ভর করে না। শৃধু কাঁ পারমাণ অর্থ ঁফরে 
আসবে, তাকেই এই ব্যাপারটা প্রভাবিত করে। প্রত্যাবর্তন ঘটে তখনই যখন ক্রীত 
পণ্যাট আবার 'বক্রয় হয়, অর্থাৎ যখন অ-প--অ চক্রাবর্তনটি সম্পর্ণ হয়। 
অতএব এখানে আমরা পঃ'জি হসেবে অর্থের সণ্চলন এবং শুধুই অর্থ হিসেবে 
তার সণঞ্চলনের মধ্যে একাট সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ। 

পঁ--অ--প চক্নাবৰ্তনাট সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায় তখনই, যখন একাঁট 
পণ্য ‘বিক্ৰয় করে পাওয়া অর্থ আর একট পণ্য ক্রয়ের জন্য আবার খরচ হয়ে যায়। 
তথাঁপ যাঁদ যান্রাবন্দ তে অর্থের আবার প্রত্যাবর্তন ঘটে, তা সম্ভব হতে পারে 
কেবলমান্র ক্লিয়াটর নবাঁকরণ বা পুুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে । যাদ আমি তন পাউন্ড 
স্টার্লং-এর বদলে এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রয় কার এবং এই ‘তিন পাউণ্ড 
স্টার্লং দিয়ে কাপড় চোপড় কান, তা হলে আমার সম্পর্কে বলা যায় যে ওঁ অর্থ 
খরচ হয়ে চুকে গয়েছে। তা এখন কাপড় চোপড়ের ব্যাপারীর হাতে । এখন যাঁদ 
আনম দ্বিতীয় আর এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রয় কার, তা হলে আবার অর্থ আমার 
হাতে ফিরে আসে বরে, কিন্তু এট প্রথম লেনদেনের ফল নয়, পরজ্ভু তার 


* ‘যখন কোনো কিছ: হয় করা হয় আবার (বিক্রয় করবার জন্য, তখন যে অৎকটা নিয়োগ 
করা হয় তাকে বলা হয় অগ্রম দেওয়া অর্থ; যখন “বিক্রয় করার উদ্দেশ্য না নিয়ে ক্রয় করা হয়, 


তখন বলা যায় যে টাকা খরচ করা হয়েছে’ (James Steuart. Works etc., edited by 
General Sir James Steuart, his son. London, 1805, v. I, p. 274). 


অধ্যায় ৪। -- পজির সাধারণ সুত্র ১৯৩ 


পুনরাব্‌ত্তর ফল। এই অর্থ আবার আমার হাতছাড়া হয়, যখনই নতুন কিছ: 
কনে আম দ্বিতীয় বারের কেনা-বেচা শেষ কাঁর। অতএব প--অ-প চক্নাবর্তনে 
অর্থব্যয়ের সঙ্গে তার প্রত্যাবর্তনের কোনই সম্বন্ধ নেই । অপরপক্ষে অপ -_-অ- 
তে অর্থে'র প্রত্যাবর্তন 'নর্ধারত হয় তার ব্যয়ের ধরনটা 'দয়েই। এই প্রত্যাবর্তন 
না ঘটলে ক্লিয়াট ব্যর্থ হয়ে যায়, অথবা তার সম্প্‌রক ও চডড়ান্ত পর্যায়, 
বন্ধুয়ের অনপাঁস্থাতর দরুন প্রান্রয়াটতে ছেদ পড়ে এবং তা অসম্পর্ণ থাকে। 

পঁ-অ-প চক্াবর্তনাট শুরু হয় একাঁট পণ্য দিয়ে এবং শেষ হয় অপর 
একাঁট পণ্যে যোঁট সণ্ভলন থেকে বোঁরয়ে এসে উপভোগের মধ্যে পড়ে । উপভোগ, 
প্রয়োজনের পাঁরতাপ্ত, এককথায় ব্যবহার-মনল্য হল এর সমাপ্ত ও লক্ষ্য। 
অপরপক্ষে, অ--প'--অ চক্রাবর্ত নাট শুরু হয় অর্থ য়ে এবং শেষ হয় অর্থে । 
অতএব এর মনল উদ্দেশ্য এবং যে লক্ষ্যের দিকে এর আকর্ষণ, সোট শুধুই 
বানময়-মুল্য । 

সরল পণ্য সণ্চলনে চক্রাবর্তনের দুই প্রান্তে রয়েছে একই অর্থনোৈঁতক রূ্‌প। 
সেগুাল একাধারে পণ্য এবং সমমুল্যের পণ্য। কিন্তু তারা আবার 'বাঁভন্ন 
গুণসম্পনম্ব ব্যবহার-মৃল্য, যেমন, দনষ্টান্তস্বরৃপ, শস্য ও কাপড় চোপড় । 'বাঁভন্ন 
উৎপাদ, সমাজের শ্রম যার মধ্যে মূর্ত এমন সব বস্তুর বানময়ই এই গাঁতর 
ভিত্তিস্বরূপ । অ -- প -- অ সণ্চলনে কজ্তু তা অন্য রকম, আপাতদৃষ্টিতে একে 
মনে হয় উদ্দেশ্যহীন, কারণ তা অননলাপমনলক । উভয় প্রান্তের একই অর্থনোঁতক 
রৃপ। উভয়েই অর্থ, এবং সেজন্য গুণগত দিক দিয়ে (ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার-মৃল্য 
নয়, কারণ অর্থ হল পণ্যের সেই পারবার্তত রূপমানত্র যার মধ্যে সেগুনলর বশেষ 
{বশেষ ব্যবহার-মল্য লোপ পায়। ১০০ পাউণ্ড স্টার্লংকে তুলোর সঙ্গে 'বানময় 
করা, এবং তারপর এঁ একই তুলোকে আবার ১০০ স্টার্লং-এর সঙ্গে 'বানময় 
করা, নিতান্তই ঘুারয়ে-াফাঁরয়ে অর্থের সঙ্গে অর্থের 'বানময়, একই 'জানসের 
সঙ্গে একই 'জানসের 'বানময়, এবং এই কার্যকে যেমন উদ্দেশ্যহীন তেমান 
আজগন়নাঁব মনে হয়।* এক '{বশেষ পাঁরমাণ অর্থের সঙ্গে অপর কোনো পাঁরমাণের 


* ‘অর্থ দিয়ে অর্থকে 'বানময় করা হয় না -- বাণিজ্যবাদীদের উদ্দেশে এ কথা বলে- 
ছেন মাঁ্সয়ে দে লা 'রাভয়ে (Mercier de la Riviere, পর্বোল্লাখত রচনা, পঃ ৪৮৬)। 
বাণিজ্য’ ও ‘ফাটকা’ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন একাঁট রচনায় এই কথাগুললে আছে: 
‘সব বাণিজ্যই বিভন্ন ধরনের জিনসের 'বানময়; এবং এই 'বিাভনশ্নঅ থেকেই স্‌াবধাটা’ (বাণকের 
পক্ষে ?) ‘দেখা দেয়। এক পাউণ্ড রুটি দিয়ে এক পাউণ্ড রুট বিনিময় করার... সঙ্গে কোনো 
সুবিধা থাকবে না;... বাণিজ্যকে তাই সুবিধাজনকতার দক 'দয়ে জুয়াখেলার বৈপরীত্যে উপস্থিত 
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অর্থের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় শুধৃ্‌ তার পারমাণ দিয়ে । অতএব অ--প-অ 
প্রক্রিয়াটর চাঁরন্র ও প্রবণতা, তার দুটি প্রান্তের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্যের 
জন্য নয়, কারণ দুটিই অর্থ, বরং কেবল তাদের পারমাণগত পার্থক্যের জন্য । শুরৃতে 
সণ্চলনের মধ্যে যত অর্থ ঢালা হয়োছল, সমা'!প্ততে সণ্চলন থেকে তার চেয়ে বোঁশ অর্থ 
তোলা হয়।যে তুলো ১০০ পাউণ্ড স্টার্লং-এ কেনা হয়োছল সোট হয়তো ১০০ + ১০ 
অথবা ১১০ পাউণ্ড স্টার্ল ং-এ আবার ‘বিক্রয় হয় । অতএব এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ রূপ 
হল অ-প-অ;, যেখানে অ=অ+Aঅ অর্থাৎ প্রথমে আগ্রিম দেওয়া অঙক, তৎসহ 
কিছুটা বৃদ্ধ । মল মল্যের উপরে এই বদ্ধ বা বাড়াতকে আমি আঁভাহত 
করোঁছ উদ্ধত্ত-মূল্য’ (surplus value) বলে । অতএব আদতে যে মল্য আগ্রম 
দেওয়া হয়োছল তা সণ্ভলনে থাকাকালীন শুধু যে অক্ষত থাকে তাই নয়, পরস্ভু 
নিজের সঙ্গে একটা উদ্ধত্ত-মল্য যোগ করে অথবা নিজেকে প্রসারিত করে। ঠক 
এই গাঁতই তাকে প:জতে পাঁরণত করে। 

অবশ্য এমনও সম্ভব যে, প-_-অ-প-তে দুটি প্রান্ত প-_-প, ধরা যাক শস্য 
ও কাপড় চোপড়, মুল্যের ভিন্ন ভিন্ন পারমাণের পাঁরচায়ক হতে পারে। চাষী 
তার শস্য মুল্যের চেয়ে বোঁশ দামে 'বক্রয় করতে পারে অথবা ম্‌ল্যের চেয়ে কম 
দামে কাপড় চোপড় ক্রয় করতে পারে। অপরপক্ষে, পোশাকের ব্যাপারীও তার 
উপর 'দয়ে ফায়দা করে নিতে পারে। তথাঁপ, সণ্টলনের যে রূপাঁট এখন 


করা হয়, জুয়াখেলা শুধুই অর্থের বদলে অর্থের বানময়’ (Th. Corbet. An Inquiry into 
the Causes and Modes of the Wealth of Individuals; or the Principles of 
Trade and Speculation Explained. London, 1841, Pp. 5) | করবেট যাদও দেখতে পান 
না যে অ --অ, অর্থের বদলে অর্থের বানময়, সণ্চলনেরই বৈশিষ্ট্যস্‌চক র্‌প, -- শুধু বণিকদের 
পংজিরই নয় সমস্ত পজির -- তা হলেও ‘তান অন্তত দ্বাঁকার করেন যে এই র্‌পাঁট 
জঅৃয়াখেলা এবং এক জাতের বাণিজ্য, যথা ফাটকাবাজির বেলায় অঁভন্ন: কজ্ভু তারপরে আসেন 
ম্যাক্‌কুলোক এবং বাতলান যে বিক্রয় করার জন্য হ্রয় করা মানে ফাটকাবাজি করা, এবং তখন 
ফাটকাবাজি আর বাণিজ্যের পার্থ কাটা লুপ্ত হয়ে যায়। ‘একজন ব্যক্তি যেখানে সামগ্রী ক্নয় করে 
আবার সোট 'বক্রয় করার জন্য এমন প্রত্যেকাট লেনদেনই, বস্তুতপক্ষে, ফাটকাবাজি’ 
(MacCulloch. A Dictionary Practical etc. of Commerce. London, 1847, 
P. 1009) । আরও বোশ সারল্যসহকারে আম্‌স্টার্ডাম স্টক এক্সচেঞ্জের পিণ্ডার, পিণ্টো মন্তব্য 
করেন: ‘বাণিজ্য হচ্ছে খেলা’ (লক-এর কাছ থেকে নেওয়া) ‘এবং যার কিছুই নেই তার সঙ্গে 
খেলা করে কছুই লাভ করা অসম্ভব। তাই দাঁ্ঘ মেয়াদের মধ্যে কেউ সর্বদাই লাভ করলে, 


খেলা আবার শুর: করার জন্য স্বেচ্ছায় তার লাভের অধিকাংশ ফিরিয়ে দিতে হয়’ 
(Pinto. Traité de la Circulation et du Crédit. Amsterdam, 1771, p. 231). 
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আমরা বিচার করাছ, তাতে মল্যের এরুপ পার্থক্য নিছক আপাঁতক। শস্য ও 
কাপড় চোপড় যে পরস্পরের সমতুল্য তাতে প্রক্রিয়াটি একেবারে অর্থহীন হয়ে 
যায় না, যেমনাঁট হয় অ-প-অ-এর বেলায়। তাদের মুল্যের সমতাই বরং 
প্রক্রয়াটর স্বাভাবক গাঁতপথের জন্য আবাশ্যক শর্ত । 

নলয় করবার জন্য বক্রয়, এই কাজের পুনরাবৃত্তি বা নবাীকরণ এর লক্ষ্যবন্ধাুটির 
দ্বারাই, অর্থাৎ উপভোগ বা বশেষ বিশেষ চাহিদা প্‌রণের, লক্ষ্য দ্বারাই স'মাবদ্ধ 
থাকে, এই লক্ষ্য সণ্টলন-ক্ষেত্রের একেবারে বাঁহর্ভূত। 'কন্তু যখম আমরা 'বক্য়ের 
জন্য ক্রয় কাঁর, তখন অপরপক্ষে আমরা একই জানস, অর্থ_'বানময়-মল্য দিয়েই 
শুরু ও শেষ কাঁর, এবং তার দ্বারা গাঁতাঁট হয়ে ওঠে অন্তহীন । নিঃসন্দেহে, অ 
হয়ে ওঠে অ+ 4A অ, ১০০ পাউণ্ড স্টার্লং হয়ে ওঠে ১১০ পাউণ্ড 
স্টা্লং। কিন্তু যাঁদ শুধু গুণগত দিক 'দয়ে দেখা যায় তা হলে ১১০ ও ১০০ 
পাউণ্ড স্টা্লং, একই জানিস, যথা অর্থ; এবং পারমাণগত দক 'দয়ে বিচার 
করলে ১১০ পাউণ্ড স্টার্লং, ১০০ পাউণ্ড স্টার্লংয়ের মতোই নি্দচ্ট ও 
সীমিত মুল্যের একটা অঙ্ক । যাঁদ এখন ১১০ পাউণ্ডকে অর্থ {হসেবে খরচ করা 
হয়, তা হলে সেগ্নল আর তার ভূমিকা পালন করে না। সেগ্নল আর প:াজ 
থাকে না। সণ্চলন থেকে 'বাচ্ছন্ন অর্থ হয়ে ওঠে গাঁতহীন একাঁট মজুত এবং 
শেষাবচারের দন পর্যন্ত এ ভাবে থাকলেও তার সঙ্গে এক কড়াও যোগ হবে 
না। অতএব যাঁদ মুল্যের প্রসারই হয় উদ্দেশ্য তা হলে যেমন ১০০ পাউণ্ড 
স্টা্লংকে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে, তেমান ১১০ পাউণ্ড স্টার্লংকেও বাড়াবার 
এ একই ঝোঁক থাকে, কারণ দুটিই বানময়-মল্যের সীমাবদ্ধ বাঁহঃপ্রকাশ মাত, 
এবং উভয় ক্ষেত্রেই একইভাবে এগোতে হয় যাতে পাঁরমাণগত বৃদ্ধ ঘাঁটয়ে 
যথাসম্ভব অপারসাম সম্পদের দিক এগোন যায়। অবশ্য ক্ষণকালের জন্য গোড়ায় 
যে মুল্য আঁগ্রম দেওয়া হয়োছল সেই ১০০ পাউণ্ড স্টাঁ্লংয়ের সঙ্গে সণ্চলনের 
সময়ে ১০ পাউণ্ড স্টার্লং উদ্ধত্ত-মল্য যোঁট যোগ হয়, এদের মধ্যে পার্থক্য করা 
চলে, কন্তু এ পার্থক্য তৎক্ষণাৎ {বিলুপ্ত হয়। প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হলে আমরা এক 
হাতে গোড়ার ১০০ পাউণ্ড স্টার্লং এবং আরেক হাতে ১০ পাউন্ড স্টার্লং 
উদ্ধত্ত-মল্য পাই না। আমরা সোজাসুজি ১১০ পাউণ্ড স্টা্ল'ং মুল্য পাই, যার 
আবার ঠক গোড়ার ১০০ পাউণ্ড স্টার্লংয়ের মতোই আত্মসম্প্রসারণের একাঁট 
প্রক্রিয়া শুর করবার অবস্থা ও যোগ্যতা আছে। অর্থ গাঁতাঁটর অবসান ঘটায় 
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কেবল নতুন করে আবার শুর করবার জন্য ।* অতএব প্রত্যেকাট পৃথক চক্লাবর্তন, 
যেখানে ক্রয় করা হয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, {নিজেই নতুন চক্রাবর্তনের যান্রাবন্দ: 
তোৈঁর করে। সরল পণ্য সণ্চলন -- ন্রয় করবার জন্য বিক্রয় _ সণ্চলনের সঙ্গে 
সংযুক্ত নয় এমন একাঁট চডড়ান্ত উদ্দেশ্য প্‌রণের উপায়, যথা ব্যবহার-মল্যের 
উপযোজন, অভাব পূরণ । অপরপক্ষে প:ণজ হিসেবে অর্থের সণ্টলন নিজেই নিজের 
লক্ষ্য, কারণ এই নিত্যনতুন গাঁতর মধ্যেই মুল্যের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। অতএব 
পংনজির সঞ্চলনের কোনো সামা নেই ।** 


* ‘পজিকে ভাগ করা যায়... আসল পংজি এবং মননাফায়, প্জর ব্‌দ্ধতে... যাঁদও 
কার্যক্ষেত্রে এই মুনাফা সঙ্গে সঙ্গেই পজতে পাঁরণত হয় এবং আদ প:জির সঙ্গে মিশে গয়ে 
সণ্চ'লত হয়’ (F. Engels. Umrisse zu einer Kritik der Nationalokonomte, in: 
Deutsch-Franzosischen Jahrbiicher, herausgegeben von Arnold Ruge und Karl 
Marx. Paris, 1844, S. 99). 

** আরিস্ততল Economic-কে chrematistic-এর বিপরীতে স্থাপন করেন। তান শুরু 
করেন প্রথমাট থেকে। তা যতদ্‌র পর্যন্ত জ'ঁবকা অর্জনের কলাকোঁশল, ততদ্‌র পর্যন্ত তা 
আস্তত্বের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কোনো পরিবার বা রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগ সামগ্রীসমৃহ সংগ্রহ 
করার মধ্যেই স'মাবদ্ধ। ‘প্রকৃত সম্পদ (6 ৫॥॥৪৷৮০০ ৩০7০০) হল এইর্‌প ব্যবহার- 
মূল্যগুল; কারণ জ'বনকে সুখপ্রদ করার মতো এই ধরনের সম্পদের পারমাণ স'ঁমাহ'ন নয়। 
অবশ্য বনস্তানচয় সংগ্রহের দ্বিতীয় একাঁট ধরন আছে, তার নাম আমরা পক্ষপাঁতত্ব করে ও 
সাঠকভাবে দিতে পাঁর chrematistic, এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যায় ধনসম্পদের কোনোই সামা 
নেই । বাণিজ্য’ (‘| 77১%” আক্ষারকভাবে খুচরো বাণিজ্য, এবং আ'রস্ততল এই ধরনাটকে 
নিয়েছেন, কারণ তাতে ব্যবহার-মল্যের প্রাধান্য থাকে) “প্রকাঁতগতভাবে chrematistic-এর 
আওতায় পড়ে না, কারণ এখানে 'বানময় শুধু তাদের’ (ক্রেত। বা বক্লেতার) ‘কাছে যা দরকার, 
তারই সঙ্গে সম্পার্কত।’ সুতরাং, তান দোঁখয়েছেন, বাণিজ্যের আদি রূপ ছল দ্রব্য-বানিময়, 
কিন্তু শেষোক্তাটর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থে'র প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থ আ'বচ্কৃত হওয়ায় দ্রব্য- 
[বানময় আবাশ্যকভাবেই পরিণত হয় %০7৷১৷%৷৷, পণ্য বাণিজ্যে এবং তা আবার তার আদদ 
প্রবণতার 'বপরাীতে পাঁরণত হয় ০chrematistic-এ, অর্থাজনের কলাকোশলে। এখন 
chrematistic আর cekonomic-এর প্রভেদানর্ণয় করা যায় এইভাবে যে, ‘chrematistic-এর 
বেলায় সণ্চলন হল সম্পদের উৎস (70117121 XPnhGtov... 616 XpnuGTOV uETOBOAMO) | 
এবং তা অর্থকে কেন্দ্র করে আবাঁ্তত বলে মনে হয়, কারণ অর্থ হল এই ধরনের বিনিময়ের শুরু 
ও শেষ (106 9p vOuLcHaA otoryxtlov xal Ttpac Thc dAAMMayfic EoTiv) | 
সৃতরাং chrematistic যে রকম সম্পদ চায় সেই সম্পদ স'মাহ'ীন। যে সমস্ত কলাকৌশল কোনো 
লক্ষ্যাজনের উপায় নয়, বরং স্বতই এক একটি লক্ষ্য তার যেমন লক্ষ্যের কোনো স'ঁমানা থাকে 
না, কারণ তা '{নয়তই সেই লক্ষ্যের নিকটতর হয়, আবার যে সমস্ত কলাকোঁশল একাট 


অধ্যায় ৪। = পজির সাধারণ স্্ল ১৯৭ 


এই গাঁতর সচেতন প্রাতানাধ {হসেবে অর্থের মালিক হয়ে ওঠে একজন 
প:জপাত ৷ তার ব্যাক্তত্ব অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে তার পকেট থেকেই অর্থ 
যাত্রারম্ত করে এবং সেখানেই আবার 'ফরে যায়। মূল্যের প্রসার হচ্ছে অ--প--অ, 
এই সণ্ভলনের বষয়গত 'ভাঁত্ত বা মূল উৎস, - এইটাই হয় তার '!বষয়ীগত 
লক্ষ্য এবং 'বিমূর্তভাবে সম্পদব্‌দ্ধই হয় তার কার্যকলাপের একমাত্র উদ্দেশ্য, 
সে কাজ চালায় পঃজিপাঁত ঁহসেবে, অর্থাৎ ব্যাক্তরপপ্রাপ্ত এবং চেতনা ও 
ইচ্ছাশাক্তাবাশষ্ট পুজি হসেবে। অতএব ব্যবহার-ম্‌ল্যকে কখনই পাজপাঁতর 
আসল লক্ষ্য মনে করা চলে না,* কোনো একাটমান্র লেনদেনের মুনাফাকেও না। 
একমাত্র মুনাফা সংগ্রহের বিরামহীন, অন্তহ'ন প্রাক্রয়াই তার লক্ষ্য ।** ধনসম্পাঁত্তর 
জন্য এই অপাঁরসীম লালসা, ্বানময়-মল্যের পিছনে এই উন্মত্ত ছুটোছুট,*** 
পণজিপাত ও কৃপণ উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু কৃপণ যেখানে কেবলমাত্র 
অপ্রকবতস্থ প:জিপাঁত, পজপাঁত সেখানে বুদ্ধিমান কৃপণ। কৃপণ আঁবরাম মল্য 


উদ্দেশ্যাসাদ্ধর উপায়কে অবলম্বন করে, সেগুলি যেমন স'মাহ'ন নয়, কারণ লক্ষ্যই সেগুলির উপরে 
একটা সীমা চাঁপয়ে দেয় chrematistic-এর বেলায়ও ঠক সেই রকম, তার লক্ষ্যের কোনো 
সমা নেই, সেই লক্ষ্য হল পবম সম্পদ। চেc০n০॥৷i€-এর সমা আছে, chrematistic-এর 
নয়... প্রথমাটর লক্ষ্যবস্তু অর্থ থেকে পৃথক 'কছু, শেষোক্তাটর লক্ষ্যবস্তু অর্থ' বাঁড়য়ে তোলা ৷... 
এই যে দ:টি রূপ পরস্পরকে আংশিকভাবে আবৃত করে, এই দঃৃটকে গুলিয়ে ফেলে কেউ কেউ 
অর্থের সংরক্ষণ ও অস'মভাবে ব্‌দ্ধকেই 2c০n০m৷i০-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে মনে করেন’ 
(Aristoteles. De Republica, edit. Bekker. ১ বই, ৮ ও ৯ পারচ্ছেদ, বাভল্ন জায়গায় । 

* ‘পণ্য’ (এখানে ব্যবহার-মুল্য অর্থে) ব্যবসায়ী পঃজিপাঁতর চরম লক্ষ্য নয়... তার চরম 
লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ’ (Th. Chalmers. On Political Economy etc., 2nd edit.. Glasgow, 
1832, pp. 165, 166). 

** ‘বাণক প্রাপ্ত মুনাফাকে প্রায় কখনও মল্যবান করে না, 'কিজ্তু সব সময় নতুন মুনাফা 
পেতে চেষ্টা করে’ (A. Genovesi. Lezioni di Economia Civile (1765), কুস্তোদির 
সম্পাদিত ইতাল'য় অর্থন'ণীাতাবদদের রচনা, Parte Moderna, t. VIII, p. 139). 

*** মুনাফার অফুরন্ত. লালসা, auri sacra fames সর্বদাই 
পংঁজপাতদের পারিচালত করে’ (MacCulloch. The Principles of Political Economy. 
London, 1830, P. 179) এই অঁভমত অবশ্য, দষ্টান্তস্বর্‌প, আতি উৎপাদনের প্রশ্নের 
মতো তত্ত্বগত অসুবিধায় পড়লে ম্যাক্‌কুলোক আর তাঁর সগোন্পীয় অন্যদের সেই পণ্জপাতকেই 
একজন ন'ীতবাদ নাগারকে র.পাস্তারত করার পথে অন্তরায় হয় না, যার একমাত্র আগ্রহ্‌ ব্যবহার- 
মূল্যের প্রাত, এবং জুতো, টুপ, ডিম, সুাঁতবস্ম ও অন্যান্য অত্যন্ত পাঁরাচত ধরনের ব্যবহার- 
মূল্যের জন্য যার এমন 'কি তঁপ্তহ"ন ক্ষুধা জেগে ওঠে। 


দ্বিতীয় ভাগ । -- অর্থের প:জিতে রূপান্তর ১৯৮ 


বাড়াবার চেষ্টা করে তার অর্থকে সণ্চলন থেকে বাঁচিয়ে,” কিন্তু আঁধকতর 
স.ক্ষ্মবোধসম্পন্ন পজিপাত সেই উদ্দেশ্যই হাসল করে তার অর্থকে বারবার 
সণ্ভলনের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে।** 

সরল সণ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য যে স্বতন্র রূপ অর্থাৎ অর্থ-র্‌প ধারণ 
করে, তা শুধু পণ্য-বানময়ে মধ্যস্থতার কাজ করে এবং গাঁতাটর চডড়োন্ত 
ফলাফলে তা লুপ্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে, অ--প--অ, এই সণ্ভলনে অর্থ ও পণ্য 
উভয়েই মূল্যের আঁস্তত্বের শুধু বাভিন্ন ধরনের পাঁরচায়ক, অর্থ তার সর্বজনীন 
ধরনের, এবং পণ্য তার বশেষ ধরনের, অথবা বলা যেতে পারে তার ছদ্মবেশয,ক্ত 
ধরনের পাঁরচায়ক।*** নিজে 'বনষ্ট না হয়েও মুল্যের চেহারা আঁবরাম বদলাচ্ছে 
এবং সোদক দিয়ে আপনা-আপান একাট সক্রিয় চারত্র গ্রহণ করছে। যাঁদ আমরা 
এখন স্বাত্মপ্রসারশীল মূল্য তার জাবনের চক্রাবর্তনে যে দ:ঁট ভিন্ন রূপ নেয় 
তাদের প্রত্যেকাটকে পালা করে ধার তা হলে আমরা এসে পাঁড় এই দ:াঁট 
সংজ্ঞায়: পজি হচ্ছে অর্থ: প:জি হচ্ছে পণ্য ।**** আসলে কিন্তু মূল্য এখানে 
একাঁট প্রক্রিয়ার মধ্যে সক্রিয় সত্তা, সেই প্রক্রিয়ায় আঁবরত একবার অর্থ-রূপ ও 
একবার পণ্যের রূপ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিজ পাঁরমাণ বদলায়, নিজেই 
উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য হসেবে নিজ আ'ঁদি-মুল্য থেকে বের হয়ে আসে, অপর কথায় বলতে 
হয় যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আ'দ-মুল্যের আত্মপ্রসারণ ঘটে । কারণ যে গাঁতর ফলে 
এর সঙ্গে উদ্ধত্ত-মল্যের যোগ হয়, সেটি এর নিজেরই গতি, তাই এর প্রসার 
হচ্ছে আত্মপ্রসারণ। যেহেতু এট মুল্য, সেইজন্যই এট নিজের মুল্য বাড়াবার 
যাদুময় ক্ষমতার আঁধকারাী। তা জীবন্ত বাচ্চা দেয় অথবা অন্ততপক্ষে সোনার 
ডিম পাড়ে। 

অতএব মল্য এরুপ প্রক্রিয়ার মধ্যে সক্রিয় সত্তারুপে কাজ করে বলে এবং 


* ‘স৫৮৪।৮" 'বাঁচানো'] হচ্ছে মজুতের একট অর্থপূর্ণ গ্রীক্‌ প্রাতশব্দ। ইংরেজ'তেও 
‘০ :5৭১€' ‘জ'বনরক্ষা’ ও ‘পয়সা বাঁচানো’ দুটি অর্থেই ব্যবহার হয়। 
** .একই দিকে গাঁতশ'ল হয়ে জানসগুলি অন্তহীনতা অর্জন করে না, সেগুলি তা অর্জন 
কবে চক্গাবর্তন 'দয়ে’ (Galiani). 
*** ননা্দচ্ট বস্তু আপনা থেকে কোনো প:্জি নয়, পজি হচ্ছে এই বস্তুর মল্য’ 
(J. B. Say. Traité d’Economie Politique, 3eme éd. . Paris, 1817, t. II, p. 429). 
***+* সামগ্রীর উৎপাদনে নিয,ক্ত মুদ্রা (!) হচ্ছে পাজি’ (Macleod. The Theory and 
Practice of Banking. London, 1855, v. I, ch. 1, P. 55) ‘পজ হচ্ছে পণ্য: (James 
Mill. Elements of Political Economy. London, 1821, p. 74). 


অধ্যায় ৪৷ -- পাজির সাধারণ সত্র ১৯৯ 


কখনও অর্থের রূপ ও কখনও পণ্যের রূপ নিয়েও সমস্ত পাঁরবর্তনের মধ্যে 
নিজেকে বাঁচিয়ে আত্মপ্রসার করে বলে, এর একাঁট স্বতন্ত্র রূপ দরকার যা 
দিয়ে যে কোনো সময়ে এর স্বকায় পাঁরচয় সুপ্রাতাষ্ঠত হতে পারে। কেবলমাত্র 
অর্থের আকারেই এ সেই র্‌পাঁটর আঁধকারাী হয়। অর্থ-রূপেই মুল্যের ব্‌দ্ধর 
সকল প্রকার প্রক্রিয়ার সং-চনা ও সমাপ্ত হয়, আবার সূচনা ঘডঢে, প্রাতাঁট কার্যই 
তার নিজের মধ্য থেকে স্বয়ম্তুত। আরম্ভে তা ছিল ১০০ পাউণ্ড স্টার্লং, এখন 
তা হয়েছে ১১০ পাউণ্ড স্টাঁ্লং, ইত্যাদ। 'কজ্ভু খোদ অর্থ হচ্ছে মল্যের 
দুটি রূপের একটি মাত্র । পণ্যের রূপ না য়ে, অর্থের পক্ষে পাঁজি হওয়া সম্ভব 
নয়। অবশ্য এখানে অর্থ ও পণ্যের মধ্যে কোনো 'বরোধ নেই, যেমনাট ঘটে থাকে 
মজতধন সণ্চয়ের ক্ষেত্রে । প:জিপাঁত জানে যে সমস্ত পণ্যই আকারে যাই হোক 
না কেন অথবা তার গন্ধ যতই খারাপ হোক না কেন, সেগ্যাল সত্যসত্যই অর্থ, 
ভিতরে ভিতরে নিষ্ঠাবান ইহুদী এবং অধিকন্তু অর্থ দিয়ে আরও বোঁশ অর্থ 
বানাবার বস্ময়কর উপায় । 

সরল সণ্চলনে, প--অ--প-তে, পণ্যের মূল্য বড় জোর পণ্যের ব্যবহার-মল্য 
থেকে স্বতন্র একট রূপ পায়, অর্থাৎ অর্থের রূপ পায়; কিন্তু অ = 
প -- অ, এই সণ্চলনে, অর্থাৎ পজির সণ্ভলনের ক্ষেত্রে এ একই ম্‌ল্য এখন 
হঠাৎ একাঁট স্বতন্দ্ সত্তারুপে আত্মপ্রকাশ করে, যার নিজস্ব গাঁত আছে, যে নিজস্ব 
জ'বন প্রণালার মধ্য দিয়ে চলে এবং সেই প্রণালীর মধ্যে চলবার সময় এট অর্থ 
ও পণ্য দুটকেই মাত্র বাহ্য রূপ হসেবে গ্রহণ করে এবং আবার তা পাঁরত্যাগ 
করে। বরং তার চেয়ে আরও 'কছ: বোশ: শুধু দুট পণ্যের সম্পর্ক নির্ধারণ 
করার বদলে এট এখন নিজেরই সঙ্গে, বলা যায়, একাঁট আংশশক সম্পর্কে আসে। 
এটি আদ-মল্য হসেবে নিজের প্‌থকাীকরণ ঘটায় উদ্ব ত্ত-মল্যর্‌পাী নিজের সঙ্গে, 
যেমন পতা তার নিজ সত্তা থেকে নিজেকে পৃথক করে পুত্রের ক্ষমতাবলে, যাঁদও 
উভয়েই এক এবং উভয়েরই বয়স এক কারণ প্রথমে আঁগ্রম দেওয়া ১০০ পাউণ্ড 
স্টা্ল'ং ১০ পাউণ্ড স্টার্লং উদ্ধত্ত-মল্য উৎপন্ন করার পরেই পাজি হয়ে ওঠে 
এবং যখনই এই ঘটনা হয়, অর্থাৎ পতুত্র জন্মায় এবং পত্রের দ্বারা পিতার পুনর্জন্ম 
ঘটে, তখন থেকে আবার ‘তাদের পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায় এবং তারা উভয়ে মিলে 
হয় ১১০ পাউণ্ড স্টা্লং। 

অতএব মনল্যে এখন হয়ে ওঠে একাট প্রক্রিয়ার ভিতরকার মূল্য, প্রক্রিয়ার 
ভিতরকার অর্থ, এবং সেই হেতু, প:ঁজ। তা সণ্চলন থেকে বোঁরয়ে আসে, আবার 
সণ্ডলনের মধ্যে যায়, তার চক্রাব্তনের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে বাড়য়ে চলে, আবার 
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সণ্চলন থেকে বৃহত্তর আকার 'নয়ে বোরয়ে আসে এবং আবার নতুন করে সেই 
একই চক্র শুরৃ করে।* অ -- অ', যে অর্থ থেকে অর্থ জন্মায়, প:জির প্রথম 
ব্যাখ্যাকার, বাণিজ্যবাদীদের মুখে থেকে প:ঁজর এই 'ববরণই বোরয়ে আসে। 

বিক্রয় করবার জন্য ক্রয় করা, অথবা আরও সাঁঠকভাবে বলতে হলে, বোঁশ দামে 
{বক্রয় করবার জন্য ক্রয় করা, অ - প -- অ’, সানাশ্চতভাবে মাত্র এক ধরনের 
প:জি, অর্থাৎ ব্যবসায়ীর পাঁজর র্‌প। কিন্তু শিল্পপ:জও অর্থ যাকে পণ্যে 
পারবার্তত করা হয় এবং তারপর সেই সমস্ত পণ্য বিক্রয় করে তা পুনঃপারবার্তত 
হয় আরও বোঁশ পারমাণ অর্থে । সণ্ভলন-ক্ষেত্রের বাইরে ক্রয় ও 'বক্রয়ের মাঝখানে 
যে সব ঘটনা ঘটে তাতে এই গাঁতর রুপ বদলায় না। সর্বশেষে সুদ অর্জনকারী 
প:জির ক্ষেত্রে অ--প--অ' সঞ্চলনাট সংক্ষপ্ত হয়ে যায়। ফলে আমরা মধ্যবত 
স্তরাট বাদ দিয়ে পাই অ -- অ’, অর্থাৎ অর্থ যা আরও বোশ অর্থ আনে, মল্য 
যা তার নিজের মুল্যের চেয়ে বোশ। 

অতএব অ -- প -- অ’ অর্থাৎ, সঞ্চলন-ক্ষেত্রে পজ প্রত্যক্ষরুপে যেভাবে 
দেখা দেয়, বস্তুতপক্ষে তাই প:জির সাধারণ সৃত্র। 


* ‘পাজি... নিরস্তর নিজেকে নিজে বাড়ানো মূল্য’ (S!smondi. Nouveaux Principes 
d’Economie Politique, t. 1, p. 89). 


অধ্যায় ৫ 
প;জির সাধারণ সৃন্রে স্ৰবিরোধ 


অর্থ যখন পণ্জ হয়ে ওঠে, তখন সঞ্চলন যে রূপটি ধারণ করে তা পণ্য, 
মূল্য ও অর্থ এবং এমন ক সণ্চলনেরও প্রকাঁত সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমরা যত 
কছ; নিয়ম নিয়ে অনুসন্ধান করোঁছ, তার ‘বপরাীত হয়ে দাঁড়ায় । সরল পণ্য 
সণ্টলন থেকে এই রুপাটর পার্থক্য এখানেই যে, ‘বিক্রয় ও ক্রয়, এই দুটি (বিপরীত 
প্রক্রিয়ার পরম্পরা এখানে উল্টে গগয়েছে। দুই প্রাক্রয়ার এই নিছক র্‌পগত 
পার্থক্য কোন যাদুমন্ন্রে তাদের চাঁরত্রকে বদলাতে পারে? 

শুধু এটাই সব নয়। যে 'তিনাট ব্যাক্ত পরস্পর ব্যবসাস্‌ত্রে সম্পর্কযুক্ত, 
তাদের দুজনের ক্ষেত্রে এই ওলটপালট হয় নি। প:ংজিপাত হিসেবে আম ক-এর 
কাছে পণ্য কান এবং খ-কে তা বিক্রি কাঁর, কিন্তু মাত্র পণ্যের সাধারণ মালিক 
[হসেবে আম খ-কে সেই পণ্য বিক্রি কার এবং আবার ক-এর কাছ থেকে নতুন 
পণ্য ক্রয় কার। ক ও খ এই দি লেনদেনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় 
না। তারা কেবলমাত্র ক্রেতা অথবা ক্রেতা এবং আম প্রাতাট ক্ষেত্রেই কেবল অর্থ 
অথবা পণ্যের মাঁলক রূপে তাদের সম্মুখীন হই, একজন ক্রেতা অথবা বিক্রেতা 
রূপে এবং উভয় লেনদেনেই আম কেবলমাত্র ক্রেতা র্‌পেই ক-এর সম্মুখীন হই 
এবং খ-এর সম্ম্খীন হই কেবল বিক্রেতা রুপে, -_ একজনের কাছে শুধু অর্থ 
[হসেবে ও অপরের কাছে শুধু পণ্য হিসেবে এবং কারও কাছেই প:জি বা 
প্‌:জপাঁত ঁহসেবে নয়, অথবা অর্থ বা পণ্যের চেয়ে আর বোঁশ 'কছুর প্রাতানাধ 
রুপে নয়, অর্থাৎ এমন কোনো 'কছুর প্রাতানাধ রূপে নয় যা অর্থ ও পণ্যের 
সাধ্যাতীত ফল দেয়। আমার পক্ষে ক-এর কাছে ক্রয় এবং খ-কে ‘বিক্রয় হচ্ছে একই 
ধারাবাঁহক সাঁর। 1কজ্তু এই দুটি কাজের মধ্যে যে সংযোগ রয়েছে তা কেবলমান্ 
আমার জন্যই সত্য । খ-এর সঙ্গে আমার লেনদেন 'নয়ে ক মাথা ঘামায় না অথবা 
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খ-ও ক-এর সঙ্গে আমার লেনদেন 'নয়ে ভাবে "না। যাঁদ আম পরম্পরাটিকে 
উলটে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কাছে আমার কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করতে চাই, তা হলে 
সম্ভবত তারা বলবে যে এঁ পরম্পরা সম্পর্কেই আমার ধারণা ভ্রান্ত এবং এ সমগ্র 
হয়ে ক্রয়ে শেষ হয়েছে। বস্তুত, আমার প্রথম কাজ, ক্রয়, ক-এর দৃষ্টিকোণ থেকে 
একাঁট 'বক্ৰয়, এবং আমার দ্বিতীয় কাজ, বিক্রয়, খ-এর দ.'ম্টকোণ থেকে ন্রয়। 
শুধু এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে ক ও খ ঘোষণা করতে পারে যে, সমস্ত প্রণালটই 
হচ্ছে অ-দরকারী এবং বাজে, এবং ভাঁবষ্যতে ক সরাসারভাবে খ-এর কাছ থেকে 
ব্রয় করবে এবং খ সরাসাঁর ক-কে '(বনক্রুয় করবে। অতএব সমস্ত লেনদেনাট হয়ে 
দাঁড়াবে একটিমাত্র ‘ক্রিয়া, পণ্য সণ্চলনের সাধারণ প্রণালীতে একাঁট 'বাঁচ্ছন্ন, 
অ-সম্প্রত পর্যায়, ক-এর দ্‌'ষ্টতে নিছক 'বন্রয় এবং খ-এর দ্‌'চ্টতে নিছক 
ক্রয়। অতএব এই পরম্পরাটিকে উলটে দেওয়ার ব্যাপারাট আমাদের সরল পণ্য 
সণ্ভলনের বাইরে নিয়ে যায় না এবং সেইজন্য আমাদের একটু তাঁলয়ে দেখতে হবে 
যে এই সরল সণ্চলনের মধ্যে এমন কছু আছে ক না যা সণ্চলনের শুরুতে 
যে মূল্য ছিল তাকে বাড়ানো সম্ভব করে এবং ফলত, উদ্ধত্ত-মূল্য সৃণ্টি করে। 
সণ্ডলনের প্রক্রিয়াট তার সেই র্‌পটিতে পরীক্ষা করা যাক যাতে বাভিন্ন পণ্যের 
একাট সরল ও প্রত্যক্ষ বানময় হয়। যখন পণ্যের দ.জন মাঁলক একে অপরের 
কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে, তখন সর্বদাই এই ব্যাপারাঁট ঘটে এবং দেনা পাঁরশোধের 
সময় উপাস্থত হলে পরস্পরের সমপাঁরমাণ পাওনা অর্থ কাটাকাটি হয়। এই 
ক্ষেত্রে অর্থ হচ্ছে মল্য-নর্ণয়ের অর্থ এবং এর মারফৎ দাম 'দিয়ে 'বাভন্ন পণ্যের 
মূল্য প্রকাশ করা হয়, কন্তু নিজে এই জিনিসটি নগদ মদদ্রা হিসেবে পণ্যের 
সম্মখাীন হয় না। এটা কিন্তু সুস্পষ্ট যে দুটি পক্ষই ব্যবহার-মুল্যের দিক 'দয়ে 
কছ; সুবিধা পেতে পারে। দুজনই যে মাল ছেড়ে দেয় ব্যবহার-মূল্য হিসেবে 
তাদের কাছে সেগু্নলর কোনো কার্যকরতা নেই এবং যে মাল তারা পায় সেগুলি 
তারা ব্যবহার করতে পারে। এর ওপরেও আরও কিছু লাভ হওয়া সম্ভব! ক, 
যে হয়তো '‘বক্রয় করে মদ এবং ক্রয় করে শস্য, একই শ্রম-সময়ে সে হয়তো চাষী 
খ-এর চেয়ে বোশ মদ তৈঁর করে এবং অপরপক্ষে খ হয়তো মদের উৎপাদক ক-এর 
চেয়ে বোশ শস্য উৎপন্ন করে। অতএব ক একই 'বানিময়-মুল্যের জন্য বোশ শস্য 
পেতে পারে এবং খ বেশি মদ পেতে পারে; তারা প্রত্যেকে 'বানময় ছাড়াই 
নিজেরাই নিজেদের মদ ও শস্য তোঁর করলে যথাক্রমে তার চেয়ে কম শস্য ও কম 
মদ পেত । এইজন্যই ব্যবহার-মূল্যের প্রসঙ্গে এই কথা বলার সঙ্গতকারণ আছে যে 


অধ্যায় ৫। -- প:'জির সাধারণ সৃত্রে স্বাবরোধ ২০৩ 


“বানময় হচ্ছে একাঁট ক্রিয়া যাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হয়।* 'বানময়-মুল্যের 
ক্ষেত্রে কন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম । 

‘যার কাছে প্রচুর মদ আছে 'কম্তু শস্য নেই, সে সম্মুখীন হয় আর একজনের যার প্রচুর 
শস্য আছে 'কজ্তু মদ নেই, দুজনের মধ্যে ৫০ মনদ্রা মল্যের শস্য সমমল্যের মদের সঙ্গে বানময় 
হয়। এই 'ক্ৰয়ায় দুজনের মধ্যে কারুর পক্ষেই বানিময়-মুল্য বৃদ্ধ পায় না, কারণ সেই ক্রিয়ার 
সাহায্যে যা সে পেল, 'বানময়ের আগেও তার সমান মনল্যই প্রতোকের দখলে ছল ।’** 


বিভন্ন পণ্যের মধ্যে সঞ্চলনের মধ্যস্থ (হসেবে অর্থের নিয়োগ এবং বিক্রয় ও 
ক্ৰয় এই দুটিকে পৃথক (ক্রয়ায় পারণত করলে ফলাট বদলে যায় না ।*** সঞ্চলনের 
মধ্যে যাওয়ার আগেই দামের মাধ্যমে একাট পণ্যের মূল্য প্রকাশত হয় এবং 
সেইজন্য মূল্য হচ্ছে সঞ্চলনের পূর্বশর্ত, তার ফল নয় ।**%++ 

প্রাক্রয়াট 'বমূর্তভাবে বচার করতে গেলে অর্থাৎ যাঁদ আমরা সরল পণ্য 
সঞ্চলনের 'নয়মগ্‌ু্নলে থেকে সরাসাঁর আসছে না এমন সব ঘটনা বাদ দই, তা হলে 
একাঁট, বানময়ের মধ্যে (যদ আমরা একাঁট ব্যবহার-মুল্যের বদলে আর একাঁট 
পাওয়ার কথা এখন বাদ দই) রূপান্তর ছাড়া, পণ্যের রূপ পাঁরবর্তন ছাড়া আর 
কিছুই নেই । একই মনল্য অর্থাৎ একই পরিমাণের দ্রব্যরূপণী সামাজিক শ্রম একই 
পণ্য-মালকের হাতে থাকে, -- প্রথমে পণ্যের আকারে, পরে তা 'বানময় করে সেযে 
অর্থ পেয়েছে সেই রুপে, এবং সর্বশেষে এঁ অর্থ দিয়ে সে যে পণ্য ক্রয় করে সেই 
আকারে। রুপের এই পাঁরবর্তন মুল্যের পাঁরমাণে কোনো পারবর্তনের ইঙ্গিত 
করে না। এই প্রাক্রয়ার মধ্য দিয়ে পণ্যের মূল্যে যে পাঁরবর্তন ঘটে তা শুধু অর্থ- 
রূপে পারবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এই রূপাঁট প্রথমে থাকে 'ঁবক্য়ের জন্য প্রস্তাবত 
দাম হসেবে, তারপরে সত্যসত্যই নির্দিষ্ট পারমাণ অর্থ ঁহসেবে, কজু এই অর্থ 
আগেই দামের মধ্যে প্রকট ছিল, এবং সর্বশেষে সমমূল্যের আর একটি পণ্যের 


* “বানিময় হচ্ছে একাঁট যাদ; ক্রিয়া যাতে উভয় পক্ষেরই সব সময় লাভ হয়’ (!) 
(Destutt de Tracy. Traité.de la Volonté et de ses Effets. Paris, 1826, p. 68) 
এই রচনাটই পরে Traité d’Economie Politique নামে প্রকাশত হয়। 

*#* Mercier de la Riviere, পূর্বেক্ত রচনা, পঃ ৫৪881 

*** .এই দ:ঁট মুল্যের একাট অর্থ হবে 'কংবা উভয়ের সত্তাই সাধারণ পণ্য হবে এর মধ্যে 
কোনো তফাৎ নেই’ (Mercier de la Riviere, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ৫৪৩)। 

**** মালকরা মূল্য নির্ধারণ করে না; শেষোক্তাট নর্ধারত হয় তাদের লেনদেনে আসার 
আগেই’ (Le Trosne, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ৯০৬)। 


দ্বিতীয় ভাগ। -- অর্থের প:ণজিতে রপোস্তর ২০৪ 


দাম হসেবে। এই র্‌পগত পাঁরবর্তন য়ে আলাদা বচার করলে এতে মূল্যের 
পাঁরমাণে কোনো পাঁরবর্তনের ইাঙ্গত করে না যেমন করে না যখন আমরা একাঁট 
৫ পাউণ্ডের নোটকে সভ্রন্‌, অর্ধ-সভ্ারন্‌ ও শালং-এ ভাঙাই। অতএব পণ্য 
সণ্ডলনের প্রণালী শুধু পণ্যের মূল্যের আক্বততে পাঁরবর্তন ঘটায় এবং অপর 
কোনো বাইরের প্রভাব না থাকলে সমপারমাণ মুল্যের মধ্যেই বানময় হয়। হাতুড়ে 
অর্থনীত যাঁদও মুল্যের প্রকাত সম্পর্কে খুবই কম বোঝে, তবু যখান তা 
সণ্চলনের ব্যাপারাটকে ‘বশদদ্ধভাবে পরাক্ষা করতে চায়, তখন সরবরাহ ও 
চাঁহদাকে সমান বলে ধরে নেয়, যার মানে এই যে তাদের '(ক্রয়াফল হচ্ছে শনন্য 
অতএব যাঁদ 'বানময়কৃত ব্যবহার-মল্যের দিক থেকে ক্রেতা বিক্রেতা দুজনেই 
সম্ভবত কছু লাভ করতে পারে, তা হলে 'বানিময়-মুল্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটে না। 
বরং এখানে আমাদের বলতেই হবে, যেখানে সমতা আছে সেখানে কোনো লাভ 
নেই * এ কথা ঠিক যে 'বাভন্ন পণ্য তাদের মূল্য থেকে কম বা বোশ দামে বিক্রয় 
হতে পারে কিন্তু এইসব হাসবৃদ্ধকে পণ্য-বানময়ের নিয়ম থেকে 'বচ্যাত বলে 
বিবেচনা করতে হবে,** স্বাভাঁবক অবস্থায় এটি হচ্ছে সমতুল্যের মধ্যে বিনিময়, এবং 
তাই এটা ম্‌ল্য বাড়ার উপায় নয়।*** 

অতএব দেখতে পাই যে পণ্যের সঞ্চলনকে উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎস হিসেবে 
দেখাবার সমস্ত চেষ্টার পিছনে ল্যাঁকয়ে রয়েছে quid pr০ u০ [কছুর বদলে 
ভিন্ন কিছু দেওয়া], ব্যবহার-ম্‌ল্য ও 'ঁবানময়-মুল্যকে 'মাশয়ে ফেলা। 
দণ্টান্তস্বরূপ, কন্‌_ডিলাক বলছেন: 


‘এ কথা সত্য নয় যে পণ্যের বানময় করতে হলে আমরা ম্‌ল্যের বদলে সমমল্য দই । বরংচ 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে চুঁক্তর দুই পক্ষের প্রতোকেই বোঁশ মূল্যের বদলে কম ম্‌ল্য দেয়। ...যোঁদ 
সত্যসত্যই আমরা সমপারমাণ মুল্যের বানময় করতাম, তা হলে কোনো পক্ষই লাভ করতে 
পারত না। অথচ তারা দুজনেই লাভ করে কিংবা তাদের লাভ করা উচিত। কেন? একাঁট 


* ‘Dove ¢ egualita, non ¢€ lucro’ (Caliani, Della Moneta, t. IV, কৃত্তোদর 
প্রকাশনা, Parte Moderna, Pp. 244). 

** ‘বাহঃস্থ কোনো অকঙ্থা দামকে কমালে বা বাড়ালে এক পক্ষের জন্য বানময় অলাভজ্জনক 
হয়ে দাঁড়ায়: তখন সমতা ভেঙে যায়, কস্তু ভেঙে যায় এই বাঁহঃস্থ কারণের ফলে, স্বয়ং বিনিময়ের 
ফলে নয়’ (Le Trosne, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৯০৪)। 

*** {ঁবানময় তার খোদ চাঁরন্গৃণেই সমতার চুক্তি, যার ফলে সমমূল্যের (বানময়ে মল্য দেওয়া 
হয়। অতএব, তা ধনাজনের উপায় হতে পারে না, যেহেতু এখানে ঠক ততটুকুই দেওয়া হয়, 
যতটুকু পাওয়া হয়’ (Le Trosne, পর্বোক্ত রচনা, পঃ ৯০৩)! ~ 


অধ্যায় ৫। -- পংজির সাধারণ সূত্রে স্বাবরোধ ২০৫ 


জিনিসের মূল্য দ্থির হয় কেবলমান্র আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে । যা একজনের কাছে বোশ 
তাই আবার অপরের কাছে কম এবং এর উলটোটাও হতে পারে। ...এটা ধরে নেওয়া চলে নাযে 
আমরা আমাদের নিজেদের ভোগের জন্য প্রয়োজন'য় জানসপত্র ক্রয় করতে যাই ।... আমরা 
একট অপ্রয়োজন'য় জানস 'দয়ে একাঁট প্রয়োজন'য় জানস পেতে চাই, আমরা কম 'দয়ে 
বোঁশ পেতে চাই৷ ...এটা চিন্তা করা স্বাভাবিক যে 'বানময়ের ক্ষেত্রে মূল্যের বদলে সমপরিমাণ 
মুল্য দেওয়া হয় যখনই প্রাতাঁট 'বানময় করা সামগ্রীর মূল্য এক নি্দ“ল্টপারমাণ সোনার 
সমম্‌ল্য। ...কিন্তু আমাদের হিসাবে আর একাঁট দিক বিবেচনা করবার আছে। প্রশ্ন হচ্ছে 
এই, আমরা দুজনেই দরকার কিছুর জন্য অ-দরকারাী কিছুর বানময় কাঁর কনা ।'* 


এই পংক্তগচালতে আমরা দেোঁখ যে, কন্‌_ডলাক কভাবে শুধু যে ব্যবহার- 
একেবারে বালসৃলভ 'ভাঙ্গতে ধরে নিয়েছেন যে সমাজে পণ্যের উৎপাদন-ব্যবস্থা 
বেশ পাঁরণত সে সমাজের বদলে সেই সমাজকে যেখানে প্রত্যেক উৎপাদক নিজের 
জ'বনধারণের জানসপন্র জেই উৎপন্ন করে ও শ্‌ধু নিজের প্রয়োজনের 
আঁতাঁরক্ত অংশটুকুই সণ্চলনের ক্ষেত্রে আনে।** তব্‌ও আধ্যানক অর্থ নাীঁতাঁবদ্‌রা 
প্রায়ই কন্‌ডিলাকের যুক্ত ব্যবহার করেন, বিশেষত যখন তাঁরা দেখাতে চান যে 
পণ্য-বানময়ের পারণত রুপ, ব্যবসাবাণিজ্য, উদ্ধ ত্ত-মুল্যের উৎস । 


উদাহরণস্বরৃপ, ‘ব্যবসাবাণিজ্য উৎপন্ন দ্রব্যের মল্য বাড়ায় কারণ এই একই 'জানসগুল 
উৎপাদকদের হাতে থাকার সময়ে যতটা ম্‌ল্যবান, উপভোক্তাদের হাতে গেলে তার চেয়ে বোশ 
মল্যবান হয়ে ওঠে এবং তাই সঁঠঠক অর্থে ব্যবসাকে উৎপাদন ক্রিয়া বলে {ববেচনা করা যেতে 
পারে ।'’*** 


* Condillac. Le Commerce et le Gouvernement (1776), ডোর এবং মালনার 
সম্পাদত Mélanges d'Economie Politique গ্রন্থে, Paris, 1847, pp. 267, 290-291. 
** এইজন্যই ল্য শোনে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর বন্ধ কন্‌_ডিলাককে জবাব দিয়েছেন: “বিকশিত 
সমাজে এই রকম কোনো বাড়াত নেই’ (Le Troe, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৯০৭)। ওঁ একই 
সঙ্গে তান বিদ্রুপ করে মন্তব্য করেছেন: ‘যারা বানময় করে তারা দুজনেই যাঁদ সমপারিমাণ 
জোঁনসের বদলে বোশ পায় এবং সম পাঁরমাণের বদলে কম দেয়, তা হলে দুজনে সমানই পায় 
যেহেতু 'বানময়-মূল্যের প্রককত সম্পর্কে কন্‌ডলাকের 'কিছুমান্র ধারণা নেই সেইজন্াই 
পাঁণ্ডতপ্রবর ভিলহেল্ম রোশার তাঁর শশুসুলভ ধারণা প্রমাণ করবার জন্য তাঁকেই মুরুব্বী 
পাকড়েছেন। রোশার-এর Die Grundlagen der Nationalokonomie. Dritte Auflage, 
1858, দুণ্টব্য। 
*** S. Ph. Newman. Elements of Political Economy. Andover and New York, 
1835, p. 175. 


দ্বিতীয় ভাগ । -- অর্থের প:জতে রূপান্তর ২০৬ 


কিজুু পণ্যের জন্য দুবার দাম দেওয়া হয় না, একবার ব্যবহার-মুল্যের জন্য 
এবং আবার মুল্যের জন্য। এবং যাঁদও একাঁট পণ্যের ব্যবহার-মুল্য বিক্রেতার 
চেয়ে ক্রেতার কাছে বোঁশ প্রয়োজনীয়, তবু তার অর্থ-র্‌প বিক্রেতার কাছেই বোঁশ 
প্রয়োজনীয় । নতুবা সে কেন এটি বিক্রয় করবে? অতএব আমরা পাল্টা বলতে 
পার যে ক্লেতাও ‘সঠিকভাবে একরকমের উৎপাদন করছে’, উদাহরণস্বরূপ, সে 
বাণকের মোজাকে অর্থে রূপাস্তারত করছে। 

যদ সমান 'বানময়-মল্যসম্পন্ন এবং সেইজন্য সমমূল্য পণ্যাবলাীর, অথবা 
সমমূল্য পণ্য এবং অর্থের বানময় করা হয়, তা হলে এট স্পষ্ট যে কেউই 
সণ্ডটলনের ভতরে সে যে মল্য ছাড়ে তার চেয়ে বোঁশ পায় না। এখানে উদ্ধত্ত- 
মুল্য সৃষ্ট হয় না এবং স্বাভাঁবকভাবে পণ্যের (বানময় হচ্ছে সমতুল্যের বিনিময় ৷ 
কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার স্বাভাঁবক রূপটি থাকে না। সেইজন্য ধরে নেওয়া 
যাক যে অ-সমতুল্যের ঁবানময় হচ্ছে। 

যে কোনো ক্ষেত্রে পণ্যের মাঁলকরাই শুধু পণ্যের বাজারে যায় এবং পরস্পরের 
উপর এদের যে শক্ত খাটে সেটা তাদের পণ্যের শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এইসব পণ্যের বস্তুগত বৈচিন্্যই বানময় ক্রিয়ার বৈষাঁয়ক প্রণোদনা এবং এইটাই 
ক্রেতা ও ‘বক্রেতাদের পরস্পর নির্ভরশীল করে, কারণ কারুর হাতেই নিজের 
দরকারী জানস নেই এবং প্রত্যেকের হাতেই অপর কারুর দরকার! জানস 
আছে । তাদের নজ নিজ ব্যবহার-মুল্যের এই বস্তুগত পার্থক্য ছাড়া বাভন্ন পণ্যের 
মধ্যে আর একাটমান্র পার্থক্য আছে, আর সেই পার্থক্য হচ্ছে তাদের শরাীরা রুপের 
সঙ্গে ‘বিক্রয়ের পরে তাদের রূপান্তরের পার্থক্য, পণ্যের সঙ্গে অর্থের পার্থক্য । এবং 
তার ফলেই পণ্যের মালিকদের পার্থ ক্যানর্ণয় করা যায় একমাত্র বিক্রেতা হিসেবে, 
যাদের হাতে পণ্য আছে, এবং ক্রেতা হিসেবে যাদের হাতে অর্থ আছে। 

এখন মনে করুন যে কোনো 'বশেষ সুবিধার জন্য বিক্রেতা মুল্যের চেয়ে বোঁশ 
দামে তার পণ্য বিক্রয় করতে পারছে, ১০০ মুদ্রার জানস ১১০ মদদ্রায় 'বন্য় 
করছে; এ ক্ষেত্রে দাম নামত শতকরা দশ ভাগ বাড়ল। সুতরাং বিক্রেতা শতকরা 
দশভাগ উদ্ধত্ত-মূল্য পকেটস্থ করে। কিন্তু পণ্য বিক্রয়ের পর সে হয় ক্রেতা । পণ্যের 
মালক কোনো তৃতীয় ব্যাক্ত বিক্ৰেতা হিসেবে তার কাছে আসে এবং তখন সে 
বিক্রেতা রূপে তার পণ্য শতকরা দশভাগ বোঁশ দামে বিক্রয় করবার সুবিধা পায়। 
আমাদের বন্ধ; বিক্রেতা {হসেবে যে দশটি মদুদ্রা লাভ করোছলেন, তনি ক্রেতা 


অধ্যায় ৫। -- পজির সধারণ স্‌ত্রে স্বাবরোধ ২০৭ 


{হসেবে সেইটাই লোকসান দেন।* মোট ফল হয় এই যে, পণ্যের সকল মাঁলক 
পরস্পরকে দশ শতাংশ বোঁশ মুল্যে পণ্য ক্রয় করার পর যে অবস্থা হয়, ঠিক 
তাই হত যাঁদ তারা যথাযথ মুল্যে পণ্য বিক্রয় করত। পণ্যের এই রকম সাধারণ 
ও নামক দাম বাড়ার ফলটা তেমনই হয় যেমনাট হত সোনার ওজনের বদলে 
রুপোর ওজনে মুল্য প্রকাশ করলে। পণ্যসামগ্রীর নামক দাম বাড়ত, কজ্জু তাদের 
মূল্যের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক অপারবার্ততই থেকে যেত। 

এবারে উলটো ব্যাপারাট ধরে নেওয়া যাক, মনে করুন যে ক্রেতাদের ম্‌ল্যের 
চেয়ে কম দামে ক্রয়ের বিশেষ সুবধা আছে। এখানে আবার স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়ার 
দরকার নেই যে ক্রেতাকে আবার বেক্রেতা হতে হবে। সে ক্রেতা হওয়ার আগে 
বক্রেতা ছিল এবং তখন সে ক্রেতা হিসেবে দশ শতাংশ লাভ করার আগে 'বক্রুয় 
করতে গয়ে দশ শতাংশ লোকসান 'দয়েছে।** বস্তুত এ ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার । 

অতএব উদ্ধত্ত-মুল্যের, সংাষ্ট এবং সে কারণেই অর্থের প:্নজিতে র্‌পাস্তরকে 
এই অনুমান ব্যাখ্যা করা যায় না যে পণ্য তার মুল্যের চেয়ে বোঁশ দামে 'বন্রুয় 
হচ্ছে অথবা মূল্যের চেয়ে কম দামে পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে।*** 

কর্নেল টরেন্সের মতো অপ্রাসাঙ্গক {বিষয়ের অবতারণা করেও সমস্যাঁট মোটেই 
সহজ হয় না: 

‘কার্যকরী চাহদা হচ্ছে ক্রেতাদের সেই ক্ষমতা ও প্রবণতা(!) যাতে প্রত্যক্ষ বা পরেকশ্ষ 


যে কোনো রকম বিনিময় দ্বারা পণ্যকে উৎপাদনের খরচখরচার উপরে ‘কছ: বেশি দাম দেওয়া 
হ্য় [’**ফফ+ 


সণ্ডলনের ক্ষেত্রে উৎপাদক ও উপভোক্তা কেবলমাত্র ক্রেতা ও বিক্রেতা রূপে 
পরস্পরের সম্মুখীন হয়। যাঁদ এই কথা বলা হয় যে উৎংপাদকের উদ্ধ ত্ত-মল্য 


* ‘পণ্যের নামিক মূল্যের বদ্ধ থেকে... বিক্রেতাদের সম্পদ বাড়ে না... কারণ বিক্রেতা 
{হসেবে তারা যা লাভ করে, ক্রেতা রূপে তাই আবার খরচ করতে হয়' (The Essential! 
Principles of the Wealth of Nations etc. . London, 1797, p. 66). 

** ‘যখন পণ্যের ২৪ লিভ্‌র দামের বদলে ১৮ লিভ্‌র 'ঁবক্রেতারা পেতে রাজ! হয় তখন 
তারা প্রাপ্ত মনদ্রায় ১৮ লিভ্‌রের দামে ২৪ লিভ্‌রের বদলে পণ্য ক্রয় করে’ (Le Trosne, 
পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৮৯৭)। ' 

*** অন্য বিক্নেতার দ্রব্যের জন্য সবসময় বেশি টাকা না দেওয়া ছাড়া কোনো 'বক্লেতা 
সবসময় নিজের দ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে না; এই কারণেই কোনো ক্রেতা কোনো জিনিস সস্তা 
দামে বিক্রয় না করলে, সস্তা দামে সে কিছ: ক্রয় করতে পারে না’ (Mercier de la Riviere, 
পর্বোক্ত রচনা, পঃ ৫৫৫)। 

*#** R. Torrens. An Essay on the Production of Wealth. London, 1821, p. 349. 


দ্বতাঁয় ভাগ । -- অর্থের পঃজিতে র্‌পাস্তর ২০৮ 


পাওয়ার মূলে রয়েছে এই ঘটনা যে উপভোক্তা পণ্যাট মুল্যের চেয়ে বেশ দামে 
কনছে, তা হলে সেটা শুধু অন্য ভাষায় এই কথাই বলা যে: পণ্যের মালিক 
বিক্রেতা হিসেবে চড়া দামে পণ্য বিক্রয় করার সুবিধা ভোগ করে। ক্রেতা হয় 
নিজেই পণ্যাটর উৎপাদক অথবা সে উৎপাদকের প্রাতানাধ, কিন্তু ক্লেতাও তার 
অর্থ যেগুলির পরিচয়বাহী সেই পণ্যগুূলে কোনো অংশে কম উৎপন্ন করে নন 
অথবা সে সেগুলির উৎংপাদকের প্রাতানধ। দুজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে একজন 
বক্ৰয় করে ও অপরজন ক্রয় করে। পণ্যের মাঁলক উৎপাদকের ভূঁমকায় তার পণ্য 
মুল্যের চেয়ে বোশ দামে 'বক্রয় করে, এবং উপভোক্তার ভুঁমকায় সেগননলের জন্য 
অঁতারক্ত দাম দেয় -- এই ঘটনাটি আমাদের এক পাও এাঁগয়ে নিয়ে যায় না ।* 

সৃতরাং, যুাক্তর ধারাবাঁহকতা রক্ষার জন্য, উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎস যেন নামক 
দাম বদ্ধ, কংবা বক্রেতার চড়া দামে 'বক্রয় করার সযাঁবধা -- এই ভ্রান্ত 
মতাবলম্বাঁদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে এমন একটি শ্রেণীর আস্তত্বের কথা, যারা 
শুধুই ক্রয় করে, বিক্রয় করে না, অর্থাৎ শুধুই ভোগ করে 'কম্তু উৎপাদন করে 
না। এ পর্যন্ত যেখানে আমরা এসে পেণীছিয়োছ সেই দ্‌ম্টিকোণ থেকে অর্থাৎ 
সরল সঞ্চলনের দ্‌ম্টিকোণ থেকে এ রকম একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা 
যায় না। তবুও আন্দাজ করে নেওয়া যাক। যে অর্থ দয়ে এর্‌প একাঁট শ্রেণী 
অনবরত ক্রয় করছে, সেই অর্থ পণ্য-মালকদেরই পকেট থেকে সবসময় তাদের 
পকেটে আসতে হবে, -- কোনোর্‌প ‘বিনিময় ছাড়াই, বিনাম্‌ল্যে, ক্ষমতা বা 
আধকারের জোরে। এর্‌প একট শ্রেণীর কাছে অধিক মুল্যে পণ্য বিক্রয় করা 
মানে আগে দেওয়া অর্থের একটা অংশ আবার ফেরং পাওয়া ।** এশিয়া মাইনরের 
নগরগু্নল এইভাবেই প্রাচীন রোমকে বার্ষিক অর্থকর দিত। এই অর্থ দিয়ে রোম 


* উপভোক্তারাই মুনাফা যোগান দেয়, এই ধারণা নিশ্চয়ই আজগুবি কারা এই উপভোক্তা ?' 
(G. Ramsay. An Essay on the Distribution of Wealth. Edinburgh, 1836, 
p. 183). 

** য্খন কোনো ব্যাক্তর পণ্যে চাঁহদার অভাব ঘটে, তখন মিঃ ম্যালথাস {ক তাকে পরামর্শ 
দেবেন যে তার মাল ক্রয়ের জন্য অন্য কোনো ব্যাক্তকে সে অর্থ'প্রদান করুক?’ -- {রকার্ডোর 
একজন শিষ্য ক্রুদ্ধভাবে ম্যালথাসকে এই প্রশ্ন করেন। ম্যালথাস তাঁর চেলা পার্সন্‌ চালমার্সের 
মতোই শুধুই ক্রেতা বা উপভোক্তাদের এই শ্রেণীাটর অর্থনৈতিক ভূমিকা বড় করে দেখেন। দ্রেষ্টব্য: 
An Inquiry into those Principles, respecting the Nature of Demand and the 


Necessity of Consumption, lately advocated by Mr. Malthus eétc,. London, 
1821, p. 55). 


অধ্যায় ৫। - পংজির সাধারণ সৃত্রে স্বাবরোধ ২০৯ 


তাদের কাছ থেকে পণ্য শ্রয় করত এবং ন্রয় করত চড়া দামেই ৷ নগরগু্লে রোমকদের 
ঠাকয়ে বাণজ্য মারফৎ 'বজেতাদের কাছ থেকে নিজেদের দেওয়া সেলামর 
একাংশ ফিরে পেত। তবু সবদিক বিবেচনা করলে 'বাজতরাই ছিল আসল 
প্রবাণ্ডত। তাদের অর্থ দিয়েই তাদের পণ্য কেনা হত। এই উপায়ে ধনী হওয়া 
বা উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য সৃষ্ট করা যায় না। 

অতএব আমাদের থাকতে হবে 'বানিময়ের সেই চৌহদ্দির মধ্যেই যেখানে 
ক্রেতারা ক্রেতাও হয় এবং ক্রেতারা বক্রেতা হয়। সম্ভবত রঙ্গমণ্ঠের আঁভনেতাদের 
ব্যাক্ত (হসেবে না দেখে শুধ: গূুণাধকারীর্‌পে দেখতে 'গয়েই আমাদের মুশাকল 
হয়োছল। 

ক খুব চাতুর্যের সঙ্গে খ বা গ-এর কাছ থেকে সুবধা আদায় করতে পারে 
এবং শেষোক্তরা শোধ নিতে পারে না। ক ৪০ পাউণ্ড মূল্যের মদ খ-কে 'ঁবন্রুয় 
করল এবং বিনিময়ে তার কাছ থেকে পেল ৫০ পাউণ্ড মল্যের শস্য । ক তার 
80 পাউণ্ডকে ৫০ পাউণ্ডে পাঁরণত করল, কম টাকা থেকে বোশ টাকা করল, এবং 
তার পণ্যকে পণ্জতে পাঁরণত করল । ব্যাপারটা আরও একটু তাঁলয়ে পরাক্ষা করা 
যাক। ঁবানময়ের আগে ক-এর হাতে ৪০ পাউণ্ড স্টা্লং ম্‌ল্যের মদ ছিল এবং খ-এর 
হাতে ৫০ পাউণ্ড মূল্যের শস্য ছিল, - মোট মনল্যে ৯০ পাউণ্ড স্টার্লং। 
বানময়ের পরেও এ একই ৯০ পাউন্ড স্টার্লং থাকে সমগ্র মূল্য । সণ্চলনের 
মধ্যে পণ্যের মূল্য এক কানাকাঁড়ও বাড়ে ন, শৃধৃ ক ও খ-র মধ্যে এর বণ্টনে 
পার্থক্য ঘটেছে। খ-এর কাছে যেটা মল্যহানি সেটাই ক-র কাছে উদ্ধত্ত-মল্য, 
একজনের কাছে যেটা “বয়োগ’, আরেকজনের কাছে সেটা ‘যোগ’ । 'বানময়ের 
অননুষ্ঠান না করে যাঁদ ক খ-এর কাছ থেকে ১০ পাউণ্ড স্টার্লং চাঁর করত, 
তা হলেও এই একই পারবর্তন ঘটত ৷ স্পষ্টতই সঞ্চালিত মল্যগুনললির অঙ্কটাকে 
সেগুনলের বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো পাঁরবর্তনের দ্বারা বাড়ানো যায় না, ঠিক যেমন 
কোনো ইহুঁদ বাণক রান! আ্যানের আমলের একাঁট ফাঁ্দং এক গানতে 'বক্রয় 
করলে দেশের সম্পদ বাড়ে না। যে কোনো দেশে, সামাগ্রকভাবে পজিপাত শ্রেণী 
নিজেরাই নিজেদের উপর মননাফা অর্জন করতে পারে না।* 


* দেস্টুট্‌ দ্য ্রোস, ইনাস্টাটউটের [৩৩] সভ্য হওয়া সত্বেও, কিংবা হয়তো সেইজন্যই 
উলটো মত পোষণ করতেন। তানি বলেন যে শিল্প পঁজিপাঁতরা মুনাফা করে কারণ ‘তারা 
উৎপাদনের খরচের চেয়ে চড়া দরে ‘বিক্রয় করে। এবং তারা কাদের কাছে 'বক্রয় করে? প্রথমত 
পরস্পরের কাছে’ (Destutt de Tracy, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ২৩৯)। 
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দ্বিতীয় ভাগ। -- অর্থের পজ্িতে র্‌পাস্তর ২১০ 


যত প্যাঁচই কাঁষ না কেন ঘটনাটা অপারবাঁ্ততই থেকে যায়। সমতূল্যের 
বানময় করার ফলে উদ্ধত্ত-মল্য জন্মায় না, এবং অ-সমতুল্যের 'বানময়েও 
উদ্ধত্ত-মল্য হয় না।* সণ্চলন অথবা পণ্য-বানময় থেকে মুল্য জন্মায় 
না ।** 

অতএব এখন পরিষ্কার হল যে কেন পংজির যোঁট প্রমাণ রূপ, যে রূপে পজি 
আধ্‌নিক সমাজের অর্থনোঁতক সংগঠন নর্ধারত করে, তার বিশ্লেষণ করতে 'গয়ে 
আমরা প:জির সবচেয়ে পাঁরাচত ও প্রাচীন র্‌পগুলির যথা, বাঁণকী পাজি ও 
মহাজন! প:জির পর্যালোচনা একেবারে বাদ 'দয়োঁছ। 
৷ অ-_-প - অ’, বোঁশ দামে বিক্রয়ের জন্য ক্রয়, এই চক্রাবর্তনাঁট খাঁটি বাণক 
প:জিতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু এখানে গঁতাবাধ পুরোপ্‌ার 
সণ্টলনের ক্ষেত্রের মধ্যেই ঘটে৷ 'কন্তু যেহেতু শুধু সণ্চলন দিয়ে অর্থের পঃজিতে 
রূপাস্তর অথবা উদ্ধত্ত-মূল্যের গঠন ব্যাখ্যা করা যায় না, সেইজন্যই সমতুল্যের 
মধ্যে (বানময় হতে থাকলে বাঁণকী পাঁজর আঁস্তত্ব অসম্ভব ;*** অতএব তার উদ্ভব 
ঘটতে পারে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়প্রকার উৎপাদকের মাঝখানে পরগাছার মতো 


* .দুট সমমুল্যের বানময়ের ফলে সমাজের মোট মল্য বাড়ে না ও কমে না। অ-সম- 
মুল্যের (বানময়ের ফলেও... সমাজের মোট মূল্য পাঁরবার্তত হয় না... কেবল একাঁটর কাছ থেকে 
অন্যাটতে যোগ হয়' (J. B. Say. Traitée d'Economie Politique, 3eme éd. Paris. 
1817, t. 11, PP. 443, 444) । এই উক্তির ফলাফলের চিন্তামাত্র না করে সে 'ফাঁজওহ্র্যাটদের 
কাছ থেকে এট প্রায় হ্‌বহ_ নকল করেন। নিচের দ:ল্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে সে কাঁভাবে 
লাগয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে “বিখ্যাত' উক্ত 'দ্রব্য ক্রয় করা হয় কেবল দ্রব্য দয়ে' (এ, খণ্ড ২, 
প্‌ঃ 88১) মূল ফজিওক্র্যাটক বচনায় নিম্নর্‌প: ‘দ্রব্যের জন্য কেবল দ্রব্য অর্থ দেয়’ (Le 
Trosne, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৮৯৯)। 

** “বানময় উৎপন্ন সামগ্রীকে আদৌ কোনো মনল্য দেয় না' (F. Wayland. The 
Elements of Political Economy. Boston, 1843, p. 169). 

*** .অপারিবর্তন'য় সমতুল্যের নিয়ম চালু হলে ব্যবসাবাণিজ্য অসম্ভব হয়ে উঠত' (G. Opdyke. 
A Treatise on Political Economy. New York, 1851, pp. 66-69) ‘প্রকৃত মল্য ও 
‘বানময়-মূল্যের পার্থক্যের ভাত্ত এই যে কোনো একাঁট জিনিসের মূল্য ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রাপ্য 
তথাকাঁথত সমতুল্যের থেকে পৃথক, অর্থাৎ এই সমতুল্য সমতুল্যই নয়’ (F. Engels. Umrisse 
Zu einer KAritik der Nationalokonomie;s in:  Deutsch-Franzosischen 


Jahrbucher, herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx. Paris, 1844, 
১ 9১, 96). 


অধ্যায় ৫। -- পংজির সাধারণ সৃত্রে স্বাবরোধ ২১১ 


নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাণক দু-দিক থেকেই যে সুঁবধা আদায় করে একমান্র 
তারই মধ্যে । এই অর্থে ই ফ্রাংকালন বলেছেন, ‘যুদ্ধ হচ্ছে দসু্যবৃত্ত এবং বাণজ্য 
সাধারণত প্রতারণা :* উৎপাদকদের প্রতারণা করা ছাড়া যাঁদ বাঁণকের অর্থের 
প:জিতে পাঁরণাঁত ব্যাখ্যা করতে হয়, তা হলে এমন অনেকগ্‌ন্াঁল মধ্যবর্তী স্তরের 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেগুলি বর্তমানে, সরল পণ্য সণ্টলন যখন আমাদের একমাত্র 
{ববেচ্য তখন একেবারেই আলোচনার বাইরে। 

বাণক প:াঁজ সম্পর্কে আমরা যা বলোঁছ, মহাজন! পাজর ক্ষেত্রে তা আরও 
বেশি প্রযোজ্য । বাণক পঃজিতে যে-অর্থ বাজারে ছাড়া হয় এবং বাজার থেকে যে 
বাঁ্ধত অর্থ তুলে নেওয়া হয়, এই দি প্রান্ত অন্তত একাঁট ক্রয় ও একাঁট বিক্রয় 
দিয়ে সম্পর্কযুক্ত, অন্য কথায়, সঞ্চলনের গাঁতর দ্বারা সম্পর্কযুক্ত । মহাজনাী 
প:জর ক্ষেত্রে অ -- প -- অ’ র্‌পাঁট কোনো মধ্যক ছাড়াই পর্যবাসত হয় দুাট 
চরম প্রান্তে, অ -- অ'-তে, অর্থের বিনিময়ে আঁধকতর অর্থ-তে; এই রূপাঁট অর্থের 
প্রকাতর সঙ্গে আদো মেলে না এবং তাই পণ্য সণ্চলনের দৃ্‌ষ্টকোণ থেকে এর 
কোনো ব্যাখ্যাও করা যায় না। এইজন্যই আরস্ততল বলেছেন: 


‘Chrematistic হচ্ছে দ্বাবধ বিজ্ঞান যার এক অংশ বাণিজ্যের অন্তরভুক্ত এবং অন্য 
অংশাঁট অর্থনণীতর অন্তর্গত, এই শেষোক্ত অংশ প্রয়োজন'য় ও প্রশংসার যোগ্য এবং প্রথমাঁটর 
ভিত্তি হল সণ্চলন যা ন্যায়সঙ্গত কারণেই নিন্দনীয় (কারণ এট প্রকতাবর-ুদ্ধ এবং পারস্পারিক 
প্রতারণার উপর প্রাতাচ্ঠত); অতএব মহাজনকে ন্যায়তই ঘণা করা হয় কারণ অর্থই তার 
লাভের উৎস এবং এই অর্থ যেজন্য আবিষ্কৃত সেই উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার হয় না। কারণ এর 
উদ্ভব হয়োছল পণ্য-বানময়ের জন্য কস্তু সুদ অর্থের ভিতর থেকে অধিকতর অর্থ সৃষ্টি 
করে। তাই সুদের এই গ্রীক নাম (:6%০00’_ যার অর্থ একাধারে ‘সুদ’ ও ‘জাতক’)। কারণ 
জাতক ও জনকের প্রকৃত এক ৷ 'কম্ভু সুদ হচ্ছে টাকার জন্ম দেওয়া টাকা এবং এইজন্য জীবিকা 
অর্জনের অন্য সব উপায়ের তুলনায় এইটি হচ্ছে সব চেয়ে প্রকৃত বিরুদ্ধ ।'+* 


আমাদের পর্যালোচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাব যে বাণকা পাজি ও মহাজন 
প:'জ দুটোই উদ্ভবম্‌লক র্‌প এবং সেইসঙ্গেই এটাও স্পষ্ট হবে, পংঁজির আধ্‌বনক 
প্রধান রূপ দেখা দেওয়ার অনেক আগেই ইাঁতহাসের ধারায় কেন এই দুটি রূপের 
আ'বর্ভাব হল। 


* Benjamin Franklin. Works, vol. II, edit. Sparks, in: Positions to be exam- 


ined, concerning National Wealth, p. 376. 
** Aristoteles. De Republica, ১ বই, পাঁরচ্ছেদ ১০। 


দ্বতীয় ভাগ । -- অর্থের পংজিতে র্‌পাস্তর ২১২ 


আমরা দেখয়োছ যে সণ্চলনের দ্বারা উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্ট করা যায় না এবং 
তাই এর গঠনের জন্য সণ্টলনের নেপথ্যে এমন একটা কিছু অবশ্যই ঘটে, যা 
সণ্ডলনের মধ্যে স্পষ্ট প্রাতভাত হয় না।* 'ঁকন্তু যে সণ্চলন পণ্য-মালকদের পণ্য 
সংক্রান্ত সমস্ত পারস্পারক সম্পর্কের যোগফল, সেই সণ্টলনের বাইরে অন্য কোথাও 
উদ্ধত্ত-মূল্যের উদ্ভব হওয়া ক সম্ভব? সণ্ভলনের বাইরে পণ্য-মালকের সম্পর্ক 
শুধু তার নিজের পণ্যের সঙ্গে । মুল্যের ব্যাপারে সেই সম্পর্ক সামাবদ্ধ এইটুকুর 
মধ্যেই যে এঁ পণ্যের মধ্যে তার নিজের 'কছু পাঁরমাণ শ্রম আছে, সেই পারমাণের 
পাঁরমাপ হয় কোনো 'না্দল্ট সামাজক মান অনুযায়ী । এই পারমাণটা পণ্যের 
মূল্য রৃপে প্রকাশ পায়; যেহেতু মুল্যের হিসাব হয় অর্থ দিয়ে, সেই হেতু এই 
পাঁরমাণ দাম 'দয়েও প্রকাশ করা হয়, যে দামটা আমরা ধরে নিচ্ছি ১০ পাউণ্ড 
স্টার্লং। কজ্তু তার শ্রম পণ্যের মূল্য এবং তার উপরে উদ্বত্ত-মল্য, দুটোরই 
পাঁরচয় বহন করে না, একই সময়ে দশ ও এগারো এ দ; ধরনের দামেরও পারচয় 
বহন করে না, নিজের মুল্যের চেয়ে বোশ মুল্যেরও নয়। পণ্যের মালক জের 
শ্রম দয়ে মূল্য সৃচ্টি করতে পারে 'ঁকন্তু স্বয়ং-প্রসারমাণ ম্‌ল্য সৃষ্টি করতে 
পারে না। সে তার পণ্যের মুল্য বাড়াতে পারে নতুন শ্রম যোগ করে এবং সেইভাবে 
হাতে মজুত মূল্যের সঙ্গে নতুন মুল্য যোগ করে যেমন, চামড়া থেকে জুতো তোঁর 
করে। একই বস্তুর মুল্য এখন বেড়েছে কারণ এর মধ্যে রয়েছে আধকতর পরিমাণে 
শ্রম । অতএব জুতোর মুল্য চামড়ার চেয়ে বোশ কিন্তু চামড়ার মুল্য যেমন ছল 
তেমনই থাকে; তার কোনো বদ্ধ হয় নি, জুতো তোঁরর সময়ে উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য 
আহরণ করে ন। অতএব সণ্টলনের ক্ষেত্রের বাইরে একজন পণ্য-উৎপাদক অন্যান্য 
পণ্য-মালিকদের সংস্পর্শে না এসেই মনল্যকে প্রসারত করতে পারবে, 
এবং ফলত অর্থ বা পণ্যকে প:জিতে পাঁরণত করতে পারবে, এমন হওয়া 
অসম্ভব । 

অতএব যেমন সণ্চলনের মধ্যে পাঁজ উৎপন্ন হতে পারে না, তেমান সঞ্চলন 
ছাড়াও এর উদ্ভব অসম্ভব। তার উদ্ভব ঘটতে হবে সণ্চলনের মধ্যে, অথচ একই 
সঙ্গে সণ্চলনের মধ্যে নয়। 

অতএব, আমরা পেলাম 'দ্বাবধ ফল। 

অর্থের প:জিতে রপাস্তরকে পণ্য-'বানিময়ের নিয়ামক বিধি দিয়ে এমনভাবে 


* ‘বাজারের স্বাভাবিক অবস্থায় মুনাফা '্বানময় থেকে আসে না। এর অস্তিত্ব আগে না 
থাকলে সেই লেনদেনের পরেও থাকতে পারে না’ (Ramsay, পর্বোক্ত রচনা, পঃ ১৮৪)। 


অধ্যায় ৫। -- পাঁজর সাধারণ সৃত্রে স্বাবরোধ ২১৩ 


ব্যাখ্যা করতে হবে যেখানে যান্লাঁবন্দু্টা হল সমতুল্যের বানময়।* আমাদের বন্ধ, 
ধনপাঁত, যে এখনও জ্রণাবস্থার পংণজপাত মাত, সে যথা মুল্যে পণ্য ক্রয় ও 'বন্রয় 
করতে বাধ্য হচ্ছে এবং তবুও সুচনায় যতখানি ম্‌ল্য সণ্টলনের মধ্যে নিয়োগ 
করোছল এ প্রক্রিয়ার শেষে তার চেয়ে বোশ মনল্য পাচ্ছে। প্ণাঙ্গ পজিপাঁত 
{হসেবে তার বকাশ অবশ্যই ঘটবে সঞ্চলনের ক্ষেত্রের ভিতরে এবং একই সঙ্গে 
আবার ভতরে নয়ও। এই'টই হচ্ছে সমস্যার বাস্তব অবস্থা । Hic Rhodus, hic 


salta!#** fs 


* উল্লাখত পর্যালোচনা থেকে পাঠক দেখতে পাবেন যে এই বক্তব্যের অর্থ শুধু এই যে 
কোনো একাঁট পণ্যের দাম ও মল্য এক হলেও প:ঁজির গঠন সম্ভব হতেই হবে; কারণ এদের 
একট অপরাঁট থেকে পথক হওয়াকে এর গঠনের কারণ বলা যেতে পারে না। যদ বাস্তবক্ষেত্রে 
দাম ও মূল্য পথক হয়, তা হলে প্রথম একাঁটকে অপরাটর সঙ্গে সমান কারয়ে অর্থাৎ ঘটনাঁটকে 
শুদ্ধ অবস্থায় পরক্ষা করবার জন্য ম্‌ল্য ও দামের পার্থ ক্যকে আকাঁস্মক বলে ধরতে হবে এবং 
আমাদের পরীক্ষার ফলকে এমন কোনো 'বঘ্যকর অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বত হতে দেওয়া চলবে 
না, ববেচ্য প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকন্তু আমরা জান যে এই সমাকরণ 
শুধু একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নয়। দামের আঁবরাম আন্দোলন, তাদের উত্থান ও পতন পরস্পর 
কাটাকাটি করে দামকে একাঁট গড় অণ্কে নিয়ে আসে এবং এইটেই হচ্ছে তাদের গৃপ্ত নিয়ন্তা 
যে সব লেনদেন সময়সাপেক্ষ, সেক্ষেত্রে এইটেই হচ্ছে বাণক অথবা শিল্প মালিকের ধ্রবতারা। 
সে জানে যে, একটা সুদ'র্ঘ সময় বিবেচনা করলে, পণ্য চড়া বা সস্তা দামে বিক্রয় হয় না, 'বন্য় 
হয় গড় দাম অনদ্যায়ী। অতএব যাদি সে এই ব্যাপার নিয়ে আদো মাথা ঘামায়, তা হলে সে 
পজি গঠনের সমস্যা ব্যক্ত করবে এইভাবে: দাম, গড় দাম দিয়ে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পণ্যের 
মূল্য দয়ে নয়ান্তরত হয় -- এই অন;মানের 'রভাত্ততে কেমন করে পং'জির উদ্ভব ব্যাখ্যা করব? 
'আমি ‘শেষ পর্যন্ত’ বলছ এইজন্য যে আ'যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো ও অন্যান্য অনেকে যেমনটি 
মনে করেন, গড় দাম তেমন সরাসাঁরভাবে পণ্যের মল্যের সঙ্গে সমান হয় না। 

*#* Hic Rhodus, hic salta! (এই তো রোডস্‌ এখানে লাফ দাও!) কথাটা নেওয়া হয়েছে 
একজন চালয়াত সম্বন্ধে ঈশপের একটা উপাখ্যান থেকে, সে বলোঁছল একবার সে রোডস্‌ দ্বীপে 
একটা অসাধারণ লাফ 'দিয়োছল, তার জন্য সে সাক্ষণ-সাবুদ হাঁজর করতে পারে, তার জবাবে 
বলা হয়েছিল, ‘কথাটা সত্য হলে সাক্ষী-সাবুদের কথা কেন? এই তো রোডস্‌, এখানে লাফ 
দাও!’ অর্থাৎ কনা ‘কা করতে পারো তা দোঁখয়ে দাও এই এখানেই !' -- সম্পাঃ 


অধ্যায় ৬ 


শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয় 


পংনজতে রূপাস্তারত হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট অর্থের ক্ষেত্রে ম-ল্যের যে পাঁরবর্তন 
ঘঢ়ে, অর্থের নিজের মধ্যেই তা ঘটতে পারে না, কারণ ক্রয় ও পাঁরশোধের উপায় 
হসেবে তার /ক্রিয়ায় যে পণ্য সে ক্রয় করে অথবা যার জন্য পাওনা শোধ করে 
সেই পণ্যের দাম উশুল করার বেশ কিছু তা করে না; এবং নগদ মুদ্রা হিসেবে 
তা জমাট মূল্য, কখনোই পাঁরবার্তত হয় না।* সণ্লনের দ্বিতীয় ক্রিয়া অর্থাৎ পণ্যের 
পুনরায় বিক্রয়ের মধ্যেও এর উদ্ভব হতে পারে না কারণ এখানে পণ্যাটর শরীরী র্‌পের 
রুপাস্তর হয়ে আবার অর্থ-র্‌প ফিরে আসছে মাত্র । অতএব অ-- পপ, এই প্রথম ক্লিয়ার 
দ্বারা ক্লীত পণ্যের মধ্যেই একাট পাঁরবর্তন ঘটতে হবে কিন্তু তার মুল্যের মধ্যে নয়, 
কারণ 'বানময় হয়েছে সমতুল্যের এবং পণ্যাট কেনা হয়েছে পূর্ণ মূল্য দিয়ে । সেজন্য 
বাধ্য হয়ে আমাদের এই 'সদ্ধান্তে আসতে হয় যে, এই পরিবর্তনের উদ্ভব হয় 
শুধু পণ্যের ব্যবহার-মূল্যে অর্থাৎ তার উপভোগে। কোনো একটি পণ্যের উপভোগ 
থেকে মূল্য পেতে হলে আমাদের ধনপাঁত বন্ধুর সণ্ভলনের ক্ষেত্রের মধ্যে, বাজারে, 
এমন একাঁট পণ্য খজে পাওয়ার সোভাগ্য থাকতে হবে, যার ব্যবহার-মুল্যের 
[বশেষ গণ এই যে তা মূল্যের একটা উৎস, যার প্রকৃত উপভোগই শ্রমের এক 
মূর্ত-রূপ, এবং তাই মূল্যের সৃষ্টি । অর্থের মালক বাজারে এই রকম একাঁট 
{বশেষ পণ্য খজে পায় শ্রম করার ক্ষমতা বা শ্রমশক্তির মধ্যে। 

শ্রমশাক্ত অথবা শ্রম করার ক্ষমতা বলতে বুঝতে হবে একটি মানুষ যে সব 
মানাসক ও শারণীরক ক্ষমতার আঁধকারণী তারই সমগ্রতা, যখনই সে কোনো ধরনের 
ব্যবহার-মৃল্য উৎপাদন করে তখনই সেই ক্ষমতা সে কাজে লাগায় । 


* ‘অর্থের আকারে... পাজি কোনো মুনাফা দেয় না’ (Ricardo Principles of 
Political Economy, 3 ed.. London, 1821, Pp. 267). 


অধ্যায় ৬। = শ্রমশাক্তর হৰয় ও বন্রয় ২১৫ 


কজ্তু আমাদের অর্থের মাঁলক যাতে 'বন্রয়ের জন্য হাজির শ্রমরশাক্তকে পণ্য 
হহসেবে পেতে পারে, সে জন্য প্রথমে অনেকগ্যাল শর্ত অবশ্যই পূরণ হওয়া 
দরকার। পণ্যের বানময় করতে হলে 'বানময়ের প্রককতর মধ্যে যতটুকু আছে তার 
চেয়ে বোশ 'নর্ভরশ'লতার সম্পর্কের কথা ওঠে না। এই দিক 'দয়ে দেখলে 
শ্রমশ'ক্ত পণ্য-রূপে বাজারে আসতে পারে শুধু সেখানেই যেখানে এ শ্রমশাক্তর 
মালক কোনো 'বশেষ ব্যাক্ত এই শ্রমশাক্তকে পণ্য হিসেবে 'বক্রয়ের জন্য য়ে 
আসে অথবা 'বক্রয় করে। এই কাজ করতে হলে তা তার 'নজেরই দখলে থাকা 
চাই, তাকে নিজেকেই তার শ্রম করার ক্ষমতার, অর্থাৎ নিজের দেহের আঁবসংবাদত 
মালক হতে হবে।* সে এবং অর্থের মালিক বাজারে এসে পরস্পর সম্মখন 
হয় এবং সমান অধিকারের 'ভিঁত্ততে লেনদেন করে, তফাৎ শুধু এই যে একজন 
ক্রেতা অপরজন 'বক্লেতা, অতএব, আইনের চোখে দ.জনেই সমান। এই সম্পর্ক 
রক্ষা করতে হলে শ্রমশক্তির মালক কেবলমাত্র নি্দষ্ট সময়ের জন্য এট বিক্রয় 
করতে পারে কারণ যদি সে চিরকালের মতো এট বিন্লয় করে ফেলে তা হলে 
সেটা হবে নিজেকেই 'বক্রয় করা, নিজেকে দ্বাধান মান্্ষ থেকে ক্রতদাসে 
পারণত করা, পণ্যের মালক থেকে পণ্যে পাঁরণত হওয়া ৷ সদাসর্বদা তাকে জানতে 
হবে যে শ্রমশ'ক্ত তার নিজেরই সম্পত্তি, তার নিজেরই পণ্য এবং এটি হতে পারে 
তখনই যখন সে সামায়কভাবে কোনো ক্রেতার হাতে এঁটকে তুলে দেয়, একাঁট 
নাদষ্ট সময়ের জন্য । শৃধু এইভাবেই সে নিজের শ্রমশাক্তর মালিকানার অঁধকার 
বাঁচাতে পারে।** 


* প্রাচীন যুগের বিশ্বকোষগুঁলতে আমরা এমন সব উদ্ভট উক্তি দোঁখ যেন প্রাচীন জগতে 
প:জি পূর্ণ পারণাত লাভ করোছল, সেখানে ‘কেবলমাতৱ স্বাধীন শ্বামক ও ক্লোডটের ব্যবস্থারই 
অভাব ছল ৷’ মঃ মম্‌সেনও তাঁর Romische Geschichte-তে এদিক শদয়ে একের পর এক ভুল 
করেছেন। 

** এইজন্য {বাভন্ন দেশের আইনে শ্রম-চুক্তর একাঁট উচ্চতম সময় নি্দ'ল্ট আছে। যেখানেই 
শ্রমের স্বাধীনতা আছে সেখানে আইন দ্বারা চুঁক্ত নাকচ করার ব্যবস্থা আছে। কোনো কোনো 
রাষ্ট্র (বশেষত মোকঝক্সকোতে (আমোরকার গৃহযুদ্ধের আগে, মোক্সকো থেকে দখল করা 
অণ্যলগুলিতেও এবং বাস্তবক্ষেত্রে কুসার নেতৃত্বে বিপ্পবের [৩৪] আগে ডানিয়নবের তাঁরবর্তাঁ 
অণ্চলগুলতে) ‘পওন’ প্রথার আড়ালে দাসত্ব লুকিয়ে (ছিল। গতরে খেটে শোধ দেওয়ার শর্তে 
আগাম নিয়ে বংশান,ক্রমে শুধু কোনো ব্যক্তগত শ্রমিক নয়, পরস্তু তার গোটা পারিবার 
কার্যত অন্যান্য ব্যাক্ত ও তাদের পরিবারের সম্পত্তি হয়ে উঠত। জুয়ারেজ্‌ ‘পিওন'’ প্রথা রাহত 
করেন। তথাকাথত সম্রাট ম্যাক্‌সামালয়ান একাট আইন করে তা পন্নঃপ্রার্তাধ্ঠত করেন, যে 
কাজ'টকে ওয়াশিংটনের প্রবর্তানাধ সভা মোকঝ্সকোয় দাসত্ব পুনঃপ্রবর্তনের আইন বলে 


দ্বিতীয় ভাগ ৷ -- অর্থের প:জিতে র্‌পাস্তর ২১৬ 


অর্থের মালকের পক্ষে বাজারে শ্রমশাক্তকে পণ্য হিসেবে পাওয়ার দ্বিতীয় 
আবাশ্যক শর্ত এই যে শ্রামিক যে-সব পণ্যের মধ্যে তার নিজের শ্রম অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে, সেইসব পণ্য বিক্রয় করবার অবস্থায় থাকার বদলে শুধু নিজের জ'বস্ত 
সত্তার মধ্যেই যার আঁস্তত্ব, সেই শ্রমশাক্তকেই বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। 

যাঁদ কোনো মানুষকে শ্রমরশাক্ত ছাড়া অন্য কোনো পণ্য ‘বিক্রয় করতে হয়. 
তা হলে তার অধিকারে উৎপাদনের উপায়গুলে, যেমন কাঁচামাল, হাতিয়ার প্রভূত 
থাকা চাই৷ চামড়া ছাড়া কোনো জুতো তোঁর হয় না৷ শ্রামকের 'নজের 
জ'বনধারণের দ্বব্যাদও চাই। কোনো লোকই -- এমন ক ভবিষ্যতের 
সাংগাীঁতকও’ -- ভাঁবষ্যতের উৎপন্ন দ্রব্য খেয়ে বাঁচতে পারে না অথবা অসমাপ্ত 
অবস্থায় থাকা ব্যবহার-মল্যের উপর নির্ভার করেও বেচে থাকতে পারে না; 
এবং পৃথিবীর রঙ্গমণ্টডে প্রথম আবির্ভাবের দিন থেকে মানুষ সর্বদাই একজন 
উপভোক্তা (ছিল এবং অবশ্যই থাকবে, উৎপাদন শুরু; করার আগে থেকেই এবং 
উৎপাদনের সময়েও । যে সমাজে সকল উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যের রুপধারণ করে, 
সেখানে উৎপাদনের পর এইসব পণ্য বিক্রয় করতে হবেই এবং একমাত্র (বন্রয়ের 
পরেই সেগলে তাদের উৎপাদকদের চাঁহদা পূরণের কাজে লাগতে পারে। সেগুলির 
উৎপাদনের জন্য যে সময় লাগে তার সঙ্গে যোগ হয় সেগুলির (বিক্রয়ের জন্য 
প্রয়োজনায় সময় । 

অতএব ‘নিজের অর্থকে প£জিতে পারণত করতে হলে অর্থের মালককে 
বাজারে স্বাধীন শ্রামকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, যে দুটি অর্থে স্বাধীন, স্বাধীন 
মানুষ রুপে যে স্বক'য় পণ্য হিসেবে নিজের শ্রমশাক্ত বিক্রয় করতে পারে এবং 
অপরপক্ষে (বক্রয়যোগ্য অন্য কোনো পণ্য তার নেই, তার শ্রমশাক্তকে কাজে লাগানোর 
জন্য প্রয়োজনীয় সব {কছু থেকেই সে বাঁণ্যত। 

কেন এই স্বাধীন শ্রমিক বাজারে তার সম্মখীন হয়, সে প্রশ্নে অর্থের 
মালকের কোনো আগ্রহ নেই, শ্রম বিক্রয়ের বাজারকে সাধারণ পণ্য-বাজারের 
একাঁট বশেষ শাখা বলে সে মনে করে। এবং আমাদেরও বর্তমানে এ 'ঁবষয়ে সেই 


নিন্দা করেন। ‘আম এক সণীমত সময়ের জন্য আমার কোনো 'বশেষ শারীীরক ও মানাসক 
ক্ষমতা অপরকে ব্যবহার করতে দিতে পার কারণ এইটুকু নিষেধ থাকার ফলে আমার সমগ্র ব্যাক্তত্বের 
সঙ্গে তাদের 'বাঁচ্ছন্নতার প্রকৃত প্রকাশ পাচ্ছে। কম্ভু আঁম যাঁদ আমার সমস্ত কাজ ও সমস্ত শ্রম- 
সময় নিজের থেকে 'বচ্ছন্ন করে ফোল তা হলে আমার সমগ্র সত্তাকে অর্থাৎ, আমার সমস্ত 
কাজকর্ম ও স্বাকছু, আমার দেহটাকেই অপরের সম্পত্ততে পারণত করে ফোঁল' (Hege!. 
Philosophie des Rechts. Berlin, 1840, S. 104, § 67). 


অধ্যায় ৬। - শ্রমর্শাক্তর ক্রয় ও '“বক্রয় ২১৭ 


রকমই সামান্য আগ্রহ । আমরা তত্ত্বের দিক 'দিয়ে বাস্তব অবস্থাকেই ধরে থাকব, 
কার্যক্ষেত্রে অর্থের মালক যেমন করে থাকে। অবশ্য একটা কথা স্পষ্ট যে, 
একাদকে কেবল অর্থ বা পণ্যের মালিক ও অপরাদকে শুধু নিজের শ্রমশাক্তসর্বস্ব 
মানুষ _ প্রকৃতি এভাবে সৃষ্টি করে না। এই সম্পর্কের কোনো প্রাকবতক ভিত্তি 
নেই, এর সামাজিক 'ভিত্তও এমন নয় যে তা সমস্ত এঁতহাসক কালপর্বেই 
ছল। এট স্পষ্টত অতীতের একাঁট এঁতিহাসক {বকাশের ফল, বহু অর্থনোতক 
ওলটপালঢের পারণাঁত, সামাজিক উৎপাদনের অতাঁত দিনের ‘অনেক র্‌পে ও 
ধরনের 'বল্‌নাপ্তর পাঁরণাম। 

একইভাবে আমরা ইতিমধ্যেই যেসব অর্থনৈতিক বর্গগুনলর আলোচনা করেছি, 
সেগুলিও ইাঁতহাসের ছাপ বহন করছে। কোনো একাঁট উৎপন্ন জানসকে পণ্য 
পারণত হতে হলে বিশেষ এঁতিহাসিক অবস্থা প্রয়োজনীয় । উৎপাদকের নিজের 
আশু জ'বনধারণের উপায় {হসেবে তা উৎপন্ন হওয়া চলবে না। যাঁদ আমরা 
আরও এঁগয়ে অননসন্ধান করতাম যে, কোন অবস্থায় সব বা আঁধকাংশ উৎপন্ন 
দ্রব্য পণ্যের রূপ নেয়, তা হলে আমরা দেখতে পেতাম যে এটি একটি বিশেষ 
ধরনের উৎপাদনের ক্ষেৱ্রেই ঘটতে পারে, কেবল প:জিবাদী উৎপাদনের ক্ষেতে । 
[কজ্তু এ রকম অনুসন্ধান পণ্যের (বিশ্লেষণের আওতার বাইরে চলে যেত। পণ্যের 
উৎপাদন ও সণ্চলন হতে পারে, যা্দও উৎপন্ন সামগ্রীর বোশর ভাগই উৎপাদকদের 
প্রত্যক্ষ চাঁহদা পূরণ করার জন্য উৎপন্ন হয়, সেগুলি পণ্যে পাঁরণত হয় না, এবং 
সেইজন্য সামাজিক উৎপাদন প্রাক্রয়ার সব ক্ষেত্রে পূর্ণ মান্রায় বানময়-মুল্যের 
আধিপত্য প্রাতণ্ঠা হতে অনেক বাঁক থাকে। উৎপন্ন সামগ্রীর পণ্য হিসেবে 
আবির্ভাবের জন্য সমাজে শ্রম-বভাজনের এমন একটা {বিকাশ পর্বানদামত. 
যেখানে ব্যবহার-মুল্য ও 'বানময়-মল্যের যে 'বচ্ছেদ প্রথমে শুরু হয় দরব্য- 
বানিময় য়ে, সেই (বিচ্ছেদ অবশ্যই পূর্ণ মানায় ঘটে গেছে। 'কনজ্তু (বিকাশের এই 
মাত্রা এমন অনেক ধরনের সমাজে দেখা যায় যেগুনলে অন্যান্য (বষয়ে আঁত বাচন 
এঁতহাসিক বোঁশষ্ট্যস্‌চক লক্ষণের পাঁরচয় দেয়। 

অপরাদকে অর্থের কথা ধরলে, আমরা দেখব যে এর আস্তত্ব পণ্য-বানিময়ের 
এক 'বশেষ স্তর নির্দেশ করে। যে সব বিশেষ বশেষ কাজ অর্থ সম্পন্ন করে, 
পণ্যের নিতান্ত সমতূল্য হিসেবে, বা সণ্ভলনের উপায় কিংবা পারশোধের উপায় 
{হসেবে অথবা মজুত বা সর্বজনীন অর্থ হিসেবে, তা কোনো এক বা অপর কাজের 
মাতা ও আপেক্ষক ব্যাপকতা অন্‌যায়ী, সামাঁজক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন স্তরের নির্দেশ দেয়। যাঁদও আমরা আরঁভজ্ঞতা থেকে জানি যে 


দ্বিতাঁয় ভাগ। -- অর্থের পংজিতে র্‌পাস্তর ২১৮ 


অপেক্ষাকৃত আদকালের, পণ্য সণ্চলনও এইসব রূপের উদ্ভবের জন্য যথেষ্ট৷ 
প্জর কথা 'কজ্তু আলাদা । শুধু অর্থের ও পণ্যের সঞ্চলন থেকেই এর অস্তিত্বের 
এঁতহাসক অবস্থা সম্ট হয় না। কেবলমাত্র যখন উৎপাদনের উপকরণ ও 
জ'বনধারণের সামগ্রীর মালক বাজারে এসে শ্রমশাক্ত বিক্রয়ে উদ্যত স্বাধীন 
শ্রামকের সম্মুখীন হয়, শুধ্‌ তখনি তা জন্মাতে পারে। এবং এই একাটমান্র 
ঞাঁতহাসক অবস্থার পিছনে পৃথিবীর গোটা ইাঁতহসই রয়ে 'গয়েছে। অতএব 
প:জি তার প্রথম আববর্ভাব থেকেই সামাজিক উৎপাদনের প্রক্নিয়ায় এক নতুন 
যুগের ঘোষণা করে ।* 

এখন আরও পুঙ্খাননপনঙ্খভাবে এই অদ্ভুত পণ্য, শ্রমশক্তিকে পরাক্ষা করতে 
হবে। অন্য সমস্ত পণ্যের মতো এরও একটা মুল্য আছে।** ক'ঁভাবে এই মূল্য 
নির্ধারিত হয়? 

অন্য সব পণ্যের মতোই শ্রমশাক্তর মল্যও নির্ধারত হয় তার উৎপাদনে, এবং 
ফলত তার পনরুৎপাদনেও, প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দিয়ে । এর নিজের ম্‌ল্য আছে 
বলে এই 'জানসাঁট এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গড় সামাজিক শ্রমের একট নিঁ্দ্্ট 
পারমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রমশক্তির আ'স্তত্ব শুধু কর্ম ক্ষমতা-রূপে অথবা 
জাবস্ত ব্যাক্তর ক্ষমতা হহিসেবে। ফলত শ্রমশাক্তর উৎপাদনের সঙ্গে ব্যাক্তাটর 
আঁস্তত্বও পূর্বাননমেত। ব্যাক্তর দক দিয়ে দেখলে শ্রমশক্তর উৎপাদন হচ্ছে 
তার নিজেরই পুনরুংপাদন অথবা তার নিজের ভরণপোষণ ৷ নিজের ভরণপোষণের 
জন্য তার চাই না্দল্ট পাঁরমাণ জ'ীাবকার উপায়। অতএব শ্রমশক্তি উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনায় শ্রম-সময় পর্যবাসত হয় সেইডুকু সময়ে যেটুকু সেইসব 
জ'বনধারণের উপায় উৎপাদনের জন্য দরকার; অন্যভাবে বললে, শ্রমশাক্তর মল্য 
হচ্ছে শ্রামকের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জাঁবনধারণের উপায়াদর মল্য। 
কিন্তু শ্রমশ'ক্ত শুধু ব্যবহারের দ্বারাই বাস্তবে পারণত হয়; তা নিজেকে ন্লিয়াশাীল 
করে তোলে একমাত্র কাজ করেই । কিন্তু তার দ্বারা মানুষের দেহের পেশা, স্নায়,, 
মস্ত্ক প্রভাতর কিছুটা ক্ষয় হয় এবং এই ক্ষয় পূরণ করা দরকার হয়ে পড়ে । এই 


* প:জিবাদী যৃগের বৈশিন্ট্য অতএব এই যে এখন শ্রমশাক্ত শ্রামকেরই চোখে পণ্যের রূপ 
ধারণ করে, সে পণ্য তারই সম্পত্তি; ফলত তার শ্রম হয়ে পড়ে মজ্ুর-শ্রম। অপরপক্ষে 
কেবলমাত্র এই মুহুর্ত থেকেই শ্রমজাত দ্রব্য সর্বজন'নভাবে একটা পণ্য হয়ে ওঠে। 

** ‘একজন মানুষের মূল্য বা ষোগ্যতা অপরাপর জিনিসের মতোই তার দাম -- অর্থাৎ 
তার শাক্ত ব্যবহারের জন্য যতটা দেওয়া হবে ততটা’ (Th. Hobbes. Leviathan, in: 
Works, edit. Molesworth. London, 1839-1844 v. IIL, p. 76). 


অধ্যায় ৬। - শ্রমশাক্তর ক্রয় ও 'বক্রয় ২১৯ 


বাঁ্ধত ব্যয়ের জন্য আরও বৃহত্তর আয় দরকার হয়।* যাঁদ শ্রমশাক্তর মালিক 
আজ কাজ করে, কাল তাকে দ্বাস্থ্য ও শ'ক্তর (দক থেকে এ একই অবস্থায় একই 
প্রাক্য়ার পুনরাবৃত্ত করতে আবার সক্ষম হতে হবে। অতএব তার জ'বনধারণের 
উপায়াদ এমন হওয়৷ চাই যে শ্রমরত ব্যক্ত হিসেবে তার ক্বাভাঁবক জৈবিক 
ক্রিয়া বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট । তার স্বাভাবিক প্রয়োজনগুল যথা, খাদ্য, বল্ব, 
জবালান ও ঘরবাঁড় তার দেশের জলবায়; ও অন্যান্য প্রাকতক অবস্থার উপরে 
নির্ভর করে। অপরপক্ষে তার এই তথাকাঁথত প্রয়োজনীয় চাঁহদার সংখ্যা ও 
পাঁরমাণ এবং সেগ্‌লে পূরণের ধরনধারনও এঁতিহাসিক (বিকাশের ফল এবং 
সেইজন্য একট দেশের সভ্যতার মানার উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে, বিশেষত 
নির্ভর করে সেইসব অবস্থার উপরে, এবং ফলত সেই সমস্ত অভ্যাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের 
মাৱার উপরে, যার মধ্যে এই স্বাধীন শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে ।** অতএব 
অন্যান্য পণ্য থেকে সম্পূর্ণ বিশিল্টভাবে শ্রমশক্তির মুল্য নির্ধারণের মধ্যে একাঁট 
হাঁতহাসগত ও নোৈঁতক 'ঁবষয় এসে পড়ে । তবুও যে কোনো যুগে যে কোনো দেশে 
শ্রামকের জন্য প্রয়োজনীয় জ'াবনধারণের উপায়ের গড় পাঁরমাণ মোটামুটি জানা! 

শ্রমশক্তির মালক মরণশাীল। অতএব যাঁদ বাজারে তার আ'বর্ভার অব্যাহত 
রাখতে হয় এবং অর্থের আঁবরাম পজতে পাঁরণাতর জন্য এট দরকার হয়ে 
পড়ে, সেজন্য শ্রমশক্তির বক্রেতাকে বংশরক্ষা করতে হবে, ‘ঠিক যে প্রণালাতে 
প্রত্যেক জাবত ব্যাক্ত প্রজনন দ্বারা বংশরক্ষা করে সেইভাবেই'।*** বাজার থেকে 
ক্ষয়ক্ষাত ও মত্যুর জন্য যে পাঁরমাণ শ্রমশাক্ত অপসারিত হয়, কমপক্ষে 
সমপরিমাণ নতুন শ্রমশক্তি দিয়ে তার স্থান প্‌রণ করতেই হবে। তাই শ্রমশ'ক্তির 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জাবনধারণের উপায়ের ফর্দের মধ্যে ভাঁবষ্যতে 
শ্রামকের স্থান পূরণের ব্যবস্থা অর্থাৎ তার সন্তানসন্তাতর জন্য প্রয়োজনায় 
উপায়কেও ধরতে হবে যাতে এই ‘বিশেষ ধরনের পণ্য-মালকরা পুরুষের পর 
পুরুষ বাজারে উপস্থিত হতে পারে।**** 


* অতএব রোমক ৮illi৫॥5, যান কৃঁষকার্যে' নিয়োজিত দাসদের পরিদর্শক ছলেন 
{তান ‘কর্মরত গোলামদের চেয়ে কম খাদ্য পেতেন কারণ তার কাজ ছল হাল্কা’ 
(Th. Mommsen. Rémische Geschichte, 1856, S. 810). 

** ত্লন'য় W. Th. Thornton. Overpopulation and its Remedy. London, 
1846. 

HH পোঁট। 
**** এর (শ্রমের) দ্বাভাবক দাম'... হচ্ছে জ'বনযাত্রার এমন এক নির্দিষ্ট পাঁরমাণ প্রয়োজনীয় 


দ্বতাঁয় ভাগ । -- অর্থের প:জিতে রূপান্তর ২২০ 


মানুষের দেহযন্দ্ যাতে 'শল্পের কোনো 'বশেষ শাখায় দক্ষতা ও কুশলতা 
অর্জন করতে পারে, এবং একাঁট (বশেষ ধরনের শ্রমশাক্ত হয়ে উঠতে পারে তাকে 
তদন্র্‌প করে তোলার জন্য এক ‘বশেষ 'শক্ষা বা প্রাশক্ষণ দরকার, এবং তার 
জন্য আবার চাই কমবোশ পরিমাণ সমতুল্য পণ্যাদর যোগান। শ্রমশাক্তর 
অল্পবস্তর জাটল চরিত্র অনযযায়ী এই পরিমাণের তারতম্য ঘটে। এই শিক্ষার 
খরচ (সাধারণ শ্রমশাক্তর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সামান্য) শ্রমশাক্তর উৎপাদনে ব্যায়ত 
মোট মূল্যের মধ্যে এসে যায়। 

শ্রমশাক্তর মূল্য বলতে বাাঁঝ একাট নি্দ্ট পাঁরমাণ জ'বনধারণের উপায়ের 
মূল্য। অতএব এই মল্য এই সব উপায়ের মুল্যের অথবা সেগ্‌্নলের উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের কমা-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে বাড়ে। 

জ'বনধারণের কোনো কোনো উপায় যেমন খাদ্য ও জৰালান! প্রাতাদন ব্যবহৃত 
হয়, তাই এগ্‌নলর দৈনিক যোগান চাই। অন্যান্য দ্রব্য যেমন কাপড় চোপড় ও 
আসবাবপত্র বোশ দিন চলে এবং বেশ কিছুকাল বাদে এগ্‌্নলে বদলাবার দরকার 
হয়। কোনো জানস দোনক ক্ৰয় করতে বা পেতে হয়, কোনো (জানস প্রত সপ্তাহে. 
কোনো ‘জানস তিন মাস অন্তর ইত্যাদি। সারা বছর জুড়ে এইসব কিছুর 
মোট খরচ যাই হোক না কেন, এর একাঁট গড় দৈনক 'হসাব শ্রামকের গড় আয়ের 
মধ্যে কুাঁলয়ে দিতেই হবে। যদ শ্রমশ'ক্তর উৎপাদনের জন্য দৈনিক প্রয়োজনীয় 
পণ্যের মোট পাঁরমাণ হয়=4, সাপ্তাহক প্রয়োজন=B এবং প্ৈমাসিক প্রয়োজন=0 


ইত্যাদ, তা হলে এই সব পণ্যের দোনক গড়= SLOTTED TIT মনে করুন 


ত৬৫ 
যে দৈনিক গড় {হ'সাবে প্রয়োজনীয় এই পণ্যরাশর মধ্যে ৬ ঘণ্টার সামাজক শ্রম 
সাণ্চত আছে, তা হলে দৈনিক শ্রমশক্তির মধ্যে অর্ধেক দিনের গড় সামাজিক 
শ্রম রয়েছে, অর্থাৎ শ্রমশাক্তর দৈনক উৎপাদনের জন্য অর্ধেক 'দনের শ্রম প্রয়োজন । 
এই পাঁরমাণ শ্রমই হচ্ছে এক 'দনের শ্রমশ'াক্তর মুল্য অথবা প্রাতাদন শ্রমশাক্তর 
পুনরৃৎপাদনের মল্য । যাঁদ অর্ধেক দিনের গড় সামাজিক শ্রম প্রকাশ করা হয় ৩ 
শিলিং দিয়ে, তা হলে এই ৩ শিলিংই হচ্ছে এক দিনের শ্রমশ'ক্তির, মুল্য প্রকাশকারাী 
দাম। অতএব যাঁদ এর মালক দোনক ৩ 'শালং হারে একে বক্রয় করতে চায়, তা 


ও স্বাচ্ছন্দ্যের দ্রব্যাদ যা কোনো দেশের জলবায়ন ও রীতনণাত অনুযায়ী শ্রামকের জ'াবনধারণের 
জন্য ও বাজারে অক্ষুন্ন শ্রম সরবরাহের জন্য পাঁরবার পোষণের উপযোগ’ (R. Torrens. 
An Essay on the External Corn Trade. London, 1815, P. 62) । এখানে শ্রমর্শাক্তর' 


বদলে ভুল করে 'শ্রম' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


অধ্যায় ৬। = শ্রমশাক্তর ক্রয় ও 1বক্রয় ২২১ 


হলে এর বিক্রয়ের দাম এর মুল্যের সমান হয় এবং আমাদের অননমান অনযুসারে 
আমাদের ধনপাঁত বন্ধু যে ৩ শিলিংকে প:জিতে পাঁরণত করতে চায় সে এই মূল্য 
দিয়ে দেয় । 

শ্রমশাক্তর মুল্যের সর্বানম্ন সামা নির্ধারত হয় সেইসব পণ্যের মুল্য য়ে 
যেগু্লের দৈনিক যোগান ছাড়া শ্রামক তার কর্মক্ষমতা 'ফরে পায় না, অর্থাৎ তার 
শরীরের সামর্থ্য রক্ষার পক্ষে অপাঁরহার্য জ'বনধারণের উপায়ের মল্য দিয়ে৷ যাঁদ 
শ্রমশাক্তর দাম এই সর্বানন্ন সামায় নামে, তা হলে এট মূল্যের নাচে নেমে যায় 
কারণ এই অবস্থায় তাকে শুধু কোনোক্রমে কাঁহল অবস্থায় বজায় রাখা ও বকাঁশত 
করা যায়। 'কন্তু প্রত্যেক পণ্যের মুল্য নির্ধারত হয় তার স্বাভাবিক গুণ বজায় 
রেখে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনায় শ্রম-সময় 'দয়ে। 

এটি খুব সস্তা এক ধরনের ভাবপ্রবণতা যখন বলা হয় যে এই পদ্ধাততে 
শ্রমশা'ক্তর মূল্য নির্ধারণ করা, যে পদ্ধাত এই 'বিষয়াটর প্রকাঁত থেকেই এসেছে, 
এটি পাশাঁবক পদ্ধাত এবং রাঁসর মতো হা-হুতাশ করে যখন বলা হয়: 

‘যে শ্রমের ক্ষমতাকে (puissance de travail) উৎপাদন প্রাক্রয়ার মধ্যে শ্রমকদের 
জ'াবনধারণের উপায় থেকে আলাদা করে দেখলে মান্র একট ছায়া (tre de i501) দেখা 
হয়। যখন আমরা শ্রম বা শ্রমের ক্ষমতার কথা বাল তখন সেইসঙ্গেই আমরা শ্রামক ও তার 
জ'বনধারণের উপায়, শ্রামক ও মজুনরর কথা বাল ॥'* 

যখন আমরা শ্রমের ক্ষমতার কথা বাল তখন শ্রমের কথা বাল না যেমন যখন 
আমরা হজমের ক্ষমতার কথা বাল তখন হজমের কথা বাল না। শেষোক্ত কার্যের 
জন্য একাঁট সুস্থ উদর ছাড়া আরও '1কছ: দরকার । যখন আমরা শ্রমের ক্ষমতার 
কথা বাল তখন জ'বনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় থেকে তাকে 'বাঁচ্ছন্ন 
কাঁর না । বরং তাদের মুল্যই এর নিজের মুল্যের মধ্যে প্রকাশ হয়। যাঁদ তার শ্রমের 
ক্ষমতা আঁবক্লাত থাকে, শ্রামক তখন তার থেকে কোনো উপকার পায় না, পরস্ভু 
সে অনুভব করতে থাকে যে প্রককাত নির্মমভাবে এই ক্ষমতার উৎপাদনের খরচ 
হিসেবে 'নাদ্ল্ট পারমাণ জ'ীবনধারণের উপায় দাঁব করেছে এবং এর 
প্‌নরুৎপাদনের জন্য আঁবরাম এ দাঁব করেই চলবে। তখন সে সসমন্দির সঙ্গে 
একমত হয়ে বলে: শ্রমের সেই ক্ষমতা... নিরর্থক, যাঁদ না একে 'বনক্রয় করা যায়।'** 

পণ্য হসেবে শ্রম-শাক্তর অদ্ভুত চারত্রের একাঁট ফল এই যে ক্রেতা ও '(বক্রেতার 
মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর ব্যবহার-মূল্য ক্রেতার হাতে চলে যায় 
“# Rossi. Cours d’Economie Politique. Bruxelles, 1843, pp. 370, 371. 


##* Sismondi. Nouveaux Principes d’Economie Politique, t. IL, p. 113. 


দ্বিতীয় ভাগ। -- অৰ্থেব পজিতে রূপান্তর ২২২ 


না। এর মূল্য অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতোই সণ্চলনের ক্ষেত্রে পেণঁছবার 
আগেই '্থর হয়ে রয়েছে কারণ এর জন্য একাট নি্দষ্ট পারমাণ সামাঁজক শ্রম 
ব্যয় করা হয়েছে; কিন্তু এর ব্যবহার-মংল্য রয়েছে এর শাঁক্তর পরবর্তী সাক্য় 
প্রয়োগের মধ্যে । শ্রমশাক্তর হস্তান্তর ও ক্রেতা কর্তৃক তার সত্যকার ভোগদখল, 
একাঁট ব্যবহার-মুল্য হিসেবে এর নিয়োগ এই দুটির মধ্যে সময়ের কিছুটা ফাঁক 
থাকে। কমু যেসব ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের ব্যবহার-ম্‌ল্য ‘বিক্রয় দ্বারা আননম্ঠাঁনক 
হস্তাস্তরণ ক্রেতার কাছে তার প্রকৃত সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গেই হয় না, সেই সব 
ক্ষেত্রে ক্লেতার অর্থ পারশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে।* প:জিবাদঁ উৎপাদন- 
পদ্ধাত আছে, এমন সব দেশেই চুক্ততে 'স্থরীকৃত সময়ের জন্য শ্রমশাক্ত প্রযুক্ত 
হওয়ার আগে সেই শ্রমশাক্তর পাওনা না-মেটানোই রাত, যেমন দন্টান্তস্বরূপ, 
প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে মজুর দেওয়া হয়। অতএব সকল ক্ষেত্রেই শ্রমশাক্তর 
ব্যবহার-মল্য পণজিপাতকে আগাম দেওয়া হয়: শ্রামক তার দাম পাওয়ার আগেই 
ক্রেতাকে এঁট ভোগ করতে দেয়; সর্বত্রই সে প:জিপাতকে ধার দেয়। এই ধার যে 
আদো কল্পকথা নয় তা দেখা যায় প:জিপতির দেউাঁলয়াপনার দরুন মাঝে মাঝেই 
মজুর মারা যাওয়া** থেকেই শুধু নয়, আরও স্থায়ী কতগন্নল ফল থেকেও ।*** 


* শ্রম সম্পন্ন করার পরই তার দাম দেওয়া হয়’ (4n Inquiry into those Principles, 
Respecting the Nature of Demana etc., P.‘104)। “্বযবসায়ক ক্ৰোডটের শ্‌ুর্‌ সেই 
মুহুর্তাটর সঙ্গে সম্পার্কত হতে হয় যখন শ্রামক -- যে কোনো উৎপাদনের মূল -- এক 
সপ্তাহ, দুসপ্তাহ, মাস, তন মাস ইত্যাঁদর মেয়াদের শেষ পর্যন্ত নিজের সণ্চয়ের ফলে নিজের 
শ্রমের জন্য মজুর পেতে সুযোগ পায়' (Ch. Ganilh. Des Systemes d'Economie 
Politique, 2éme édit., Paris, 1821, t. II, p. 150). 

** শ্রামক... নিজ উৎপাদন-শাক্ত ধার দেয়’, কিন্তু স্টর্ক সলঙ্জভাবে যোগ করছেন: তার 
‘কোনো ঝাঁক নেই’ শুধু “নিজ মজাুারর ক্ষাত ছাড়া... কেননা শ্রামক উৎপাদনে বৈযষায়ক 
কোনো 'কছ: দেয় না’ (Storch. Cours d’Economie Politique. Pétersbourg, 1815, t. I, 
PP. 36, 37). 

*+* একাঁট দনম্টান্ত। লণ্ডনে দ.’রকমের রুটিওয়ালা আছে: ‘পুরো দামওয়ালা' যারা পুরো 
মূল্য য়ে রুটি ক্রয় করে এবং ‘সস্তাওয়ালা’ যারা মুল্যের চেয়ে কম নিয়ে তা বিক্রয় করে। 
এই শেষোক্ত শ্রেণীর রুাটওয়ালাদের সংখ্যা চারভাগের তিন ভাগেরও বেশি (নতুন রুটওয়ালাদের 
আঁভযোগ অনুযায়ী অনুসন্ধানের উপর কাঁমশনার হ.স. দ্রেমেনাহিরের Report. London, 
1862, p. XXX11)। সস্তাওয়ালারা প্রায় সবক্ষেত্রেই ফট_কিাঁর, সাবান, ছাই, থাঁড়, 
ডার্বশায়রের পাথরের গংড়ো প্রভাত সুস্বাদু, প্‌াল্টকর ও দ্বাস্থ্যপ্রদ ভেজাল রুটডিতে মেশায়। 
(ডউাল্লাখত ‘নীল বই’ এবং র্‌যাাটতে ভেজাল সম্পর্কে Committee of 1855 on the 
Adulteration of Bread-এর 1রপোর্ট এবং ড্র হাসাল্‌-এর Adulterations Detected, 


অধ্যায় ৬। -- শ্রমশক্তর ক্রয় ও 'বন্রয় ২২৩ 


তথাঁপ অর্থ ক্রয়ের উপায় অথবা পাঁরশোধের উপায় যে হসেবেই কাজ করুক না 
কেন, এতে বিভন্ন পণ্যের বানময়ে প্রকতগত কোনো পার্থক্য সৃষ্ট করে না। 
শ্রমশাক্তর দাম চুক্তির দ্বারা 'স্থর হয় যাদও এই দাম তখনই 'মাঁটয়ে না য়ে পরে 
দেওয়া হয়, ঠক বাঁড় ভাড়ার মতো । শ্রমশাক্ত বিক্রয় হয় কিন্তু পরবর্তা একাঁট 


2nd edit. London, 1861 দেখুন)। স্যর জন গর্ডন ১৮৫৫ সালের কঁ্মাটর কাছে বলেন 
যে ‘এইসব ভেজালের ফলে গাঁরব লোক যে সারাদিনে দঃ’ পাউণ্ড রুটি খেয়ে বেচে থাকে, 
সে এখন হক্বাস্থ্যের ক্ষাতর অন্যান্য দক ছেড়ে দলেও, এক চতুর্থাংশ পঢচ্টিও পায় না॥' 
ট্রেমেনাহর (উপরোক্ত Report, p. XLVII1) কারণ দোঁখয়ে বলেন যে কেন শ্রামক শ্রেণীর 
একট ব্‌হদংশ এই ভেজালের কথা বেশ জেনেও তাদের সওদার মধ্যে ফিট কার, পাথরের 
গ:ড়ো প্রভাত নিতে বাধ্য হয়: তাদের কাছে ‘তাদের রুটওয়ালার কাছ থেকে বা ব্যাপারীদের 
দোকান থেকে ওরা যে রকম রুটি দিতে ইচ্ছে করে, তাই নেওয়াটা বাধ্যতার বিষয়।' যেহেতু 
সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগে তাদের মজুাঁর দেওয়া হয় না, তাই তারাও ‘সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগে 
তাদেব ' পরিবারের সপ্তাহের মধ্যে ভোগ্য রুটির দাম দিতে পারে না,' এবং দ্রেমেনাহর 
সাক্ষীসাবুদের ভিত্তিতে বলছেন যে 'কুখ্যাত রয়েছে যে এইভাবে 'বক্রয়ের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য 
নয়েই এইসব ভেজাল ব্যবহাব করা হয়।' ইংলণ্ড ও 'বশেষত স্কটল্যান্ডেব অনেক কৃষিপ্রধান 
জেলায় ‘মজুর এক পক্ষ পরে এবং কখনো কখনো এক মাস পরে দেওয়া হয়; দুটি মজুরির 
মধ্যে এই দাঁ্ঘ ব্যবধানের জন্য কৃষ মজ;:ররা ধারে কিনতে বাধ্য হয়। ...তাকে অঁতারিক্ত 
দাম দিতে হয় এবং বস্তুত যে দোকান তাকে ধার দেয় তার কাছে বাঁধা পড়ে। এইভাবে, 
দুষ্টান্তস্বরূপ, মজুর যেখানে মাঁসক দেওয়া হয় সেই উইল্টসের হার্নিংহামে সে স্টোনপ্রাত ১ 
{শালং ১০ পেন্স 'দয়ে অন্যত্র যে ময়দা পেতে পারত, তারই জন্য তাকে দাম দিতে হয়ে 
স্টোনপ্রাত ২ ‘শালং ৪ পেন্স' (Sixth Report on Public Health by The Medical 
Officer of the Privy Council etc., 1864, P. 264) ‘পাোইসাল ও শকিলমা্নকের' (পাশ্চম 
ক্কটল্যাণ্ড) 'রক ছাপা মজ;ুররা ১৮৫৩ সালে ধর্মঘট করে মাসের শেষে মজুরর জায়গায় পা'ক্ষক 
মজুর স্থব করল' (Reports of the Inspectors of Factories for 3lst October 1653, 
P. 34) । মজ;ররা প:জিপাঁতদের জন্য বাকতে যে কাজ করে, তার আর একট চমৎকার ফল 
হসেবে উল্লেখ করা যায় যে ইংলণ্ডের অনেক কয়লাখানতে যেখানে মাসের শেষে মজুর দেওয়া 
হয় এবং এই মধ্যবত'ঁ সময়ের জন্য মজুররা মাঁলকদের কাছ থেকে কছু কিছ; আগাম পায়, 
প্রায়ই জানসপত্রে এই আগাম দেওয়া হয় এবং এইসবের জন্য খাঁন মজুর বাজার দামের চেয়ে 
অনেক বোঁশ দাম 'দতে বাধ্য হয় (Irucksystem) । ‘এটা খুবই প্রচালত প্রথা যে কয়লাখাঁনর 
মালকেরা মাসে একবার মজুরি দেয় এবং মধ্যের প্রত সপ্তাহে শ্রমিকদের কছ; নগদ অর্থ আগাম 
দেয়। নগদ অর্থটা জমা পড়ে দোকানে’ (অর্থাৎ যে দোকান হচ্ছে মালিকদের); ‘মজুরেরা এক 
হাতে টাকা নেয় ও অন্য হাতে আবার সোট 'ফারয়ে দেয়' (Children's Employment 
Commission. 3rd Report. London, 1864, p. 38, N° 192). 


দ্বতাীয় ভাগ। -- অর্থের পংজিতে রূপাস্তর ২২৪ 


সময়ে এর দাম দেওয়া হয়। অতএব উভয়পক্ষের সম্পর্কের স্পষ্ট ধারণার জন্য এট 
এখনকার মতো ধরে নলে সুবিধা হবে যে প্রত্যেকাঁট বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
শ্রমশাক্তর মাঁলক, তার জন্য প্রদেয় নাদষ্ট দাম সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যায়। 

এখন আমরা জান যে ক্রেতা এই বিশেষ পণ্য শ্রমশাক্তর জন্য ক্রেতাকে যে 
মূল্য দেয় তা কীভাবে নির্ধারত হয়। প্রথম ব্যাক্ত এই 'বানময়ের ফলে যে 
ব্যবহার-মুল্য পায় তার প্রকাশ হয় শুধু প্রকৃত উপস্বত্ব ভোগের মধ্যে, শ্রমশাক্তর 
ব্যবহারের মধ্যে । অর্থের মালক এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সবাঁকছু যেমন কাঁচামাল, 
বাজারে ক্রয় করে এবং তার পর্ণ দাম দেয়৷ শ্রমশ'ক্তির ব্যবহার মানে একইসঙ্গে 
পণ্য ও উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন । অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই শ্রমশাক্তর ব্যবহার 
সম্পন্ন হয় বাজারের সাঁমানা অথবা সণ্চলনের ক্ষেত্রের বাইরে । অতএব ধনপাঁত 
ও শ্রমশাক্তর মালককে সঙ্গে করে আমরা এই কোলাহলমুখর ক্ষেত্র যেখানে 
সবাকছুই প্রকাশ্যে সকলের দ্‌'ষ্টর সামনে ঘটে, সেখানে থেকে 'বদায় 'নয়ে 
উৎপাদনের গোপন অন্তঃপনুরে তাদের অনুসরণ করব যেখানকার প্রবেশপথেই 
আমাদের চোখে পড়ে -- “বনা প্রয়োজনে প্রবেশ ষেধ’। এখানে আমরা দেখতে 
পাব প:াজ খাটিয়ে কাঁভাবে জানস উৎপন্ন হচ্ছে শুধু তাই নয়, অধিকন্তু 
ক'ঁভাবে পজিও উৎপন্ন হচ্ছে। অবশেষে আমরা মুনাফা সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে 
চলেোঁছ। 

যে ক্ষেত্রাট আমরা এখন পরিত্যাগ করে যাচ্ছ, ষেখানকার চতুঃসাঁমার মধ্যে 
শ্রমশাক্তর বিক্রয় ও ক্রয় চলে - এই ক্ষেত্রাটি বস্তুত মাননষের সহজাত অধিকারের 
একাঁট স্বর্গেদ্যান। এইখানে একমাত্র স্বাধীনতা, সাম্য, সম্পাত্ত এবং বেন্থামের 
রাজত্ব । স্বাধীনতা, এইজন্য যে এখানে একট পণ্য অর্থাৎ শ্রমশাক্তর ক্রেতা ও 
ক্রেতা শুধু তাদের দ্বাধাীন ইচ্ছার অধীন । তারা গ্বাধীন মালিক রূপেই চুক্তি 
করে এবং যে চুঁক্ততে তারা উপনীত হয় সেটা হচ্ছে সেই চডড়ান্ত রূপ, যাতে 
উভয়ের ইচ্ছার সাধারণ আইনগত প্রকাশ ঘটে । সাম্য, কারণ একে অপরের সম্পর্কে 
আসছে এক-একাঁট সাধারণ পণ্যের মালক হিসেবে এবং তারা সমতুল্যের বানময় 
করছে। সম্পত্ত, কারণ প্রত্যেকে নিজের 'জানসই 'বক্রয় করছে। এবং বেন্থাম, 
কারণ প্রত্যেকেই কেবল জের স্বার্থ ই দেখছে। একমাত্র যে শক্ত তাদের একত্র 
করছে এবং তাদের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের স্বার্থপরতা, 
লাভের প্রেরণা এবং ব্যাক্তগত সুাঁবধা সুযোগ । প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থ দেখে 
এবং কেউই অপরের জন্য মাথা ঘামায় না, এবং এইভাবে চলার জন্য সকলেই 
ইাতপূর্বে প্রারতাষ্ঠত বিধান অনুযায়ী তাল রেখে চলে অথবা যেন কোনো এক 


অধ্যায় ৬। -- শ্রমরশাক্তর ক্রয় ও বন্নয় ২২৫ 


বিচক্ষণ ভাগ্যাবধাতার নির্দেশে সর্বসাধারণের মঙ্গল ও স্বার্থের জন্য প্রত্যেকের 
সুবিধা মাফক একত্র কাজ করে। 

সরল সণ্চলনের অথবা পণ্য-বানময়ের এই ক্ষেত্রাট, যেখান থেকে “স্বাধীন 
বাঁণজ্যের উাঁকলরা’ নিজেদের মত ও আদর্শ এবং প:জ ও মজারর ভাত্ততে 
গাঠত সমাজের বিচারের মাপকাঠি আহরণ করে, সেই ক্ষেত্রীট ছেড়ে যাওয়ার সময় 
মনে হয় যে আমাদের আলোচ্য অঁভনেতাদের মুখের ভাবে 'কছ:্টা পাঁরবর্তন 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে আগে ছল অর্থের মালক সে এখন প:জিপাত হিসেবে 
সবার সামনে চলছে, শ্রমশাক্তর মালক তার মজুর হসেবে তার পদানুসরণ করছে। 
একজন ভারাক্ক চালে মুচাঁক হাসছে এবং কারবার ফাঁদতে ব্যস্ত; অপরজন ভাত 
ও সংকুচিত, সে যেন বাজারে জের চামড়া বন্রয় করেছে এবং তাই এওঁ চামড়ার 
উপর প্রহার ছাড়া ভাঁবষ্যতে আর কিছুরই আশা করতে পারছে না। 


তৃতায় ভাগ 


অনাপোক্ষক উদ্ধত্ব-মল্যের 
উৎপাদন 


অধ্যায্ন ৭ 


শ্রম-প্রাক্রয়া এবং উদ্ধত্ত-ম-ল্যের 
উৎপাদনের প্রক্রিয়া 
পরিচ্ছেদ ১। -- শ্রম-প্রক্নয়া অথবা উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য উৎপাদন 


প:ঁজপাঁত কাজে লাগাবার জন্য শ্রমশাক্ত ক্রয় করে; এবং শ্রমশাক্তর ব্যবহারই 
শ্রম । শ্রমশাক্তর ক্রেতা এর বিক্রেতাকে কাজ কাঁরয়েই তা ভোগ করে। কাজ করেই 
শেষোক্ত ব্যাক্ত, আগে শুধু সম্ভাব্য রূপেই যা ছিল, প্রকৃত রুপে সেই কর্মরত 
শ্রমশাক্ত, শ্রামক হয়ে ওঠে তার শ্রমকে কোনো একাঁট পণ্যের মধ্যে পুনঃপ্রকাশত 
করতে হলে সর্বাগ্তে তাকে তা ব্যয় করতে হবে উপযোগ কোনো 'কছুর পছনে, 
কোনো ধরনের প্রয়োজনপৃুরণে সক্ষম কোনো 'জানসের পিছনে। অতএব পজিপাঁত 
শ্রমককে দিয়ে যেটা উৎপন্ন করাতে চায়, তা হল একট বিশেষ ব্যবহার-মুল্য, 
একাঁট 'না্দষ্ট দরব্য। ব্যবহার-ম্‌ল্য বা 'জানসপত্রের উৎপাদন যে একজন 
প:জপাঁতর নিয়ন্্রণাধীনে ও তারই তরফ থেকে চালানো হয়, এই ঘটনায় সেই 
উৎপাদনের সাধারণ চারত্রের পারিবর্তন হয় না। অতএব আমরা সর্বপ্রথম 
না্দষ্ট সামাজক অবস্থায় শ্রম-প্রাক্রয়া যে বিশেষ রূপ ধারণ করে, তা থেকে 
স্বতন্্রভাবে শ্রম-প্রাক্য়া সম্বন্ধে আলোচনা করব। 

প্রথমত, শ্রম এমন একাট প্রক্রিয়া যাতে মানুষ ও প্রককীত উভয়েই অংশগ্রহণ 
করে এবং মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃত ও তার নিজের মধ্যে বৈষায়ক 
ঘাত-প্রাতঘাতগযবল সূচনা, পাঁরচালনা ও ননয়ন্মণ করে। প্রকাঁতর অন্যতম 
শাক্ত রবূপে সে নিজেকে প্রকতির বিপরীতে স্থাপন করে, এবং প্রকাঁতর স্‌ষ্ট 
জানসগুনলকে নিজের প্রয়োজনপ্‌রণের উপযোগী র্‌পে ভোগদখলের জন্য তার 
শরীরের স্বাভাবক শাক্তগুণল -_ তার বাহু ও পা, মাস্তৎক ও হাতকে সচল ও 
সাক্রয় করে। এইভাবে সাক্রয় হয়ে বাহ্যজগতের সঙ্গে ঘাত-প্রাতঘাতে তাকে 
পাঁরবা্তত করে একই সঙ্গে সে নিজের প্রক্কাতও বদলায়। সে নিজের মধ্যে 
ঘুমন্ত শাক্তগডালকে বিকাশত করে এবং নিজের দেশে সেগুনলেকে কাজ করতে 


অধ্যায় ৭। শ্রম-প্রাক্রয়া এবং উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদনের প্রক্রিয়া ২২৭ 


বাধ্য করে। শ্রমের যেসব রূপ আমাদের কেবল পশুর কথাই মনে কাঁরয়ে দেয় সেই 
আদম সহজাত-প্রব্‌ত্তমূলক র্‌পগুনল নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করাঁছ না। 
মানুষ যে অবস্থায় তার শ্রমশাক্তকে পণ্য হিসেবে (বিক্রয়ের জন্য বাজারে '{নয়ে 
আসে এবং যে অবস্থায় মানুষের শ্রম তার প্রথম সহজাত-প্রবৃত্তমমলক স্তরে ছল, 
এই দৃইয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অপারমেয়। শ্রমকে আমরা পূ্বাননমান করে 
নই এমন একটা রূপে যা তাকে একান্তভাবেই মানাবক বলে চিহ্নত করে। 
মাকড়সা যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে তার সঙ্গে তাঁতীর কাজের সাদ্‌শ্য আছে, এবং 
মৌমাছ তার মোঁচাক নির্মাণের কাঁরগাঁরতে অনেক স্থপাতকেই লক্জা দেয়। 
[কজ্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মৌমাছির থেকেও সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থপাতর তফাৎ এখানেই যে 
স্থপাত প্রথমে কল্পনায় তার ইমারত তোলে তারপর বাস্তবে সোটকে গড়ে তোলে। 
প্রত্যেক শ্রম-প্রাক্রয়ার শেষে আমরা যে ফল পাই, সৃ্‌চনার আগেই সেট শ্রামকের 
কল্পন'র মধ্যে (ছিল৷ যে জানিস নিয়ে সে কাজ করে, শুধু যে তার রুপেরই 
পারবর্ত ন ঘটায় তাই নয়, পরজ্তভু সে নিজের এমন একট উদ্দেশ্য পূর্ণ করে যা 
তার কর্মপদ্ধাতর নিয়ামক হয়ে ওঠে এবং এর কাছেই তার ইচ্ছাকেও নাঁতস্বীকার 
করতে হয়। এবং এই নাঁতচ্বাঁকার নিতান্ত ক্ষাণকের ব্যাপার নয়। এই প্রক্রিয়ায় 
দরকার করে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা ছাড়াও গোটা কাজের মধ্যে শ্রমিকের 
ইচ্ছাশাক্তও এই উদ্দেশ্য মেনে চলবে। এর মানে নাঁবড় মনঃসংযোগ । কাজাটর 
ধরন এবং যে প্রণালাীতে তা চালানো হয়, তার দ্বারা সে যত কম আক্ৃম্ট হয়, এবং 
সেইজন্য সেই কাজাঁট তার শারীরিক ও মানসক ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগের পক্ষে 
তার কাছে যত কম 'চত্তাকর্ষ ক হয়, ততই সে বোঁশ মনঃসংযোগ করতে বাধ্য হয়। 

শ্রম-প্রাক্রয়ার প্রাথামক উপাদানগ্‌নল হল: ১, মানুষের নিজস্ব ক্লিয়াকলাপ 
অর্থাৎ খোদ কাজ, ২, সেই কাজের 'বষয়বস্তু এবং ৩, তার উপকরণাদি। 

ভূঁম (এবং অর্থনীতির ভাষায় জলও এর অন্তর্গত) যে প্রাথামক অবস্থায় 
মাননষকে অনায়াসলভ্য প্রয়োজনায় দুব্যাদ অথবা জ'াবনধারণের উপায় যোগায়,* 
তার আঁস্তত্ব মাননষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্র এবং এইাটিই হচ্ছে মানুষের শ্রমের 
সর্বজনীন ক্ষেত্র । যে সব 'জিানসকে শ্রম পা'রপা্শ্বকের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক থেকে 'বাচ্ছন্ন করে মাত্র, সেইগু্নলই প্রকাতর স্বতঃস্ফূর্ত দান হসেবে 


* ‘প্‌থবাীর স্বতঃস্ফুর্ত সংষ্ট সামগ্রণগুলির পরিমাণ সামান্য, এবং মানুষ থেকে সম্পর্ণ 
স্বতন্ন্র বলে, প্রকাঁতর যোগানো দান রূপে প্রাতভাত হয়, ঠিক যেমন কোনো যুবককে যখন সামান্য 
{কছু অর্থ দেওয়া হয় যাতে সে শিল্পে প্রবৃত্ত হয়ে ধন! হয়ে উঠতে পারে, সেই রকম’ (James 
Steuart. Principles of Political Economy, edit. Dublin, 1770, v. 1, p. 116). 
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তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেশক্ষক উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন ২২৮ 


শ্রমপ্রয়োগের বষয়বজ্জু। এই ধরনেরই জানস হচ্ছে' মাছ যা আমরা তার স্বাভা 
পাঁরবেশ অর্থাৎ জল থেকে ধাঁর, কাঠ পাই আদম অরণ্যে গাছ কেটে, এবং 
আকাঁরক ধাতুগুঁলকে আমরা নিষ্কাশন কার তাদের শিরা থেকে। অপরপক্ষে 
যাঁদ শ্রমপ্রয়োগের জিনিসগৃলেতে ইাতপর্বেই শ্রমপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তা 
হলে তাকে আমরা বাঁল কাঁচামাল: যেমন ইাঁতপূর্বে নিষচ্কাশত ও ধোঁত করার 
জন্য তোঁর আকাঁরক ধাতু। সমস্ত রকম কাঁচামালই হচ্ছে শ্রমপ্রয়োগের 'বষয়বস্তু 
{কন্তু শ্রমপ্রয়োগের সকল 'বষয়বন্তুই কাঁচামাল নয়; সেগুঁল তা হতে পারে একমান্র 
শ্রমের সাহায্যে 'কছু অদলবদলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরই । 

শ্রমের যন্্র বা উপকরণ এমন একাঁট জানস অথবা কয়েকাঁট জানসের জাটল 
সমাবেশ যাকে শ্রামক জের ও শ্রমপ্রয়োগের বষয়বন্তুর মধ্যে রাখে এবং যোট 
তার কাজকর্মের বাহক ঁহসেবে কাজ করে। সে কোনো কোনো 'ঁজানসের যান্দিক, 
পদার্থগত ও রাসায়ানক গুণাগুণ কাজে লাগায় যাতে অন্যান্য জিনিসকে তার 
উদ্দেশ্যসাধক করে তোলা যায়।* হাতের কাছে পাওয়া জ'বনধারণের জন্য তোর 
বন্তু, যেমন ফল, যা সংগ্রহ করার জন্য মানুষের নিজের অঙ্গপ্রত্াঙ্গই তার শ্রমের 
হাতয়ার {হসেবে ব্যবহৃত হয়, তার পর্যালোচনা ছেড়ে দলে প্রথম যে ‘জানস 
শ্রামক করায়ত্ত করে সোঁট শ্রমপ্রয়োগের বিষয়বস্তু নয়, সোট হল শ্রমের হাতিয়ার । 
এইভাবে প্রকত হয়ে ওঠে তার কাজকর্মের একাট হান্দ্রয়, তাকে সে নিজের 
দৈহিক হীন্দ্ৰয়গুলর সঙ্গে যুক্ত করে এবং বাইবেল-এর উাঁক্ত সত্বেও নিজের 
শ্রমোপকরণেরও ভাণ্ডার । দ্টান্তস্বরূপ পৃথিবাীই তাকে ছোঁড়বার জন্য, পেষণের 
জন্য, চাপ সংম্টর জন্য, কাটবার জন্য আরও অন্যাবধ কাজের জন্য পাথর 
যোগায়। প্‌াঁথবাী নিজেই শ্রমের এক হা'তয়ার, কিন্তু যখন একে কৃষির জন্য 
ব্যবহার করা হয়, তখন এর জন্য অন্যান্য অনেক কছু উপকরণ এবং শ্রমের 
তুলনাম্‌লকভাবে আঁধক 'বকাশ দরকার হয়।** যখনই শ্রমের {কছনুটা বিকাশ ঘটে, 


* “বচারবুদ্ধ যেমন শক্তিশালী তেমান ধর্ত। এর ধর্ততা প্রধানত মধ 
কাজকর্মের মধ্যে, যা বাভন্ন জিনসের মধ্যে তাদের প্রকাত অন্‌যায়' ঘাতপ্রাতঘাত ঘাঁটয়ে এই 
প্রান্য়ায় কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিচারবু'দ্ধর উদ্দেশ্য পর্ণ করে’ (Hegel. Encyklopddie. 
Erster Theil. Die Logik. Berlin, 1840, S. 382). 

*+* অন্যাদক দিয়ে তাঁর রচনাটি শোচন'য় হলেও তাতে = Théorie de U'Economie 
Politique. Paris, 1815 — গানলূ্‌ ফাজওন্ষ্যাটদের বিরোধিতা করে খুব চমকপ্রদভাবে 
{ববরণ দেন কত রকমের পর্বগাম' প্রক্রিয়ার পরে যথার্থ অর্থে কৃষির সুচনা সম্ভব হয়। 


অধ্যায় ৭! শ্রম-প্রক্রয়া এবং উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদনের প্রক্রিয়া ২২৯ 


তখনই তার দরকার হয় 'বশেষভাবে প্রস্তুত হাতয়ারের। এইভাবে প্রাচীনতম 
গুহাগুলতে আমরা প্রস্তরানার্মত উপকরণ ও অন্ত পাই । মানব ইাঁতহাসের 
একেবারে গোড়ার দিকে গৃহপালত পশু, অর্থাৎ যে সব পশুকে এই উদ্দেশ্যেই 
প্রাতপালন করা হয়েছে এবং শ্রমপ্রয়োগের ফলে যাদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, 
তারাই শ্রমের হাঁতয়ার হসেবে বশেষভাবে 'নার্মত পাথর, কাঠ, হাড় ও শামুকের 
খোলার পাশাপাঁশ মৃখ্য ভূাঁমকা নেয়।* যাদও শ্রমের হাতিয়ারের ব্যবহার ও 
নির্মাণ কয়েকাট পশু গোষ্ঠীর মধ্যে জ্রণ রব্‌পে ছিল, তব্‌ এটি বিশেষভাবে 
মানুষের শ্রম-প্রাক্রয়ারই বৈশিষ্ট্য এবং এইজন্য ফ্রাংকালন মানুষের সংজ্ঞানির্ণয় 
করেছেন হাঁতয়ার-নির্মাণকারী প্রাণী বলে। অতাীতকালের শ্রমের হাঁতয়ারের 
ল:ুপ্তাবশেষ সমাজের 'বল;প্ত অর্থনোঁতক ব্যবস্থাগুললে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য 
ঠক তেমান গুরত্বপূর্ণ, যেমন গুরত্বপূর্ণ লকপ্ত প্রাণীগোচ্ঠ। সম্পর্কে 
অনুসন্ধানের জন্য তাদের হাড়-গোড়ের জ'বাশ্ম। কা ক’ জানস তোর হচ্ছে তাই 
দিয়ে নয়, পরস্তু কীভাবে এবং কাঁ কাঁ হাতিয়ার দিয়ে সেগ্নল তোর হচ্ছে তা 
থেকেই' (বাভিন্ন অর্থনোঁতক যুগের প'র্থক্য আমরা স্থির করতে পার ।** শ্রমের 
হাতিয়ার শুধ: মানুষের শ্রমশাক্তর ববকাশের মান্রা নির্ধারণের মানদণ্ডই নয়, পরস্ভু 
যে সামাজিক অবস্থায় সেই শ্রম করা হয়েছে তারও সৃচক ৷ শ্রমের হাতিয়ারগুলর 
মধ্যে যেগুলি যান্তক ধরনের, যেগুনলিকে সমগ্রভাবে উৎপাদনের অস্থি ও 
মাংসপেশ'! বলা যায়, সেগ্‌্বল কোনো 'বশেষ যুগের উৎপাদনের অনেক বোশ 
সুানাশ্চত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে অন্য ধরনের উপকরণের তুলনায়, যেমন, পাইপ, 
টব, ঝুড়, মংৎপাত্র ইত্যাদ, যেগ্নাল শুধু শ্রমের বস্তুগবলকে ধরে রাখে, যেগুলিকে 
সাধারণভাবে আমরা বলতে পাঁর উৎপাদনের সংবহনতন্দ্র। এই শেষোক্ত 
উপকরণগু়নল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শুধু রাসায়ানক শল্পে। 


* $তউর্গেব তাঁর Reéflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses 
(1766) নামক রচনায় সভ্যতার শুরুতে গৃ্‌হপালত পশুর গুরুত্বের উপর যথেষ্ট জোর 
দিয়েছেন 

** উৎপাদনের বাভিন্ন যুগের মধ্যে প্রযুক্তিগত তুলনার জন্য সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য 
হল যথাযথ অর্থে ববিলাসদ্রব্য, এই কাল পর্যন্ত {লিখিত ইাতহাস সমস্ত সামাজিক জ'বনের 
ভিাত্তস্বরূপ এবং সেই হেতু সমস্ত বাস্তব ইাতহাসের 'ভত্তিস্বরূপ বৈষাঁয়ক উৎপাদনের 1বকাশকে 
যত কমই লক্ষ করে থাকুক না কেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগগু্নলেকে (কজ্তু শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে 
তথাকাঁথত এঁতহাসিক অনুসন্ধানের ফলাফল অনুসারে নয়, বরং বস্তুবাদী অনুসন্ধানের ফলাফল 
অনযযায়ী। এই কালপর্বগৃলিকে বিভক্ত করা হয়েছে যে সমস্ত পদার্থ দিয়ে তাদের উপকরণ 
ও অস্ত্র তোৈঁর করা হত সেই সব পদার্থের সঙ্গে মালয়ে, যেমন, প্রস্তর, ৱোঞ্জা ও লোহ যচগে। 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৩০ 


ব্যাপকতর অর্থে, যার সাহায্যে শ্রম তার 'বষয়বন্তুর উপর প্রত্যক্ষভাবে কাজ 
চালায়, এবং সেই হেতু যেগুলি কোনো না কোনোভাবে তার কাজকর্মের বাহক 
হিসেবে কাজ করে, সেই সব (জানস ছাড়াও শ্রমের হাতয়ারের মধ্যে আমরা 
অন্তর্ভূক্ত করতে পাঁর এমন সমস্ত বন্ধুকে, যেগুলি শ্রম-প্রাক্রয়া চাঁলয়ে যাওয়ার 
জন্য প্রয়োজনীয় । এগুনল প্রত্যক্ষভাবে প্রক্রিয়াটির মধ্যে প্রবেশ করে না, 'ঁকস্তু 
এগ্‌নলেকে বাদ 'দয়ে সেই প্রক্রিয়া হয় আদো ঘটাই অসম্ভব, অথবা শুধ; 
আংশকভাবে ঘটা সম্ভব। আবার আমরা দোঁখ যে প্‌াথিবাীঁই এই ধরনের সর্বজনীন 
শ্রমের হাঁতয়ার, কারণ এই প্‌াঁথবীই শ্রামকের দাঁড়াবার জায়গা দেয় এবং তার 
কাজকর্ম প্রয়োগের ক্ষেত্র যোগায় । এই ধরনের হাতিয়ার, যেগযনললে আগেকার 
শ্রমের ফল এবং এই শ্রেণীরই অন্তর্গত, সেগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই 
কর্মশালা, খাল, রাস্তা প্রভাত ৷ 

অতএব শ্রম-প্রাক্রয়ার মধ্যে মানুষের কাজকর্ম শ্রমের হা'ঁতয়ারগুনঁলর সহায়তায় 
যে সব বস্তুর উপর শ্রমপ্রয়োগ করা হয় তাদের মধ্যে প্রথমাবাঁধ পারকল্পিত 
পাঁরবর্তন আনে। প্রাক্রিয়াট উৎপাদের মধ্যে ল:প্ত হয়ে যায়। উৎপাদাঁট একাঁট 
ব্যবহার-মুল্য, একাঁট প্রকঁতলন্ধ বস্তু যার রূপ পাঁরবর্তনের দ্বারা মানুষের 
প্রয়োজনপুরণের উপযোগ করা হয়েছে। শ্রম অঙ্গীভূত হয়েছে তার প্রয়োগের 
বিষয়বস্তটির মধ্যে: প্রথমাঁট বন্তুরূপ পেয়েছে ও 'দ্বতায়াট রপাস্তারত হয়েছে। 
শ্রামকের মধ্যে যা গাঁত ঁহসেবে প্রতীয়মান ছল, সেইটাই এখন গাঁতহ'ীন একাঁট 
অচণ্ল গুণ রূপে উৎপন্ন জানসের মধ্যে দেখা দেয়। কামার তপ্ত ধাতু ঢালাই 
করে, পাওয়া যায় ঢালাই করা জিনস । 

এখন যাঁদ আমরা তার ফল, উৎপাদাঁটর দ্‌াচ্টকোণ থেকে সমগ্র প্রাক্রয়াটকে 
দোখ, তা হলে এট সুস্পষ্ট হয় যে শ্রমের হা'তয়ার ও শ্রমপ্রয়োগের বিষয়বস্তু 
উভয়ে মিলেই হয় উৎপাদনের উপায়* এবং শ্রম হয় ফলপ্রসূ শ্রম ।** 

যাঁদও একাট উৎপাদের আকারে শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে একাঁট ব্যবহার-ম্‌ল্য উৎপন্ন 
হয়, তব্‌ও অন্যান্য ব্যবহার-মুল্য, যেগুন্নল পূর্ববর্তী শ্রমের ফল, সেগুলিও 


* জোব 'দয়ে এই কথা বলাটা আজগু্নবে মনে হয় যে, দচ্টান্তস্বর্‌ূপ, না-ধরা মাছ 
মৎস্য'শল্পে উৎপাদনের উপায়। কস্তু এ পর্যন্ত যে জলে মাছ নেই, সেখানে মাছ ধরার কায়দা 
এখনও কেউই আ'বচ্কার করে নি। 

** শুধু শ্রম-প্রাক্তয়ার দূচ্টকোণ থেকে ফলপ্রস্‌ শ্রম নির্ধারণের পদ্ধাত পণজবাদাী উৎপাদন 
প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনক্রমেই সরাসাঁর প্রযোজ্য নয়। 


অধ্যায় ৭। শ্রম-প্রাক্রয়া এবং উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদনের প্রক্রিয়া ২৩১ 


এর মধ্যে প্রবেশ করে উৎপাদনের উপায় হিসেবে। একই ব্যবহার-মূল্য একাধারে 
একাট পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ার ফল, এবং পরবর্তী একাট প্রাক্রয়ায় উৎপাদনের উপায় ৷ 
উৎপাদগ্‌ু্নল তাই শুধু শ্রমের ফলই নয়, সেগুলি শ্রমের আবাশ্যক শর্তও বটে। 

যে ক্ষেত্রে প্রকাতই সাক্ষাৎভাবে শ্রমের উপাদান যোগায়, যেমন খাঁনাশল্প, 
শিকার, মাছ ধরা, কৃষ (যতক্ষণ পর্যন্ত শেষোক্ত কাজাঁট অহল্যা ভাঁম ব্যবহারের 
মধ্যেই সমাবদ্ধ) এই সমস্ত নিষ্কাশনম্‌লক শিল্প ছাড়া আর সব শিল্পেই এমন 
কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, যেগুলে ইতিমধ্যেই শ্রমের মধ্য দিয়ে এসেছে, যেগুলি 
ইতিমধ্যেই শ্রমের ফল। এই রকমই হচ্ছে কৃষির ক্ষেত্রে বাঁজ । পশু ও গাছগাছড়া, 
যেগ্নালকে আমরা প্রকতর দান বলে মনে করতে অভ্যস্ত, সেগু্নল তাদের বর্তমান 
রূপে শুধু, ধরুন, গত বছরের শ্রমের ফল নয়, বরং মানুষের তত্ত্বাবধানে ও 
মানুষের শ্রমে বহুপ;রুষব্যাপী চেষ্টায় ন্রমপারবর্তনের ফল । 'কন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই, শ্রমের হাঁতিয়ারের মধ্যে একেবারে মামনুলি অনুসন্ধানকারীর চোখেও 
অতীত যুগের শ্রমের চিহ্ন ধরা পড়ে। 

কাঁচামাল কোনো উৎপাদের মূল পদার্থ হতে পারে অথবা শুধু একাঁট সহায়ক 
হসেবে তার তোঁরর ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। একট সহায়ক উপাদানকে শ্রমের 
ঘোড়ার ঘাস, অথবা এটি কার্চামালের সঙ্গে মিশে তাতে কিছ পাঁরবর্তন আনে 
যেমন কোরা কাপড়ে ক্লোঁরন, লোহার সঙ্গে কয়লা, পশমের সঙ্গে রং, অথবা এট 
আবার শুধু কাজ চালাতে সাহায্য করতে পারে, যেমন কর্মশালায় উত্তাপ ও 
আলোর জন্য ব্যবহৃত 'জানসপত্র। খাঁটি রাসায়ানক শিল্পে মূল পদার্থ ও 
সহায়কদের পার্থক্য চলে যায় কারণ সেখানে কোনো কাঁচামালই আর তার নিজস্ব 
রূপে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পুনরাবির্ভুত হয় না ।* 

প্রত্যেক জিনসের 'বাবধ গুণ থাকে এবং এইজন্য ঁবাভন্ন কাজে তা ব্যবহার 
করা যায়। সেইজন্য একাঁট জানসই অত্যন্ত বাঁভন্ন প্রাক্রয়ায় কাঁচামাল র্‌পে কাজ 
করতে পারে। যেমন শস্য কলে ছঁটার জন্য, শ্বেতসার উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মদ 
চোলাইয়ের কাজে ও গোপালনে একাঁট কাঁচামাল । এইটই আবার বাঁজ রূপে 
নিজের পঢুনরুৎপাদনে কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়; কয়লাও একই সময়ে 
খানাশল্পের উৎপন্ন দ্রব্য এবং উৎপাদনের একট উপায় । 


* স্টক খাঁটি কাঁচামালকে ‘matiere’ এবং সহায়ক দ্রব্যকে ‘matériaUx' [৩৫] বলেছেন। 
শেরবুলিয়ে সহায়ক দ্রব্যগংলকে বলেছেন ‘matieres instrumentales’ [৩৬] 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৩২ 


আবার কোনো একাঁট উৎপন্ন (জানস একই" প্রক্রিয়ায় শ্রমের হাতিয়ার ও 
কাঁচামাল উভয় রুপেই ব্যবহত হতে পারে। যেমন ধরা যাক গোপালনের ক্ষেত্রে 
যেখানে পশু্টে একাধারে কাঁচামাল এবং সার উৎপাদনের একাট হাঁতয়ার। 

একাঁট উৎপন্ন (জানস আশ: ভোগের বন্ধু হয়েও আবার অন্য একাঁট জিনসের 
উৎপাদনের কাঁচামালের কাজ করতে পারে, যেমন আঙ্গ বর যখন মদ তোঁরর জন্য 
কচামাল রুপে ব্যবহৃত হয়। অপর পক্ষে শ্রমের উৎপন্ন জিনিস এমন একটি রূপ 
পেতে পারে যে আমরা তাকে শুধু কাঁচামাল র্‌পেই ব্যবহার করতে পার, যেমন 
তুলো ও সুতো। এর্‌প একাঁট কাঁচামাল নিজে উৎপন্ন জানস হয়েও তাকে 
আবার পর পর ‘বিভন্ন কতকগু্াল প্রাক্রয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে: 
পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকাট প্রাক্রয়াতেই অবরাম বাভিন্ন রূপে এটি কাঁচামালের কাজ 
করে যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ প্রাক্রয়াটির পরে এট একাঁট চডড়ান্ত রুপ {নিয়ে ব্যাক্তগত 
ভোগের জন্য অথবা শ্রমের হাঁতয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় 
বেরিয়ে না আসে। 

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছ যে একাট ব্যবহার-ম:ল্যকে কাঁচামাল রুপে, 
শ্রমের হাঁতয়ার হসেবে অথবা উৎপন্ন সামগ্রী র্‌পে দেখা হবে ক না, সেটা 
সম্পূর্ণভাবে নিণাঁত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায় তার কার্য দিয়ে, সেখানে সোট কোন স্থানে 
আছে তাই 'দয়ে: এট পাঁরবর্তনের সঙ্গে তার চাঁরত্রও বদলে যায়। 

অতএব যখন একাঁট উৎপন্ন জানস উৎপাদনের উপায় হসেবে এক নতুন 
শ্রম-প্রাক্রয়ার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তা উৎপন্ন দব্যের চাঁরত্র হারয়ে 
ফেলে হয়ে ওঠে সেই প্রাক্রয়ার মধ্যে একাঁট উপাদানমাত্র। একজন কাটুন তার 
টাকুগুনলকে শুধু সুতোকাটার যন্ বলেই মনে করে এবং পাঁজকে সুতোর 
উপাদানই মনে করে। অবশ্যই ঢটাকু ও পাঁজ ছাড়া সুতোকাটা অসম্ভব এবং 
সেইজন্যই সুতোকাটার প্রণালীর শুরুতে উৎপন্ন জানস হিসেবে এদের অ'স্তত্ব 
ধরে নিতে হয়; জু সেই প্রাক্রয়াটির মধ্যে এটা মোটেই 'ঁবচার্য বিষয় নয় যে 
সেগুবল পূর্ববর্তী শ্রমের ফল; যেমন পারপাক প্রক্রিয়ায় একথা মোটেই 
গুরুত্বপূর্ণ নয় যে রুটি কৃষকের, পেষাইযন্ন্রের মাঁলকের অথবা র; টিওয়ালার 
পূর্ববতাঁ শ্রমজাত জানস । বরংচ, যে কোনো প্রক্রিয়ার মধ্যে উৎপাদনের 
উপায়গুল সাধারণত উৎপাদ {হসেবে তাদের অসম্পূ্ণতাকেই তাদের উৎপাদ- 
চারত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে। একাঁট ভোঁতা ছু্নর অথবা পচা সুতো আনবার্যভাবে 
আমাদের মনে কাঁরয়ে দেয় ছুার প্রস্তুতকারক ক অথবা সুতো কানি খ-কে। 
যে শ্রমের সাহায্যে উৎপন্ন জিানসাট তার ব্যবহারযোগ্য গুণাগুণ পায়, সেই 


অধ্যায় ৭। শ্রম-প্রাক্রয়া এবং উদ্ধত্ত-মলোযের উৎপাদনের প্রক্নিয়া ২৩৩ 


জিানিসাঁটর মধ্যে সেই শ্রম ধরা যায় না, সোট আপাতদৃষ্টিতে লপ্ত হয়ে যায়। 

যে যন্ত্র শ্রমের উদ্দেশ্যে কাজে লাগে না সোঁট অদরকারাী। আঁধকন্তু সোট 
প্রাকীতক শাঁক্তসমৃ্‌হের 'বধৰংস! প্রভাবের আওতায় পড়ে । লোহায় মরচে ধরে এবং 
কাঠ পচে যায়। যে সুতো 'দয়ে আমরা বকুনি না অথবা সেলাই কাঁর না, সেক্ষেত্রে 
তুলোর অপচয় হয়। জ'বস্ত শ্রমকে এইগুলো আঁকড়ে ধরে তাদের মরণ-ঘুম 
থেকে জাঁগয়ে তুলতে হবে এবং সেগ্‌নলকে নিতান্ত সম্ভাব্য ব্যবহার-মুল্য থেকে 
বাস্তব ও কার্যকর ব্যবহার-মল্যে পাঁরবাঁ্তত করতে হবে। শ্রমের আগুনে 
অবগাঁহত হয়ে, শ্রমরূ্‌প'ঁী দেহযন্্রের অংশ হসেবে উপযোঁজত হয়ে এবং শ্রম- 
নিঃশেষে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই নিঃশেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন ব্যবহার-মুল্যের, 
নতুন উৎপাদের প্রাথামক উপাদান 'হসেবে উদ্দেশ্য প্‌রণ করে, এই নতুন 
উৎপাদগুনল ব্যাক্তগত ভোগের জন্য জ'বনধারণের উপায় হসেবে অথবা 
কোনো নতুন শ্রম-প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের উপায় হিসেবে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকে। 

তা হলে, একাদকে যাঁদ তোর মালগুলি শ্রম-প্রান্রয়ার শুধু ফলই নয়, বরং 
আবশ্যকীয় শর্তও হয়, তবে অন্যাদকে সেই প্রাক্রয়ায় তাদের প্রবেশ, জ'বস্ত 
শ্রমের সঙ্গ তাদের সংস্পর্শই একমাত্র উপায় যার দ্বারা তাদের ব্যবহার-মুল্যের 
চারত্র রক্ষা করা এবং কাজে লাগানো যায়। 

শ্রম তার বস্তু উপাদান, তার বিষয়বস্তু ও হাতিয়ার ব্যবহার করে ফেলে, 
সেগ্‌নলকে নিঃশেষে ভোগ করে এবং সেই হেতু তা হচ্ছে ভোগের একাট প্রক্রিয়া । 
এইরূপ উৎপাদনশীল ভোগ ব্যক্তগত ভোগ থেকে এই দিক দিয়ে পথক যে 
শেষোক্ত ক্ষেত্ৰে উৎপন্ন জিনসগ্যাল জবন্ত মানুষের জ'বনধারণের উপায় 
হসেবে ব্যবহৃত হয়ে শেষ হয়ে যায়; প্রথম ক্ষেতে সেগ্‌্ালর ব্যবহার হয় সেই 
উপায় হিসেবে কেবলমাত্র যার সাহায্যে শ্রম, জ'বন্ত মানুষের শ্রমশাক্ত কাজ করতে 
সক্ষম হয়। অতএব ব্যাক্তগত ভোগের ফল স্বয়ং ভোক্তাই; উৎপাদনশীল ভোগের 
ফল হল ভোক্তা থেকে পৃথক একাঁট উৎপন্ন (জিনিস । 

অতএব যে সব ক্ষেত্রে শ্রমের হাঁতয়ার ও শ্রমপ্রয়োগের 'বষয়বন্তু (নজেরাই 
উৎপন্ন জানস, সেই সব ক্ষেত্রে শ্রম উৎপন্ন (জানস সংচ্টর জন্য উৎপন্ন জিনিস 
ব্যবহার করে, অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, এক প্রস্ত উৎপন্ন জিনিসকে ব্যবহার 
করে আরেকপ্রস্ত উৎপন্ন জিনিস উৎপাদনের উপায়ে পাঁরণত করে। '1কম্ভু একেবারে 
শুরুতে যেমন শ্রম-প্রাক্রয়ায় অংশগ্রহণকারী ছিল শুধু মানুষ ও পৃথিবী, যে 
প্‌াথবার আ'ঁস্তত্ব মাননষ থেকে স্বতন্্, তেমান বর্তমান সময়েও আমরা শ্রম- 
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প্রাক্রয়ায় উৎপাদনের এমন অনেক উপায় প্রয়োগ কাঁর যা প্রত্যক্ষভাবে প্রকবাত 
থেকে পাওয়া এবং যার মধ্যে প্রাকতক পদার্থের সঙ্গে মানুষের শ্রমের কোনো 
সংযোগ ঘটে ি। 

উপরে যেভাবে শ্রম-প্রক্রিয়াকে তার সরল প্রা্থামক উপাদানে ভাগ করা হয়েছে 
তদন;যায়ী এটি ব্যবহার-মুল্যের উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে 
প্রাকাতক পদার্থগ্‌লকে উপযোজন করার উদ্দেশ্যে মানুষের ক্রিয়া; মানুষ ও 
প্রকাতর মধ্যে বন্তুমূলক আদান প্রদানের এইাটই হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত ; এইটাই 
হচ্ছে মানুষের অ'স্তত্বের চিরন্তন প্রকাঁতানাদল্ট শর্ত এবং সেইজন্য তা সেই 
আস্তত্বের কোনো সামাঁজক পর্যায়ের উপর নভ'রশীল নয়, কিংবা বরং বলা যায় 
যে তা এ রকম প্রাতাঁট পর্যায়ে একই রুপে বর্তমান। অতএব অন্য সব শ্রমিকের 
সঙ্গে আমাদের শ্রামকের সম্বন্ধের কথা বলবার দরকার ছল না; একাঁদকে মানুষ 
ও তার শ্রম এবং অপরদিকে প্রকত ও তার উপাদানসমূহ, এই ছল যথেম্ট। 
পায়সের স্বাদ থেকে যেমন বলা যায় না কোন ব্যাক্ত শস্য উৎপাদন করেছে, 
তেমান এই সরল প্রণালী নিজের থেকেই জানায় না কোন সামাঁজক অবস্থার 
মধ্যে এটি ঘটছে, -- দাস-মালিকের 'নষ্ছুর চাব্‌কের আঘাতের মধ্যে অথবা 
প:জিপাঁতর জাগ্রত দ্‌ষ্টর নিচে, অথবা সন্‌সিনেটাস্‌ তাঁর ছোট জোতে 'নজে 
চাষ করে এই প্রণালী চালাচ্ছেন {কংবা কোনো বন্য মানুষ পাথর 'দয়ে বন্য জন্তু 
মেরে এই কাজ করছে ।* 

এখন আসন আমরা আমাদের ভাবী পঃজিপাঁতর কাছে ফিরে আস । আমরা 
তাকে ফেলে এসেছলাম সে সবেমাত্র খোলা বাজারে শ্রম-প্রাক্রয়ার প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় উপাদান, তার 'ঁবষয়গত উপাদান, তথা উৎপাদনের উপায় তথা 'বিষয়ীগত 
উপাদান, শ্রমরশাক্ত ক্রয় করার পর । বিশেষজ্ঞের তাঁক্ষ] দ্‌ষ্ট য়ে সে সেই ধরনের 
উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশাক্ত বাছাই করেছে যা তার 'বশেষ শিল্পের পক্ষে 
সবচেয়ে বোঁশ উপযোগী, সে শিল্প সুতোকাটা হোক, জুতো তোৈঁর হোক অথবা 
অন্য কোনো কছু। অতঃপর সে সদ্য কেনা শ্রমশাক্ত, এই পণ্যাটর ভোগ শুরু 


* যুক্তি বদ্যার অদ্ভুত কেরামাঁত দোঁখয়ে কর্নেল টরেন্স বন্যদের এই পাথরের মধ্যে পাঁজর 
উৎপত্তি আবিষ্কার করেছেন। ‘বন্য মানুষ বন্য জজুকে তাড়া করে প্রথম যে পাথরাট ছ:ড়ল, 
নাগালের বাইরে কোনো ফল পড়বার জন্য প্রথম যে লাঁঠাট সে হাতে নল, এদের মধ্যেই 
আমরা একাঁট জানস আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে অপর একটি জিনসের উপযোজন দেখতে পাই 
এবং এইভাবে পাঁজর উদ্ভব আ'বচ্কার কাঁর’ (R. Torrens. An Essay on the Production 
of Wealth etc., pp. 70, 71). 
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করে শ্রমশাক্তর মূর্ত রূপ শ্রামককে তার শ্রমের সাহায্যে উৎপাদনের উপায়গুনলকে 
ব্যবহার কাঁরয়ে। শ্রামক নিজের জন্য কাজ না করে প:জিপাতর জন্য কাজ করে = 
এই ঘটনায় শ্রম-প্রাক্রয়ার সাধারণ চাঁরত্রে কোনো পাঁরবর্তন স্পষ্টতই ঘটে না, 
উপরজু, প:জপাতর হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই জুতো তোঁর অথবা সুতোকাটার 
জন্য প্রযুক্ত (বশেষ পদ্ধাত ও ক্রিয়ার কোনো আশ; পাঁরবর্তন ঘটে না। সে বাজারে 
যে ধরনের শ্রমশাক্তি পায় তাই গ্রহণ করেই তাকে শুর; করতে হবে এবং ফলত 
প:জপাতদের উদ্ভবের ঠিক আগে যে ধরনের শ্রম পাওয়া যেত তাই 'নয়েই 
তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পাঁজর কাছে শ্রমের বশ্যতার ফলে উৎপাদন-পদ্ধাতর 
পাঁরবর্তন ঘটতে পারে আরও পরের যুগে এবং সেইজন্য পরের একাঁট অধ্যায়ে 
আমরা এর আলোচনা করব। 

যে-প্রাক্য়ার দ্বারা প:জপাত শ্রমশাক্তকে ব্যবহার করে, শ্রম-প্রাক্রয়া সেই 
প্রাক্রয়ায় পাঁরণত হলে দ:ন্ট বৈশিষ্ট্যস্‌চক ব্যাপার ফুটে ওঠে। 

প্রথমত, শ্রামক প:জিপ'ঁতর য়ন্দ্রণাধীনে কাজ করে এবং শ্রম হয় পজিপাঁতর 
সম্পত্ত; প:জপাত সযত্বে দেখে যাতে কাজ ঠিকভাবে চলে এবং যাতে উৎপাদনের 
উপায়গুনল বডদ্ধমত্তার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যাতে কোনো কাঁচামালের অযথা অপচয় 
না হয় এবং কাজের মধ্যে যন্ব্রপাঁতর যতটুকু ক্ষয় হয় তার চেয়ে বোঁশ ক্ষয়ক্ষাত 
যেন না হয়। 

দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন জিানসাঁট যে শ্রামক তার প্রত্যক্ষ উৎপাদক তার সম্পত্ত না 
হয়ে হয় প:জিপাতর সম্পাত্ত । মনে করুন যে প্জপাঁত একাঁদনের শ্রমশাক্ত 
মূল্য দিয়ে কনেছে, তা হলে একাদনের জন্য এঁ শাক্ত ব্যবহারের আঁধকার তার, 
ঠিক যেমন অন্য যে কোনো পণ্যের বেলায় হয়ে থাকে, যথা, একাদনের জন্য ভাড়া 
করা ঘোড়া। যে কোনো একট পণ্যের ক্লেতাই সেই পণ্য ব্যবহারের 'আঁধকার!ী 
এবং শ্রমশাক্তর (বক্রেতা তার শ্রম দান করে বস্তুত তার ‘বিক্রয় করা ব্যবহার-মল্য 
অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার চাইত বোঁশ আর 'কছডুই করে না। যে মুহৃর্তে সে 
কর্মশালায় প্রবেশ করে, তখনই তার শ্রমশাক্তর ব্যবহার-ম্‌ল্য এবং সেইজন্য 
তার ব্যবহার, অর্থাৎ শ্রমও, পংজপাতর আঁধকারে যায়। শ্রমশক্তি ক্রয় করে 
প:জপাত শ্রমকে জীবন্ত রসায়ন হিসেবে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
প্রাণহীন উপাদানগুলর সঙ্গে মাশয়ে দেয়। তার দ্‌চ্টকোণ থেকে শ্রম-প্রক্নিয়া 
ক্লীত পণ্যাটর অর্থাৎ শ্রমশ'ক্তর ব্যবহার ছাড়া আর 'ঁকছুই নয়; কিন্তু শ্রমশাক্তকে 
উৎপাদনের উপায়গুনল যন্গয়ে না দলে এই ভোগ সম্পন্ন হয় না। শ্রম- 
প্রাক্য়া হচ্ছে প:জপাঁতর ক্রয় করা জানসগ্যলর মধ্যে, যে ‘জানসগ্নল তার 
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সম্পত্ত হয়ে গেছে সেগ্‌ুালের মধ্যে একাট প্রক্রিয়া । এই প্রাক্রয়ায় উৎপন্ন (জানসও 
তাই তার হয়, ঠিক যেমন তার নিজের ঘরে গাঁজানোর প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মদও হয় 
তারই সম্পত্তি ।* 


পরিচ্ছেদ ২। -_ উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন 


যে উৎপন্ন জিনিসটি প:জিপাতর দখলাভুক্ত হয় সোট একাট ব্যবহার-মল্য, 
যেমন সুতো অথবা জুতো। 'কজ্ভু যাদও জুতো একাট বশেষ অর্থে সকল 
সামাজক প্রগাঁতর ভাত্ত এবং আমাদের পঃ'জিপাঁত স্‌ানাশ্চতভাবে '“প্রগাতবাদা’, 
তবু সে শুধু জুতোর জন্যই জুতো তোর করে না। ব্যবহার-মল্য কোনোক্রমেই 
পণ্যের উৎপাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ‘qu'on aime pour lui-méme’ | 
প:জপাঁতরা ব্যবহার-মুল্য উৎপন্ন করে শুধু যেহেতু এবং যতদুর পর্যন্ত সেগুলি 
বিনিময়মনল্যের আধার, তাদের বন্তুমূলক ভিত্তি । আমাদের পজিপাঁতর সামনে 
দুটি লক্ষ্য আছে: প্রথমত, সে এমন একাট ব্যবহার-ম্‌ল্য উৎপন্ন করতে চায় 
যার 'বানময়-মুল্য আছে, অর্থাৎ বিক্রয় হওয়ার জন্য নির্ধারত একাঁট জিনস, 
একট পণ্য; এবং দ্বিতীয়ত, সে চায় এমন একাট পণ্য তোৈঁর করতে যার মল্য 


* ‘উৎপন্ন জিনস প:লজিতে পাঁরণত হওয়ার আগেই উপযোজত হয়; এই পাঁরণাতও 
এর্‌প উপযোজনের হাত থেকে সেগ্‌নলকে রক্ষা করে না’ (Cherbuliez. Richesse ou 
Pauvreté, édit. Paris, 1841, Pp. 54) ‘জাবনযান্া (approvisionnement)-র জন্য 
প্রয়োজনীয় নিদ্দিষ্ট পারমাণ 'জানসের বদলে জের শ্রম বক্র করে প্রলেতারীয় উৎপন্ন 
জানসে একটা ভাগ পাওয়ার সব দাঁব পাঁরত্যাগ করে। উৎপন্ন জিনিসের উপযোজনের পদ্ধতি 
ঠিক আগের মতোই থাকে; এট উল্লিখিত লেনদেনের ফলে আদো বদলায় না। উৎপন্ন জিনস 
সম্পূর্ণভাবে সেই পজিপাতরই অধকারভুক্ত হয় যে কাঁচামাল ও জ'বনযান্রার প্রয়োজন যুগিয়েছে; 
এবং এইটিই হচ্ছে উপযোজনের বিধানের একাট কঠোর পারণাত, এই বিধানের মূল নাতি 
ছিল ঠিক উল্টো, যথা প্রত্যেক শ্রামকের নিজের উৎপন্ন জাঁনসে মালিকানার সম্প্ণ অধিকার: 
(James Mill. Elements of Political Economy etc.. London, 1821, Pp. 58) ‘যখন 
শ্রামকরা তাদের শ্রমের জন্য মজুর পায়... তখন পঃজিপাঁত শুধু প:জিরই মালিক থাকে না’ 
(তান উৎপাদনের উপায়গুনলিকে বোঝাচ্ছেন) ‘আঁধকজ্ভু শ্রমেরও মাঁলক হয়। মজুর হিসেবে 
যা দেওয়া হয় তাকেও যদ পঃজি শব্দাটর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন সচরাচর কর্য হয়ে থাকে, 
তা হলে প:জি থেকে পৃথকভাবে শ্রমের কথা বলা অসম্ভব। প:জি শব্দাট এইভাবে ব্যবহৃত 
হয়ে শ্রম ও প:জি দ:টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে’ (এ. পঃ ৭০ ও ৭১)। 
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এ পণ্যের উৎপাদনে নিয়োজিত অন্যান্য সব পণ্যের, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় 
ও শ্রমশাক্ত যা সে খোলা বাজারে নগদ অর্থ য়ে কনেছে, সেই মোট মনল্য 
ছাড়য়ে যায়। তার লক্ষ্য শুধু ব্যবহার-মল্য উৎপন্ন করাই নয়, একট পণ্যও 
উৎপন্ন করা; শুধু ব্যবহার-মুল্যই নয়, মল্যও; শুধু মংল্যই নয়, সেইসঙ্গেই 
উদ্বত্ত-মল্যও। 

মনে রাখতে হবে যে আমরা এখন পণ্যের উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করাঁছ 
এবং এ পর্যন্ত সেই প্রাক্রয়ার একটিমাত্র দিকই বিবেচনা করোছ। ঠিক যেমন 
পণ্য হচ্ছে একাধারে ব্যবহার-মুল্য ও মুল্য, তেমান তাদের উৎপাদনের প্রক্রিয়াকেও 
হতে হবে শ্রম-প্রক্রিয়া ও একইসঙ্গে মল্যস্‌ষ্টির প্রক্রিয়া ।* 

এখন আমরা উৎপাদনকে মল্যসাষ্ট হিসেবে পরাক্ষা করব। 

আমরা জান যে প্রাঁতাঁট পণ্যের মুল্য নির্ধাণরত হয় তার পছনে ব্যায়ত 
ও তার মধ্যে বাস্তবায়িত শ্রমের পাঁরমাণ 'দয়ে, বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সোটর 
উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দিয়ে । এই 'নয়মাঁট আমাদের প:জিপাঁতর প্রাপ্ত 
উৎপন্ন জানসটি সম্পর্কেও খাটে, যে ঁজানসাঁট হচ্ছে তার জন্য পাঁরচালত 
শ্রম-প্রক্রিয়ার ফল। এই উৎপন্ন জানিসাঁটকে ১০ পাউন্ড সুতো ধরে নিয়ে 
আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে তার মধ্যে উশ্‌ল হওয়া শ্রমের পাঁরমাণ ঁহসাব 
করা। 

সুতো কাটবার জন্য কাঁচামাল দরকার, ধরা যাক যে এক্ষেত্রে তা ১০ পাউণ্ড 
তুলো। বর্তমানে এই তুলোর মুল্যের কথা ভাববার দরকার নেই, কারণ আমরা 
ধরে নেব যে আমাদের প£জিপাত তা পুরো মল্য দিয়ে কনেছে, মনে করুন 
১০ শশালং 'দয়ে ।.এই দামের মধ্যে তুলোর উৎপাদনে যে শ্রম দরকার হয়েছে 
তা সমাজের গড় শ্রমের হিসাব অন্য্যায়ী ইতমধোই আঁভব্যক্ত হয়েছে । আমরা 
আরও ধরে নেব যে ঢাকুর ক্ষয়ক্ষাত, যোঁট বর্তমানে প্রযুক্ত সমস্য শ্রমের 
হাতয়ারের পারচায়ক হতে পারে, তার পারমাণ ২ শালিং মুল্যের সমান। অতএব 
যাদ ১২ শিলং মূল্যের সোনা উৎপন্ন করবার জন্য ২৪ ঘণ্টার শ্রম অথবা দুটি 
কাজের দিন লাগে, তা হলে সুতোর মধ্যে শুরুতেই আমরা দ:দিনের শ্রম 
ইতিমধ্যেই অঙ্গীভূত দেখতে পা্চ্ছ। 


* পূৰ্ববত একাঁট ট'কায় বলা হয়েছে যে ইংরেজ' ভাষায় শ্রমের এই দ:ন্ট ভিন্ন দিকের 
জন্য দ:টি পৃথক শব্দ আছে: সরল শ্রম-প্রাক্রয়ায় ব্যবহার-মল্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
কাজ (Work); মল্যস্‌চ্টির প্রক্রিয়ায় একে বলা হয় শ্রম (চab০॥ur), শব্দাটকে ছক 
অর্থনোতক অৰ্থে গ্রহণ করা হয়েছে। -- ফ. এ.। 
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শুধু এই ঘটনা থেকে আমাদের বিপথগামী "হলে চলবে না যে তুলো 
নতুন র্‌প নিয়েছে এবং ঢাকুর বন্তু (কয়দংশ ক্ষয়ে গিয়েছে। মুল্যের সাধারণ 
[বধান অনুযায়ী যাঁদ ৪০ পাউণ্ড সুতোর মুল্য=৪০ পাউণ্ড তুলোর ম্‌ল্য+একাঁট 
গোটা টাকুর মুল্য হয়, অর্থাৎ যাঁদ সমীকরণের দ:দকেই পণ্যগু্নল তোর করতে 
সমপারমাণ কাজের সময় লাগে, তা হলে ১০ পাউণ্ড সুতো হচ্ছে ১০ পাউণ্ড 
তুলো ও একাঁট ঢাকুর এক-চতুর্থাংশের সমান। আলেচ্য ক্ষেত্রে ঠিক সমপারমাণ 
কাজের সময় একাঁদকে ১০ পাউণ্ড সুতোর মধ্যে বাস্তবায়ত হয়েছে, অপরাদকে 
হয়েছে ১০ পাউণ্ড তুলো ও একট ঢাকুর ভকগ্নাংশের মধ্যে । সুতরাং তুলো ও 
ঢাকু অথবা সুতো যেখানেই মুল্যের প্রকাশ হোক না কেন, তাতে মুল্যের সেই 
পারমাণে কোনো ইতরাবশেষ হয় না। টাকু ও তুলো পাশাপাশি নিশ্চিন্তভাবে 
বিশ্রাম না করে একাঁট প্রাক্রয়ার মধ্যে সংযুক্ত হয়, তাদের চেহারা বদলে যায় 
এবং তারা বদলে গয়ে সুতোয় পাঁরণত হয়; কজ্তু এই ঘটনার জন্য তাদের 
মুল্যের কছুমাত্র তারতম্য হয় না, যেমন কোনো তারতম্য খজে পাওয়া যেত না 
যদ তুল্যমল্যের সুতোর সঙ্গে তাদের সরল 'বানময় ঘটত। 

সুতোর কাঁচামাল তুলো উৎপাদনে যে শ্রম লেগেছে, সোট সুতো উৎপর 
করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অংশ এবং সেইজন্য সোট সুতোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে 
যায়। এ একই কথা টাকুতে প্রযক্ত শ্রম সম্পর্কেও খাটে, এ টাকুর ব্যবহারজানত 
ক্ষয়ক্ষাত ছাড়া তুলো থেকে সুতো হতে পারে না। 

অতএব, সুতোর মুল্য নির্ধারণে অথবা এর উৎপাদনে কত শ্রম-সময় লেগেছে 
তা স্থর করতে 'গয়ে প্রথমে তুলো ও টঢাকুর ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের উৎপাদনে এবং 
তারপর সেই তুলো ও টাকু দিয়ে সবতো তোৈঁর করতে যত রকম 'বশেষ প্রক্রিয়া 
বিভন্ন সময়ে ও বিভন্ন স্থানে দরকার হয়েছে, সেই সবগুলিকে একাট প্রক্রিয়ারই 
বাভিন্ন ও অনুক্রামক পর্যায় মনে করা চলে। সুতোর মধ্যেকার সমস্ত শ্রমই 
অতাঁত শ্রম; এবং এই 'বষয়টার কোনোই গুরুত্ব নেই যে তার দরকারী 
উপাদানগনল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনায় ক্রিয়াগথবল এমন সময়ে সম্পন্ন হয়োছল, 
যা বর্তমানের তুলনায়, সৃতোকাটার শেষতম ক্রিয়াটর চেয়ে অনেক সদরের 
ব্যাপার । যাঁদ একাঁট বাড় তোর করতে একট নির্দিষ্ট পাঁরমাণ শ্রম, ধরা যাক 
৩০ 'দনের শ্রম লাগে, তা হলে এই ঘটনায় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শ্রমের মোট 
পাঁরমাণের কছুমাত্র তারতম্য হয় না যে শেষ দিনের কাজটা প্রথম দিনের 
চেয়ে ২৯ দিন পরে করা হয়েছে। অতএব কাঁচামাল ও শ্রমের হা'তয়ারের 
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অন্তর্ভুক্ত শ্রমকে মনে করা চলে যেন তা ব্যায়ত হয়োছল সুতোকাটার প্রণাল'ীর 
একাঁট পূর্ববর্তী স্তরে, আসল সুতোকাটার শ্রম শুরু হওয়ার আগে। 

উৎপাদনের উপায়গুলির মূল্য, অর্থাৎ তুলো ও ঢাকুর ম্‌ল্য, যা প্রকাশ করা 
হয়েছে ১২ শালং দামের মধ্যে, তা তাই সুতোর মুল্যের, অথবা ভাষান্তরে, 
উৎপন্ন জিনসের মুল্যের অঙ্গভূত অংশ। 

কন্তু দুটি শর্ত অবশ্যই প্‌রণ হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, তুলো ও টাকুকে 
সংযুক্ত হয়ে একাঁট ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করতে হবে; বর্তমান ক্ষেত্রে তাদের 
সুতোয় পাঁরণত হতে হবে। মূল্য তার বাহন কোনো বিশেষ ব্যবহার-মুল্য থেকে 
স্বতন্ত্র বটে, কজ্তু কোনো না কোনো ব্যবহার-মনলোর মধ্যে তাকে মূর্ত হতেই 
হবে। 'দ্বতীয়ত, উৎপাদনের ক্ষেতে শ্রমের জন্য যে সময় লাগছে, সোট বিশেষ 
চলবে না। অতএব ১ পাউণ্ড সুতো তোঁর করতে যাঁদ ১ পাউণ্ড তুলোর বোঁশ 
না লাগে, তা হলে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ১ পাউণ্ড সৃতোর উৎপাদনে এর 
চেয়ে বোশ পাঁরমাণ তুলো খরচ না হয়; এবং টাকুর সম্পর্কেও একই ধরনের 
কথা খাঢে। যাঁদ প:জপাঁতাঁটর কোনো {বিশেষ খেয়াল থাকে এবং সে ইস্পাতের 
টাকুর বদলে সোনার টাকু ব্যবহার করে, তা হলেও সুতোর মুল্যের মধ্যে শুধ: 
বিশেষ সামাঁজক অবস্থায় তার চেয়ে বোশ প্রয়োজন'য় নয়। 

আমরা এখন জান সুতোর মুল্যের কোন অংশ তুলো ও টঢাকু থেকে এসেছে। 
এর মোট পাঁরমাণ হচ্ছে ১২ শশালং অথবা দুই দিনের কাজের ম্‌ল্য। আমাদের 
পরবর্তা বিবেচ্য বিষয় হল, সুতোর মুল্যের কোন অংশটুকু কাঢুনির শ্রম 'দিয়ে 
তুলোর সঙ্গে যোগ হয়। 

শ্রম-প্রার্রয়ার আলোচনায় শ্রমের যে দিকটা আমরা দেখোঁছ, এখন তার চেয়ে 
সম্পূর্ণ পথক একাঁট দিক 'দয়ে শ্রমকে দেখতে হবে। সেখানে, আমরা শ্রমকে 
মানুষের কাজের এমন একটি বিশেষ ধরন {হসেবে দেখোঁছলাম যা তুলোকে 
সুতোয় পরিবার্তত করে। সেখানে শ্রম যত বোঁশ এই কাজের উপযোগ হয়, 
অন্যান্য অবস্থা এক রকম থাকলে সুতো তত ভালো হয়। কাটুনীর শ্রমকে তখন 
দেখা হয়োছল অন্যান্য ধরনের উৎপাদনশীল শ্রমের থেকে {বশেষভাবে পথক 
রূপে, একাঁদকে পৃথক তার বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য, যথা সৃতোকাটা, অপরাদকে 
পৃথক তার 'ন্ময়ার বিশেষ চাঁরন্, তার উৎপাদনের উপায়ের বিশেষ প্রকত এবং 
তার উৎপন্ন জিনিসের বিশেষ ব্যবহার-মুল্যের দিক দিয়ে । সৃতোকাটার জন্য 
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দরকার তুলো ও টাকু, কজ্তু খাঁজকাটা কামান তোঁরর জন্য সেগ্ননল কোনো কাজেই 
লাগবে না। বরং, যেখানে কাঢুনীর শ্রমকে শুধ মল্যস্‌ষ্টর দিক দিয়ে বিচার 
করা হয় অর্থাৎ ম্‌ল্যের উৎস রুপে দেখা হয়, সেখানে তার শ্রম কোনোক্রমেই 
কামানে ছদ্র করে যে শ্রামক তার শ্রম থেকে পৃথক নয়, অথবা (যে ঁজানসাঁটর 
সঙ্গে আমরা বোশ সম্পর্কয্‌ক্ত) উৎপাদনের উপায়ের অন্তর্ভুক্ত তুলোচাষাী ও 
টাকু নির্মাতার শ্রম থেকেও পথক নয়। কেবলমাত্র এই এক্যের জন্যই তুলোচাষ, 
টাকু তৈঁর ও সুতোকাটা শুধু পাঁরমাণের দক 'দয়ে কমবোঁশ হয়ে একাটমান্র 
সমগ্রের, যথা, সুতোর মুল্যের অংশ হতে পারে। এখানে শ্রমের গঢণ, প্রকবাত 
ও 'বশেষ চাঁরত্র নিয়ে আর মাথা খামাঁচ্ছ না, পরজ্তজু কেবলমাত্র তার পরিমাণ 
দেখাঁছ। এবং এটাই ঁহসাব করা দরকার। আমরা অগ্রসর হই এই অনুমানের 
ভাত্ততে যে সুতোকাটা হল সরল ও অদক্ষ শ্রম, সমাজের এক 'বশেষ অবস্থার 
গড় শ্রম । এর পর আমরা দেখতে পাব যে অন্য কোনো বিপরীত অনুমানে এ 
সিদ্ধান্তের কোনো পাঁরবর্তন হয় না। 

শ্রমক যখন কর্মরত থাকে, তখন তার শ্রমের আঁবরাম রূপান্তর ঘটে: যা 
ছল গাঁত, তাই হয়ে পড়ে গঁতিহ'ন বন্ধু; শ্রমরত শ্রামকের সত্তা থেকে এট হয়ে 
পড়ে উৎপন্ন সামগ্রী । একঘণ্টা সংতোকাটার পরে এঁ কাজাট বশেষ একাঁট পারমাণ 
সুতোর রূপ নেয়; অন্য কথায় বলতে হয় যে এক নিঁদ্ল্ট পারমাণ শ্রম, যথা 
একঘণ্টার শ্রম, এখন তুলোর অঙ্গাভূত হয়ে গেছে। আমরা বলাঁছ শ্রম, অর্থাৎ 
কাঢটুনী কর্তৃক তার প্রাণশাক্তর ব্যয়, সংতোকাটার শ্রম বাছ না, কারণ এখানে 
সংতোকাটার {বশেষ কাজাঁট গণ্য শুধু ততখাঁনই, যতখাঁন তা সাধারণভাবে 
শ্রমশাক্তর ব্যয়, কাটুনীর (বশেষ কাজ নয়। 

আমরা এখন যার আলোচনা করাছ সেই প্রাক্রয়ায় এটা অত্যন্ত গুর,ত্বপূর্ণ 
যে বশেষ সামাজিক অবস্থায় তুলোকে সুতোয় পাঁরণত করার কাজে যতটা দরকার 
তার চেয়ে বোশ সময় খরচ করা হবে না। যাঁদ দ্বাভাঁবক অবস্থায়, অর্থাৎ 
উৎপাদনের গড়পড়তা সামাজিক অবস্থায় এক ঘণ্টার শ্রম দিয়ে এ পাউণ্ড তুলোকে 
b পাউণ্ড সুতোয় পারণত করতে হয়, তা হলে এক 'দনের শ্রম বারো ঘণ্টার 
শ্রম বলে গণ্য হবে না, যাঁদ না ১২ & পাউণ্ড তুলোকে ১২ ৮ পাউণ্ড সুতোয় 
পারণত করা হয়। কারণ মুল্যের সৃচ্টিতে একমাত্র সামাঁজকভাবে প্রয়োজন'য় 
সময় ববেচ্য। 

শুধু শ্রমই নয়, কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যও এখন প্রাতভাত হয় একেবারে নতুন 
রূপে, বিশুদ্ধ ও সরল শ্রম-প্রাক্রয়ায় আমরা তাদের যে-র্‌পে দেখোঁছলাম তা 
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থেকে আঁত পথক রুপে কাঁচামাল এখন শুধু একাঁট নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের 
এক 'বশোষক পদার্থ হসেবে কাজ করে। বন্তুত, এই 'বশোষণের ফলেই তা 
সুতোয় পাঁরবার্তত হয়, কারণ সুতো কাটা হয়, কারণ এই সুতোকাটার রুপে 
শ্রমশাক্ত তার সঙ্গে যুক্ত হয়; কন্তু উৎপন্ন দ্রব্য, সনতো এখন শুধু তুলোর দ্বারা 
{বশোষিত শ্রমের পাঁরমাপ ছাড়া আর 'কছুই নয়। যদ এক ঘন্টায় ১3 পাউণ্ড 
তুলো কেটে ১3 পাউণ্ড সুতো তোঁর করা যায়, তা হলে ১০ পাউণ্ড সুতো ৬ 
ঘণ্টার শ্রম বশোষণের পাঁরচয় বহন করে। উৎপন্ন দ্রব্যের নাদল্ট“পাঁরমাণগুনল, = 
এই পাঁরমাণগুলি আঁভজ্ঞতা দিয়ে নির্ধারত -- এখন শ্রমের নির্দিষ্ট পাঁরমাণ 
ছাড়া, দানা-বাঁধা শ্রম-সময়ের না্দল্ট রাঁশ ছাড়া আর কিছুর পারচায়ক নয়। 
সেগনল নাদষ্ট সংখ্যক ঘণ্টার বা দনের সামাজিক শ্রমের বস্তুরূপ ছাড়া আর 
{কছু নয়। 

শ্রম যে সুতোকাটার বিশেষ কাজ এবং তার 'বষয়বস্তাট হল তুলো ও 
উৎপন্ন দ্রব্য সনতো, এই সব ঘটনা য়ে আমরা এখানে তেমন ভাবত নই, যেমন 
নই এই ঘটনা 'নয়েও যে শ্রমের 'বষয়বন্তাট ইতিপূর্বে উৎপন্ন একাট দ্রব্য, 
অতএব কাঁচামাল । যাঁদ কাটুনী সুতো না কেটে একাঁট কয়লা খাঁনতে কাজ 
করত, তা হলে প্রকাঁত থেকেই তার শ্রমপ্রয়োগের বিষয়বস্তু, কয়লা পেত; তবুও 
একাঁট বিশেষ পাঁরমাণ, ধরা যাক এক হন্দর, নিচ্কাশত কয়লা এক 'না্দ্্ট 
পাঁরমাণ 1বশোষত শ্রমের পারচায়ক হত। 

আমরা শ্রমশাক্তর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধরে য়োছিলাম যে একাদনের শ্রমশাক্তর 
মুল্য ৩ শালং, এবং সেই অঙ্কাটর মধ্যে ৬ ঘন্টার শ্রম অঙ্গীভূত, এবং ফলত, 
গড়ে একঙ্গন শ্রামকের দোনক জ'ীবনধারণের উপায় তোর করতে এই পারমাণ শ্রম 
লাগে। যাঁদ আমাদের কাটুনী একঘণ্টা কাজ করে ১3 পাউণ্ড তুলো থেকে ১3 
পাউণ্ড* সুতো তোঁর করে, তা হলে ৬ ঘণ্টায় সে ১০ পাউণ্ড তুলো থেকে ১০ 
পাউণ্ড সুতো তোৈঁর করবে। সুতরাং সুতোকাটার প্রক্রিয়ায় তুলো ছ’ঘণ্টার শ্রম 
বশোষণ করে। ঠক এ একই পাঁরমাণ শ্রম সাণ্টত রয়েছে ৩ শিলং মূল্যের 
একাঁট সোনার টুকরোর মধ্যে । অতএব শুধ: সুতোকাটার শ্রম থেকে তুলোর সঙ্গে 
৩ শিলিং মুল্য যোগ হয়।. 

এবারে উৎপন্ন দব্যাটর, ১০ পাউণ্ড সৃতোর মোট ম্‌ল্য বিবেচনা করা যাক। 
তার মধ্যে অঙ্গীভূত হয়েছে আড়াই 'দনের শ্রম, তার দুদিন রয়েছে তুলো আর 


* অঙকগ্ঁল কাঁল্পত। 
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ক্ষয়ে যাওয়া টাকুর পদার্থের মধ্যে, এবং আধ-দন- ববশোঁষত হয়েছে সুতোকাটার 
প্রান্রয়া চলাকালে । এই আড়াই দিনের শ্রমেরই পাঁরচায়ক পনেরো 'শালং মূল্যের 
এক খণ্ড সোনা । সুতরাং, পনেরো শলিং হল ১০ পাউণ্ড সমতোর যথোপযুক্ত 
দাম, অথবা এক পাউণ্ডের দাম আঠারো পেন্স। 

আমাদের পঃাজিপাঁত অবাক হয়ে তাঁকয়ে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মল্য আগ্রম 
দেওয়া প:জির ম্‌ল্যের একেবারে সমান। সেই আগ্রম দেওয়া মুল্য বাড়ে ন, 
সৃচ্টি হয় নি কোনো উদ্ধত্ত-মল্য, ফলত অর্থ পারবার্তত হয় ন প:জিতে। 
সুতোর দাম ১৫ 'শালং এবং এই ১৫ শালং খরচ হয়োছল খোলা বাজারে 
উৎপন্ন জিনসের উপাদানগ্‌ু্লর পিছনে, অথবা, মঙলত যেটা একই (জানস, 
শ্রম-প্রাক্রয়ার উপাদানগ্‌নলর পিছনে; তুলোর জন্য ১০ শালিং; ক্ষয়ে-যাওয়া 
ঢাকুর পদার্থের জন্য ২ শালিং এবং শ্রমশাক্তর জন্য ৩ শিলং । সুতোর স্ফীত 
মূল্য কোনো কাজে লাগে না, কারণ এই মল্য হল তুলো, ঢাকু ও শ্রমশাক্তর 
মধ্যে আগে থেকে 'বদ্যমান মল্যগনলের স্রেফ যোগফল: 'বদ্যমান মংল্যগুনলর 
সরল যোগফল থেকে কোনো উদ্ধত্ত-মূল্যের উদ্ভব সম্ভব নয়।* এই পৃথক পথক 
মুল্যগচল এখন একাঁট জিনসের মধ্যে একত্র হয়েছে, কিন্তু ১৫ 'শাঁলংয়ের 
মধ্যেও সেগ্‌্াল একত্র (ছিল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পণ্য ক্রয়ের আগে প্যন্ত। 

প্রকৃতপক্ষে এই ফলাফলে আশ্চর্য হওয়ার কছুই নেই । এক পাউণ্ড সৃতোর 
মুল্য ১৮ পেন্স হওয়ায় আমাদের প:'জিপাঁতকে বাজারে ১০ পাউণ্ড সুতো 
।কনতে হলে তার জন্য তাকে ১৫ “শিলং দিতেই হবে। এটা স্পষ্ট যে একজন 
লোক তোঁর বাঁড় বকননক অথবা নিজের জন্য বাঁড় তোর করাক, কোনোক্ষেতেই 
বাঁড় পাওয়ার পদ্ধাতর দরুন বাড়ির জন্য ব্যায়ত অর্থের পাঁরমাণ বাড়ে না। 

আমাদের প:ঁজপাঁত, যে তার স্থল অর্থনীত পছন্দ করে, আফশোষ করে, 
হায় হায়! আম যে শুধু আরও অর্থ করবার জন্যই আমার অর্থ আগাম 


* এইটিই হচ্ছে সেই মূল বক্তব্য যার উপর নির্ভ'র করে ফিজিওন্ল্যাটদের মত যে কৃষিতে 
নিয়োজিত শ্রম ছাড়া আর কোনো শ্রমই ফলপ্রসূ নয়। গোঁড়া অর্থন'ীীতাবদের কাছে এই যুক্ত 
অকাট্য ছল। ‘অন্যান্য জানসের ম্‌ল্য একাঁট জানসের সঙ্গে সংযুক্ত করা (উদাহরণস্বরূপ, 
ছট-কাপড়ের মূল্য তন্তুবায়ের ব্যবহৃত জিানিসগুনলের সঙ্গে), একটা মূল্যের উপরে অন্যান্য মল্য 
স্তরে স্তরে গাঁঠত করার এই ধারণার ফলে মূল্য উপযডুক্তভাবে বাড়ে। ...যোগ কথাটি শ্রমের 
দ্রব্যের মূল্য স্‌াষ্টর ধারণাকে ভালোভাবে প্রকাশ করে: এই দাম হচ্ছে ব্যবহৃত ও যোগ-করা 
অনেক মল্যের যোগফল শৃধু; কিন্তু যোগ করা মানে গুণ করা নয়’ (Mercier de la 
Ruviere, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৫৯৯)। 


অধ্যায় ৭। শ্রম-প্রাক্রয়া এবং উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদনের প্রক্রিয়া ২৪৩ 


দিয়োছলাম ৷’ নরকের রাস্তা সাধুর আঁভপ্রায় fদয়ে বাঁধানো এবং সে কিছু উৎপন্ন 
না করে সহজেই অর্থার্জনের অঁভপ্রায়ও করতে পারত ৷* সে সবরকম ভয় দেখায় । 
পরের বার আর সে ঠকবে না। ভাবষ্যতে সে পণ্যগুলি নিজে তোঁর না কাঁরয়ে 
বাজার থেকে কনবে। 'কজ্তু তার সমস্ত প:জপাঁত ভাইরাও যাঁদ এ কাজ করে, 
তা হলে বাজারে তার পণ্যগু্নল কোথায় খজে পাবে সে? আর সে তো তার 
অর্থ খেতে পারবে না। তাই সে ঝ্‌াঁঝয়ে বলতে চেষ্টা করে। ‘আমার 'মতাচার 
বিবেচনা করে দেখ; আম তো এ ১৫ 'শালং নিয়ে ছানামান হেলতে পারতাম ; 
কজ্তু তা না করে আম উৎপাদনশ'ীলভাবে তা খরচ করোঁছ, তাই 'দয়ে সুতো 
তোৈঁর করোঁছ।’ খুব ভালো কথা, এবং সেইজন্য পুরস্কার রুপে এখন 'ববেকের 
দংশনের বদলে তার হাতে ভালো সুতো রয়েছে; এবং কৃপণের ভূঁমকা নেওয়ার 
মতো অত 'নচে তার পক্ষে নামা চলে না; আমরা আগেই দেখোঁছ যে এরকম 
কঠোর তপশ্চর্যার ফল কণী। তা ছাড়া, যেখানে ঁকছুই নেই সেখানে রাজ্ঞারও 
কোনো অঁধকার থাকে না; তার 'িতাচারের যত গঢুণই থাক না কেন, তাতে 
বশেষভাবে পুরস্কার দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কারণ যে কোনো উৎপন্ন 
জানসের মুল্য হচ্ছে তার উৎপাদনের প্রাক্রয়ায় যে সব পণ্য লেগেছে তাদের 
মুল্যগকালর যোগফল মাত্র । অতএব তাকে এই ভেবে সাম্তুনা পেতে হবে যে 
সদ্‌গুণই সদ্‌গুণের পুরস্কার । কন্তু না, সে নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে। সে বলে: 
‘সুতো আমার কোনো কাজে লাগবে না: আম 'বাক্রর জন্যই এ জানস উৎপন্ন 
করোছলাম।’ সেক্ষেত্রে সে তা বাক্র কর্‌ক, অথবা আরও ভালো হয়, শুধ, 
নিজের প্রয়োজন পূরণের জানসপত্রই ভাঁবষ্যতে উৎপন্ন করুক, তার চাকৎসক 
ম্যাক্‌কুলোক ইঁতমধ্যেই এই দাওয়াইয়ের নিদান দিয়েছেন আঁত-উৎপাদনের 
মহামারীর অমোঘ ওুষধ বলে। এইবার সে গোঁ ধরে বসে। সে জিজ্ঞাসা করে, 
শ্রামক {ক কেবলমাত্র তার হাত পা 'দয়ে কোনো 'ঁকছু ছাড়াই পণ্য উৎপন্ন 
করতে পারে? আম ক তাকে মালমশলা সরবরাহ কাঁর নি যার সাহায্যে এবং 
কেবলমাত্র যে উপায়ে তার শ্রম বন্তুরূপ পেতে পারত? এবং যেহেতু সমাজের বোঁশর 
ভাগঢটাই এই ধরনের সব অপদার্থ লোকে ভা্তত, তাই আম কি আমার উৎপাদনের 


* এইভাবে ১৮৪৪-১৮৪৭ সালে সে তার পজির একটা অংশ উৎপাদনশীল কাজ থেকে 
তুলে 1নয়োছল রেলের শেয়ার য়ে ফাটকাবাঁজ করার জন্য; এবং এইভাবেই আমমোরকার 
গৃহযুদ্ধের সময়ে সে তার কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের পথে বের করে 'দয়োছল, যাতে সে 
লিভারপুলের তুলো 'দয়ে ফাটকা খেলতে পারে। 
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তৃতীয় ভাগ । -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৪৪ 


উপায়, আমার তুলো ও আমার ঢাকু দিয়ে সমাজের অপারমেয় সেবা কার ন, 
এবং শুধু সমাজেরই নয় পরন্ভু শ্রামকেরও, যাদের আম অধিকন্তু জ'াবনধারণের 
উপায়ও যুগিয়োছ?’ ভালো কথা, 'কজ্তু শ্রামকও ক তাকে সমমনল্য সেবা করে 
ন তুলো ও ঢাকুকে সুতোয় পাঁরণত করে? উপরন্তু, এখানে সেবার কোনো 
প্রশ্নই ওঠে না।* একাঁট সেবা কোনো পণ্যেরইই হোক অথবা শ্রমেরই হোক, একাঁট 
ব্যবহার-মূল্য থেকে পাওয়া উপযোগিতা ছাড়া আর '1কছুই নয়।** 'কজ্তু এখানে 
আমরা 'বানময়-মুল্য নিয়ে আলোচনা করাছ। পঃণজপাঁত শ্রামককে ৩ 'শালং 
মূল্য দিয়েছে এবং শ্রামক ঠিক সমপাঁরমাণ ৩ 'শালং মুল্য, তুলোর সঙ্গে যোগ 
করে তাকে 'ফারয়ে দিয়েছে: সে তাকে শোধবোধ করে দল। আমাদের বন্ধু, 
এতক্ষণ পর্যন্ত যে এত টাকার বড়াই করাছল, সে হঠাৎ নিজের শ্রামকের মতোই 
[বনীত আচরণ করে বলে ওঠে: ‘আম ক নিজেও কাজ কাঁর নি? আম 
কি কাটুনীদের তত্ত্বাবধান ও পাঁরদর্শনের শ্রম কার নি? এবং এই শ্রমও কি 
মূল্য সৃচ্ট করে না?’ তার পাঁরদর্শক ও ম্যানেজার তাদের হাস ল্‌কোবার 
চেষ্টা করে। ইাঁতমধ্যে, প্রাণ খুলে হেসে নেওয়ার পর, সে জের স্বাভাঁবক 
আচরণে ফিরে আসে৷ যাঁদও সে এতক্ষণ অর্থ নীতাঁবদদের গোটা তত্ত্ব শোনাচ্ছল 
আসলে, সে বলে, এই সব মতের এক কড়া-ক্রান্ত মুল্যও সে দেয় না। এই সব 
কথার মারপ্যাঁচ ও যাদ:-কৌশল অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকদের হাতে যাঁরা এইজন্য 


* ‘আত্মপ্রশংসা কর, ভালো বেশভূষা পরো ও নিজেকে অলশকৃত কর। ...কিন্তু যে কেউ 
সে যা দেয় তার চেয়ে বোঁশ বা ভালো 'কছ্‌ গ্রহণ করে, সেইটেই কুস'ীদব্‌ত্ত এবং সেবা নয়, 
পরস্তভু এতে চার ও ডাকাঁতর মতোই প্রাতবেশাীর উপর অন্যায় করা হচ্ছে। প্রাতবেশ'ীর জন্য 
যাকে সেবা ও উপকার বলা হয় সে সবই সেবা ও উপকার নয়। কারণ একজন ব্যাভচারণী ও 
একজন ব্যাভচারী পরস্পরের মস্ত সেবা করে ও আনন্দ দেয়। একজন ঘোড়-সওয়ার একজন 
অত্যাচারীর বরাট সেবা করে, তাকে রাস্তার উপরে ডাকাঁততে এবং জমি ও বাড়ি লুঠ করতে 
সাহায্য করে। পোপের অন;চরেরা আমাদের একাঁট বিরাট সেবা করে কারণ তারা সকলকেই 
ডুবিয়ে, পুড়িয়ে, মেরে ফেলে না অথবা সকলকেই জেলে পচায় না; কিন্তু (কিছু কিছু লোককে 
বাঁচিয়ে রাখে এবং তাদের কেবল তাটড়য়ে বেড়ায় অথবা তাদের সর্বস্ব নিয়ে নেয়। শয়তান 
নিজেও তার অন;চরদের অপারমেয় সেবা করে। ...এক কথায়, পৃথিবী হচ্ছে বড় বড়, উৎকৃষ্ট 
দোৈনক সেবা ও উপকারে ভার্ত? (Martin Luther. An die Pfarrherrn, wider den 
Waucher zu predigen etc.. Wittemberg, 1540). 

** এই বিষয়ে আম নিশম্নালাখত মস্তব্য করেছ: ‘এটা বোঝা মোটেই শক্ত নয় মে এই 
‘সেবা’ কথাটি জে. বব, সে ও বাস্তয়া-র মতো এক শ্রেণীর অর্থনাীতাবদদের কাঁ পাঁরমাণ 
‘সেবা’ করছে’ (Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlin, 1859, S. 14). 


অধ্যায় ৭। শ্রম-প্রাক্রয়া এবং উদ্বত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদনের প্রারন্যা ২৪৫ 


পয়সা পাচ্ছেন, তাঁদের হাতে সে ছেড়ে দেয়। সে 'নজে কাজের মানুষ; এবং 
যাঁদও সে কাজের বাইরে (বিবেচনা না করেও কোনো কোনো কথা বলে, তবু 
কাজের ক্ষেত্রে সে জানে কাঁ সে করছে। 

আরো একটু ভালো করে বিষয়টা পরা'ক্ষা করা যাক। একদিনের শ্রমশাক্তর 
মূল্য ৩ শালং, কারণ আমরা ধরে য়োছ যে এ পারমাণ শ্রমশ'ক্তির মধ্যে অর্ধেক 
দনের শ্রম অঙ্গীভূত হয়েছে, অর্থাৎ শ্রমশ্াক্তর উৎপাদনের জন্য প্রত্যহ প্রয়োজন'য় 
জ'বনধারণের উপায়গুলির দাম অর্ধ-দিনের শ্রম । কিন্তু শ্রমশাক্তর মধ্যে অতীতের 
যে শ্রম অঙ্গীভূত হয়েছে এবং যে জ'বন্ত শ্রম এখন কাজে লাগানো যায়; 
তা পাঁরপোষণের দৈনিক খরচ এবং কাজের ক্ষেত্রে এর দোৈনক ব্যয়, এই দ্যাট 
সম্পূর্ণ আলাদা জানস ৷ প্রথমাঁটর দ্বারা নির্ধারত হয় শ্রমরশাক্তর ার্বানময়-মল্য, 
দ্বতাীয়াট হল তার ব্যবহার-মুল্য। একজন শ্রামককে ২৪ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখার 
জন্য অর্ধ-দিনের শ্রমই যথেষ্ট, এই ঘটনা কোনোক্রমেই তার পরো দিন কাজ করার 
পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। অতএব শ্রমশাক্তর মল্য এবং সেই শ্রমশাক্ত 
শ্রম-প্রাক্রয়ার মধ্যে যে মূল্য সৃষ্টি করে এ দুটি একেবারে ভিন্ন পরিমাণের 
জানস; এবং শ্রমশাক্ত কেনবার সময় প:জপাত এই দ:টি মূল্যের বাভন্নতাই 
খেয়ালে রেখোছল। শ্রমশাক্তর যেসব উপযোগী গুণ আছে, যার সাহায্যে তা 
সুতো অথবা জুতো তোর করে, তার কাছে সেগ্ডলে অপরিহার্য শর্ত ছাড়া 
আর 'কছুই নয়; কারণ মল্যস্‌াষ্ট করতে হলে শ্রমকে অবশ্যই ব্যায়ত হতে 
হবে উপযোগ্বীভাবে। যে জানসাঁট তাকে প্রভাঁবত করোঁছল সোঁট হল, এই 
পণ্যাটর যে বিশেষ ব্যবহার-মুল্য আছে তা শুধ, মল্যেরই উৎস নয়, বরং নিজের 
মুল্যের চেয়ে বেশ মুল্যেরও উৎস । প:জপাঁত শ্রমশাক্তর কাছ থেকে এই 'বশেষ 
সেবাটই প্রত্যাশা করে এবং লেনদেনের ব্যাপারে সে পণ্য-বিনিময়ের "চিরন্তন বিধান’ 
অন;যায়ী কাজ করে। যে কোনো পণ্যের বক্রেতার মতোই শ্রমশক্তির বক্লেতা 
এর 'বানময়-মল্য পায় এবং ব্যবহার-মুল্য দিয়ে দেয়। সে একাঁট না দিয়ে অন্যাট 
নিতে পারে না শ্রমরশাক্তর ব্যবহার-মুল্যের, অথবা, অন্য কথায়, শ্রমের ব্যবহার- 
মূল্যের ঠিক ততটুকুই মাঁলক থাকে তার 'বক্লেতা, তেল বক্র হয়ে যাওয়ার পর 
তেলের ব্যবহার-মল্যের যতখান মাঁলক থাকে তেলাবক্রেতা । অর্থের মালক 
একাদনের শ্রমশাক্তর মল্য দিয়েছে, অতএব এ একদিন সে এটা ব্যবহার করতে 
পারবে; একদিনের শ্রমের মাঁলক সে। শ্রমশাক্তর দোৈনক প্রাতপালনের জন্য 
একাদকে মাত্র আধ-দদনের শ্রম লাগে এবং অপরপক্ষে সেই শ্রমরশাক্ত পরো 
একাঁদন কাজ করতে পারে, ফলত একাঁদনে তার ব্যবহারে যে মূল্য সৃষ্ট হয়, 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৪৬ 


সেটা সেই ব্যবহারের জন্য সে যে দাম দিয়েছে তার দ্বিগুণ, এই ঘটনা নিঃসন্দেহে 
ক্রেতার জন্য সোৌভাগ্যস্‌চক, কিন্তু বিক্রেতার প্রাতও তা কোনোক্কমেই অন্যায় নয়। 
আমাদের প:জপঁত এই অবস্থা দ্‌রদৃম্টতে দেখতে পেয়োছল, আর সেটাই 
ছল তার হাসর কারণ । সেইজন্য শ্রমিক কর্মশালায় এসে শুধু ছ'ঘণ্টা নয়, বারো 
ঘণ্টা কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায় দেখতে পায়। যেমন ছয় 
ঘণ্টার প্রক্রিয়ায় ১০ পাউণ্ড তুলো ছয় ঘন্টার শ্রম বশোষিত করে ১০ পাউণ্ড 
সৃতো হয়েছিল তেমান এখন ২০ পাউণ্ড তুলো বারো ঘন্টার শ্রম বিশোষণ করে 
কাঁড় পাউণ্ড সৃতোয় পাঁরণত হবে। এই দাঁ্ঘ শ্রম-প্রাক্রয়ার উৎপন্ন দ্রব্যাট এবার 
পরাক্ষা করা যাক। এখন এই কুঁড় পাউণ্ড সুতোর মধ্যে বাস্তবায়ত হয়েছে পাঁচ 
দিনের শ্রম: তার মধ্যে চার দিন হচ্ছে তুলো তোর ও টাকুর ইস্পাতের ক্ষয়ের 
দরুন এবং বাঁক একটা 'দনের শ্রম তুলো বশোষণ করেছে সুতোকাটার প্রাক্রয়ার 
সময়ে । সোনায় প্রকাশ করলে, পাঁচ দিনের শ্রমের ম্‌ল্য ৩০ 'শালং। অতএব 
এইটাই হচ্ছে কু'ড় পাউণ্ড সুতোর দাম, এবং আগের মতোই এক পাউণ্ড সুতোর 
দাম ১৮ পেল্স। 'ঁকন্তু প্রক্নিয়ার মধ্যে নিয়োজিত পণ্যগু্নলর মালত মংল্যের 
পারমাণ ২৭ শালং। সুতোর মল্য ৩০ শালং। অতএব উৎপন্ন দ্রব্যের মূলা 
হচ্ছে তার উৎপাদনের জন্য আগাম-দেওয়া মূল্যের চাইতে ১/৯ ভাগ বোশ: 
২৭ শালং রপান্তারত হয়েছে ৩০ শিলিং-এ; তিন 'শালং-এর উদ্ধত্ত-মুল্য 
সৃষ্ট হয়েছে। অবশেষে কৌশল সফল হল, অর্থ পরিবার্তত হল পংজিতে। 
সমস্যার সব শর্ত প্‌রণ হয়েছে, অথচ যে সব নিয়ম পণ্য-বানময়কে 'নয়ান্্রত 
করে সেগ্বালও কোননক্রমে লঙ্ঘন করা হয় নি। সমতুল্যের সঙ্গে সমতুল্যের বানময় 
হয়েছে। কারণ ক্রেতা হসেবে প:াঁজপাঁত প্রত্যেকাট পণ্যের দাম দিয়েছে -- তুলো, 
টাকু ও শ্রমশ'ক্তির পূর্ণ মূল্য দিয়েছে। তারপর পণ্যের প্রত্যেক ক্লেতাই যা করে 
তাই সে করেছে; সে সেগ্যালর ব্যবহার-ম্‌ল্য ভোগ করেছে । শ্রমশাক্তর উপভোগ 
যা একইসঙ্গে পণ্য উৎপন্ন করার প্রাক্রয়াও (ছিল, তার ফলে ৩০ 'শলিং মংল্যের 
২০ পাউণ্ড সৃতো তোঁর হয়েছে। প:জিপাত আগে ছল ক্রেতা, এখন সে 
পণ্যের বক্রেতা হসেবে বাজারে ফরে আসে। সে তার সুতো সঁঠক মুলে, 
১৮ পেন্সে এক পাউণ্ড দরে বাক্ক করে। তা সত্তেও সে সণ্টলনের মধ্যে যে 
অর্থ ছেড়োছল, তার চেয়ে [তিন শালং বোঁশ তুলে আনে। এই রূপান্তর, অর্থের 
পজতে পাঁরবর্তন, সণ্চলনের ক্ষেত্রের মধ্যে ও বাইরে উভয়তই ঘটে; সঞ্চলনের 
মধ্যে এইজন্য যে তা বাজারে শ্রমশক্তির ক্রয়ের উপর নির্ভর করে; সণ্ভলনের 
বাইরে এইজন্য যে তার মধ্যে যেটুকু ঘটে তা উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদনের একটা 
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ধাপমাত্র, যে প্রক্বিয়াট সম্পর্ণভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামাবদ্ধ । এইভাবে 
‘tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.’* 

অর্থকে পণ্যে পারণত করে এবং সেইগ্‌্নললকে নতুন একাঁট উৎপন্ন দ্রব্যের 
বস্তু উপাদান হিসেবে এবং শ্রম-প্রাক্রয়ার উপকরণ {হসেবে কাজে লাগিয়ে, তাদের 
মৃত বস্তুর মধ্যে জাবসন্ত শ্রম অঙ্গ ভূত করে পজিপাঁত একইসঙ্গে ম্‌ল্যকে অর্থাৎ 
অতাত, বাস্তবায়ত ও মৃত শ্রমকে প:জিতে, আত্মপ্রসারণশাীল মুল্যে পারণত করে, 
সেটা এমন একটা জাবন্ত দানব যা ফলপ্রস্‌ ও ব'দ্ধশীল। 

এখন যাঁদ আমরা ম্‌ল্য উৎপন্ন করা ও উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্টির প্রাক্রয়া দুটির 
তুলনা কার, তা হলে দেখতে পাই যে দ্বিতীয়োক্তাট একটা 'না্দষ্ট বিন্দু 
আঁতন্ৰম করে প্রথমোক্তাটরই অন;ুবৃত্তি ছাড়া আর. কিছু নয়। একাদকে যদ 
এ প্রন্নয়াকে সেই (বন্দর বাইরে 'নয়ে যাওয়া না হয় যেখানে প:জপাঁত 
শ্রমশ'ক্তর যে মুল্য দিয়েছে ঠিক তার সমপারমাণ মুল্য উঠে এসেছে, তা হলে 
এইট হচ্ছে শুধু মূল্য উৎপন্ন করার একট প্রক্রিয়া; কিন্তু যাদ অপরপক্ষে তাকে 
এই ববিন্দ; আঁতন্ৰম করে চালনা করা যায়, তা হলে তা হয় উদ্ধত্ত-মুল্য স্‌াষ্টর 
একাঁট প্রান্নয়া। 

যাদ আরও একডু এগিয়ে গিয়ে আমরা মল্য উৎপন্ন করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
শুধুই শ্রস-প্রক্রয়ার তুলনা কাঁর, তা হলে দোঁখ যে এই শেষেরাট হচ্ছে উপযোগী 
শ্রম, এমন কাজ যাতে ব্যবহার-মুল্য উৎপন্ন হয়। এখানে আমরা শ্রমকে একাট 
[বশেষ দ্রব্য উৎপাদনকার! {হসেবে বিচার কাঁর; আমরা তাকে দোঁখ শুধু তার 
গুণগত দিকের বিচারে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক 'দিয়ে। কিন্তু মল্যস্‌'ষ্টর 
প্রান্রয়া (হসেবে {বচার করলে এ একই শ্রম-প্রক্রিয়া তার শুধু পারমাণগত দিক 
নিয়েই উপস্থিত হয়। এক্ষেত্ৰে প্রশ্ন হচ্ছে শুধ: শ্রামকের কাজাট করতে কত 
সময় লাগছে; কতটা সময় তার শ্রমশাক্ত উপযোগ'ঁভাবে খরচ হয়েছে। এখানে 
প্রাক্রয়াটর মধ্যে নিয়োঁজত পণ্যগুলল আর একাঁট বিশেষ, উপযোগী দ্রব্যের 
উৎপাদনে শ্রমশক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান বলে গণনার মধ্যে আসে না। 
তাদের হসাব হয় এতখা'ন বশোঁষত বা বাস্তবায়িত শ্রমের আধার র:পে; সেই 
শ্রম আগে থেকে উৎপাদনের উপায়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে থাক অথবা শ্রমশাক্তর 
ক্রিয়ার দ্বারা প্রক্রিয়াট চলার সময়ে প্রথমবার সেগুলির অঙ্গীভূত হোক = 


* ‘Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles’ (‘ভালো 


জগতের মধ্যে সবাকছু ভালো ব্যাপারের জন্য') -_ ভলটেয়ারের ‘কাঁদদিদ’' রচনা থেকে। = 
সম্পাঃ 


তৃতীয় ভাগ । -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৪৮ 


উভয়ক্ষেত্রে হহসাব হবে শুধ তার স্থায়ত্বকাল অনযযায়ী; ক্ষেত্রাবশেষে তার 
পারমাণ হয় কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দন! 

অধিকজ্তু কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যায়ত ততখাঁন মান্র সময় ধর্তব্য, যতটা 
সেই ‘বিশেষ সামাজিক অবস্থায় প্রয়োজন। এর পরিণতি বহুবিধ । প্রথমত, 
স্বাভাবক অবস্থায় যাতে শ্রম চালানো হয়, সেটা প্রয়োজন হয়ে ওঠে। যদ 
সুতোকাটার জন্য স্বয়ংক্রিয় একাঁট কাঢুন-যন্ত্র সাধারণভাবে ব্যবহৃত যন্দ্র হয়, 
তা হলে কাটুনীকে কাটিম আর চরকা সরবরাহ করাটা আজগঢব হয়ে পড়বে। 
তুলোও এমন কৃষ্ট হলে চলবে না যাতে কাজের সময় অনেকটা অপচয় হয়ে 
যায়, পরজ্তভু হতে হবে উপয্‌ক্ত গুণমানসম্পন্ন । অন্যথায় কাটুনীর এক পাউণ্ড 
হবে, সে ক্ষেত্রে এই অযথা বোশ সময়ে মল্য বা অর্থ কিছুই সমষ্ট হবে না। 
কিন্তু এই প্রক্রিয়ার বৈষায়ক {বষয়গ্‌ুনলে স্বাভাঁবক গুণসম্পন্ন হবে কি হবে না, 
সেটা শ্রামকের উপর নির্ভ'র করে না, নির্ভর করে পুরোপ্‌র পজিপাঁতর উপর 
তারপর শ্রমশাক্তকেও গড় হিসেবে ফলপ্রস্‌ হতে হবে। যে কাজে তা নিয়োগ 
করা হচ্ছে সেই কাজে প্রচালত গড়পড়তা দক্ষতা, অভ্যাস ও তৎপরতা তার 
থাকতে হবে এবং আমাদের প:ঁজিপাত সতর্কভাবে এই রকম মানান্‌গ গুণসম্পন্ন 
শ্রমশাক্তই ক্ৰয় করে। এই শাক্ত প্রয়োগ করতে হবে গড়পড়তা পাঁরমাণ মেহনত 
দিয়ে এবং গ্বাভাঁবক মাত্রার নিবিড়তা দিয়ে; এবং সেটা যাতে করা হয় সেদিকে 
যেমন প:ঃজিপাঁত সতর্কভাবে নজর রাখে, তেমান নজর রাখে যাতে কোনো 
শ্রামকই এক মুহ্তের জন্যও অলস না থাকে। নদষ্ট কালের জন্য সে 
শ্রমশাক্তর ব্যবহার কনে 'নয়েছে এবং সে সেই আধকার খাটাতে চায়। সে 
ঠকতে চায় না। সবশেষে, এবং এর জন্য আমাদের বন্ধুর নিজস্ব একাঁট দণ্ডাবাধ 
আছে, কাঁচামাল বা শ্রমের যন্দপাঁতর সমস্ত অপচয়মূলক ব্যবহার কড়াকাড়ভাবে 
নিষিদ্ধ, কারণ যেটুকু অপচয় হবে, ততটুকুই শ্রমের বাজে খরচ, সেটুকু শ্রম উৎপন্ন 
দ্রব্যের মধ্যে ধরা যাবে না অথবা তার মল্যতেও স্থান পাবে না ৷* 


* এইটি হচ্ছে অন্যতম ঘটনা যে জন্য দাস-শ্রম দিয়ে উৎপাদন এত ব্যয়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া । 
এইক্ষেত্রে, প্রাচীনকালের ব্যাক্তদের একাঁট চমকপ্রদ অঁভব্যাক্ত ব্যবহার করে বলা যায়, 
অর্ধবাক যন্তর্‌ূপী পশু থেকে নির্বাক যন্দ্ররূপী একাঁট উপকরণ থেকে শ্রবমককে 
পথক করা যায় একমান্র সবাক যন্মর বলে। কিন্তু শ্রামক 'নজে পশু ও 
উপকরণ উভয়েরই প্রত এমন আচরণ করে যাতে তারা বোঝে যে সে তাদের মতো নয়, 
সে মানুষ । একাঁটর উপর নির্দয় আচরণ ও অপরটির ক্ষাত করে পরম সন্তোষে সে নিজেকে 


অধ্যায় ৭ শ্রম-প্রাক্ধয়া এবং উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদনের প্রক্রিয়া ২৪৯ 


আমরা এখন দেখতে পাচ্ছ যে একাঁদকে উপযোগী সামগ্রী উৎপাদনকারী 
{হসেবে ও অপরাদকে মূল্যস্‌ষ্টকারী হসেবে ঁববেচনা করলে শ্রমের মধ্যেকার 
পার্থক্য, যে পার্থক্য পণ্যের বিশ্লেষণ থেকে আমরা আব্ষ্কার করোঁছ, তা উৎপাদন 
প্রাক্রয়ার দুটি দিকের মধ্যে একটা প্রভেদে পাঁরণত হয়। 

শ্রম-প্রাক্রয়া ও মল্যস্‌ষ্টর প্রাক্রয়ার এক্য হসেবে উৎপাদন প্রাক্রয়া হল 
পণ্যের উৎপাদন; অপরাদকে যাঁদ শ্রম-প্রাক্রয়া ও উদ্ধত্ত-মূল্য উৎপাদনের প্রাক্রয়ার 
এক্য বহসেবে তাকে 'ববেচনা কাঁর, তা হলে সেট হল পশাজবাদী উৎপাদন- 
প্রাক্রয়া অথবা প:জিবাদী পণ্য-উৎপাদন। 

আগে এক পনম্ঠায় আমরা বলোঁছ যে উদ্ধত্ত-মল্য স্‌াষ্টর ক্ষেত্রে প:জপাত 
যে শ্রম কাজে লাগাচ্ছে তা গড়পড়তা গুণমানের সরল অদক্ষ শ্রম, না আরও জ'টল, 
দক্ষ শ্রম, তাতে 'বন্দ:মাত্রও আসে যায় না। গড়পড়তা শ্রমের চাইতে উচ্চতর বা 
জাঁটলতর চাঁরঘের সমস্ত শ্রমই আরও বোশ দামী ধরনের শ্রমরশাক্তর ব্যয়, যে 


বোঝায় যে সে আলাদা জ'ব। এইজন্যই উৎপাদনের এই প্রণাল'র সর্বন্র প্রযুক্ত নবীত হল স্থূলতম 
ও সবচেয়ে ভার! যন্দরপাঁত কাজে লাগানো, এমন সব যন্ত্রপাতি, স্থূলতার জন্যই যেগুলির ক্ষাত করা 
কাঁঠন। মোক্সকো উপসাগরের ত'রবর্তা দাস-রাষ্ট্রগনলতে গৃহযুদ্ধের যুগ পর্যন্ত প্রাচীন চীনা 
আদলে একমাত্র সেই ধরনের লাঙ্গলই দেখা যেত যেগুলি মাটিকে ফালের মতো না খংড়ে শুয়োর 
বা ছ:চোর মতো খংড়ত (J. E. Cairnes. The Slave Power. London, 1862, p. 46 
500) । অলমস্টেড্‌ তাঁর $৫a Board Slave 5ates গ্রল্থে আমাদের বলেছেন: ‘আমাকে এখানে 
এমন সব যন্ম্রপাঁত দেখানো হয়েছে যা আমাদের মধ্যে কোনো ব.দ্ধমান ব্যাক্ত মজা দিয়ে 
খাটানো কোনো শ্রামকের হাতে তুলে দিয়ে তাকে অসুবিধায় ফেলবে না; এবং আমার {ববেচনায় 
এ ভাষণ ভারা ও স্থল যন্বে আমাদের মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত যন্্রপাঁতব চেয়ে অন্তত দশ শতাংশ 
খাটনি বেশ হয়। আমাকে বলা হয়েছে যে দাসেরা যেরকম অমনোযোগের সঙ্গে ও আনাড়ীর 
মতো কাজ করে তাতে আরও হাল্কা বা সুক্ষ] যন্দ্রপাতে দিলে কোনো লাভ হয় না এবং আমরা 
যে ধরনের যন্ত্রপাতে মজুরদের মধ্যে দিয়ে সুফল পাই, ভার্জ নিয়ার শসাক্ষেত্রে সেগুলি একদিনও 
[টকবে না -- সেগুলিকে আমাদের যন্তের চেয়ে অনেক হাক্কা ও আরো প্রস্তরবার্জ ত করলেও নয়। 
এইভাবেই যখন আনম জানতে চাইলাম যে কেন কৃষিতে সর্বত্র ঘোড়ার বদলে খচ্চর ব্যবহৃত হয়, 
প্রথম যে কারণ দেওয়া হল এবং যোঁটকে {সদ্ধাস্তকারী বলে স্বাঁকার করা হল সোঁট হচ্ছে এই যে 
ঘোড়ারা নিগ্রোদের আচরণ সহ্য করতে পারে না; ঘোড়ারা তাদের হাতে পড়ে সর্বদাই তাড়াতাড়ি 
খোঁড়া বা অকেজো হয়ে যায় কন্তু খচ্চর লাঠিপেটা সহ্য করে অথবা মাঝে মাঝে এক-আধাদিন না- 
খেয়েও কাব: হয় না এবং শারীরিক কোনো 'বশেষ ক্ষাতও তার হয় না এবং অবহেলা বা অঁতারক্ত 
খাঢটঁনতে তাদের ঠাণ্ডা লাগে না বা অসুখ করে না। কিন্তু আম বেশ দরে না গিয়ে আমার 
ঘরের জানলা থেকেই প্রায় সব সময়ে দেখতে পাই গোরুর উপর কণী আচরণ হচ্ছে, -- উত্তরাঞ্চলের 
যে কোন কৃষক তাদের গোরুর উপর এরকম ব্যবহার হলে গো-চালককে তক্ষুন {বিদায় করে দিত ' 


তৃতীয় ভাগ।  অনাপেশক্ষক উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদন ২৫০ 


শ্রমশ'ক্তর উৎপাদনে আরও বোশ সময় ও শ্রম লেগেছে এবং সেই হেতু অদক্ষ 
বা সরল শ্রমশাক্তর চেয়ে তার মুল্য বোশ। এই শাক্তর ম্‌ল্য অধিকতর হওয়ায় 
এর ব্যবহারে উচ্চতর শ্রেণীর শ্রম পাওয়া যায়, যে শ্রম একই সময়ে আন পাঁতকভাবে 
অদক্ষ শ্রম অপেক্ষা আঁধকতর ম্‌ল্য সৃচ্টি করে। একজন কাটুনী এবং একজন 
স্বর্ণ কারের শ্রমে দক্ষতার দিক দিয়ে যতই পার্থক্য থাক না কেন, স্বর্ণকার তার 
শ্রমের যে অংশ দিয়ে তার নিজের শ্রমশাক্তর মূল্য মাত্র প্‌রণ করে সেট 
গুণের দিক দিয়ে শ্রমের যে বাড়াত অংশ 'দয়ে সে উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্ট করে তার 
থেকে কোন দক দিয়ে পথক নয়। যেমন সুতোকাটার ক্ষেত্রে তেমান জহরত 
তোৈরিতেও উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্ট হয় কেবলমাত্র পারমাণগতভাবে বাড়াত শ্রম 'দয়ে, 
একই শ্রম-প্রক্নয়াকে, একাঁট ক্ষেত্রে জহরত তোঁরর প্রান্রয়াকে ও অপর ক্ষেত্রে 
সুতো তোরর প্রাক্রয়াকে বাড়িয়ে ।* 


* ‘দক্ষ’ ও ‘অদক্ষ শ্রমের’ মধ্যে পার্থক্য অংশত দাঁড়িয়ে আছে নিছক একাঁট বিজ্রমের উপর, 
অথবা কম করে বললেও বলতে হয়, যে পার্থক্য বহু্দন হল আর বাস্তব নেই এবং যা শুধু 
চিরাচারত রাাঁতর জোরে বে'চে আছে, তার উপরে; অংশত শ্রামক শ্রেণীর কোনো কোনো অংশের 
অসহায় অবস্থার উপর, যে অবস্থা তাদের অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে ঠিক সমানভাবে শ্রমর্শাক্তর 
মূল্য আদায় করে নিতে দেয় না। এখানে আকাঁস্মক ঘটনার ভাঁমকা এত বড় যে এই দুই ধরনের 
শ্রম একে অপরের স্থান নেয়। উদাহরণস্বর্‌প যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর শারীরিক অবনত হয়েছে 
এবং তুলনাম্‌লকভাবে হ্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, যে ঘটনা সমস্ত উন্নত পংজবাদাী দেশে দেখা যায়, সেই- 
ক্ষেত্ৰে নিকৃম্টতর শ্রম যাতে মাংসপেশা'র প্রয়োজন বোেঁশ তাকেই সাধারণত স.ক্ষ্মতর শ্রমের 
তুলনায় দক্ষ বলে মনে করা হয়; শেষোক্ত ধরনের শ্রম নেমে আসে অদক্ষ শ্রমের স্তরে । দ.ষ্টান্তস্বর্‌ূপ 
রাজামস্ঘর শ্রম ইংলস্ডে নকসাদার বহ্ট-বোনা তাঁতাঁর শ্রমের চেয়ে উচ্চতর স্তর অধিকার করে 
আছে। আবার অপরাদকে যদিও শক্ত মোটা আচ্ছাদন কাটতে বোশ শারণীারক পরিশ্রম হয় এবং 
একই সময়ে এ পারশ্রম অদ্বাস্থ্যকরও বটে, তবু একে অদক্ষ শ্রম বলে ধরা হয়। অতঃপর 
আমাদের ভুললে চলবে না যে তথাকাঁথত দক্ষ শ্রম জাতীয় শ্রমের ক্ষেত্রে খুব বড় স্থান অধিকার 
করে না। ল্যাং হিসাব করেছেন যে ইংলণ্ডে (এবং ওয়েল্‌স্‌-এ) ১ কোট ১০ লক্ষ লোকের 
জ'ীবকা অদক্ষ শ্রমের উপর নির্ভর করে। যাঁদ তাঁর লেখার সময়কার সমগ্র জনসংখ্যা ১ কোট 
৮০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ ‘সম্দ্রান্ত জনসংখ্যা’ এবং ১৫ লক্ষ নিঃস্ব, ভবঘুরে, অপরাধী, বেশ্যা 
ইত্যাদ এবং ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার মধ্যাবত্ত শ্রেণীর লোক বাদ দই, তা হলে বাঁক থাকে 
উল্লাখত ১ কোট ১০ লক্ষ । কিন্তু (তাঁন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যাদের ধরেছেন তাদের মধ্যে 
আছে অল্প স্বল্প লাগ্মর উপরে সুদ থেকে যারা জ'বনযাপন করে, সরকারী কর্মচারীরা, বিদ্বান 
লোকেরা, শিল্পা, স্কুলশিক্ষক প্রভাত এবং সংখ্যাটা স্ফীত করার জন্য তান এই ৪৬ লক্ষ ৫০ 
হাজারের মধ্যে ‘কারখানা ক্ম'াঁদের' উচ্চতর বেতনভোগ'ী অংশকেও ধরেছেন! ইট তোঁর করে 
যারা তারাও এর মধো আছে (5S. Laing. National Distress etc.. London, 1844) 


অধ্যায় ৭। শ্রম-প্রক্রিয়া এবং উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদনের প্রক্রিয়া ২৫১ 


কজ্তু অপরাদকে মল্যসৃষ্টর প্রাতাঁট প্রক্রিয়ায় দক্ষ শ্রমকে গড়পড়তা সামাঁজক 
শ্রমে, যেমন একদিনের দক্ষ শ্রমকে ছয় দিনের অদক্ষ শ্রমে পাঁরণত করা 
অপরিহার্য ।* অতএব আমরা অনাবশ্যক খাঢুঁন বাঁচিয়ে আমাদের 'বশ্লেষণকে 
সরল করতে পার এটা ধরে নয়ে যে, পজিপাঁত কর্তৃক নিযুক্ত শ্রামকের শ্রম 
হল অদক্ষ গড়পড়তা শ্রম। 


‘যে বৃহৎ জনসংখ্যার খাদ্যের জন্য সাধারণ শ্রম ছাড়া আর 'কছুই দেওয়ার নেই, তারাই হচ্ছে 
জনসংখ্যার প্রধান অংশ’ (জেম্‌স্‌ মিলের প্রবন্ধ, Colony, Encyclopaedia Britannica-g 
পাঁরাশষ্ট, ১৮৩১)। 

* ‘যেখানে বলা হয় যে শ্রম হচ্ছে মুল্যের পারমাপ তখন আবাশ্যকভাবে একাঁট বশেষ ধরনের 
শ্রমের কথা মনে করা হয়... এই ধরনের শ্রমের সঙ্গে অপরাপর ধরনের শ্রমের অনুপাত সহজেই 
শনর্ধারণ করা যায়’ (Outlines of Political Economy. London, 1832, pp. 22, 23). 


অধ্যায় ৮ 


স্থির পুঁজি ও অস্থির পাঁজি 


শ্রম-প্রাক্রয়ার বাভন্ন উপাদান উৎপন্ন দ্রব্যের মল্য গঠনে বিভন্ন ভূমিকা 
পালন করে। 

শ্রামক যে জানসের উপর শ্রম প্রয়োগ করে, একাট বশেষ পাঁরমাণ আ'ঁতারক্ত 
শ্রম ব্যয় করে সে এঁ জিনিসের সঙ্গে 'কছ; নতুন মনল্য যোগ করে -- সেই 
শ্রমের বিশেষ প্রকাত এবং উপযোগিতা যাই হোক না কেন তাতে কিছ; আসে 
যায় না। অপরপক্ষে এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের যে সব উপায় ব্যবহৃত হয়েছে, 
সেগুলির মল্য সংরক্ষিত হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের অংশ রূপে সেগুলি 
নতুন করে উপাস্থত হ্য়; দনম্টান্তস্বরূপ, তুলো ও ঢাকুর মুল্য আবার নতুন করে 
সুতোর মুল্যের মধ্যে আ'বর্ভুত হয়। অতএব উৎপাদনের উপায়ের মুল্য উৎপন্ন 
দুব্যে স্থানাস্তারত হয়ে সংরাক্ষত হয়। এই স্থানান্তর ঘটে সেইসমস্ত উপায়ের একটি 
উৎপন্ন দব্যে পারবার্তত হওয়ার সময়ে, কিংবা ভাষান্তরে, শ্রম-প্রাক্রয়ার সময়ে । 
এই কাজাট শ্রমের দ্বারাই ঘটে; কিন্তু কা ভাবে? 

শ্রামক একসঙ্গে দ:ট কাজ করে না, একবার তুলোর সঙ্গে ম:ল্যের যোগ করার 
জন্য এবং আবার একবার উৎপাদনের উপায়গননলের মুল্য সংরক্ষণের জন্য, কিংবা 
যার মানে দাঁড়ায় একই, উৎপন্ন দ্রব্যাটর মধ্যে, সুতোর মধ্যে তার কাজে ব্যবহৃত 
তুলোর ম্‌ল্য এবং কাজের যন্ত, ঢটাকুর মুল্যের একাংশ স্থানাস্তারত করার জন্য। 
পরজ্ভু নতুন মুল্য সংযোগের কাজের দ্বারাই সেগ্‌নলের পূর্বতন মূল্যগুনলকে 
সে সংরাক্ষত করে। কিন্তু যেহেতু তার শ্রমের বষয়বস্তুতে নতুন মূল্য যোগ করা 
এবং তার পূর্বতন মনল্য সংরক্ষণ করা, দুঁট সম্পর্ণ পথক ফল, দ্‌াটই একসঙ্গে 
একই কাজের দ্বারা শ্রামক উৎপন্ন করছে, সেইজন্য এই ফলের 'দ্বাবধ প্রকবঁতকে 
স্পষ্টতই কেবলমাত্র তার শ্রমের দ্বাবধ চাঁরত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়; একই 


অধ্যায় ৮। - স্থর পণঁজ ও আস্থর পজি ২৫৩ 


সময়ে শ্রমের একাট চাঁরত্র হতে হবে মল্যস্‌াষ্ট করা এবং অপর চ'রিত্রাট হতে 
হবে মল্য সংরাক্ষত বা স্থানাস্তারত করা। 

এখন, কাঁভাবে প্রাতাঁট শ্রামক নতুন শ্রম এবং ফলত নতুন ম্‌ল্য যোগ করে? 
স্পষ্টতই এক 'বশেষ উপায়ে উৎপাদনশালভাবে পাঁরশ্রম করে; কাটুনী সুতো 
কেটে, তাঁতী কাপড় কনে, কামার ধাতু গাঁলয়ে ও পিটিয়ে । কজ্তু যখন এই 
রকম সাধারণভাবে শ্রম অর্থাৎ মুল্য অঙ্গীভূত হয়, তখন শ্রমের বিশেষ ধরনের 
দ্বারাই কেবল, যথাক্রমে সৃতোকাটা, কাপড়বোনা, বা লোহাপেটার মারফৎ উৎপাদনের 
উপায়গুন্নল, যথা তুলো ও টঢাকু, সমতো ও তাঁত এবং লোহা ও নেহাই, উৎপন্ন 
দ্রব্যের, একাঁট নতুন ব্যবহার-ম্‌ল্যের অঙ্গ-উপাদান হয়।* প্রাতাঁট ব্যবহার-মংল্য 
অন্তৰ্ধান করে একটি নতুন ব্যবহার-মনল্যের মধ্যে এক নতুন রুপে আ'বর্ভূত 
হয়। যখন আমরা মনল্যস্‌চ্টর প্রক্রিয়া বিচার করাছলাম, তখন আমরা দেখোঁছ 
যে যাঁদ কোনো নতুন ব্যবহার-মুল্যের উৎপাদনে একাঁট ব্যবহার-মংল্য কার্যকরভাবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হলে ব্যবহৃত '‘জিানসাঁটর উৎপাদনে যে পাঁরমাণ শ্রম 
লেগোঁছল তা নতুন ব্যবহার-মুল্যাট উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনা'য় শ্রমের পরিমাণের 
অংশ হয়; অতএব এই অংশাঁট উৎপাদনের উপায় থেকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যে 
স্থানান্তারত শ্রম। অতএব শ্রমিক ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়গনলর মুল্য সংরক্ষণ 
করে অথবা উৎপন্ন দ্রব্যে তা স্থানান্তারত করে সেটির মুল্যের অংশ 'হসেবে, 
উপযোগ! চাঁরঘের কল্যাণে, তার ববশেষ উৎপাদনশীল রূপের কল্যাণে । অতএব 
যে অন;পাতে শ্রম একাঁট বশেষ উৎপাদনশীল '(ক্রয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত এইট হয় 
সুতোকাটা, কাপড়বোনা অথবা লোহাপেটা, ততক্ষণ পর্যন্ত এইটি শুধু স্পর্শ 
করেই উৎপাদনের উপায়গুন্নলের মৃত সত্তাকে উজ্জীবিত করে, সেগ্নলকে করে 
তোলে শ্রম-প্রাক্রয়ার জ'বন্ত {বষয় এবং তাদের সঙ্গে মিলে নতুন উৎপন্ন দ্রব্য 
তোৈঁর করে। 

যাঁদ শ্রামকের বশেষ উৎপাদনশীল শ্রমাট সৃতোকাটা না হত, তা হলে 
সে তুলোকে সুতোয় পাঁরণত করতে পারত না এবং সেক্ষেত্রে তুলো ও টঢাকুর 
মুল্য সুতোয় স্থানান্তারত করতে পারত না। মনে করুন এঁ একই শ্রামক তার 
পেশা বদলে 'মস্বর কাজ নল, তখনো সে যে উপাদান 'নয়ে কাজ করে, 


* শম একাটর ক্ষয়ের বদলে আর একাঁট নতুন সৃষ্টি করে’ (An Essay on the Political 
Economy of Nations. London, 1821, p. 13). 
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একদিনের শ্রম দিয়ে তাতে মূল্য যোগ করে। ফলত আমরা দোঁখ যে প্রথমত 
নতুন মুল্যের যোগ হয় এজন্য নয় যে শ্রমের বশেষ ধরনাঁট সৃতোকাটা অথবা 
মিস্ত্রির (বিশেষ কাজ, পরস্তু যেহেতু তা বিমূর্তভাবে শ্রম, সমাজের সমগ্র শ্রমের 
একাট অংশ; এবং তারপরই আমরা দোঁখ যে যোগ হওয়া মূল্যের পারমাণ 
নাদষ্ট, এইজন্য নয় যে তার শ্রমের এক বিশেষ উপযোগতা আছে বরং এইজন্য 
যে এই শ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে একটা নাদচ্ট সময়ে । তাই যেমন একাদকে এর 
সাধারণ চাঁরত্রের কল্যাণে, 'বমন্তভাবে মানুষের শ্রমশাক্ত ব্যয় হসেবে 
সুতোকাটা, তুলো ও টঢাকুর মনল্যের সঙ্গে নতুন মনল্য যোগ করে, তেমান 
অপরাদকে এর বিশেষ চারত্রের জন্য, একাট মূর্ত, উপযোগ! প্রাক্রয়া হওয়ার 
ফলে, এ একই সুতোকাঢটার শ্রম উৎপাদনের উপায়গুনলের মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যে 
স্থানাস্তারত করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তাদের সংরাক্ষতও করে। অতএব একই 
সময়ে দ্বাবধ ফল পাওয়া যায়। 

শুধু কিছু পারমাণ শ্রম যোগ করে নতুন মুল্য সংযোজিত হয়, এবং এই 
সংযোজত শ্রমের গুণে উৎপাদনের উপায়গ্‌লিের আসল মূল্য উৎপন্ন দব্যের মধ্যে 
সংর'ক্ষত হয়। শ্রমের দ্বাবিধ চারত্রজানত এই দদ্বাবধ ফল, বাভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে 
লক্ষ করা যায়। 

মনে করা যাক যে কোনো উদ্ভাবনের ফলে কাটুনী আগে যে পাঁরমাণ সুতো 
৩৬ ঘণ্টায় কাটত, এখন ৬ ঘণ্টায় তা কাটতে পারে। উপযোগ' উৎপাদনের উদ্দেশ্যে 
তার শ্রম এখন আগের চেয়ে ছয়গুণ বোশ কার্যকর । ৬ ঘণ্টার কাজের উৎপন্ন 
দরব্যাট ছয়গুণ বেড়েছে, ৬ পাউণ্ড থেকে ৩৬ পাউণ্ড হয়েছে। কিন্তু এখন ৩৬ 
পাউণ্ড তুলো ঠিক সেই পরিমাণ শ্রমই {বশোষণ করে, আগে ৬ পাউণ্ডের জন্য 
যতটা করত । প্রতি এক পাউণ্ড তুলো এখন সেই রকমই এক-যষ্ঠমাংশ নতুন শ্রম 
{বশোষণ করে, কাজে কাজেই প্রাত পাউণ্ড তুলোয় শ্রম যে মূল্য যোগ করে তার 
পারমাণ আগে যা ছল তার মাত্র ছয়ভাগের একভাগ । অপরপক্ষে, উৎপন্ন দুব্য ৩৬ 
পাউণ্ড সুতোর মধ্যে, তুলো থেকে স্থানান্তারত মুল্য আগের চেয়ে ছয়গুণ বোশ। 
ছ'ঘণ্টা সুতোকাটার ফলে কাঁচামালের যে ম্‌ল্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সংরক্ষিত ও 
স্থানাস্তারত হচ্ছে তার পাঁরমাণ আগের চেয়ে ছ'গনণ বোশ যাঁদও কাটুনীর শ্রমের 
দরুন সেই একই কাঁচামালের প্রাত পাউণ্ডের সঙ্গে যে নতুন মল্য যোগ হচ্ছে তার 
পাঁরমাণ আগেকার এক ষণ্ঠমাংশ। এতে দেখা যায় যে শ্রমের যে দ;্টি গুণের 
কল্যাণে একাঁদকে মূল্য সংরাক্ষত করা যায় এবং অপরাদকে মল্যস্‌চ্ট করা যায়, 
সেই গুণ দুটি মূলত ভিন্ন । একদিকে, একটি বিশেষ ওজনের তুলো থেকে সুতো 
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তোর করতে যত বোঁশ সময় লাগে, কাঁচামালের সঙ্গে তত বেশি নতুন মূল্য যোগ 
হয়; অপরাদকে, একাট 'নি্দষ্ট সময়ের মধ্যে যত বোঁশ ওজনের তুলো থেকে 
সুতো কাটা হয়, উৎপন্ন দব্যের মধ্যে স্থানাস্তারত হয়ে তত বোঁশ মুল্য সংরাক্ষত 
হয়। 

এখন ধরে নেওয়া যাক যে কাটুনীর শ্রমের উৎপাদনশাীলতার তারতম্য না ঘটে 
[ঠক সমানই আছে, অতএব এখন এক পাউণ্ড তুলো থেকে সুতো তোৈঁর করতে 
তার ঠক আগের মতোই সময় লাগে, কিন্তু তুলোর 'বানময়“মুল্যের তারতম্য 
ঘটেছে, হয় আগের মুল্যের তুলনায় ছ’গুণ বেড়ে অথবা এক ষষ্ঠমাংশ কমে 'ঁগয়ে । 
উভয়ক্ষেত্রেই কাটুনী এক পাউণ্ড তুলোর পিছনে একই পাঁরমাণ শ্রম প্রয়োগ করে 
এবং সেইজন্য মুল্যের পাঁরবর্তনের আগে যেমনাঁট করত ঠিক সেই পারমাণ মুল্য 
যোগ করে: একাঁট নাদ্ল্ট ওজনের সুতো সে উৎপন্নও করে আগেকার মতো একই 
সময়ে । তা সত্তেও, সে তুলো থেকে সুতোতে যে মনল্য স্থানান্তারত করে তা 
পাঁরবর্তনের আগ্রে যা ছল তার তুলনায় হয় ৬ ভাগের ১ ভাগ অথবা অপরক্ষেত্রে 
আগের তুলনায় ৬ গণ বোঁশ। যখন শ্রমের হা'তিয়ারগুলির মুল্য বাড়ে বা কমে, 
অথচ সেই প্রাক্রয়ায় সেগুলির উপযোগ ফলপ্রদতা অপারবার্তত থাকে, তা 
হলেও এ একই ফল পাওয়া যায়। 

আবার, যাঁদ সুতোকাটার প্রক্রিয়ার কৃংকোশলগত অবস্থা অপাঁরবার্তত থাকে 
এবং উৎপাদনের উপায়গুনলর মুল্যের কোন পাঁরবর্তন না হয়, তা হলে কাটুনী 
সমান কাজের সময়ে সমপরিমাণ কাঁচামাল এবং অপারিবার্তত মূল্যের সমপরিমাণ 
যন্ব্রপাত খরচ করে চলে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে মূল্য সে সংরক্ষত করে, তা 
উৎপন্ন দুব্যে তার যোগ করা নতুন মুল্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সমানুপা!তক হয় । দুই 
সপ্তাহে সে এক সপ্তাহের তুলনায় দুগুণ শ্রম এবং সেজন্য দুগুণ মূল্য অঙ্গ ভূত 
করে, এবং এই একই সময়ে সে দ:'গুণ মালমশলা ব্যবহার করে এবং যন্বের ক্ষয়ও 
দুগুণ হয়, যার মুল্য প্রাতক্ষেত্রে দ:'গুণ; অতএব সে দুই সপ্তাহের উংপন্ন 
দব্যে এক সপ্তাহে উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনায় দুগুণ মূল্য সংরাক্ষত করে। যতক্ষণ 
পর্যন্ত উৎপাদনের অবস্থা এররকম থাকে, নতুন শ্রমের দ্বারা শ্রামক যত বোঁশ মনল্য 
যোগ করে, তত বোশ মনল্যই সে স্থানান্তারত ও সংরক্ষণ করে; কিন্তু এট হয় শুধ; 
এইজন্যই যে নতুন মুল্যের সংযোগ যে অবস্থার মধ্যে হয় তার কোনো পাঁরবর্তন 
ঘটে নি এবং সে অবস্থা তার নিজের শ্রমের উপর ননর্ভ'ার করে না। অবশ্য এক 
অর্থে এ কথা বলা যায় যে শ্রামক যে অনুপাতে নতুন মনল্য যোগ করে, সেই 
অন্‌পাতেই পূুরনো মংল্য সংরাক্ষত করে। তুলোর দাম ১ শিলিং থেকে বেড়ে ২ 
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শালং হোক অথবা কমে ৬ পেন্স হোক, শ্রামক অবধাঁরতভাবেই এক ঘণ্টার 
উৎপন্ন দ্রব্যে যে মুল্য সংরাক্ষত করে সোট ২ ঘণ্টার উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক । ঠিক 
একইভাবে যদি তার নিজের শ্রমের উৎপাদনশীলতা পারবার্তত হয়ে বাড়ে বা কমে, 
তা হলে ১ ঘণ্টায় বাভন্ন ক্ষেত্রে সে আগের চেয়ে বোশ বা কম তুলো কাটবে এবং 
সেজন্য একঘণ্টার উৎপন্ন দ্রব্যে তুলোর দরুন বোশ বা কম মূল্য সংরাক্ষত করবে; 
কন্তু সে যাই হোক না কেন, দ:'ঘণ্টার শ্রমে একঘণ্টার শ্রমের দুগুণ মূল্য সে 
সংরাক্ষত করবে। 

মনল্যের অবস্থান হয় শুধ উপযোগের সামগ্রীতে, বন্তুতে, আমরা এখন তার 
নিদৰ্শ নমুলক নিছক প্রতীক নিয়ে ববেচনা করাছ না। (মানুষ নিজে, যাঁদ তাকে 
শ্রমশাক্তর মূর্ত রূপ 'হসেবে দেখা হয়, একট প্রাকীতক সত্তা, একাট বস্তু, যদিও 
জ'বন্ত ও সচেতন বস্তু, এবং শ্রম তার ভিতরকার এই শাঁক্তর বাঁহঃপ্রকাশ)। অতএব 
যাদ একাট জিনসের উপযোগিতা নষ্ট হয়, তা হলে তার ম্‌ল্যও নষ্ট হয়। 
উৎপাদনের উপায়গু্নলের ব্যবহার-মুল্য হারালেও তাদের মুল্য নষ্ট হয় না, তার 
কারণ এই: তারা শ্রম-প্রাক্রিয়ার মধ্যে তাদের ব্যবহার-মুল্যের আদ রূপ হা'রয়ে 
উৎপন্ন দুব্যের মধ্যে নতুন ব্যবহার-মল্যের রূপ নেয়। কিন্তু কোনো নতুন উপযোগের 
বস্তুর মধ্যে নিজেকে মর্ত করাটা মনল্যের পক্ষে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, 
তবু কোন 'ঁবশেষ বস্তু মারফৎ এই প্রয়োজন পর্ণ হচ্ছে তাতে কছু আসে যায় না; 
এইটিই আমরা দেখোঁছ পণ্যের রূপান্তর বিবেচনা করার সময়ে । অতএব দাঁড়াচ্ছে 
এই যে, শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে উৎপাদনের উপায় উৎপন্ন দ্রব্যে তাদের মূল্য স্থানান্তারত 
করে শুধু ততটুকু পর্যন্তই যতটুকু তাদের ব্যবহার-মুল্যের সঙ্গে তারা 'বানময়- 
মনল্যও হারায় । তারা উৎপন্ন দ্রব্যে শুধু সেই মূল্যটুকুই দিয়ে দেয় যোঁট উৎপাদনের 
উপায় হসেবে তারা হারিয়েছে। কিন্তু এঁদক দিয়ে শ্রম-প্রক্রিয়ার সব কট বৈষায়ক 
উপাদানের আচরণ একরকম নয়। 

বয়লারের তলায় যে কয়লা পোড়ে, কোনো চিহ্ন না রেখেই তা নিঃশেষ হয় ; 
চাকার জোড়গুলিতে যে চাঁ্ব লাগানো হয় তারও এঁ অবস্থা ঘটে । রং ও অন্যান্য 
সহায়ক জানসও 'বলযুপ্ত হয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাবলী হিসেবে আবির্ভূত হয়। 
কাঁচামালই উৎপন্ন দ্রব্যের সারবন্ধু, {কন্তু সেটা তার রূপ পাঁরবর্তন করার পরেই । 
তাই কাঁচামাল ও সহায়ক 'জানসগযলের যে বিশিষ্ট রূপ থাকে, শ্রম-প্রাক্রিয়ার 
মধ্যে প্রবেশ করার পর তা হা'রয়ে যায়। শ্রমের হাঁতয়ারগুলর ক্ষেত্রে ব্যাপারাট 
অন্য রকম ঘটে । যন্্রপাঁত, মোশন, কর্মশালা ও পল্লাদ শ্রম-প্রাক্রয়ায় কাজে লাগে 
কেবলমাত্র ততক্ষণই যতক্ষণ তাদের নিজস্ব আক্বঁত থাকে এবং প্রাতাট দিনের 


অধ্যায় ৮। = স্থির পংজি ও অন্থির পংজি ২৫৭ 


শুরুতে নিজেদের আক্বত অপাঁরবার্তত রেখে তারা নতুন করে সেই প্রক্রিয়া 
চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকে। ঠিক যেমন তাদের জ'বনকালে অর্থাৎ যে অব্যাহত 
শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা কাজ করে তা চলাকালে তারা উৎপন্ন দ্রব্যের অপেক্ষা না 
রেখে নিজেদের আকৃঁত রক্ষা করে -- তেমাঁন করে তাদের মৃত্যুর পরেও । মোশন, 
যন্দ্রপাত, কর্মশালা প্রভাতর দেহাবশেষগুনলি তাদের সাহায্যে তোঁর উৎপন্ন দ্রব্য 
থেকে সর্বদাই পৃথক ও 'ঁবাশম্ট থেকে যায়। এখন যাঁদ আমরা শ্রমের কোনো 
হাতয়ারের গোটা কার্যকাল, কর্মশালায় তার আসার দন থেকে অব্যবহার্ষ" 
হলে দোখ যে এই সময়ের মধ্যে এর ব্যবহার-মৃল্য সম্পূর্ণভাবে খরচ হয়েছে এবং 
সেজন্য এর 'বানময়-মুল্য সম্পূর্ণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানাস্তারত হয়েছে। যেমন, 
যাদ সুতো কাটবার একট যন্ ১০ বছর টেকে তা হলে এটা পাঁরচ্কার যে সেই 
কার্যকালে এর মোট মনল্য ক্রমে ১০ বছরের উৎপন্ন দব্যের মধ্যে স্থানাস্তারত হয়। 
অতএব শ্রমের একাঁট হা'তিয়ারের জাবনকান্দ কাটে একই ধরনের কাজের কম বোঁশ 
সংখ্যায় পুনরাব্‌াত্ততে । এর জ'ঁবনকে একাঁট মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা 
যায়। প্রত্যেকাট দিন মানুষকে তার মত্যুর দিকে ২৪ ঘণ্টা এঁগয়ে নিয়ে যায়: 
কিন্তু কতাঁদন সে এই পথ ধরে চলবে তা কেউই শুধু তার চেহারা দেখে সঠিকভাবে 
বলতে পারে না। 'কন্তু এই সমস্যা সত্বেও জ'বনবাঁমা দপ্তরগুালর পক্ষে গড় 
সাবের তত্ত্ব অন্‌যায়ী প্রায় নির্ভুল এবং সেইসঙ্গে অত্যন্ত লাভজনক 'সদ্ধান্তে 
পে"ঁছানো আটকায় না। শ্রমের হা'তয়ারগু্নল সম্পর্কেও একই ব্যাপার । আঁভজ্ঞতা 
থেকে জানা যায় গড়ে কতাঁদন একাঁট বিশেষ ধরনের যন্দ্র (টিকবে । মনে করুন যে 
শ্রম-প্রাক্রয়ার মধ্যে এর ব্যবহার-মূল্য মান ছ"দন টিকে থাকে। তা হলে প্রার্তাদন 
গড়ে সোঁট নিজের ব্যবহার-মল্যের এক-যষ্ঠমাংশ হারায় এবং সেইজন্য দৈনিক 
উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মুল্যের এক-যন্ঠমাংশ স্থানাস্তারত করে। সমস্ত যন্দ্রপাতর 
ব্যবহারজানত ক্ষয়ক্ষাত, তাদের ব্যবহার-মল্যের দোনক হাস এবং সেই অনুপাতে 
উৎপন্ন দব্যে মুল্যের স্থানান্তর, তাই এই ভ'ত্তিতেই হসাব করা হয়। 

অতএব এই ব্যাপারাট খ্‌বই স্পষ্ট যে উৎপাদনের উপায়গুনল শ্রম-প্রক্িয়ায় 
নিজেদের ব্যবহার-মৃল্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে নিজেরা যেটুকু মুল্য হারায়, তার 
চেয়ে বোশ উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানাস্তারত করে না৷ যাঁদ এই রকম একট যন্ব্বের হারাবার 
মতো কোনো মনল্য না থাকে, অন্য কথায়, যাঁদ সোঁট মানুষের শ্রম থেকে উৎপন্ন 
না হয়, তা হলে তা উৎপন্ন দুব্যে কোনো ম্‌ল্য স্থানাস্তারত করে না৷ 'বানময়- 
মূল্য সৃচ্টিতে সাহায্য না করেই তা ব্যবহার-মল্য সৃচ্টিতে সাহায্য করে। এই 
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তৃর্তীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন' ২৫৮ 


শ্ৰেণীতে পড়ে সেই সমস্ত উৎপাদনের উপায় যেগুলকে প্রকঁত মানুষের সাহায্য 
ছাড়াই সরবরাহ করে, যেমন ভূমি, বায়ন, জল, ধাতুর আকর এবং আদিম অরণ্যের 
কাচ্ঠ-সম্পদ । 

এইখানে আরও একাঁট কোৌতহলোদ্দীপক ঘটনা দেখা যায়। মনে করুন যে 
একট যন্ন্ের দাম ১০০০ পাউণ্ড স্টার্লং এবং এইটি ক্ষয় হতে ১০০০ 'দন 
লাগে। তা হলে যন্ত্রের মৃল্যের হাজার ভাগের এক ভাগ প্রাতাদনের উৎপন্ন দুব্যের 
মধ্যে প্রাতাদন স্থানাস্তারত হয়। সেইসঙ্গে যন্ব্রাট তার প্রাণশক্তি কমতে থাকলেও 
সমগ্র রূপে সেই শ্রম-প্রক্নিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেই চলে । অতএব দেখা যায় যে শ্রম- 
প্রক্রিয়ার একাঁট উপাদান, উৎপাদনের একাঁট উপায় সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে 
সমগ্র রূপে, অথচ মল্যস্‌ষ্টর প্রাক্নয়ায় প্রবেশ করে কেবল ভগ্নাংশ হসেবে। 
দুইীট প্রাক্রয়ার মধ্যে পার্থ ক্য এখানে প্রাতভাত হয় তাদের বৈর্ষাঁয়ক উপাদানগ্‌নলের 
মধ্যে, উৎপাদনের একই হা'তয়ার শ্রম-প্রাক্রয়ায় সমগ্র রুপে অংশগ্রহণ করছে. অথচ 
একইসঙ্গে মূল্যস্‌ষ্টর প্রক্রিয়ায় একাঁট উপাদান 'হসেবে প্রবেশ করছে কেবল 
ভগ্নাংশের আকারে ।* 


* শএমের হাতিয়ারগুলে মেরামতের বিষয়াট এখানে আমাদের 'ঁববেচ্য নয়। যে যন্ত্র মেরামত 
হচ্ছে, সেঁট আর হা'তয়ারের ভূমিকা পালন করে না, করে শ্রম-প্রয়োগের বিষয়বস্তুর ভূমিকা ৷ 
সেটি দিয়ে আব কাজ করা 'হয় না বরং তার উপরেই কাজ করা হয়। এইট ধরে নেওয়া আমাদের 
পক্ষে খুবই সঙ্গত যে যন্ম্রপাতর মেরামাঁততে যে শ্রম ব্যয় করা হয়েছে, সেট এঁ সমস্ত যন্মরপাতর 
প্রথম উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের অনস্তর্গত। কজ্তু আমাদের রচনায় আমবা সেই ক্ষয়ক্ষাতব 
আলোচনা কববোঁছ যা কোনো 'চাকংসক সারাতে পারে না এবং যা আস্তে আস্তে মত্যুকে নিযে 
আসে, -- ‘সেই ধরনের ক্ষয় যা মাঝে মাঝে মেরামত করে সারা যায় না, এবং একাট ছুব 
বেলায় এ ক্ষয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হবে যে ছুাঁর-নির্মাতা তখন বলবে যে ঞাঁটতে নতুন 
ফলা লাগালেও চলবে না।' আমরা রচনার মধ্যে দোখয়েোছ যে একটি যন্ত্র প্রত্যেক শ্রম-প্রান্নিয়ায় 
গোটা যন্ত্র হিসেবেই অংশ নেয় 'কস্তু যুগপৎ মুল্যস্‌াষ্টর প্রক্রিয়ায় তা প্রবেশ করে শুধু একটু 
একটু করে। নাচের উদ্ধধতেতে দেখানো চিন্তার বিদ্রান্ত তা হলে কাঁ বিপুল! ‘মিঃ বিকার্ডেো 
বলেন যে ইাঁঞ্জানয়ারের (মোজা তোঁরর) যন্ত্র নির্মাণে প্রয়োগ করা শ্রমের একাংশ’ উদাহরণস্বরূপ 
একজোড়া মোজার মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘অথচ প্রতি জোড়া মোজা তোঁরতে যে সমগ্র শ্রম লাগে 
তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ইাঞ্জানিয়ারের সমস্ত শ্রম, একাঁট অংশ নয়; কারণ একাঁট যন্ত্রে অনেক 
জোড়া মোজা করা যায় এবং কোনো একট জোড়াও যন্নের যে কোনো অংশ বাদ দিয়ে করা যায় না’ 
(Observations on Certain Verbal Disputes in Political Economy, Particularty 
Relating to Value, and to Demand and Supply. London, 1821), p. 54). 


অসাধারণ আত্মসজ্ভুভ্ট পাঁণ্ডতম্মন্য লেখক তাঁর বিভ্রান্তিতে এবং সেই হেতু তাঁর বক্তব্যেও সাঁঠক, 


অধ্যায় ৮। - স্থির পূজি ও অস্থির প:জি ২৫৯- 


অপরপক্ষে উৎপাদনের উপায় মূল্য গঠনে সমগ্র রূপে অংশগ্রহণ করতে পারে, 
[কন্তু শ্রম-প্রাক্রয়ায় তা প্রবেশ করে কেবল একটু একটু করে। মনে করুন যে তুলো 
থেকে সুতো কাটতে প্রত্যেক ১১৫ পাউণ্ডে ১৫ পাউণ্ড বাদ পড়ে, যা থেকে 
সুতো না হয়ে কেবল ‘বিশ্রী ধুলো হয়। এখন যাঁদও এই ১৫ পাউণ্ড তুলো 
কখনও সুতোর অঙ্গ-উপাদান হয় না, তবু এই পারমাণ অপচয়কে গড় সাধারণ 
অবস্থায় স্বাভাঁবক এবং আনবার্য ধরে এর মনল্যও সৃতোর মুল্যের মধ্যে তেমান 
নিশ্চিতভাবে স্থানাস্তারত হয়, যেমন হয় সুতোর সারবন্তুস্বরূপ ১০০ পাউণ্ড 
তুলোর মুল্য । ১৫ পাউণ্ড তুলোর ব্যবহার-মৃুল্য নষ্ট হয়ে ধুলো হয়ে গেলে তবেই 
১০০ পাউণ্ড সৃতো তোর হবে। অতএব সুতো তোঁরর জন্য এই পাঁরমাণ তুলোর 
ধৰংস একটা আবাশ্যক শৰ্ত । এবং যেহেতু এইটি আববাশ্যক শর্ত, তাই অন্য কোনো 
কারণে নয়, শুধু সেইজন্যই সেই সৃংতোর মল্য উৎপন্ন দুব্যে স্থানান্তারত হয়। এই 
একই কথা শ্রম-প্রাক্রয়া থেকে উদ্ভূত অন্যাবধ সমস্ত ব্জযপদার্থ সম্পর্কে“ খাটে, 
অন্তত যতখানি পর্যন্ত এই বর্জযপদার্থকে নতুন ও স্বতন্বব ব্যবহার-মল্যের উৎপাদনে 
উপায় {হসেবে আবার কাজে লাগান যাবে না। বর্জযপদার্থকে এইভাবে ব্যবহার 
করতে দেখা যায় ম্যাঞ্ডেস্টারের বড় বড় যন্মরপাঁতর কারখানায় যেখান থেকে পর্ব ত- 
প্রমাণ লোহচর্ণ সন্ধ্যাবেলা ফাউাণ্ডুতে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে পরাদন সকালে 
আবার এ জিনিস নিরেট লোহা রূপে কারখানাগ্‌ননলতে দেখা দেয়। 

আমরা দেখোঁছ যে উৎপাদনের উপায় নতুন উৎপন্ন দব্যে মূল্য স্থানান্তারত করে 
কেবল যখন শ্রম-প্রক্রয়ার মধ্যে তারা তাদের পুরনো ব্যবহার-মুল্যের আকারে 
নিজেদের মুল্য হারায় । এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বোঁশ যে পাঁরমাণ মল্য তারা 
হারাতে পারে, সেটা স্পষ্টতই সমত হয় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা যে পাঁরমাণ 
আদি ম্‌ল্য নিয়ে এসেছিল তাই দিয়ে, অথবা ভাষান্তরে, সেগুলিরই উৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনায় শ্রম-সময় দিয়ে । অতএব, উৎপাদনের উপায়গুল যে প্রান্নয়াকে 
সাহায্য করে তার থেকে স্বতল্ত্রভাবে নিজেদের মুল্যের চাইতে বোশ মল্য উৎপন্ন 
দুব্যে কখনোই যোগ করতে পারে না। কোনো 'ঁবশেষ ধরনের কাঁচামাল অথবা 
কোনো যন্দ্র !কংবা উৎপাদনের অন্য কোনো উপায় যতই উপযোগী হোক না কেন, 
যদ তার দাম ১৫০ পাউণ্ড স্টার্লং, অথবা ধরা যাক, ৫০০ 'দনের শ্রম হয়, তবু 


শুধু এইটুকু মান্রায় যে রিকার্ডো অথবা তাঁর আগে বা পরে অন্য কোনো অর্থনণীতাবদ, কেউই 
শ্রমের দু্নঁট দিককে যথাযথভাবে পথক করে দেখেন ন, এবং তাই, মল্য গঠনে এর প্রারতাট 
দিকে শ্রমের ভাঁমকা তো পৃথক করে দেখেনই নি। 
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তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৬০ 


সেই জানস কোনো অবস্থাতেই উৎপন্ন দ্রব্যের মৃল্যে ১৫০ পাউণ্ড স্টার্লং-এর 
চেয়ে বোশ মুল্য যোগ করতে পারে না। উৎপাদনের উপায় হিসেবে যে শ্রম- 
প্রাক্রয়ায় সে প্রবেশ করে, তাই দিয়ে তার মল্য নির্ধারত হয় না, বরং যে শ্রম- 
প্রাক্রয়া থেকে সে উৎপন্ন দ্রব্য রূপে বোঁরয়ে এল তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। শ্রম- 
প্রক্রিয়ায় তা কাজ করে শুধু একট ব্যবহার-ম্‌ল্য হিসেবে, ব্যবহার্য গুণসম্পন্ন 
জানস হিসেবে এবং সেইজন্য আগে থেকেই তার এরুপ মুল্য না থাকলে উৎপন্ন 
দব্যে কোনো মুল্য স্থানাস্তারত করে না ।* 

উৎপাদনশাল শ্রম যখন উৎপাদনের উপায়গুনলেকে একাট নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের 
অঙ্গ-উপাদানে পারবার্তত করছে, সেই সময়ে তাদের ম্‌ল্যেরও দেহাস্তরপ্রাপ্ত 
ঘটছে। তা ব্যবহৃত বস্তুর দেহ ত্যাগ করে নতুন সমষ্ট বস্তুটকে দখল করে। 'ঁবস্ভু 
এই দেহাস্তর হওয়ার ব্যাপারাঁট ঘটে যেন শ্রামকের অগোচরে সে নতুন শ্রম যোগ 
করতে, নতুন মনল্য সৃষ্ট করতে পারে না যাঁদ না সে সেইসঙ্গে পুরনো ম্‌ল্য 


* এর থেকে আমরা জে. 'ব. সে-র বক্তব্যের আজগুবি চারন্ত {বিচার করতে পার, উৎপাদনের 
উপায়, জাম, যন্ত্রপাত ও কাঁচামাল তাদের ব্যবহার-মূল্যেব সাহায্যে শ্রম-প্রান্রয়ায় যে ‘ফলপ্রদ 
সাহায্য' কবে, তাই 'দয়ে ইাঁন উদ্ধত্ত-মূল্যেব (সুদ, মুনাফা, খাজনা) ব্যাখ্যা কবাব ভান করেন। 
মঃ উইালযম বোশাব যানি {লা'খতভাবে তাঁব আজব কল্পনাম্‌লক কোঁফয়ং {লাপবদ্ধ করার কোনো 
সুযোগ নষ্ট করেন না, -- নিম্নোক্ত নমুনাট তরিই লেখা: -- 'জে. ঁব, সে (Trae, t. ], 
০h. 4) যথার্থই মন্তব্য কবেছেন: ‘তেলকলে সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দায়ে যে মুল্য উৎপন্ন হয, 
সোট সেই তেলকল তোব করতে যে শ্রম লেগেঁছল তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা কছু'' 
(Die Grundlagen der Nationalohonomie, 3. Aufl, 1858, 5S. 82. ঢকা) 
অধ্যাপক মহাশয়, ভাবি খাঁট কথা! তেলকলে উৎপন্ন তেল এ কল তোর করতে যে শ্রম 
লেগে'ছল তার থেকে সত্যই বেশ পথক একটা কিছু। মূল্য বলতে বোশার ‘তেল'-এর মতো 
বন্ধুকে বোঝেন, কাবণ তেলের মল্য আছে, যাঁদও 'প্রকত' পেদ্রোলয়ম উৎপন্ন কবে অবশা 
তুলনামূলকভাবে ‘অল্প পারিমাণে', যে তথ্যাট তান পরবর্তী একাঁট বক্তব্যে উল্লেখ কবেছেন 
‘তা? (প্রকাঁত) ‘কদাচিৎ বানময-মূল্য তোর কবে !'। রোশাবের 'প্রকাত' এবং এই প্রকৃণত যে 'বানময়- 
মূল্য উৎপন্ন কবে এবা হচ্ছে সেই মূর্খ কুমারীর মতো যে স্বীঁকাব কবোছল যে সত্য সতাই তাব সন্তান 
হয়োছল 'কজ্ভু 'সোঁট ছোট্র এতটুকু'। এই পাঁণ্ডতম্মন্য 'ব্যাক্তাট’ (savant s€ri৬u%") আরও 
মন্তব্য করেছেন. '{রকার্ডোর মতবাদাীঁদেব প:জিকে ‘সাঁণ্চত শ্রম' হিসেবে শ্রমের খাতে অন্তর্ভূক্ত 
করার একটা অভ্যাস আছে। এট হচ্ছে অদক্ষ কাজ (!) কারণ বন্তুতপক্ষে(!), পলজির মালক (') 
মোটের উপর ('। কেবল তা সৃ্‌চ্টি (7) ও (:) সংরক্ষণ (:) করাব চেয়েও বেশি কছ_ করে' 
যথা (''') সে এই জানস ভোগ করা থেকে বিরত থাকে এবং এইজন্য সে কিছ: দাবি করে, 
যেমন সুদ' (এঁ)। অর্থশস্ম্রে এই 'শার'বস্থান'য়-শাবাবব_ত্তীয় পদ্ধাত' কাঁ বিরাট 'দক্ষতাপূর্ণ", 
তা 'বস্তুতপক্ষেই’ মাত্র একটি ইচ্ছাকে 'মোটের উপর' মুল্যের উৎসে পারণত কবে! 


অধ্যায় ৮ ৷ - ন্থর পণজ ও অস্থির পাজি ২৬১ 


সংরক্ষণ করে এবং এমনাট হয় এইজন্য যে সে যে-শ্রম যোগ করে সোঁটকে একাঁট 
(বশেষ উপযোগণী ধরনের হতেই হয়; এবং সে উপযোগী ধরনের কাজ করতে 
পারে না যাঁদ না সে কয়েকাঁট উৎপন্ন দ্রব্যকে আর একাঁট নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের 
উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে এবং তাই করে গলির মূল্য নতুন 
উৎপন্ন দবব্যে স্থানান্তারত করে। অতএব কর্মরত শ্রমশাক্তর, জীবন্ত শ্রমের গুণ হচ্ছে 
এই যে এইট ম্‌ল্য যোগ করার সঙ্গে সঙ্গেই মল্য সংরক্ষণও করে, এই গুণ 
প্রকাতদত্ত, যার জন্য শ্রমিকের কোনো খরচ নেই 'কন্তু এইটি পঁজপাঁতর পক্ষে 
খুবই সুবধাজনক এইজন্য যে তার পণজির বিদ্যমান মল্যকে তা সংরাক্ষত করে।* 
যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসাবাণিজ্য ভালো চলে, পজিপাত ততক্ষণ ঢাকা লুটতে এত 
ব্যস্ত থাকে যে সে শ্রমের এই 'বনামল্যের দান লক্ষ করে না । সংকটের দরুন শ্রম- 
প্রক্রিয়ায় কোনো প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলে তখন এই 'বষয়ে তার সুক্ষমবোধ দেখা 
দেয় ।** 


উৎপাদনের উপায়ের ব্যাপারে যে 'জানসাঁট সাঁত্যই খরচ হয়. সোট হল 
সেগুলির ব্যবহার-মূল্য এবং শ্রম দ্বারা এই ব্যবহার-মূল্য ভোগের ফলে দেখা দেয় 


* .‘কৃষিজাীবাঁর পেশায় সমস্ত হাতিয়ারের মধ্যে, মানুষের শ্রম... হল একটি জিনিস যার 
উপর তাকে পাঁজর দাম তুলবার জন্য প্রধানত নির্ভর কবতে হয়। অপর দ:টি... গবাদি পশ; 
এবং গাড়, লাঙ্গল, কোদাল প্রভাত প্রথমাটর একাট {বশেষ অংশ ছাড়া কোনো কাজে অসে না’ 
(Edmund Burke. Thoughts and Details on Scarcity, originally presented to the 
Rt. Hon. W. Pitt in the Month of November 1795, edit. London, 1800, p. 10). 

** ১৮৬২ সালের ২৬ নভেম্বরের 11৫5 পাত্রকায় একাঁট কারখানার মাঁলক যেখানে ৮০০ 
মজুর কাজ করত এবং প্রাতাট সপ্তাহে গড়ে ১৫০ গঁ ভারতীয় অথবা ১৩০ গাঁট আমোরকান 
তুলো ব্যবহার করা হত, তান কর্মাবরাতর সময়ে কারখানার নিত্যকার খরচ সম্পর্কে ক্ষোভের 
সঙ্গে আঁভযোগ জানান । তান ঁহসাব করেন যে বছরে এর পারমাণ ৬০০০ পাউণ্ড স্টার্লং। 
এই হসাবের মধ্যে এমন কয়েকাঁট জিনিস আছে যা য়ে এখানে আমরা মাথা ঘামাচ্ছ না, যেমন, 
বাড়িভাড়া, রেট ও টঢ্যাক্‌স্‌, বাঁমার খরচ, ম্যানেজার, িসাববক্ষক ও ইাঞ্জানিয়ার ও অন্যদের 
মাইনে। তারপর তান হসাব দিচ্ছেন যে মাঝে মাঝে কারখানাটকে উত্তপ্ত করা এবং ইঞ্জিনটিকে 
চালু রাখার জন্য ১৫০ পাউন্ড স্টার্লং মূল্যের কয়লা ব্যবহৃত হয়। এর উপর তান ধরেছেন 
{বাভিন্ন সময়ে যন্দ্রপাতকে ‘কাজের উপযোগ'’ রাখবার জন্য যে সব লোক 'নয়োগ করতে হয়েছে 
তাদের মজুর। সর্বশেষে তান যন্ত্রপাতর অবচয়ের দরুন ১২০০ পাউণ্ড স্টার্লং ধরেছেন 
কারণ 'জলহাওয়া ও ক্ষয়ের স্বাভাঁবক নিয়মের কাজ 'স্টম-ইাঁঞ্জন না ঘুরলেও অব্যাহত থাকে! 
তান জোরের সঙ্গে বলেন যে ১২০০ পাউণ্ড স্টার্লং-এর মতো একাট অণ্কের চেয়ে বোশ করে 
অবচয়ের হসাব ধরেন ন কারণ তাঁর যন্যপাঁত ইতমধ্যেই প্রায় ক্ষয়ে এসেছে। 


তৃতায় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৬২ 


উৎপন্ন দ্রব্য । কজ্তু এদের মূল্যের কোনো খরচ হয় না,* এবং সেইজন্য এ কথা 
বলা ঠক হবে না যে এই মুল্যের পুনরুংপাদন হয়। বরং এই মুল্য সংরাক্ষত হয়, 
প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বিশেষ কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তার জন্য নয়; পরস্তু 
যেহেতু যে বন্ধুর মধ্যে এটি প্রথমে (ছিল সেটি ল:প্ত হলেও, সেট অন্য একটি 
বন্ধুর মধ্যে বিলীন হয়। তাই উৎপন্ন দুব্যের মুল্যের মধ্যে উৎপাদনের উপায়ের 
মুল্য পুনরাবির্ভুত হয় 'কন্তু যথাযথভাবে বলতে হলে এই মূল্যের পুনরুৎপাদন 
হয় না। যা উৎপন্ন হয় সোট একাঁট নতুন ব্যবহার-মূল্য যাতে পুরনো 'বানময়- 
মূল্য পনুনরাবর্ভূতে হয়।** 

শ্রম-প্রাক্রয়ার বিষয়াগত দিক, কর্মরত শ্রমশাক্তর বেলায় ব্যাপারটা অন্যর্‌প। 
যখন শ্রামক 'বশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজত বিশেষ ধরনের শ্রমের কল্যাণে উৎপন্ন 
দ্রব্যের মধ্যে উৎপাদনের উপায়ের মল্য সংরাক্ষত ও স্থানান্তারত করে, ঠিক সেই 
সময়েই সে শুধু কাজ করার ফলেই প্রাত মুহূর্তে আঁতারক্ত বা নতুন মল 
সৃষ্ট করে। মনে করুন, যখন শ্রামক তার নিজের শ্রমশাক্তর মুল্যের তুল্যমুল্য 
উৎপন্ন করেছে, যখন সে হয়ত ছয় ঘণ্টা পাঁরশ্রম করে ৩ 'শাঁলং মুল্য যোগ করেছে, 


* উৎপাদনশীল ভোগ... যেখানে একাঁট পণ্যের ভোগ উৎপাদনের প্রক্রয়ারই একাঁট অংশ... 
এইসব ক্ষেত্রে কোনো ম্‌ল্য খরচ হয় না’ (5S. Ph. Newman, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ২৯৬)। 

** একাট আমোরকান রচনা -- যার সম্ভবত কুড়াটি সংস্করণ হয়েছে -- তাতে এই পংক্তিটি 
আছে: ‘প:জি কী আকারে প;ঢনরাবির্ভূত হয় তাতে কিছ যায় আসে না’; তারপর যে সব ক্ষেত্রে 
উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে উৎপাদনের রকমার উপাদানগুনলের মূল্য পুনরা'বর্ভূত হয় তাদের লম্বা ফর্দ 
দিয়ে অন;চ্ছেদাট এইভাবে শেষ কবা হয়েছে: মানুষের আঁস্তত্ব ও দ্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন'য় 
নানা ধরনের খাদ্য, পাঁরধেয় ও আশ্রয়, এগ্‌লিও পারিবার্তত হয়। এইগ্‌ল সময় অনয্যায়ণী 
ব্যবহৃত হয় এবং তাদের মনল্যের পনুনরাবির্ভাব হয় মানুষের শরীর ও মনের নবলন্ধ 
জ'বনাীশক্তিতে, এইভাবে সমষ্ট নতুন পঃজি আবার উৎপাদনের কাজে নিয়োঁজত হয়’ 
(F. Wayland, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৩১, ৩২)। অপর কোনো বৈলক্ষণ্য উল্লেখ না করেও 
শুধু এইটুকুই বলাই যথেষ্ট যে নতুন জ'বন'শ'ক্তর মধ্যে যে fজানসাঁটর পুনরাবির্ভাব ঘটে সোট 
রুটির দাম নয়, পরস্তভু জ'বন'শাক্তর রক্তসঞ্ডারী সারবস্তুগবাল। অপরপক্ষে এ জ'বনাশাক্তর 
মূল্যের মধ্যে যে জিনিসাঁটর পুনরাবির্ভার ঘটে, সেটি জ'বনধারণের উপায় নয়, পরস্তভু তাদের 
মূল্য । জ'বনধারণের এ একই আবশ্যক'ঁয় (জিানিসগুলি অর্ধমূল্যে পাওয়া গেলেও তারা ততখান 
পেশ’ ও হাড়, ঠিক ততখান জ'বন'শাক্ত দেবে, কিন্তু সেই একই ম্‌ল্যের জ'বন'শক্তি দেবে 
না। ‘মল্য'' ও ‘জ'ঁবনশক্তি’ নিয়ে এই চিসন্তাবভ্রাট আমাদের লেখকের অস্পষ্টতার সঙ্গে মিলে 
যে ব্যর্থ চেষ্টাট হয়েছে সোঁট হচ্ছে আগাম-দেওয়া মল্যগুললির পুনরাবর্ভাব দিয়ে উদ্ধত্ত- 
মূল্যের একটা ব্যাখ্যা বার করার ব্যর্থপ্রয়াস। 


অধ্যায় ৮ ৷ -- স্থির পজি ও অস্থর পংজি ২৬৩ 


ঠিক তখনই উৎপাদনের প্রাক্রয়া থামিয়ে দেওয়া হল। এই মনল্যই উৎপাদনের 
উপায়গুনলর দরুন সৃষ্ট মূল্যের অংশটুকুর তুলনায় সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের 
উদ্ধত্ত। এইটিই এই প্রক্রিয়া চলাকালে সৃষ্ট একমাত্র নতুন মুল্য, উৎপন্ন দবব্যের 
মুল্যের একমাত্র অংশ যা এই প্রক্রিয়ার সৃষ্টি । অবশ্য, আমরা ভুাঁল নি যে এই নতুন 
মূল্য শুধু প্রাতস্থাপত করে সেই অর্থকে, প:জিপাঁত যে অর্থ শ্রমশাক্ত ক্রয় 
করবার জন্য আগাম 'দিয়োছল এবং শ্রামক যে অর্থ নিজের জ'বনধারণের 
অত্যাবশ্যক সামগ্রীর জন্য খরচ করেছে। যে অর্থ খরচ করা হয়েছে, নতুন মল্য 
তারই শুধু পুনরুৎপাদন; কিন্তু তথাঁপ এইটি উৎপাদনের উপায়ের মুল্যের বেলায় 
যেমন ঘটে তেমন শুধু বাহ্যত নয়, বাস্তাবক পুনরুৎপাদন। একাট মূল্যের বদলে 
শাদ।এ!ঢর স্থান গ্রহণ এইক্ষেত্রে নতুন মুল্য সৃষ্টির দ্বারাই ঘটে। 

কিন্তু আগে যা বলা হয়েছে, তার থেকে আমরা জান যে, শ্রমশাক্তর মুল্যের 
সমতুল্যের পুনরুৎপাদনের জন্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 
প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়েও বোঁশক্ষণ এই শ্রম-প্রক্রিয়া চলতে পারে। শেষোক্ত 
উদ্দেশ্যে ছ'ঘণ্টাই যেখানে যথেষ্ট, তার পারবর্তে প্রক্রিয়াটি বারো ঘণ্টা চলতে 
পারে। শ্রমশ'ক্তর ক্রিয়া তাই শুধু নিজের ম্‌ল্যই প্‌নরুৎপাদন করে না. অধিকস্তু 
তার আঁতাঁরক্ত মল্য উৎপন্ন করে। এই উদ্ধত্ত-মল্যই উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য এবং 
সেই উৎপন্ন দ্রব্যের সষ্টতে যতাঁকছু লেগেছে তার মূল্য, ভাষান্তরে, উৎপাদনের 
উপায় ও শ্রমশাক্তর মুল্য, এই দুয়ের বয়োগফল। 

উৎপন্ন দবব্যের মুল্য গঠনে শ্রম-প্রাক্য়ার (বাভন্ন উপাদানগুনলের পথক পৃথক 
ভামকার ব্যাখ্যা করে আমরা বন্তুতপক্ষে নিজের মল্যপ্রসারের প্রক্রিয়ায় প:জির 
বাভন্ন উপাদানের নর্ধারত পথক পথক (ক্রিয়ার চারত্র উদ্ঘাটন করোছ। উৎপন্ন 
দ্রব্যের অঙ্গীয় বিষয়গুনলর মল্যসম্‌হের যোগফল থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মুল্য 
যতখানি বোশ, সেইটাই হল শুরুতে আগ্রম দেওয়া পজির থেকে প্রসারত প:লজির 
উদ্ধত্ত। যখন অর্থ-র্‌প থেকে প:াজকে শ্রম-প্রাক্রয়ার (বাভন্ন উপাদানে রংপাস্তারত 
করা হয়োছল, গোড়াকার পজি তখন আঁস্তত্বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করোছল 
মাত্র -- একদিকে উৎপাদনের উপায় এবং অপরাদকে শ্রমশক্তি। 

প:জির সেই অংশ, যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদনের উপায়গুলি, কাঁচামাল, সহায়ক 
দরব্যাদ ও শ্রমের হাতিয়ার, -- উৎপাদন প্রাক্রয়ার মধ্যে তার মূল্যের কোনো 
পারমাণগত পাঁরবর্তন ঘটে না। সেইজন্য আমি একে বলছি প;জির স্থির অংশ, 
অথবা আরও সংক্ষেপে, স্থর প:লজ। 

অপরপক্ষে পণজির যে অংশাঁটর প্রা্তানাধত্ব করে শ্রমশ'ক্ত, উৎপাদন-প্রাক্রিয়ার 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোশ্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ২৬৪ 


মধ্যে সেইটর মূল্যের পরিবর্তন হয়। তা নিজের মুল্যের তুল্যমূল্য প্‌ুন- 
রুৎপাদন করে এবং সেইসঙ্গেই উৎপন্ন করে আরও বেশি 'কছু বা উদ্ধত্ত-মল্য, 
সেটার তারতম্যও হতে পারে, অবস্থা (বিশেষে কম-বোঁশ হতে পারে। প:্জির এই 
অংশ অবিরত 'স্থর পরিমাণ থেকে অস্থর পারমাণে রূপাস্তারত হয়। এইজন্য 
আম একে বলছ পজর অস্থির অংশ, অথবা সংক্ষেপে, অস্থির প:জি। প:াজর 
যে একই উপাদানগুল শ্রম-প্রাক্রয়ার দ্‌াষ্টকোণ থেকে যথাক্রমে -__ বিষয়গত ও 
[বষয়ীগত উপাদান হসেবে, উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশাক্ত হিসেবে প্রাতভাত হয়, 
সেইগ্‌লই উদ্ধত্ত-মূল্য সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের উপাস্থত করে 'স্থর 
ও আঁস্থর প:জ 'হসেবে। 

উপরে 'স্থর প:জর যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হল তাতে তার উপাদানগ্‌ুলের মুল্য 
পারবর্তনের কোনো সম্ভাবনা আদোৌ বাদ দেওয়া হয় নি। মনে করুন তুলোর 
দাম একাদন ৬ পেল্সে এক পাউণ্ড এবং পরের দিন তুলোশস্যের ফলন কম হওয়ার 
ফলে হল এক 'শালংয়ে এক পাউণ্ড । ৬ পেন্স দামে কেনা প্রত পাউণ্ড তুলো 
যাকে মূল্যব্‌দ্ধর পরে কাজে লাগানো হল, সেইাট উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ১ শিলং 
মূল্য স্থানান্তারত করে; এবং যে তুলো মনল্যব্যাদ্ধর আগেই সুতোয় পাঁরণত হয়েছে 
এবং হয়তো বাজারে সুতোর্‌পে হাঁজর হয়েছে সোঁটও উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তার নিজের 
আ'দ-মূল্যের দুগুণ স্থানান্তারত করে। কিন্তু এ কথা পাঁরচ্কার যে ম্‌ল্যের এইসব 
পাঁরবর্তন সুতোকাটা মারফৎ যে বার্ধত মুল্য তুলোর মুল্যের সঙ্গে যোগ হয় তার থেকে 
স্বতন্ত্র । যাঁদ পুরনো তুলো থেকে আদো সুতো তার না হত, তা হলে মল্যব্‌দ্ধর পরে 
একেই এক পাউণ্ড ৬ পেন্স দরে বক্র না করে ১ শিলিং দরে বিক্রি করা চলত । 
আঁধকম্ভু তুলো যত কম প্রণাল"র মধ্যে দিয়ে যায়, এই ফল পাওয়া ততই নিশ্চিত 
হয়। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই যে ফাটকাবাজরা এই নিয়মে চলে যে, যখনই হঠাৎ 
কোনো মলোর পাঁরবর্তন হয়, তখন তারা সেই সব জানিস নিয়েই ফাটকা চালায় 
যাতে সব থেকে কম পাঁরমাণ শ্রম ব্যয় করা হয়েছে: অতএব তারা ফাটকাবাঁজ 
করে কাপড়ের বদলে বরং সুতোয় এবং সুতোর বদলে বরং তুলোর উপরেই । এই 
যে মূল্যের পাঁরবর্তন নিয়ে আমরা আলোচনা করাঁছ, এর সুচনা যে প্রক্রিয়ায় 
তুলো উৎপাদনের উপায়ের ভাঁমকা পালন করে, এবং সেই হেতু যেখানে স্থর পুজি 
হিসেবে কাজ করে, সেখানে নয়, পরস্তু যে প্রক্রিয়ায় তুলো উৎপন্ন হচ্ছে সেইখানে। 
এ কথা সত্য যে একাট পণ্যের মুল্য তার মধ্যে অঙ্গীভূত শ্রমের পাঁরমাণ 'দয়ে 
নির্ধারিত হয় কিন্তু এই পারমাণটাই সামাঁজক অবস্থার দ্বারা সামাবদ্ধ । যে কোনো 
পণ্যের উৎপাদনে যাঁদ সামাঁজকভাবে প্রয়োজনীয় সময় পাঁরবাঁত'ত হয়, - এবং 


অধ্যায় ৮। -- স্থির প:জ ও অস্থর পংজ ২৬৫ 


খারাপ ফসলের পরে উৎপন্ন এক 'নাদম্ট ওজনের তুলো, ভালো ফসলের সময়কার 
তুলোর চেয়ে বেশি শ্রমের পাঁরচয়বাহঁী, -- তা হলে আগে থেকে মজুত এ একই 
শ্রেণীর সমস্ত পণ্য প্রভাবত হয়, কারণ তারা, বলা যায়, একই গোচষ্ঠাঁর এক একাঁট 
ব্যাচ্ট,* এবং কোনো একাঁট বশেষ সময়ে তাদের ম্‌ল্য পাঁরমাপ হয় সামাঁজকভাবে 
প্রয়োজনীয় শ্রম দিয়ে, অর্থাৎ সেই সময়ে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থায় তাদের 
উৎপাদনে প্রয়োজনায় শ্রম 'দয়ে। 
শ্রমের হাতিয়ার, যন্বাদ প্রভাতির মল্যও পারিবার্তত হতে পারে; এবং সেইজন্য 
এদের দরুন উৎপন্ন দ্রব্যে মূল্যের যে অংশ স্থানান্তারত হয়, তারও পাঁরমাণ বদলাতে 
পারে। কোনো নতুন উদ্ভাবনার ফলে যাঁদ এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র অল্প শ্রম ব্যয় 
করে উৎপন্ন করা যায়, তা হলে পুরনো যন্মের কমবোশ অবচয় হয় এবং সেইজন্য 
তা উৎপন্ন দ্রব্যে সেই পারমাণ কম মনল্য স্থানাস্তারত করে। কজ্তু এখানেও মূল্যের 
পরিবর্তনের উত্ভব ঘটছে যে প্রক্রিয়ায় যন্ত্রাট উৎপাদনের উপায় হিসেবে কাজ করছে 
তার বাইরে। একবার এই প্রাক্রয়ার মধ্যে নিযুক্ত হলে যন্ব্র এই প্রক্রিয়া থেকে 
আলাদা-ভাবে তার নিজের মল্যের চেয়ে বোশ মুল্য স্থানাস্তারত করতে পারে না। 
যেমন উৎপাদনের উপায়ের মুল্যের পারবর্তন, এমন ক সেগুলি শ্রম-প্রক্রিয়ায় 
অংশ গ্রহণ করতে শুরু করার পরেও, 'স্থর প:জি হিসেবে তাদের চারত্রের পারবর্তন 
ঘটায় না, তেমান 'স্থর পণজ ও অদ্থর পজির অনুপাতে কোনো পাঁরবর্তন 
ঘটলেও এই দুধরনের প:জির নিজ নিজ ক্রিয়াকে তা প্রভাঁবত করে না। শ্রম- 
প্রক্রিয়ার কৃংকোৌশলগত অবস্থার এতখা'ন বৈপ্লাবক রূপাস্তর হতে পারে যে আগে 
যেখানে ১০জন লোক ১০টি অল্পমল্যের যন্দ্রপাত 'নয়ে অপেক্ষাকৃত 
অল্পপাঁরমাণ কাঁচামাল কাজে লাগাত, সেখানে এখন একজন লোক একটি দাম! 
যন্ত্রের সাহায্যে শতগুণ বোঁশ কাঁচামাল নিয়ে কাজ করতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, 
স্থর প:জি বলতে যা বুঝি সেই ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়গুলির মোট মূল্য, 
প্রভূত পাঁরমাণে বাড়ে এবং এ একই সময়ে শ্রমশাক্তর জন্য নিয়োজিত আ্স্থর 
পুঁজ প্রচুর পাঁরমাণে কমে এই বৈপ্লাবক পারবর্তন কিন্তু স্থির ও অস্থির প:জির 
মধ্যেকার কেবলমাত্র পাঁরমাণগত সম্পর্কের পারবর্তন ঘটায়, অথবা, সমগ্র পাজি 
কী অন;পাতে 'স্থর ও অস্থির দু'ভাগে ভাগ হবে তার পারবর্তন ঘটায়; 'কস্ভু 
এতে দুটির মলগত পার্থক্য বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় না। 


* এক প্রকারের সমস্ত দ্রব্য একই সমূহ গঠন করে, যার দাম পথক সুযোগের {বশেষ শর্ত 
সাপেক্ষে নর্ধারত হয়’ (Le Trosne, পর্বোক্ত রচনা, পূঃ ৮৯৩)। 


অধ্যায় »৯ 


পারচ্ছেদ ১। -- শ্রমশাক্তর শোষণের মানা 


আগাম দেওয়া পিজি € উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যে উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্ট করে, 
অথবা অন্য কথায়, পঞ্জ (-র মূল্যের আত্মপ্রসার আমাদের বিবেচনার জন্য উপাস্থত 
হয় প্রথমে একাঁট উদ্ধত্ত (হসেবে, উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য তার মধ্যে অঙ্গীভূত উপাদান- 
গুললর মূল্যের চাইতে যতখানি বোশ, সেই পাঁরমাণ হসেবে। 

পুজি € দ:নঁট উপাদানে গাঁঠত: একাঁট হল, উৎপাদনের উপায়ের জন্য ব্যায়ত 
অর্থের পাঁরমাণ € এবং অপরাট, শ্রমশাক্তর জন্য খরচ করা অর্থ v৮; € বলতে 
বুঝাছ সেই অংশ যোট 'স্থর পণজ হয়েছে এবং ॥ হল অপরাংশ যোঁট আঁস্থর 
প:জ হয়েছে। অতএব প্রথমে, 0=৫4, দষ্টান্তস্বরূপ, যাদ সমগ্র আগাম দেওয়া 
পংজি হয় ৫০০ পাউণ্ড স্টা্লং তা হলে এর অংশগ্ডলে এমন হতে পারে যাতে 
৫০০ পাউণ্ড=8৪১০ পাউণ্ড স্থির+৯০ পাউণ্ড অস্থির । উৎপাদনের প্রক্রিয়া যখন 
শেষ হয় তখন আমরা যে পণ্য পাই তার মল্য= (৫4-v)+5 যেখানে 5 হল উদ্ধত্ত- 
মুল্য; অথবা আগেকার অঙকগুলি নিয়ে বলা যায় যে এই পণ্যের মূল্য হতে পারে 
(পাউণ্ড ৪১০ 'স্থর+পাউণ্ড ৯০ অসস্থর)+পাউণ্ড ৯০ উদ্ধত্ত । গোড়ার প:জি এখন 
পারবাঁ্তত হয়েছে 0 থেকে 0”, ৫০০ পাউণ্ড থেকে ৫৯০ পাউণ্ড । দয়ের 
পার্থক্য হচ্ছে 5 অথবা ১০ পাউণ্ড উদ্ধত্ত-মল্য ৷ যেহেতু উৎপন্ন দ্রব্যের অঙ্গীয় 
উপাদানগ্যলর মুল্য আগ্রম প:জির সমান, তাই এট বলা নিতান্তই পুনরুক্তিমমূলক 
যে উৎপাদনের অঙ্গীয় উপাদানগ্‌নলির মুল্যের চেয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্যের এই 
ব্‌দ্ধটুকু আগ্রম পঃজির প্রসারের অথবা উৎপন্ন উদ্ধত্ত-মল্যের সমান। 

তা সত্বেও, এই পঢুনরুক্ত আমাদের আরও একটু পুঙ্খানপুগ্খভাবে পরা'ক্ষা 
করতে হবে। যে দ:ঁট জিনসের তুলনা করা হচ্ছে তারা হল উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য 
এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত তার অঙ্গীয় উপাদানগুলর মূল্য । এখন আমরা 
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দেখোঁছ স্থির পুঁজির যে অংশাঁট শ্রমের হাঁতয়ার সোট উৎপাদনে তার ম্‌ল্যের 
একাঁট ভগ্নাংশ মাত্র স্থানান্তারত করে এবং সেই ম্‌ল্যের বাক অংশটুকু সেই সমস্ত 
যন্দ্রপাঁতর মধ্যেই থেকে যায়। যেহেতু এই বাঁক অংশ মনল্য গঠনে কোনো ভূমিকা 
পালন করে না, সেইজন্য বর্তমানে আমরা এাঁটকে '‘ববেচনা থেকে বাদ 'ঁদতে 
পাঁর। একে হিসাবের মধ্যে ধরলে কোনো পার্থক্য হবে না। যেমন, আমাদের 
আগের দষ্টান্তে ০৪১০ পাউণ্ড; মনে করুন যে এই অগ্কুটার মধ্যে ৩১২ 
পাউণ্ড কাঁচামালের মুল্য, ৪৪ পাউণ্ড সহায়ক দ্রব্যাদর মুল্য, এবং ৫৪ পাউণ্ড 
প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্ষয়ে যাওয়া যন্ত্রের মুল্য; এবং মনে করুন যে নিযুক্ত যন্দরপাঁতর 
মোট মূল্য ১০৫৪ পাউণ্ড। এই শেষোক্ত অঙ্কের মধ্যে আমরা হসাব করছ 
যে উৎপন্ন দবব্যের উৎপাদনের জন্য এসেছে মাত্র ৫৪ পাউণ্ড, যোঁট এওঁ প্রাক্রয়ায় 
যন্্রপাঁতর ক্ষয় পাওয়া অংশের ম্‌ল্য; কারণ এইটুকুই মাত্র উৎপন্ন দব্যের মধ্যে 
ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন বাঁক ১০০০ পাউণ্ড, যা এখনো যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে, 
তাকেও যাঁদ আমরা উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানাস্তারত বলে ধার, তা হলে এর ম্‌ল্যকে 
আগাম মুল্যের অংশ হিসেবেও ধরা উচিত এবং সেদিক 'দয়ে হিসাবের দুদকেই 
একে পাওয়া যাবে।* এইভাবে আমরা পাব একদিকে ১৫০০ পাউণ্ড এবং 
অপরাদকে ১৫৯০ পাউণ্ড । এই দুয়ের বিয়োগফল অথবা উদ্ধত্ত-মূল্য এখনও 
৯০ পাউণ্ড । অতএব এই রচনার পরবর্তী সমস্ত অংশে আমরা মূল্যের উৎপাদনে 
আগ্রম দেওয়া স্থির পুজি বলতে সর্বদা বুঝব, যাঁদ না অন্যরকম কথা স্পষ্ট করে 
বলা হয়, শুধু সেই মল্যই যোঁট এ প্রা্রিয়ায় প্রকৃতই ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়ের 
মূল্য । 

তাই যদি হয়, তা হলে 0=04৮, এই সতে ফিরে আসা যাক, যে সৃত্রাটকে 
আমরা পারবার্তত হতে দেখোঁছলাম €0'=(০4+৮)+5, যেখানে € রূপাস্তারত 
হয়েছে (তে । আমরা জান যে 'স্থর পজির মল্য স্থানাস্তারত হয়ে উৎপন্ন দব্যে 
শুধু পুনরাবির্ভূত হয়। এইজন্য প্রাক্রয়ার [ভিতরে যে নতুন মুল্য সত্যসত্যই সৃষ্ট 
হয়, সেই উৎপন্ন মূল্য, বা মল্য-উৎপাদ, সেইটি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমান নয়; 
এটিকে প্রথম দ্‌চ্টিতে মনে হতে পারে, (€4+৮)45 অথবা ৪১০ পাউণ্ড '্থর 
(€)+৯০ পাউণ্ড অস্থির (॥)+৯০ পাউণ্ড উদ্ধত্ত (5); কিন্তু এইটি তা নয়; বরং 


* খ্যাদ আমরা নিয়োজিত স্থায়ী পণজির মল্যকে অগ্রিম পংজির একাঁট অংশ বলে হিসাব 
কাঁর, তা হলে বছরের শেষে এই প:জির বাঁক মল্যকে বার্ষক পাওনার অংশ হসেবে ধরতে হবে' 
(Malthus. Principles of Political Economy, 2nd ed., London, 1836, p. 269). 
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এট হল ৮45, অথবা ৯০ পাউণ্ড অস্থির+৯০ পাউণ্ড উদ্ধত্ত; ৫৯০ পাউণ্ড নয়, 
পরজু ১৮০ পাউণ্ড । যাঁদ €=0, অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, উৎপাদনের এমন 
কোনো শাখা যাঁদ থাকে যেখানে অতীত শ্রম দিয়ে তোঁর উৎপাদনের সকল উপায় 
প:জপাঁত বাদ দয়ে চলতে পারে, সেগুলি কাঁচামাল, সহায়ক দ্রব্য অথবা শ্রমের 
হাতিয়ার যাই হোক না, সেই প:ঁজপাঁত যাঁদ শুধ, শ্রমশাক্ত ও প্রকাতদত্ত উপাদান 
ব্যবহার করে, তবে সেক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানাস্তারত করবার মতো কোনো 'স্থর 
প:জি থাকে না। উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্যের এই অংশ, অর্থাৎ আমাদের দ.ন্টান্তের 
৪১০ পাউণ্ড তা হলে বাদ যাবে, কিন্তু নতুন যে মল্য তোর হয়েছে, বা উৎপন্ন 
মূল্য, যার অঙকটা ১৮০ পাউণ্ড এবং যার মধ্যে আছে ৯০ পাউণ্ড উদ্ধত্ত-মল্য, = 
এইটির পরিমাণ (ঠক ততখানিই থাকবে যতখাঁন থাকত € কল্পনায় সর্বোচ্চ 
মূল্যের ধারক হলে । আমরা পেতাম €=(04v)=৮ অথবা 0', প্রসাঁরত মুল্যের 
প:জ=৮+5 এবং সেইজন্য আগের মতোই 0'_0=5। অপরপক্ষে যাঁদ 5=0 
হয়, (কিংবা অন্য কথায়, আঁস্থর প:জর রূপে যার মুল্য আঁগ্রম দেওয়া হয়েছে সেই 
শ্রমশাক্ত যদি শুধু তার সমতূল্য উৎপন্ন করত, তা হলে আমরা পেতাম 
(=4v, অথবা 0’ উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য=(৫4+v৮)+0, অথবা 0=0'। এক্ষেত্রে 
আগ্রম দেওয়া প::জি তার মংল্য বাড়াত না। 

আগের পর্যালোচনা থেকে আমরা জানতে পাঁর যে ডউদ্ধত্ত-মল্য হল 
-এর মুল্য পাঁরবর্তনের ফল, প.জির যে অংশটি শ্রমশাক্ততে রপাস্তারত হয়, 
সেটি তারই ফল: অতএব ৮॥4৭5=৮4৮* অথবা ৮ এবং তৎসহ v-এর বদ্ধ । ক্ভু 
কেবলমাত্র ॥-ই যে পাঁরবার্তত হয় সেই ঘটনা এবং যে অবস্থার মধ্যে সেই 
পারবর্তন ঘটে, এই সবই এই ব্যাপারে চাপা পড়ে যে, পাঁজর পাঁরবর্তনশীল 
অংশের ব্‌দ্ধর ফলে আগাম দেওয়া সমগ্র পজির পারমাণও বাড়ে । সুচনায় যা 
ছল ৫০০ পাউণ্ড, তা হয়ে ওঠে ৫৯০ পাউণ্ড। অতএব আমাদের অনুসন্ধান 
থেকে সাঁঠক ফল পেতে হলে, উৎপন্ন দ্রব্যের মল্য থেকে সেই অংশকে আলাদা 
রাখব যার মধ্যে শুধু স্থির পণজর আ'বর্ভাব হয় এবং সেইজন্যই 'স্থর পজকে 
ধরব শুন্যের সমান বলে, 0=0। এইটি গণতশাস্ত্রের একাঁট নিয়মের প্রয়োগমানত, 
যখনই আমরা শুধু যোগ এবং 'বিয়োগাচহ্ন দিয়েই পরস্পরের সঙ্গে সম্পার্ক'ত 
স্থর ও অস্থর রাশ য়ে কাজ কাঁর, তখন তা প্রযুক্ত হয়। 

অস্থর পজির গোড়াকার রূপ য়ে আরও একাঁট অসুবিধা দেখা দেয়। 
আমাদের দ.্‌ষ্টান্তে 0'=8১০ পাউণ্ড 'স্থর+৯১০ পাউণ্ড অস্থির+৯০ পাউণ্ড 
উদ্ধত্ত; কিন্তু ৯০ পাউণ্ড একাঁট নাদষ্ট এবং সেইজন্য 'স্থর পাঁরমাণ; তাই 
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পারবর্তনশাীল মনে করা অসঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুত ১০ পাউণ্ড 
আঁস্থর, এই কথাটি এখানে প্রতাীকস্বর্‌ূপ, তাতে বোঝায় এই যে. এই মনল্য 
একাঁট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। শ্রমশাক্তর ক্রয়ে বানয়োজত প:াজর অংশাঁট 
হল এক নিদিষ্ট পাঁরমাণ বাস্তবায়ত শ্রম, ক্রয় করা শ্রমশাক্তর মূল্যের মতোই 
একাঁট স্থর মূল্য। কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ৯০ পাউণ্ড-এর জায়গায় আসে 
কর্মরত শ্রমশক্তি, মৃত শ্রমের জায়গা নেয় জাবস্ত শ্রম, নিশ্চল একটা 'কছুর 
জায়গা নেয় প্রবহমান একটা কিছু, একাঁট স্থর জিনিসের জায়গা নেয় একাট 
অস্থর জানিস । ফলে হয় ॥-এর পঢুনরুৎপাদন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় ৮-এর 
কছুটা বৃদ্ধ । প:জিবাদাঁ উৎপাদনের দ্‌চ্টিকোণ থেকে তা হলে সমগ্র প্রাক্রয়াট 
প্রাতভাত হয় শ্রমশাক্ততে রপাস্তারত গোড়াকার 'স্থর মূল্যের স্বতঃস্ফুর্ত 
পারবর্তন হসেবে। প্রক্রিয়া ও তার ফল উভয়ই এই মন্‌ল্য থেকেই আসছে বলে 
মনে হয়। অতএব '৯০ পাউণ্ড আস্থর পঁজ' অথবা 'এত পাঁরমাণ স্বয়ং-প্রসারী 
মূল্য, এই ধরনের ভাষার ব্যবহার যাঁদ স্বাবরোধী মনে হয়, তা এইজন্যই যে 
এগাল প:জিবাদী উৎপাদনেরই অস্তার্নাহত একাঁট বিরোধকে প্রকাশ করে। 

প্রথম দ্‌াষ্টতে এইভাবে 'স্থর পজিকে শুন্যের সঙ্গে সমীকরণ অদ্ভুত মনে হয়। 
তবু আমরা প্রত্াহ এই কাজই করাছি। যেমন, যদ আমরা তুলোশল্প থেকে 
ইংলণ্ডের মুনাফার পাঁরমাণ হসাব করতে চাই. তা হলে প্রথমেই আমরা মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মশর ও অন্যানা দেশকে দেওয়া তুলোর দাম 'ঁবয়োগ কাঁর; 
অন্য কথায়, উৎপন্ন দ্রব্যের মৃল্যের মধ্যে প:জর যে অংশের মনল্য শুধ, 
পুনরাবির্ভুত হয়, সোঁটকে দেখানো হয়=0 বলে। 

অবশ্য পজির যে অংশ থেকে উদ্বত্ত-মল্যের সৃষ্ট এবং যার মল্যের 
পারবর্তন এর মাধ্যমে প্রকট হয় শুধু তার সঙ্গেই নয়, পরস্তু মোট আগ্রম 
পংজর সঙ্গেও উদ্বত্ত-ম্‌ল্যের অননপাত অর্থনোঁতক দক থেকে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । 
সেইজন্য আমরা তৃতীয় পর্বে এই অন;পাত সম্বন্ধে (বশদ আলোচনা করব। 
প:জির একাট অংশকে শ্রমশাক্ততে পারণত হয়ে নিজের মল্যকে বাড়াবার 
সুযোগ দেওয়ার জন্য পাঁজর অপর অংশকে উৎপাদনের উপায়ে পাঁরণত করা 
প্রয়োজন। অস্থির পাজি যাতে তার কাজ সম্পন্ন করতে পারে সেইজন্য যথোচিত 
অনুপাতে স্থর পজি আগাম দেওয়া চাই, অনদপাতাঁট প্রাতট শ্রম-প্রাক্রিয়ার 
বশেষ কৃংকোঁশলগত অবস্থার দ্বারা ির্ধারত হয়। রাসায়ানক প্রাক্নয়ায় বকযন্দ্ 
ও অন্যান্য পাত্রের প্রয়োজন আছে বলেই রসায়নাবদ তার বিশ্লেষণের ফলাফলে 
সেগুলিকে উল্লেখ করতে বাধ্য হন না। যাঁদ অন্য সব ব্যাপার বাদ 'দয়ে মূল্য 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ২৭০ 


সৃষ্টির সম্পর্কে এবং মনল্যের পারমাণগত পরিবর্তনের সম্পর্কে উৎপাদনের 
উপায়গৃলির দিকে নজর দই, তা হলে সেগুলি দেখা দেয় নিতান্তই সেই বন্তু- 
উপাদান হিসেবে, যার মধ্যে মূল্যের স্রষ্টা শ্রমশক্তি নিজেকে অঙ্গীভূত করে। 
প্রকাত, কংবা এই বস্তুাটির মুল্য, কারোই কোনো গ্রুরুত্ব নেই । সেখানে একমান্ 
প্রয়োজন এই যে উৎপাদনের প্রাক্রয়ার মধ্যে ব্যায়ত শ্রম বশোঁষত করার মতো 
যথেষ্ট পারমাণ যোগান যেন থাকে। এই যোগান 'স্থর থাকলে, বস্তুর দামের 
ওঠানামা হতে পারে অথবা এমন 'ঁক জাম ও সম;দ্রের মতো তার নিজস্ব কোনো 
মুল্য নাও থাকতে পারে, 'কজ্তু মুল্যসৃচ্টি অথবা মুল্যের পাঁরমাণগত পাঁরবর্তনের 
উপরে এর কোনো প্রভাব থাকবে না ।* 

সর্বপ্রথম আমরা 'স্থর পজকে শুন্যের সঙ্গে সমীকরণ কাঁর। ফলে আগাম 
পুঁজ €4৮ থেকে কমে হয় ॥ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসেবে (৫4৮)+45 না পেয়ে 
আমরা পাই নতুন উৎপন্ন মল্য (৮45) । যাঁদ নতুন উৎপন্ন মল্য=১৮০ পাউণ্ড, 
ফলত যে অঙ্কাঁট এ প্রান্নিয়ায় ব্যায়ত সমগ্র শ্রমের পরিচায়ক, তা হলে তা থেকে 
৯০ পাউণ্ড আঁস্থর প:জির মূল্য বিয়োগ করলে থাকে বাঁক ৯০ পাউণ্ড উদ্ধত্ত- 
মুল্যের পরিমাণ । এই ৯০ পাউণ্ড অগ্কাট অথবা 5 উৎপন্ন উদ্ব ত্ত-মুল্যের 
অনাপেক্ষক পাঁরমাণ প্রকাশ করে। উৎপন্ন আপেক্ষক পাঁরমাণ অথবা অ'স্থর 
পুঁজির বৃদ্ধির শতকরা হার, স্পষ্টতই নির্ধারত হয় উদ্ধত্ত-মল্য ও অস্থির 
পুজির অন:পাত 'দিয়ে, অথবা একে প্রকাশ করা হয় -_- দিয়ে । আমাদের 
দুচ্টান্তে এই অনুপাত হচ্ছে ৯০/৯০, যাতে আমরা ১০০ শতাংশ বদ্ধ পাই। 
অস্থির পঁজির এই আপো'ক্ষক বৃদ্ধি অথবা উদ্ধত্ত-মল্যের আপোক্ষক পাঁরমাণকে 
আম বলছি ‘উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের হার’ ।** 

আমরা দেখোঁছ যে শ্রামক তার শ্রম-প্রাক্রয়ার একাঁট অংশে কেবল তার 
শ্রমশাক্তর মুল্য উৎপন্ন করে, অর্থাৎ তার জ'বনযাত্রার উপকরণগু্নললর মল্য 


* ন্বতাঁয় জার্মান সংস্করণের টাঁকা। যে ব্যাপারাট লুক্রোটিয়াস্‌ বলেছেন তা স্বতঃসিদ্ধ: 
‘nil posse creari de nihilo’ — ুন্J থেকে 1কছুই স্‌ম্টি করা যায় না (লুক্লোটয়াস । ‘বস্তনচযের 
উৎস সম্পর্কে’, প্রথম বই । -- সম্পাঃ), মূল্যের সৃষ্টি শ্রমশক্তিরই শ্রমে রূপান্তর ৷ শ্রমশ'ক্ত নিজে 

** এইভাবেই ইংরেজ্জরা ‘rate of profits’, ‘rate of interest’ [মুনাফার হার’, ‘সুদের 
হার'] কথাগুলি ব্যবহার করে। তৃতায় পর্বে আমরা দেখব যে উদ্ধত্ত-মুল্যের নিয়মের সঙ্গে পারাচিত 
হলেই মুনাফার হার রহস্যজনক ব্যাপার থাকে না। প্রক্রিয়াটি উল্টালে আমরা দুটির কোনোটকেই 
বুঝতে পারব না। 


অধ্যায় ৯।৷ - উদ্ধত্ত-মল্যের হার ২৭১ 


সৃষ্ট করে। শ্রামকের কাজ যেহেতু সামাঁজক শ্রমাবভাজন-ভাত্তক একাট ব্যবস্থার 


অঙঈ্, সেইজন্য সে যে সব অত্যাবশ্যক সামগ্রী ভোগ করে সেগ্‌নলি জেই 
উৎপন্ন করে না; তার বদলে সে একাট বিশেষ পণ্য উৎপন্ন করে, দমষ্টান্তস্বরূপ 


ধরা যায় সুতো, যার ম্‌ল্য এসব অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সমান অথবা এগাল 
ক্রয় করতে যে অর্থ লাগে তার মুল্যের সমান। এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তার 
দৈনক শ্রমের অংশটি প্রত্যহ তার গড়ে যেসব অত্যাবশ্যক সামগ্রী প্রয়োজন তার 
মূল্যের সমান্‌পাতে, অথবা, একই কথা, সেগ্নাল উৎপন্ন করতে গড়ে যে 
শ্রম-সময় দরকার হয় তার সমানুপাতে ঝোঁশ বা কম হবে। যাঁদ গড় হসেবে 
এ সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মুল্য ৬ ঘণ্টার পাঁরশ্রমের সমান হয়, তা হলে 
একজন শ্রামককে গড়ে এ মল্য উৎপন্ন করার জন্য ৬ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। 
সে যাঁদ কোনো প:ঁজিপাঁতর জন্য না করে নিজেই নিজের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ 
করত, তা হলেও অন্যান্য সব ব্যাপার একই রকম হলে, তাকে তার শ্রমশাক্তর 
মুল্য উৎপন্ন করার জন্য এবং তার দ্বারা তার জ'বনধারণ বা তার প্‌ুনরুৎপাদন 
অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জ'াবনধারণের উপায় পাওয়ার জন্য এ 
কয় ঘণ্টা শ্রম করতেই হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, দিনের শ্রমের যে অংশ 
দিয়ে সে নিজের শ্রমশাক্তর মল্য, ধরুন ৩ শিলং, উৎপন্ন করে, সেই সময়ে 
সে উৎপন্ন করে ইতিমধ্যেই প:জপাঁত যা তাকে আগ্রম* দিয়েছে তার সেই 
শ্রমশাক্তর মুল্যের সমতুল্য মাত্র; নতুন যে মনল্য স্‌চ্টি হচ্ছে সোট কেবলমাত্র 
আগাম দেওয়া অস্থর পাঁজর স্থান প্‌রণ করছে। এই ঘটনার জন্যই মনে হয় 
যে ৩ 'শালং-এর নতুন মুল্যের উৎপাদন যেন একাঁট পুনরবুংপাদন মাত্র । অতএব 
কাজের দনের যে অংশে এই পদুনর;ৎপাদন ঘটে, তাকে আম বলাঁছ 'আবাশ্যক' 
শ্রম-সময় এবং এই সময়ে ব্যায়ত শ্রমকে বলাছ 'আবাশ্যক' শ্রম।** এইট 


* [তৃতীয় জার্মান সংস্করণে সংযোজত ঢাঁকা। লেখক এখানে অর্থনীতিতে চলাত ভাষা 
ব্যবহার করেছেন। স্মর্তব্য যে ১৮২ পনষ্টাতে (এই সংস্করণে ২২১ ২২২ পঃ) দেখানো 
হয়েছে যে বাস্তবক্ষেত্রে শ্রামকই প:ঁজপাতকে 'আগাম' দেয়, পজপাঁত শ্রমিককে দেয না ৷--ফ. নত. ] 

** এই রচনায় এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আবশ্যক শ্রম-সময়' কথাটি দিয়ে বোঝাতে চেয়োঁছ 
একট নি্দণ্ট সামাজিক অবস্থায় যে কোনো পণ্যের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সময়কে। অতঃপব 
আমরা শ্রম্শাক্ত বলতে যে বশেষ পণ্য বুঝ তার উৎপাদনে প্রয়োজর্নাীয় সময় বোঝাতেও ব্যবহার 
করব। একই পাঁরভাষা ্বাভন্ন অর্থে ব্যবহারে অসুাঁবধা আছে কক্তু কোনো 'বজ্ঞানের ক্ষেত্রেই তা 
পুরোপু্ঁর এড়ানো যায় না। দষ্টান্তস্বরূপ, যেমন গাণতশাস্ম্রের উচ্চ ও নিদ্নতর শাখাগ্‌ল 
তুলনায় । 


তৃতীয় ভাগ। -_ অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মলোযের উৎপাদন ২৭২ 


শ্রামকের পক্ষে আবাশ্যক এইজন্য যে এইট তার শ্রমের বিশেষ সামাজিক রূপ 
থেকে স্বতন্ত্র; প:জি এবং প:জপাঁতদের জগতেও আবাশ্যক, কারণ শ্রামকের 
অস্তিত্বের স্থায়ত্বের উপর তাদেরও আস্তত্ব নির্ভর করে। 

শ্রম-প্রাক্রয়ার দ্বিতীয় পর্বে যখন তার শ্রম আর আবাশ্যক শ্রম নয়, তখনো 
অবশ্য শ্রামক শ্রম করে, শ্রমশাক্ত ব্যয় করে; 'কিজ্তু তার শ্রম এখন আবাশ্যক 
শ্রম না হওয়ায় নিজের জন্য সে কোনো মনন্য সৃষ্ট করে না। সে সমষ্ট করে 
উদ্ধত্ত-মূল্য যেঁট পজিপাঁতর কাছে শুন্যতা থেকে সাাষ্ট হওয়া একাট জানসের 
মতোই মনোমুগ্ধকর । কাজের দনের এই অংশের নাম '1দচ্ছ উদ্ধত্ত শ্রম-সময় 
এবং সেই সময়ে ব্যায়ত শ্রমের নামকরণ করছি উদ্ধত্ত-শ্রম (surplus labour) | 
উদ্ধত্ত-মল্য সম্পর্কে সাঁঠক উপলন্ধর জন্য তাকে শুধুই উদ্ধত্ত শ্রম-সময়ের 
জমাট-বাঁধা রূপ হসেবে, আর 'ঁকছু না শ্‌ধ্‌ বাস্তবায়ত উদ্ধত্ত-শ্রম হিসেবে 
কল্পনা করা ঠিক ততখানিই গ্ৃরুত্বপূর্ণ, তিক যেমন গ্রবরুত্বপূর্ণ মুল্যের 
যথাযথ উপলাক্ধর জন্য তাকে শুধুই এত ঘণ্টার শ্রমের জমাট-বাঁধা রূপ হসেবে, 
আর কিছ না শুধু বাস্তবায়ত শ্রম হিসেবে কল্পনা করা। সমাজের বিভিন্ন 
অর্থনোতক রুপের মধ্যে, যেমন দাস-শ্রম্ভাত্তিক সমাজ ও মজুর-শ্রমাভিত্তিক 
সমাজের মধ্যে মৌলক পার্থক্য শুধু সেই প্রণালীর মধ্যেই, যে প্রণালীতে উভয় 
ক্ষেত্রেই প্ৰকৃত উৎপাদক অৰ্থাৎ শ্ৰামকের কাছ থেকে এই উদ্বত্ত-শ্রম আদায় করে 
নেওয়া হয়।* 

যেহেতু একাদকে অস্থির প:জির ম্‌ল্য ও সেই প:জি দিয়ে কেনা শ্রমশাক্তর 
মুল্য সমান এবং এই শ্রমশাক্তর মুল্যই কর্ম-দিবসের আবাশ্যক অংশ নির্ধাারত 


* মিঃ ভিলহেষ্ম থুিডাইডস্‌ রোশার [৩৭] গোটশেডেব [৩৮] প্রতিভাময়তার পাঁরচয 
দিয়েছেন। তান এই গৃর,্‌ত্বপূর্ণ আ'বচ্কার করেছেন যে, একাদকে, যাদ বর্তমানে প:জিপাঁতব 
মিতব্যায়তার দরুন উদ্ধত্ত-মল্য বা উদ্ধত্ত-উৎপাদ হয় এবং ফলত প:্জির সণ্যয়ন হয, তা হলে অন্যাদকে 
সভ্যতার নিম্নতম স্তরগুালতে শা'ক্তমানবাই দুর্বলদের মিতব্যয়ী হতে বাধা করে (পূর্বোক্ত রচনা, 
পঃ ৮২, ৭৮)। কোন 'ঁজানসের িতব্যয়? শ্রম? অথবা অপ্রয়োজন'য় বাড়াত ধনদোৌলত যাব 
কোনো অস্তিত্বই নেই? কোন প্রেরণা থেকে রোশারের মতো ব্যাক্তরা উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপত্তিব 
ব্যাখ্যা করতে গয়ে প্রায় সেইসব যুক্তির পুনরাব্‌াত্ত করছেন যেগুাল উদ্ব ত্ত-ম্‌ল্য ভোগদখলের 
কমবোশ অনুমোদনযোগ্য যুক্তি (হিসেবে পজিপাঁতরা ব্যবহার করে? তার কাবণ, নিজেদের প্রকৃত 
অজ্ঞতা ছাড়াও মল্য ও উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের বিজ্ঞানসম্মত 'বশ্লেষণ সম্পর্কে, এবং এমন একটা 
ফল পাওয়া সম্পর্কে তাদের কুণ্ঠাপূর্ণ শঙ্কা, যেটা সম্ভবত শাসককর্গের কাছে পুরোপ্‌ররে রুচিকর 
হবে না। 


অধ্যায় ৯। = উদ্ধত্ত-মূল্যের হার ২৭৩ 


করে; এবং যেহেতু অপরাদকে, উদ্ধত্ত-মল্য কর্ম-দিবসের উদ্ধৃত্ত অংশ দিয়ে 
নির্ধারিত হয়, সেইহেতু উদ্বত্ত-মল্য ও অস্থির পঃজির মধ্যে যে অনুপাত, 
উদ্ধত্ত-শ্রম ও আবশ্যক শ্রমের মধ্যেও ঠিক সেই একই অনুপাত, অথবা, ভাষাস্তরে, 


ঠ $__ উদ্ধত্ত-শ্রম $১ উদ্ধত্ত-শ্রম 
উদ্ধত্ত-মুল্যের হার _-= তক এ ক ভৰ! দনটি অন্মপাতই -_ এবং তহিত ত 


বিভিন্নভাবে একই জানস বোঝায়; একাঁট ক্ষেত্রে বাস্তবায়ত, অঙ্গীভূত শ্রম এবং 
অপরক্ষেত্রে জ'াবন্ত, গাঁতশাল শ্রম। 

অতএব, EEO MET ETO ET HE 
কর্তৃক শ্রামক শোষণের মাত্রার যথাযথ প্রকাশ ।* 

আমাদের দচ্টান্তে আমরা ধরে য়োছলাম যে উৎপন্ন দ্রব্যের মল্য=৪১০ 
পাউণ্ড স্থির+৯০ পাউণ্ড আঁস্থর+৯০ পাউণ্ড উদ্ধত্ত, এবং আগাম পঁজি=৫০০ 
পাউণ্ড । যেহেতু উদ্বত্ত-ম্‌ল্য=৯০ পাউণ্ড এবং আগাম প£জি=৫০০ পাউণ্ড, 
সেইজন্য হিসাবের সাধারণ পদ্ধাত অনুযায়ী আমরা উদ্ধত্ত-মল্যের হার (যেটা 
সাধারণত মুনাফার হারের সঙ্গে গোলমাল করা হয়) পাই ১৮ শতাংশ, হারাট 
এতই নিচু যে কোঁর ও অন্যান্য সামঞ্জস্যবাদী এতে সম্ভবত একটু আনন্দামাশ্রিত 


বিস্ময় বোধ করবেন। 'কম্তু আসলে, উদ্ধত মনল্যের হার র্‌ অথবা 


সমান নয়, বরং -এর সমান; অতএব ৯০/৫০০ নয়, এটি হচ্ছে ৯১০/৯০ 'কংবা 


১০০ শতাংশই অর্থাৎ শোষণের আপাতদনষ্ট মাত্রার চাইতে পাঁচ গূণ বোঁশ। 
যাদও, আমাদের অন্মামত ক্ষেত্রে, আমরা কর্ম-দিবসের সাঁঠক মেয়াদ জান না 
এবং শ্রম-প্রাক্রয়ার কার্যকালও কত 'দন বা কত সপ্তাহ জানি না এবং নিযুক্ত 


শ্রামকদের সংখ্যাও জান না, তবু উদ্ধত্ত-মুল্যের হার __ তার সমার্থ'জ্ঞাপক সত 


__উদ্ধভশ্রম_  মারফৎ আমাদের কাছে কর্ম-দবসের দুটি অংশের মধ্যেকার 
আবশ্যক শ্রম 


সম্পর্ক সাঁঠকভাবে প্রকাশ করে দেয়৷ সম্পর্কাট এক্ষেত্রে সমপারমাণের এবং হারটা 


* দদ্বত'ায় জার্মান সংস্করণের ট'ঁকা। যাঁদও উদ্ধত্ত-মল্যের হার শ্রমশাক্তর শোষণের মাত্রার 
যথাযথ প্রকাশ, তব্‌ কোনক্রমেই এতে শোষণের অনাপোক্ষক পারমাণ প্রকাশত হয় না। 
দ্‌চ্টান্তস্বর্‌প, যদ আবশ্যক শ্রম=৫ ঘণ্টা এবং উদ্ধত্ত-শ্রম=৫ ঘণ্টা, তা হলে শোষণের মান্রা=১০০ 
শতাংশ । এখানে শোষণের পাঁরমাণ পাঁরমাপ করা হচ্ছে ৫ ঘণ্টা দয়ে। যাঁদ অপরাদকে আবাশ্যক 
শ্রম=৬ ঘণ্টা এবং উদ্ধত্ত-শ্রম=৬ ঘণ্টা হয়, তা হলে শোষণের মান্রা আগের মতোই ১০০ শতাংশ 
থাকে কন্তু শোষণের আসল পাঁরমাণ ২০ শতাংশ বাড়ে, ৫ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৬ ঘণ্টা হয়। 


এর 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেশ্ষক উদ্ধ ্ত-মল্যের উৎপাদন ২৭৪ 


হল ১০০ শতাংশ ৷ অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে”আমাদের দন্টান্তে শ্রামক তার 
দিনের অর্ধেকটা নিজের জন্য কাজ করে, বাঁক অর্ধেক পাজপাঁতর জন্য কাজ 
করে। 


অতএব উদ্বত্ত-মল্যের হার {হসাব করার পদ্ধাত, সংক্ষেপে, নিম্নরূপ ৷ 
আমরা উৎপন্ন পণ্যের মোট মূল্য নই এবং এর মধ্যে স্থর পাজি, যা শুধু তাতে 
পুনরাবির্ভূত হয়, তাকে ধার শুন্য । অবাশষ্ট থাকে শুধু সেই মুল্য যেটুকু 
পণ্য উৎপন্ন করার প্রক্রিয়ায় প্রকৃতই সৃচ্টি হয়েছে। যদ উদ্ধত্ত-মুল্যের পাঁরমাণ 
নাদল্ট থাকে, তা হলে এই অবাশষ্ট থেকে তা বাদ দিলেই পাওয়া যাবে অস্থির 
প:জি। এবং ঠিক উল_টোটাও হতে পারে, যদ অস্থির পজির পরিমাণ নিদি্্ট 
থাকে, এবং উদ্ধত্ত-মূল্য বার করা আমাদের দরকার হয়। যদ দুটোই 'নাদ্চ্ট 
থাকে, তা হলে আমাদের করতে হবে শ:ধ্‌ শেষ কাজটি, যথা, -_ অস্থির পংজির 
সঙ্গে উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের অনুপাতটা হিসাব করতে হবে। 

যাঁদও পদ্ধাতাট খুবই সরল, তবু এট অসঙ্গত হবে না যাঁদ পাঠকবর্গকে 
কয়েকাট দণষ্টান্ত দ্বারা এর প্রয়োগ সম্পর্কে অন্তার্নাহত নতুন তত্ত্বগৃণলি 
অনুশীলন করানো যায়। 

প্রথমে আমরা নেব সুতোকাটার একাঁট কারখানার দমষ্টান্ত যেখানে ১০,০০০1 
ঢাকু আছে, যেখানে মার্কিন তুলো থেকে ৩২ নম্বরের সুতো কাটা হচ্ছে এবং 
প্রাত টাকু এক সপ্তাহে এক এক পাউণ্ড সুতো উৎপন্ন করছে। আমরা ধরে 
নাচ্ছ অপচয় ৬%। এই অবস্থায়, ১০,৬০০ পাউণ্ড তুলো প্রতি সপ্তাহে খরচ 
হয়, তার মধ্যে ৬০০ পাউণ্ড অপচয় হয়। এপ্রল ১৮৭১-এ তুলোর দাম ছল 
প্রাত পাউণ্ড ৭8 পেন্স, অতএব কাঁচামালের জন্য খরচ হয় মোটাম্‌নন্ট ৩৪২ 
পাউণ্ড স্টার্লং। ১০,০০০ ঢাকু এবং আনুষাঙ্গিক যন্ব্রপাত ও যন্ত্রের চালনাশক্তির 
দরুন, ধরা যাক যে, ঢাকু প্রাত এক পাউণ্ড স্টার্লং খরচ হয়, যার মোট পাঁরমাণ 
১০,০০০ পাউন্ড স্টাল'ং। যন্ক্ষয় ধরাছ ১০ শতাংশ অথবা বার্ষিক ১০০০ 
পাউণ্ড স্টা্লং -- সপ্তাহে ২০ পাউণ্ড স্টার্লং। বাঁড়ভাড়া ধরাছ বার্ষিক ৩০০ 
পাউণ্ড স্টা্লং অথবা সপ্তাহে ৬ পাউণ্ড স্টা্লং। কয়লার খরচ (সৃচকে বার্ণ ত 
১০০ অশ্বশাক্তর জন্য ৬০ ঘণ্টার মধ্যে প্রাত ঘণ্টায় অশ্বশক্তপছু ৪ পাউণ্ড 
কয়লা এবং কারখানাটি উত্তপ্ত রাখবার জন্য কয়লার খরচ ধরে) সপ্তাহে ১১ টন 
প্রাত টন ৮ শালং ৬ পেন্স দরে ধরলে দাঁড়ায় সপ্তাহে ৪ ১/২ পাউণ্ড স্টার্লং; 
গ্যাসের দরুন সপ্তাহে ১ পাউণ্ড স্টার্লং এবং তেল প্রভতর জন্য সপ্তাহে 


অধ্যায় ৯৷ - উদ্ধত্ত-মল্যের হার ২৭৫ 


ওই পাউণ্ড স্টা্লং। উপরোক্ত সহায়ক দরব্যাদর মোট দাম সাপ্তাহক ১০ পাউণ্ড 
স্টার্লং। অতএব সপ্তাহের উৎপন্ন পণ্যের মুল্যের মধ্যে স্থর অংশাঁট হল ৩৭৮ 
পাউণ্ড স্টা্লং। মজননরর পাঁরমাণ সপ্তাহে ৫২ পাউণ্ড স্টার্লং। সুতোর মনল্য 
পাউণ্ড প্রাত ১২৪ পেন্স হিসাবে ১০,০০০ পাউণ্ডের মুল্যের হিসাব পাই ৫১০ 
পাউণ্ড স্টা্লং। অতএব এই ক্ষেত্রে উদ্বত্ত-ম্‌ল্য হল ৫১০ পাউণ্ড -_ ৪৩০ 
পাউণ্ড=৮০ পাউণ্ড। উৎপন্ন দ্বব্যের মূল্যের স্থর অংশাঁট আমরা ধরাছ=0, 
কারণ মনল্যস্‌াষ্টতে এর কোনো ভূমিকা নেই । তা হলে সাপ্তাঁহক সমষ্ট মল্য 
[হহসেবে বাঁক থাকে ১৩২ পাউণ্ড, যা=৫২ পাউণ্ড অস্থির৭-৮০ পাউণ্ড উদ্ধত্ত। 
সুতরাং উদ্বত্ত-মুল্যের হার হল ৮০,৫২=১৫৩ ১১।১৩% ৷ গড় শ্রমের একাঁট 
১০ ঘণ্টার কর্ম-দদবসে ফলটা হয়: আবাশ্যক শ্রম=৩ ৩১/৩৩ ঘণ্টা এবং উদ্বত্ত- 
শ্রম=৬ ২/৩৩ ঘণ্টা ।* 

আরও একাঁট দমষ্টান্ত। জ্যাকব ১৮১৫ সাল সম্পর্কে নিম্নোক্ত 'ঁহসাব 
দিয়েছেন [৩৯] ৷ বাভিন্ন বিষয়ে মানিয়ে নেবার জন্য কয়েকাট পদ্ববতাঁ 
অদলবদলের দরুন এই 'হসাবাট খুবই অসম্পূর্ণ, তবু আমাদের কাজ চলার দিক 
য়ে তা যথেষ্ট । এতে তান ধরে নিয়েছেন যে এক কোয়ার্টার গমের দাম ৮ 
শালং এবং প্রাত একরে গড় ফলন ২২ বূশেল। 


প্রত একরে উৎপন্ন মূল্য 
বাঁজ (গম) ১ পাউণ্ড ৯ শালং দশমাংশ, রেট ও কর ১ পাউন্ড ১ 'শাঁলং 


সাব... . ২ পাউণ্ড ১০ শালিং জাঁমব খাজনা . . . ১ পাউণ্ড ৮ শিলং 
মজুর . . . . ৩ পাউন্ড ১০ শিলিং কৃষকের মুনাফা ও সুদ ১ পাউণ্ড ২ 'শালং 
মোট . . . . ৭ পাউণ্ড ৯ শালং মোট... ৩ পাউণ্ড ১১ শালং 


যাঁদ উৎপন্ন দ্রব্যের দামকে তার মনল্যের সমান ধরে নিই, তা হলে এখানে 
আমরা দোঁখ, যে উদ্ধত্ত-মূল্য, মুনাফা, সনদ, খাজনা প্রভৃতি বিভন্ন খাতে ভাগ 
হয়েছে । এইসব ব্যাপারের রশদ 'ববরণে আমাদের প্রয়োজন নেই; আমরা কেবল 


* দ্বিতীয় জাৰ্মান সংস্করণের ঢটাঁকা। উপরেব তথ্যগয্বল নির্ভরযোগ্য, - এগুলি আম 
ম্যাণ্টেস্টারের একজন সন্তো কাটুনীর কাছ থেকে পাই । আগেকার 'দনে ইংলন্ডে একি 
হাঞ্জনের অশ্বশাক্ত সালন্ডারের ব্যাস থেকে হসাব করা হত, বর্তমানে স্‌চক যে অশ্বশক্তব 


হাঙ্গত করে সেইটিই ধরা হয়। 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেশ্ষিক উদ্ধ ত্ত-মংল্যের উৎপাদন ২৭৬ 


এইগুলিকে যোগ করলেই যোগফল পাই ৩ পাউণ্ড ১১ শিলং ০ পেন্স উদ্ধত্ত- 

মূল্য। বীজ ও সারের জন্য দেওয়া ৩ পাউণ্ড ১৯ শালং ০ পেন্স হল 'স্থর 

প:জি এবং তাকে আমরা ধরছি শুন্যের সমান। বাঁক থাকে ৩ পাউণ্ড ১০ শালং 

০ পেন্স যোঁট হচ্ছে আগাম দেওয়া অস্থর পজি; এবং আমরা দেখছ যে 

৩ পাউণ্ড ১০ 'শালং ০ পেন্স+৩ পাউণ্ড ১১ শালং ০ পেন্স-এর এক নতুন 
5S ৩ পাউণ্ড ১১ শালং ০ পেন্স 


মুল্য তার জায়গায় উৎপন্ন হয়েছে। সৃতরাং. = 2১১ ১" এতে 
i id ET SHOE ED UO RRL 


উদ্বত্ত-মল্যের হার হচ্ছে ১০০ শতাংশেরও বোঁশ ৷ শ্রামক তার কর্ম-দিবসের 
অর্ধেকেরও বোঁশ নিয়োগ করে উদ্ধত্ত-মূল্য সৃষ্ট করতে, বাভিন্ন ব্যাক্ত ভিন্ন 


ভিন্ন অজুহাতে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় ।* 


পাঁরচ্ছেদ ২। -- উৎংপন দ্রব্যের সংশ্লিচ্ট সমান; পাতিক অংশ দিয়ে 
উৎপন দ্রব্যের মূল্যের গঠন-উপাদানগ্‌লের প্রকাশ 


যে দচষ্টান্তে আমরা পট:ঁজিপাতকে তার অর্থ পঃ্জিতে পাঁরণত করতে 
দেখোঁছলাম, সেইাটতে এখন ফরে আসা যাক। তার সনতো কাটুনীর আবশ্যক 
শ্রম ৬ ঘণ্টা, উদ্ধত্ত-শ্রম একই, তাই শ্রমশাক্তর শোষণের হার ১০০ শতাংশ। 

বারো ঘণ্টার একাঁট কর্ম-দদবসে উৎপন্ন হয় ৩০ ‘শালং মুল্যের ২০ পাউণ্ড 
সুতো । এই মুল্যের কমপক্ষে ৮/১০ ভাগ অথবা ২৪ শিলিং উৎপন্ন হয়েছে 
ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়গুন্নলের মূল্যের পুনরাবর্ভাবের মাধ্যমে (২০ পাউণ্ড 
ওজনের তুলো যার মুল্য ২০ 'শালং, এবং ঢাকুর ক্ষয়ক্ষাত ৪ শালং), অতএব 
এটি হল 'স্থর পণঁজ। বাঁক ২/১০ ভাগ অথবা ৬ 'শালং হচ্ছে সৃতোকাটার 
প্রাক্রয়ার মধ্যে সৃষ্ট নতুন ম্‌ল্য: এর মধ্যে অর্ধেক দানক শ্রমশাক্তর মুল্যের 
অথবা অ'স্থর পাঁজর স্থান পূরণ করে, বাঁক অর্ধেক হচ্ছে তন শিলং 
উদ্ধত্ত-মুল্য। তা হলে ২০ পাউণ্ড ওজন সুতোর মোট মুল্য তোঁর হচ্ছে এইভাবে: 

৩০ শিলিং মল্যের সুতো=২৪ 'শলিং স্থির+৩ শালং অস্থির+৩ শিলং 
উদ্ধত্ত। 


* রচনায় হি সাবগুলি কেবলমাত্র দনণ্টান্তরূপেই দেওয়া হয়েছে। বস্তুত আমরা এইটি ধরে 
নিয়োছ যে দাম=মল্য। কন্তু আমরা তৃতা'ঁয় পর্বে দেখতে পাব যে এমন ক গড় দামের 
বেলাতেও এই রকম সরলভাবে অনুমান করা যায় না। 


অধ্যায় ১৷। _ ডদ্ধত্ত-মূল্যের হার ২৭৭ 


যেহেতু এই সমগ্র মল্য উৎপন্ন ২০ পাউণ্ড সৃতোর মধ্যে আছে, সেই হেতু 
এই মনল্যের বিভন্ন গণঠন-উপাদানকে যথাক্রমে উৎপন্ন দরব্যাটর সংশ্লিচ্ট 
অংশগুলিতে রয়েছে বলে দেখানো যায়। 

যাদ ২০ পাউণ্ড সৃতোর মধ্যে ৩০ 'শালং মল্য থাকে, তাহলে এই মূল্যের 
৮/১০ ভাগ অথবা তার 'স্থর অংশ ২৪ শালং উৎপন্ন দ্রব্যাটর ৮/১০ ভাগের 
মধ্যে অথবা ১৬ পাউণ্ড সুতোর মধ্যে আছে। এই শেষোক্তাটর মধ্যে ১৩ ১/৩ 
পাউণ্ড কাঁচামালের অর্থাৎ ২০ শালং মুল্যের তুলোর পাঁরচায়ক এবং ২ ২/৩ পাউণ্ড 
প্রাক্রয়ার মধ্যে ঢটাকু প্রভাতের ক্ষয়ের দরুন ৪ শিলং মুল্যের পারিচায়ক ৷ 
সুতরাং ২০ পাউণ্ড সুতোকাটার কাজে ব্যবহৃত সমস্ত তুলোর প্রারতানাধত্ব 
করছে ১৩ ১/১৩ পাউণ্ড সৃতো। এ কথা সত্য যে এই শেষোক্ত ওজনের সুতোর 
মধ্যে ওজন হসেবে ১৩ ১/৩ পাউণ্ডের বোশ তুলো নেই, যার মূল্য ১৩ ১/৩ শিলং: 
কিন্তু ৬ ২/৩ শিলং আঁতাঁরক্ত যে মল্য এর মধ্যে আছে সেট হচ্ছে বাঁক ৬ ২৩ 
পাউণ্ড সুতোকাটায় ব্যবহৃত তুলোর সমতুল্য । যাদ এই ৬ট্ট পাউণ্ড সৃতোর 
মধ্যে আদৌ কোনো তুলো না থাকত এবং সমগ্র ২০ পাউণ্ড তুলোই ১৩৪ 
পাউণ্ড সৃতোর মধ্যে ঘনীভূত হত, তা হলে ফল হত একই । অপরপক্ষে, শেষোক্ত 
ওজনের মধ্যে সহায়ক সামগ্রী ও যন্ব্রাদর মুল্যের অথবা প্রাক্রিয়াঁটর মধ্যে নতুন 
সমষ্ট মুল্যের এক কণাও নেই । 

একইভাবে ২ পাউণ্ড সুতো যার মধ্যে স্থর প:জির অবাশিষ্টাংশ ৪ শিলং 
অঙ্গীভূত আছে, সেইাট ২০ পাউণ্ড সুতো উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত সহায়ক সামগ্রী 
ও যন্ত্রাদর মুল্য ছাড়া আর কছুর পাঁরচায়ক নয়। 

তা হলে আমরা এই ফল পেলাম: যাঁদও উৎপন্ন দ্রব্যের ৮/১০ ভাগ অথবা 
১৬ পাউণ্ড সুতো একাট উপযোগের সামগ্রী ঠিক ততটাই কাটুনীর শ্রমের দ্বারা 
উৎপন্ন, যতটা ওঁ শ্রম দিয়ে একই উৎপন্ন দ্রব্যের বাক অংশও তোর হয়েছে. 
তবুও এই প্রসঙ্গে বিচার করলে, সৃতোকাটার প্রক্রিয়া চলাকালে তার মধ্যে কোনো 
শ্রম নেই, এবং তা কোনো শ্রম ববিশোষণ করে ন। যেন কোনো সাহায্য ছাড়াই 
তুলো নিজেকে সুতোয় পারণত করেছে; যেন তা যে রূপে ধারণ করেছে সেটা 
|নছক ভেলাঁক ও প্রতারণা: কারণ যেমান আমাদের পঃজিপাত ২৪ 'শালং-এর 
বিনিময়ে একে বিক্রয় করে এবং এঁ অর্থ দিয়ে উৎপাদনের উপায়গুলেকে 
প্রাতস্থাপত করে, তখনই বোঝা যায় যে এই ১৬ পাউণ্ড সুতো ছদ্মবেশে এ 


পাঁরমাণ তুলো ও টাকুক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৭৮ 


অপরপক্ষে, উৎপন্ন দব্যের বাক ২/১০ ভাগ, অথবা ৪ পাউণ্ড সুতো ১২ 
ঘণ্টা সৃতোকাটার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ৬ 'শালং নতুন মুল্য ছাড়া আর 'কছুর 
পাঁরচায়ক নয়। কাঁচামাল ও শ্রমের হাঁতয়ার থেকে সেই ৪ পাডউণ্ডে যতখানি 
মৃল্য স্থানান্তারত, তা যেন প্রথমে কাটা ১৬ পাউণ্ড সুতোর মধ্যে অঙ্গীভূত 
করবার জন্য আটক হয়েছে। এক্ষেত্রে কাটুনী যেন হাওয়া থেকে ৪ পাউণ্ড 
সুতো তোৈঁর করেছে অথবা যেন সে যে তুলো ও টাকুর সাহায্যে সনতো কেটেছে 
সেগুল প্রকাতর সহজ দান রূপে উৎপন্ন দব্যে কোনো মূল্য স্থানাস্তারত করে 
নি। 

এই যে ৪ পাউণ্ড সুতো যার মধ্যে সেই প্রক্রিয়া চলাকালে সৃষ্ট নতুন মুল্যের 
সমস্তটা সান্নবণ্ট হয়েছে, তার অর্ধেকটা ব্যবহৃত শ্রমের মুল্যের একাঁট সমপারমাণ 
অথবা ৩ শালং আস্থর পজির পাঁরচায়ক এবং বাঁক অর্ধেকটা ৩ শালং উদ্ধত্ত- 
মূল্যের পারচায়ক । 

যেহেতু ৬ শালং-এর মধ্যে কাটুনীর ১২টি কাজের ঘণ্টা অঙ্গীভূত হয়েছে, 
সেই হসাব অনুযায়ী ৩০ 'শালং মুল্যের সবতোয় ৬০ কাজের ঘণ্টা অঙ্গীভূত 
হতে বাধ্য । এবং এই পরিমাণ শ্রম-সময় বস্তুতই ২০ পাউণ্ড সুতোর মধ্যে থাকে; 
কারণ ৮/১০ ভাগে অথবা ১৬ পাউণ্ডের মধ্যে সতোকাটার প্রাক্রয়া আরম্ভ 
হওয়ার আগেই উৎপাদনের উপায়গ্নলর উপরে ব্যায়ত ৪৮ ঘণ্টার শ্রম বাস্তবায়ত 
হয়েছে; এবং বাঁক ২/১০ ভাগ অথবা ৪ পাউন্ডের মধ্যে সেই প্রক্রিয়াই 
চলাকালীন ১২ ঘণ্টার কৃত কাজ বাস্তবায়ত হয়েছে। 

পূর্ববর্তাঁ এক পড্‌্ঠায় আমরা দেখোঁছ যে সুতোর মল্য হচ্ছে তার উৎপাদনের 
সময়ে সমষ্ট নতুন মুল্য এবং উৎপাদনের উপায়গু্লের মধ্যে ইাতপূর্বে বিদ্যমান 
মুল্যের যোগফল । এখন দেখানো হল যে উৎপন্ন দব্যের মুল্যের বিভন্ন অঙ্গ- 
উপাদান. যেগ্‌লে ব্যবহারক দক দিয়ে একাঁট অপরের থেকে পথক, তাদেরও 
উৎপন্ন দব্যেরই সংশ্রল্ট আন;পাঁতক অংশ 'দয়ে প্রকাশ করা যায়। 

এইভাবে উৎপন্ন দ্রব্যকে (বাভন্ন অংশে খাণ্ডত করা যাতে একাঁট অংশ শুধ, 
উৎপাদনের উপায়গুনললেতে পূর্বে ব্যায়ত শ্রম অথবা 'স্থর প:জির প্রাতানাধত্ব 
করে, অপর একাঁট অংশ কেবল উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলাকালীন ব্যায়ত আবাশ্যক 
শ্রম বা অস্থির পজির প্রারতানাধত্ব করে এবং আরেকাঁট ও শেষ অংশাট একই 
প্রাক্রয়া চলাকালীন ব্যায়ত শুধু উদ্ধত্ত-শ্রম অথবা উদ্ধত্ত-মনল্যের প্রাতানধিত্ব 
করে, -- পরে জাঁটল ও এযাবৎ অমামাংশসত সমস্যার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ থেকে 
দেখা যাবে যে, এ ধরনের {বভাগ করা যেমন সহজ, তেমন গ্ৃরতত্বপূর্ণ ও বডঢ়ে। 


অধ্যায় ৯। -- উদ্ধত্ত-মল্যের হার ২৭৯ 


পুর্ববতঁ পর্যালোচনায় আমরা গোটা উৎপন্ন দ্রব্যকে ১২ ঘন্টার একাট কর্ম- 
দিবসের চুড়ান্ত ফল এবং ব্যবহারের যোগ্য বলেই ধরোঁছ। কিন্তু আমরা এই 
সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্যকে এর উৎপাদনের প্রত্যেকাট স্তরেই লক্ষ করতে পার; এবং 
এই উপায়ে আমরা আগের মতো একই ফল পাই যাঁদ আমরা আংশিক উৎপন্ন 
দ্রব্যগুলকে, যাদের বাভিন্ন স্তরে দেখতে পাওয়া যায়, সেগ্নবলকে চূড়ান্ত বা 
সমগ্র উৎপন্ন দবব্যের ব্যবহারগত দিক দিয়ে পৃথক অংশ বলে মনে কাঁর। 

কাটুন ১২ ঘণ্টায় ২০ পাউণ্ড সৃতো উৎপন্ন করে অথবা এক ঘন্টায় করে 
১উ পাউণ্ড; ফলত ৮ ঘণ্টায় সে ১৩ষ্ট পাউণ্ড সুতো উৎপন্ন করে অথবা এমন 
একাঁট আংশিক দ্রব্য উৎপন্ন করে যার মুল্য গোটা একটা কর্ম-দিবসে যত তুলো 
কাটা হয় তার মুল্যের সমান। ঠিক একইভাবে পরবর্তা ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের 
আংশক উৎপন্ন দ্রব্যের পারমাণ=২উ পাউণ্ড সৃতো: তা ১২ ঘণ্টায় ব্যবহৃত 
শ্রমের হা'তিয়ারের মূল্যের পাঁরচায়ক। পরবর্তী ১ ঘণ্টা ১২ 'নিটে কাটুন 
৩ শালং মুল্যের ২ পাউণ্ড সুতো উৎপন্ন করে, এই মনল্যাট তার ৬ ঘণ্টার 
আবাশ্যক শ্রমে সমষ্ট সমগ্র মুল্যের সমান৷ সর্বশেষে, শেষ এক ঘণ্টা বারো মানটে 
সে আরও ২ পাউণ্ড সৃতো উৎপন্ন করে যার মল্য উদ্ধত্ত-মল্যের সমান, সোঁট 
অর্ধেক 'দনে তার উদ্ধত্ত-শ্রমের দ্বারা স্‌ম্ট । কারখানার 'রাটশ মাঁলক প্রাঁতাদন 
হিসাবের এই পদ্ধাত ব্যবহার করে; সে বলবে, এতে দেখা যায় যে প্রথম আট 
ঘণ্টায় অথবা কর্ম-দদিবসের দুই-তৃতায়াংশে সে তার তুলোর দাম 'ঁফরে পায়: 
এবং বাঁক ঘনণ্টাগননলর ব্যাপারেও এই রকমই ঘটে। এইট সম্পর্ণ র্ভুল পদ্ধাতও 
বটে: বস্তুত, এর সঙ্গে প্রথমোক্ত পদ্ধাতর মাত্র এইটুকু পার্থক্য আছে যে অবস্থান 
সম্পর্কে না বলে অর্থাৎ গোটা উৎপন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন অংশগ্‌যনল যেভাবে 
পাশাপাশ থাকে সে কথা না বলে, এতে সময়ের দিক 'দিয়ে যেভাবে এসব 
বাভিন্ন অংশ পর পর উৎপন্ন হয়েছ সেইভাবেই {হসাব করা হয়। কিন্তু এই 
পদ্ধাতর সঙ্গে খুব বর্বর ধরনের ধারণাও থাকতে পারে, (বশেষত সেইসব লোকের 
মাথায় যারা কার্যত শুধু মল্য থেকে মল্য সৃচ্টি করতে চায় এবং যারা তত্ত্বের 
দক দিয়ে এই প্রক্রিয়াটকে ভুলভাবে বোঝে। এই রকম লোকেদের মাথায় ধারণা 
হতে পারে যে আমাদের কাটুন, দণ্টান্তস্বরূপ, কর্ম-দদবসের প্রথম ৮ ঘণ্টায় 
তুলোর মূল্য উৎপন্ন করে অথবা প্রা্তস্থাপত করে; পরে ১ ঘণ্টা ৩৬ 'মানটে 
সে শ্রমের হাঁতয়ার ক্ষয়ের ম্‌ল্য পুরণ করে; পরবর্তা ১ ঘণ্টা ১২ মিনিটে সে 
তার মজুরর ম্‌ল্য উৎপন্ন করে; এবং তারপর সে কেবলমাত্র মাঁলকের জন্য 
উদ্ধত্ত-মল্য উৎপাদনে 'নয়োজত করে শুধ: সেই সুপাঁরাচিত ‘শেষ ঘনণ্টা'। 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেশক্ষিক উদ্ধ ত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৮০ 


এইভাবে বেচারা কাটুনীকে 'দয়ে দই প্রস্ত ভোজবাজ কারয়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে 
সে শুধু যে সুতো কাটার সঙ্গে সঙ্গে তুলো, টাকু, স্টীম-ইাঞ্জন, কয়লা, তেল, 
প্রভাত উৎপন্ন করে তাই নয়, অধকস্তু একাঁট কর্ম-দিবসকে পাঁচাট কর্ম-দদবসে 
পারণত করারও ভেলাক দেখায়; কারণ যে উদাহরণাট আমরা 'ববেচনা করাছ 
তাতে কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ার উৎপাদনের জন্য লাগে ১২ ঘণ্টাব্যাপী চারটে 
কর্ম-দবস এবং এগ্‌লিকে সুতোয় পাঁরণত করতে এরূপ আর একাঁট দিন 
লাগে। অর্থের লালসা যে আঁত সহজেই এই রকম ভোজবাঁজতে 'বশ্বাস সৃষ্ট 
করে এবং তাদের জন্য এইট প্রমাণ করার মতো বশংবদ পাঁণ্ডতদেরও যে অভাব 
হয় না, নিচের ইাঁতহাস-প্রাসদ্ধ ঘটনাটির থেকে তার প্রমাণ মেলে। 


পারচ্ছেদ ৩। -- সিনিয়রের ‘শেষ ঘণ্টা’ 


১৮৩৬ সালের এক শুভ প্রভাতে নাসাউ উইলিয়ম 'সানিয়র, যাঁকে রাটশ 
অর্থনাীতাবদদের পাণ্ডা বলা চলে ও (যান তাঁর অর্থনীতি বিজ্ঞানের’ জন্য 
ও সুন্দর রচনাশৈলাীর জন্য বিখ্যাত, -_ তাঁকে অক্সফোর্ড থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে ডেকে 
পাঠানো হয়। প্রথমোক্ত স্থানে (তান যে অর্থ শাস্ম শিক্ষা দিতেন, শেষোক্ত স্থানে 
তা শেখার জন্য । কারখানা-মালকরা তাঁকেই 'নির্বাচত করল তাদের মুখপাত্র 
হিসেবে, সদ্য প্রবা্তত কারখানা-আইনের [8০] বিরুদ্ধেই শুধু নয়, অধকস্তু 
আরও ভয়ানক ‘দশ ঘণ্টার’ কর্ম-“দদবসের জন্য আন্দোলনের 'ঁবর্‌দ্ধে। নিজেদের 
স্বভাবাসদ্ধ তাঁক্ষ্া] ব্যবহারিক বুদ্ধ থেকে এরা বৃঝতে পেরেছিল যে জ্ঞানী 
অধ্যাপকের ‘বেশ কিছুটা পালশের প্রয়োজন আছে’; এই আ'বকচ্কারের ফলেই এরা 
তাঁকে আসতে লেখে অধ্যাপক তাঁর দিক থেকে, ম্যাণ্চেস্টারের কারখানা-মালকদের 
কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা একাট প:স্তকার অঙ্গীভূত করে তার নাম দেন: 
Letters on the Factory Act, as it affects the cotton manufacture. 
London, 1837। এখানে আমরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে িম্নাল'খত চমকপ্রদ 
পংক্তগুল পাই: 


‘বর্তমান আইন অন্যায় কোনো কারখানা যেখানে ১৮ বছরের কম বয়সের লোককে নিযুক্ত 
করা হয়, দিনে ১১ ১/২ ঘন্টার বেশ কান্দ করতে পারবে না, অর্থাৎ সপ্তাহে ৫ দিনে ১২ ঘন্টা 
এবং শানিবারে ৯ ঘন্টা। এখন নিম্নোক্ত (বিশ্লেষণ (!) প্রমাণ করবে যে এইভাবে যে সব মিল 
কাজ চালায় তাতে সমগ্র নট ম্‌নাফা আসে শেষ ঘন্টা থেকে । আম ধরাছ যে একজন কারখানা 


অধ্যায় ৯৷ -- উদ্ধত্ত-মল্যের হার ২৮১ 


মালক ১,০০,০০০ পাউণ্ড স্টার্ল'ং 'বানয়োগ করছে: ৮০,০০০ পাউণ্ড কারখানা ও 
যন্দপাততে এবং ২০,০০০ পাউন্ড কাঁচামাল ও মজ-রিতে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে বছরে 
পজি একবার ঘোরে এবং মোট লাভ হয় ১৫ শতাংশ, তা হলে সেই 'মলাঁটর বাংসাঁরক 
উৎপাদন হবে ১,১৫,০০০ পাউণ্ড মল্যের দ্রব্য. . এই ১,১৫,০০০ পাউন্ডের মধ্যে তেইশ'ট 
আধঘন্টা কাজের প্রত্যেকাটতে 6/১১৫ অথবা ১/২৩ ভাগ উৎপন্ন হয়। এই ২৩/২৩তম 
অংশের (সর্বসাকুল্যে গোটা ১,১৫,০০০ পাউণ্ড) মধ্যে ২০টি, অর্থাৎ ১,১৫,০০০-র মধ্যে 
১,০০,০০০ পাউণ্ড শুধু পজির স্থান প্‌রণ করতে যায়; ১/২৩ (অথবা ১,১৫,০০০ 
পাউন্ডের মধ্যে ৫০০০ পাউণ্ড) কারখানা এবং যন্দ্রপাঁত ক্ষয়ের দরুন 'যায়। বাক ২/২৩ 
অংশ অর্থাৎ প্রাতদনের তেইশটি অর্ধঘণ্টার শেষ দি ১০ শতাংশ নাঁট মুনাফা উৎপন্ন করে। 
অতএব যাদ (বাজার দাম একই থাকে) কারখানাটকে ১১২ ঘণ্টার বদলে ১৩ ঘণ্টা চালানো 
হয় এবং চলাত প:জিকে ২৬০০ পাউণ্ড বাড়ানো হয় তা হলে নট মুনাফা হবে দ্বগুণেব 
ওপর। অপরপক্ষে, যদ কাজের সময় দিনে এক ঘণ্টা কমানো হয় (বাজার দাম একই থাকলে) 
তা হলে নট মুনাফা বরবাদ হয় -- যাঁদ দেড় ঘণ্টা কমানো হয় তা হলে মোট লাভও 
ধবহংল পায়।’* 


* Senior. Letters on the Factory Act etc.. London, 1837, pp. 12, 13. 
আমাদের আলোচনার পক্ষে গুরৃত্ব নেই এরকম অসাধারণ ধারণাগ্‌্ল নিয়ে আমরা আলোচনা 
কবব না; যেমন, কারখানা-মালকরা তাদের মোট অথবা নাট মুনাফার মধ্যে যন্দক্ষয় প্‌রণেব 
জন্য প্রয়োজন'য় পাঁরমাণটাও ধবে, {কিংবা অন্য কথায়, পণ্ঁজর একটা অংশ পূরণের পাঁরমাণটাও 
ধরে _ এই দাঁব। ঠিক এইভাবেই আমরা তাঁর তথাগুলি ঠিক কিনা সেই প্রশ্নও তুলাঁছ না। 
লিওনার্ড হন্নরা 4 Letter to Mr. Senior etc. . London. 1837-তে দোখয়েছেন যে এ 
তথ্যগৃল তাঁর তথাকথিত “বিশ্লেষণ'-এব চেয়ে বোশ মূল্যবান নয়। লিওনার্ড' হনণর ছিলেন 
১৮৩৩ সালে কারখানা সংক্রান্ত অনুসন্ধানের একজন কাঁমশনার এবং ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত তান 
কাবখানা-পারদর্শক অথবা বলা যায় সেন্সব অফ্‌ ফ্যাক্‌টারজ ছিলেন। 'তান 
ইংলণ্ডের শ্রামক শ্রেণীর জন্য যা করেছেন তা চিবস্মরণ'ায়। তানি সারাজীবন শুধ, 
বক্ষুন্ধ কারখানা-মালকদের সঙ্গেই সংগ্রাম করে ক্ষান্ত হন নি, উপরন্তু তান মাল্্রসভার সঙ্গেও 
সংগ্রাম করেছেন, যাঁদের কাছে পার্লামেন্টের কমন্সসভার আসল মানবদের 'ভোটের' সংখ্যাব 
গুরুত্ব কারখানা-শ্রামকরা কত ঘণ্টা কাজ করে তার চেয়ে অনেক বোঁশ ছল। 

নঁাতগত ভুল ছাড়াও সানয়রের উক্তিতে গণ্ডগোল আছে। তানি আসলে যা বলতে 
চেয়োছলেন তা এই: কারখানা-মালক শ্রামককে দিনে ১১৪ ঘণ্টা অথবা তেইশাঁট অর্ধঘণ্টা 
খাটায়। যেমন কর্ম-দদবস তেমোঁন কাজের সারা বছরাঁটকেও মনে করা যায় এই সাড়ে এগার 
ঘণ্টা অথবা তেইশ'ট অর্ধঘণ্টার হসাবে সারা বছরের কর্ম-দিবসের সংখ্যা দিয়ে গুণ কবে। 
এই 'হসাবে, তেইশটি অর্ধঘণ্টার বার্ষিক উৎপাদন হয় ১,১৫,৬০০ পাউণ্ড স্টার্ল'ং; অর্ধঘনণ্টায় 
সারা বছরে উৎপাদন হয় ১/(২৩X১,১৫,০০০; কুঁড়াট অর্ধঘণ্টায় উৎপাদন হয় 
২০/২৩%১,১৫,০০০=১,০০,০০০ পাউণ্ড স্টা্লং, অর্থাৎ আগাম দেওয়া পঠ্জি ফিরে আসে 
মাত্। বাঁক থাকে তনাঁট অর্ধঘণন্টা, যাদের উৎপাদন হচ্ছে ৩/২৩%১,১৫,০০০ পাউণ্ড স্টাঁ্লং= 


তৃতীয় ভাগ। - অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ২৮২ 


এবং অধ্যাপক মহাশয় একেই বলেন “বশ্লেষণ’! যাঁদ কারখানা-মাঁলকদের 
আর্তনাদে ভুলে তান বিশ্বাস করে থাকেন যে শ্রামকরা দিনের বোশর ভাগটাই 
উৎপাদনে, অর্থাৎ, ইমারত, যন্্রপাঁত, তুলো, কয়লা প্রভাতর ম্‌ল্যের পুনরুংপাদনে 
বা প্‌রণেই কাটিয়ে দেয়, তা হলে তাঁর এই বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন থাকে 
না। তাঁর উত্তর শুধু এইটুকুই হওয়া উঁচত ছিল: ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা যাঁদ 
আপনাদের কারখানা ১১ই ঘণ্টার বদলে ১০ ঘণ্টা চালান, তা হলে অপরাপর 
অবস্থা সমান হলে তুলো, যন্্রপাঁত প্রভাঁতর দৈনিক খরচ এ একই অনুপাতে কম 
হবে। আপনারা যতটা লোকসান 'দচ্ছেন ঠিক ততটাই লাভ করেছেন। আপনাদের 
শ্রামকরা ভাঁবষ্যতে দেড় ঘণ্টা কম সময়ে আগাম প:জ পুনরুৎপাদন বা প্‌রণ 
করে দেবে। 'কন্তু অপরপক্ষে যাঁদ তান অনুসন্ধান না করে তাদের বিশ্বাস করতে 
না চান, পরজ্ভু এ 'ঁবষয়ে একজন 'বশেষজ্ঞ হওয়ায় যাঁদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন 
অনুভব করেন তা হলে যেক্ষেত্রে প্রশ্না্ট হচ্ছে নীট মুনাফার সঙ্গে কর্ম-দিবসের 
দৈ্ঘেযর সম্পর্কের প্রশ্ন তখন সবার আগে তাঁর উাঁচত হবে কারখানা-মাঁলকদের 
এই বলে সাবধান করে দেওয়া যাতে তারা ফরন্মপাত, কর্মশালা, কাঁচামাল এবং 
শ্রম সব 'কছ; নিয়ে একত্রে তালগোল না পাঁকয়ে একাদকে 'স্থর পলজি যা 
ঘরবাড়, যন্মরপাঁত, কাঁচামাল প্রভূততে লাঁগ্ন করা হয়েছে এগুলি {হিসাবের এক 
পাশে রাখেন এবং মজুবরর জন্য আগাম দেওয়া পাঁজি অপর পাশে রাখেন। 
তারপর যাঁদ অধ্যাপক মহাশয় দেখতে পেতেন যে কারখানা-মালকদের 
হসাবমতো শ্রামক দুটি অর্ধঘণ্টায় তার মজুর পুনর্‌ৎপাদন করছে অথবা 'ফারয়ে 
দিচ্ছে, তা হলে নি্নালা'খতভাবে তাঁর বিশ্লেষণ চালানো উচিত ছল: 

আপনাদের তথ্য অনুযায়ী শ্রামক শেষ ঘণ্টার আগের ঘণ্টায় তার নিজের 
মজুর উৎপন্ন করে এবং শেষ ঘণ্টায় আপনাদের উদ্বত্ত-মুল্য অথবা নাট মুনাফা 
উৎপন্ন করে। এখন, যেহেতু সমান সময়ে সে সমপরিমাণ মল্য উৎপন্ন করে, 
সেইজন্য শেষ ঘণ্টার আগের ঘণ্টায় সে যা উৎপন্ন করে তার মুল্য নিশ্চয়ই 
সর্বশেষ ঘণ্টার উৎপাদনের সমান। অঁধকন্তু, সে কেবল তখনই কোনো মুল 
সৃাণ্ট করে যখন সে শ্রম করে এবং তার শ্রমের পারমাণ শ্রম-সময় দিয়ে মাপা হয়। 


১৫,০০০ পাউণ্ড স্টার্লং অথবা মোট মুনাফা । এই 'তনাট অর্ধঘণ্টার মধ্যে মাত্র একাঁটর 
উৎপাদন হচ্ছে ১/২৩%১,১৫,০০০ পাউণ্ড স্টার্লং=৫,0০০ পাউন্ড স্টার্লং; অর্থাৎ এতে 
যন্মরপাতর হক্ষয়ের প্‌রণ হয়; বাঁক দুটি অর্ধঘণ্টায় অর্থাৎ শেষ প্রণ্টায় উৎপাদন হচ্ছে 
২/২৩X%১,১৫,০০০ পাউণ্ড স্টার্লং=১০,০০০ পাউন্ড স্টার্লং অথবা ন'ঁট মুনাফা । 'সানিয়র 
তাঁব রচনায় উৎপাদনের এই শেষ ২/২৩ অংশকে কর্ম-দিবসের অংশে পাঁরণত করেছেন। 


অধ্যায় ৯। - উদ্ধত্ত-মূল্যের হার ২৮৩ 


আপনাদের কথা মতো একাদনে এর পারমাণ ১১ই ঘণ্টা । এই ১১ই ঘণ্টার 
একাট অংশ দিয়ে সে তার মজুর উৎপন্ন বা প্‌রণ করে এবং বাঁক আর একাট 
অংশ 'দয়ে আপনাদের নাট মুনাফা উৎপন্ন করে। এর বাইরে কোনো 'কছুই সে 
করে না। 'ঁকজম্ভু আপনাদের অন্‌মান অনুযায়ী তার মজনুর এবং তার সৃষ্ট 
করা উদ্ধত্ত-মুল্য উভয়ের মুল্য যখন সমান, তখন এট স্পষ্ট হচ্ছে যে সে তার 
মজুর উৎপন্ন করতে ৫ ষ্টু ঘণ্টা নেয় এবং আপনাদের নাট মুনাফা উৎপন্ন করে 
বাঁক ৫ ৩ ৪ ঘণ্টায় । আবার যেহেতু দৃ’ঘণ্টায় উৎপন্ন সুতোর মূল্য তার মজার 
এবং আপনাদের নাট মুনাফার মুল্যের যোগফলের সমান, সেজন্য এই সুতোর 
মুল্যের পারমাপ অবশ্যই হবে ১১ ১/২ কাজের ঘণ্টা যার মধ্যে ৫৩/৪ ঘণ্টা 
সর্বশেষের আগের ঘণ্টায় উৎপন্ন সুতোর মুল্য পারমাপ করে, এবং ৫ ৩/৪ ঘণ্টা 
শেষ ঘণ্টায় উৎপন্ন সুতোর মল্য পাঁরমাপ করে। এখন আমরা একাঁট মজার ব্যাপার 
দেখতে পাই; অতএব, অবধান করুন! সর্বশেষ কাজের ঘণ্টার আগের ঘণ্টা. 
প্রথম ঘণ্টার মতোই, একাঁট মামলা কাজের ঘণ্টা, তার চেয়ে কম বা বোঁশ নয়। 
তা হলে কাটুন কেমন করে সুতো রুপে এক ঘণ্টায় এই পাঁরমাণ মুল্য উৎপাদন 
করে যাতে ৫ ৩/৪ ঘণ্টার শ্রম অঙ্গীভূত? সত্য কথাটা এই যে সে এই ধরনের 
কোনো ভেলাঁক দেখায় না। এক ঘণ্টায় সে যে ব্যবহার-মনল্য উৎপন্ন করে সেটি 
একাঁট নির্দিষ্ট পারমাণ সৃতো। এই সুতোর মনল্য ৫ ৩/৪ কাজের ঘণ্টা 'দয়ে 
মাপা হয় যার মধ্যে ৪ ৩/৪ ঘণ্টা তার কাছ থেকে কোনো সাহায্য ছাড়াই আগে 
থেকে উৎপাদনের উপায়গুন্নলতে তুলো, যন্ব্রপাঁত প্রভাতর মধ্যে অঙ্গীভূত ছল; 
বাঁক একাঁট ঘণ্টা মান্র সে যোগ করে। অতএব যেহেতু তার মজুর উৎপন্ন করত 
৫ ৩/৪ ঘণ্টা লাগে এবং যেহেতু এক ঘণ্টায় তাঁর সুতোর মধ্যেও ৫ ৩/৪ ঘণ্টার 
কাজ আছে, সেইজন্য এই ব্যাপারে কোনো ভেলাঁক নেই যে তার ৫ ৩/৪ ঘণ্টার 
সৃতোকাটায় যে মুল্য সৃষ্টি হয় সেট এক ঘণ্টায় কাটা সংতোর মল্যের সমান। 
আপনারা পুরোপহ্নর ভুল পথে যাবেন, যদ এই কথা ভাবেন যে তুলো, যন্দ্রপাঁত 
প্রভাতর মল্য পদুনরুৎপাদন বা প্‌রণ করার কাজে সে তার কর্ম-দিবসের 
একাঁট মৃহুর্তও নষ্ট করে। বরং যেহেতু তার শ্রম তুলো ও টঢাকুকে সুতোয় 
রূপাস্তারত করে, যেহেতু সে সুতো কাটে, সেইজন্যই তুলো ও ঢাকুর মুল্য নিজের 
থেকেই সুতোর মধ্যে অঙ্গীভূত হয়। তার শ্রমের পাঁরমাণের জন্য নয়, পরস্তভু গুণের 
জন্যই এই ফলটি দেখা যায়। এ কথা সত্য যে সে আধ-ঘণ্টায় সুতোর মধ্যে তুলোর 
আকারে যে মনল্য স্থানান্তারত করবে এক ঘণ্টায় করবে তার চেয়ে বোশ। 'কস্তু 
তার একমাত্র কারণ এই যে আধ-ঘণ্টার চেয়ে এক ঘণ্টায় সে বোঁশ তুলো ব্যবহার 
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করে। অতএব আপনারা বুঝতে পারছেন যে শ্রমিক সর্বশেষ ঘণ্টার আগের ঘণ্টায় 
তার মজুরির মল্য উৎপন্ন করে এবং সর্বশেষ ঘণ্টায় আপনাদের নাট মনুনাফা 
উৎপন্ন করে, -_ আপনাদের এই দাঁবর মানে শুধু এই যে তার দ:ঁট কাজের 
ঘণ্টায় উৎপন্ন সুতো তা সে প্রথম দ:'ঘণন্টাই হোক অথবা শেষ দ:'ঘণ্টাই হোক, 
তার মধ্যে ১১ ১/২ কাজের ঘণ্টা অথবা একট পুরো দিনের কাজ অঙ্গীভূত হয়, 
অর্থাৎ তার জের দ:'ঘণ্টার কাজ এবং অন্যান্য লোকের ৯১/২ ঘণ্টার কাজ । 
এবং আমার বক্তব্য এই যে, প্রথম ৫ ৩/৪ ঘণ্টায় সে তার মজার উৎপন্ন করে এবং 
শেষের ৫ ৩/৪ ঘণ্টায় আপনাদের নাট মুনাফা উৎপন্ন করে, এই বক্তব্যের মানে 
শুধু এই যে আপনারা এ প্রথম ৫ ৩/৪ ঘণ্টার জন্য তাকে পা'রশ্রামক দেন 'কস্ভু 
শেষের ৫ ৩/৪ ঘণ্টার জন্য দেন না। শ্রমশাক্তর পাওনা না বলে যখন আম 
শ্রমের পাওনা বলাঁছ তখন আমি আপনাদেরই ইতরবুলে ব্যবহার করোঁছ। এখন, 
ভদ্রমহোদয়গণ, যাঁদ আপনারা কাজের সময়ের যে অংশঢুকুর জন্য দাম দিচ্ছেন 
তার সঙ্গে যে অংশের দাম 'দচ্ছেন না সোঁটর তুলনা করেন, তা হলে দেখতে 
পাবেন যে তাদের অনুপাত হচ্ছে অর্ধেক দিনের সঙ্গে অর্ধেক দিনের; শতকরা 
হার হচ্ছে ১০০ এবং এটি খ্ববই ভালো শতকরা হার। আঁধকস্তু {বন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই, যাদ আপনারা শ্রমিকদের ১১ ১/২ ঘণ্টার জায়গায় ১৩ ঘণ্টা মেহনত করান 
এবং আপনাদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করা চলে, এই বাড়াত ১১/২ ঘণ্টার 
কাজকে নছক উদ্ধত্ত-শ্রম বলে গণ্য করেন তা হলে এই উদ্বত্ত-শ্রম ৫ ৩/৪ ঘণ্টার 
শ্রম থেকে বেড়ে হবে ৭ ১/৪ ঘণ্টার শ্রম এবং উদ্ধত্ত-মল্যের হার ১০০ শতাংশ 
থেকে বেড়ে হবে ১২৬ ২/২৩ শতাংশ । অতএব আপনাদের বড় বোশ আশাবাদ! 
বলতে হয় যাঁদ আপনারা প্রত্যাশা করেন যে কর্ম-দদবসকে ১১/২ ঘণ্টা বাড়য়ে 
উদ্ধত্ত-মল্যের হার ১০০ শতাংশ থেকে ২০০ শতাংশ বা ততোধিক হবে, অন্য 
কথায়, "দ্বগুণের চেয়ে বোশ হবে’। অপরপক্ষে -- মানুষের হৃদয় এক 'বস্ময়কর 
জানস, বশেষত যখন তা ঢাকার থালতে বয়ে নেওয়া হয় -- আপনারা বড় বোশ 
হতাশাবাদ'ঁ হচ্ছেন যখন ভয় প্রকাশ করছেন যে শ্রমের ঘণ্টা ১১৯১/২ থেকে 
কাময়ে ১০ ঘণ্টা করলেই আপনাদের নাট মুনাফার সবটাই বরবাদ হবে। মোটেই 
না। অপরাপর অবস্থা একইরকম থাকলে উদ্ধত্ত-শ্রম ৫ ৩/৪ ঘণ্টা থেকে কমে 
৪৩/৪ ঘণ্টা হবে, এই সময়াটও উদ্ধত্ত-মল্যের বেশ লাভজনক হার দেয় যার 
পারমাণ ৮২ ১৪/২৩ শতাংশ ৷ 'কস্তু এই যে ভয়ঙ্কর 'শেষ ঘণ্টা' যে বিষয়ে 
আপনারা 'ঁহালয়াস্টদের [৪১] শেষ বিচারের দিনের চেয়েও অনেক বোঁশ চমকপ্রদ 
উপকথা উদ্ভাবন করেছেন, তা 'স্লেফ্‌ ভাঁওতা’। এটি বরবাদ হলেও এতে আপনাদের 
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নীট মুনাফা যাবে না অথবা আপনাদের নিয়োজিত ছেলে ও মেয়েদের ‘মনের 
পাঁবন্রতা'ও নষ্ট হবে না ৷* 


* যাদ একাঁদকে সিনিয়র প্রমাণ করে থাকেন যে কারখানা-মালকের ন'ট মুনাফা, ইংলন্ডের 
তুলো শিল্পের আঁস্তত্ব এবং দুনিয়ার বাজারে ইংলণ্ডের আঁধপত্য ‘শেষ কাজের ঘণ্টা'-র উপর 
নির্ভর করে তবে অপর দিকে ডঃ এণ্ড; ইউরে দোখয়েছেন [৪২] যে যাঁদ শিশুদের এবং ১৮ 
বছরের কম বয়সের কশোরদের কারখানার উষ্ণ ও পাঁবন্ত নোতক আবহাওয়ার মধ্যে পুরো 
১২ ঘণ্টা না রেখে বাইরের হৃদয়হঁন ও চপলতাপর্ণ পূথিবাঁতে এক* ঘণ্টা আগেই ছেড়ে 
দেওয়া হয়, তা হলে আলস্য ও পাপের ফলে তাদের আত্মাগুনললের মোক্ষলাভর সমস্ত আশা থেকে 
তাদের বাঁণ্যত করা হবে। ১৮৪৮ সাল থেকে অর্ধ-বাংসারক R৫£০7৷5-এ কারখানা-পাঁরদর্শকেরা 
সর্বদাই মালকদের এই ‘শেষ’, এই ‘মারাত্মক ঘণ্টা’ নিয়ে খোঁচা দিতে কখনই 'বরত থাকেন 'ন। 
মিঃ হোভেল্‌ তাঁর ৩১ মে, ১৮৫৫ তারিখের 'রপোর্টে লিখেছেন: 'যাঁদ নম্নালাখত অদ্ভুত 
হসাব’ (তান এখানে 'সানয়র থেকে উদ্ধববত দিয়েছেন) ‘সঠিক হত, তা হলে যুক্তরাজ্যের 
প্রতোকাট সুতোকল ১৮৫০ সাল থেকে লোকসান দিত’ (Reports of the Inspectors of 
Factories for the half year ending 30th April 1855, PP. 19, 20) । ১৮৪৮ লালে 
দশঘণ্টার শ্রম-আইন প্রবর্তনের পরে দেশের দ্‌র দ্‌র অঞ্চলে ডরসেট্‌ ও সমারসেটের স'মাস্তে 
অবাস্থত কয়েকাট শণের সুতোকলের মালিকেরা এ আইনের ‘বিরুদ্ধে একাট আর্জি তাদের কিছ; 
শ্রামকদের কাঁধে চাপিয়ে দিযোছল। এই আ্জির একাঁট ধারাতে লেখা ছিল: 'দবখাস্তকারীরা 
মাতা'পতা হসেবে মনে করে যে বাড়াত এক ঘণ্টা {বরাম ছেলেমেয়েদের কর্মরত অবস্থার চেয়ে 
বোশ দ:ুন'ীতগ্রস্ত করবে কারণ তারা শ্বাস করে যে আলস্যই পাপের জন্মদাতা ।' এই 'বষয়ে 
১৮৪৮ সালের ৩১ অক্টোবরের ফ্যাক্‌টারি (রপোর্টে বলা হয়: 'শণের সুতোকলগুনলিতে যেখানে 
এইসব ধার্মিক ও কোমলহৃদয় মাতাপতার ছেলেমেয়েরা কাজ করে, সেখানকার হাওযা 
কাঁচামালের ধুলো ও ফে'সোয় এমনভাবে ভাঁ্ত যে সৃতোকাটার ঘরগ্‌লিতে এমন কি ১০ 
‘মানট দাঁড়য়ে থাকাও অত্যন্ত প'ঁড়াদায়ক: কারণ আপাঁন ওখানে থাকলেই আপনার চোখ, কান, 
নাসারন্ধ ও মুখে সঙ্গে সঙ্গেই ফে'সো ঢুকে যে কণ্টকর অনুভূতি সৃষ্টি করবে সেটি এড়িয়ে 
যাওয়াব কোনো উপায় নেই । যন্ত্রের অত্যন্ত দ্ররতে গাঁতর জন্য, শ্রম করতে হলে আঁবিরাম চলাফেরা 
ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগের দরকার হয় এবং তার জন্য অক্লান্ত সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা আছে এবং 
এই জানসাঁট অত্যন্ত নির্মম মনে হচ্ছে যে এদেরই মা-বাপদের দয়ে ছেলেদের ‘আলস্যের' কপ্রা 
বলা হয়েছে, যে ছেলেমেয়েরা শুধু খাবার জন্য একটু বিরাঁত ছাড়া এইরকম আবহাওয়ার এমন 
একাট কাজ ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত করতে বাধ্য। ...এই ছেলেমেয়েরা আশপাশের গ্রামের মজুরদের 
চেয়ে বেশ সময় কাজ করে। ‘আলস্য ও পাপ’ সম্পার্কত এই সব নির্মম উাঁক্তকে নিছক 
ধাপ্‌পা এবং একেবারে নিল‘ঙজ্জ ভণ্ডাম বলে চাহ্নত করা উঁচিত। ...জনসাধারণের সেই অংশাঁট 
যারা প্রায় ১২ বছর আগে উচ্চস্তরের পণ্ডিতদের আঁভমত দ্বাবা সমার্থত এই প্রকাশ্য ও ব্যাকুল 
প্রচারে চমাকত হয়েছিল যে কারখানা-মালকের সমগ্র নীট মুনাফা শেষ ঘন্টার শ্রম থেকে 
আসে এবং সেইজন্য কর্ম-দিবসকে একঘণ্টা কমালে সমস্ত নীট মুনাফা বরবাদ হবে, -- আমরা 
এখন বলব যে জনসাধারণের সেই অংশ এখন হয়ত স্বচক্ষে দেখেও 'বশ্বাস করতে পারবে 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৮৬ 


যে দিন সত্যসত্যাই আপনাদের শেষ খঘ্ণ্টা' বাজবে তখন অকঝ্সফোর্ডের 
অধ্যাপকের কথা ভাববেন। এখন, ভদ্রমহোদয়গণ, 'বদায়,* এবং পরপারের উন্নততর 
লোকে যেন আমাদের আবার দেখা হয়, তার আগে নয়। ১৮৩৬ সালে 'সানয়র 
এই ‘শেষ ঘণ্টার’ রণধৰানি উদ্ভাবন করোঁছলেন। ১৫ এপ্রিল, ১৮৪৮ তারখের 
লণ্ডনের Econ০m৷i5। পাত্কায় উ'চু স্তরের জনৈক অর্থনোতক বেতনভুক্‌ 
কর্মচারী জেম্‌স্‌ উইলসন্‌ আবার এঁ একই রণহুঙ্কার তোলেন, এবারে ১০ 
ঘণ্টা শ্রমের আইনের 'বরচদ্ধে। 


না যখন তাবা দেখতে পাবে যে ‘শেষ ঘণ্টার’ গুণাবলীর প্রথম আ'কচ্কারের পরে তাকে আবও 
ঘষে-মেজে লাভের সঙ্গে সুনাতকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে; এই মত অনুযায়ণী, শিশুদের শ্রমের 
মেয়াদ কাঁমযে যাঁদ পুরো ১০ ঘণ্টা কবা হয় তা হলে তাদের নৈতিক চাঁবত্র, তাদের মাঁলকদের 
নট ম্‌নাফাব সঙ্গে, উবে যাবে কারণ এই দুটিই ওঁ শেষ, ‘সর্বনাশা ঘণ্টার’ উপর নির্ভার করে 
(Reports of Insp. of Fact. for 3Ist Oct. 1848, p. 101) তারপরে এ একই রপোর্টে 
এইসব পাঁবত্রচেতা মালকদের নাতজ্ঞান ও গুণাবলীর কয়েকাট দ্‌ষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, কীভাবে 
কৌশল, ছলনা, মিণ্টকথা, ভাতিপ্রদর্শন এবং জালিয়াতির সহায়তায় তারা কয়েকজন অসহায় 
খামিককে এই ধরনের দরখানন্ত করার দিতে বাধ্য করেছিল এরং তারপর পালবমেণ্ডের উপর ও 
দরখাস্তগনবলেকে {শল্পের একাঁট সমগ্র শাখার অথবা একাট গোটা দেশের আজ‘ বলে চাঁপয়ে 
দিয়োছল। -- তথাকাঁথত অর্থনীীাঁত জ্ঞানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই ব্যাপারাট খুবই 
বৈশিষ্ট্যসূচক যে 'সনিয়র নিজে, যান পববরতাী কালে খ্‌ব জোরের সঙ্গে কাবখানা-আইন 
সমর্থন করোছলেন (তাঁর পক্ষে এই কথাঢুকু বলতেই হয়), অথবা তাঁর বিরোধীরা কেউই 
গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মোৌলক আ'বচ্কারের’ মিথ্যা সদ্ধান্তগনালকে যথাযথ ব্যাখ্যা কবতে 
পারেন ন। তরি বাস্তব অভজ্ঞতাব কাছেই আবেদন করেছেন কু কার্যকারণ সম্পর্ক রহস্যাবৃত 
থেকে 'ঁগয়েছে। 

* তা সত্তেও, এই পণ্ডিত অধ্যাপকাঁট ম্যানচেস্টার যাত্রা থেকে কছ:্টা উপকার পান। তাঁব 
Letters on the Factory Act-এ ‘তান ‘মুনাফা’ ও ‘সুদ’, এমন ক 'আরও '1কছু' সহ 
সমগ্র নাট লাভকে শ্রামকের মজুরি-না-দেওয়া একটিমাত্র ঘণ্টার কাজের উপর নির্ভর কবে 
বলে দোখয়েছেন। এক বছব আগে, অক্সফোর্ডের ছাত্রদের ও পাঁণ্ডতম্মন্য কুপমণ্ড্‌কদের জন্য 
লা'খত তাঁর Outline ০f Political Economy রচনায় তান রিকার্ডো যে ভাবে শ্রম 'দয়ে 
মুল্য নির্ধারত হয় বলোঁছলেন তার ববোধিতা কবে ‘আ'কবচ্কার করেছিলেন' যে মুনাফা আসে 
প:জিপাতর শ্রম থেকে এবং সুদ আসে তাব ক্চ্ছ;সাধন অথবা অন্যভাবে বললে, তার 
ভোগাবরাত থেকে। এট একাট প্‌রনো কৌশল, 'কজ্তভু ‘ভোগাবরাত' কথাটা নতুন। রোশার 
এর যথার্থই অন্‌বাদ করেছেন '‘Enthaltune’ শব্দাট 'দয়ে। তাঁর কোনো কোনো দেশবাসী 
যারা তাঁর মতো লাটিন ভাষায় তত পণ্ডিত নন, জার্মানির সেইসব ৱ্রাউন্‌_, জোনস, রাবনসনরা 
সম্ন্যাসীর ঢঙে এর অনুবাদ করেছেন ‘Entsagung’ [ত্যাগ] ! 


অধ্যায় ১। - উদ্ধত্ত-মূল্যের হার ২৮৭ 


পরিচ্ছেদ ৪। -- উদ্ধত্ত-উৎপন্ন 

উৎপন্ন দব্যের যে অংশাঁট উদ্বত্ত-মল্যের পারচায়ক, (২০ পাউণ্ডের এক 
দশমাংশ অথবা .২ পাউণ্ড সুতো, দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদের দন্টান্ত অনুযায়ী) একে 
আমরা আখ্যা দিই 'উদ্ধত্ত-উৎপন্ন’ (surplus produce, produit net) । ‘ঠক 
যেমন উদ্ধত্ত-মূল্যের হার সমগ্র প:জির তুলনায় স্থির না করে শুধু আস্থর অংশের 
তুলনায় নির্ধারত হয়; সেইভাবেই উদ্ধত্ত-উৎপন্নের আপেক্ষক পরিমাণ 
নর্ধারত হয় যে-অংশে আবাঁশ্যক শ্রম অঙ্গীভূত সেই' অংশের সঙ্গে 
এই উৎপন্নের অন; পাত 'দয়ে, মোট উৎপন্ন দ্রব্যের বাঁক অংশের সঙ্গে তার 
অনযপাত 'দয়ে নয়। যেহেতু উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদনই প:জিবাদী উৎপাদনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সেইজন্য এ কথা স্পষ্ট যে কোনো একাট ব্যক্ত অথবা 
জাঁতর সম্পদের গুরুত্ব মাপা হবে উৎপন্ন পণ্যের অনাপেক্ষক পারমাণ 'দয়ে নয়, 
পরস্তধু উদ্ধত্ত-উৎপন্নের আপো'ক্ষক পাঁরমাণ দিয়ে ।* 

আবশ্যক শ্রম ও উদ্ধত্ত-শ্রমের যোগফল অর্থাৎ শ্রমিক যে কালপর্বদুনটিতে তার 
নিজের শ্রমশাক্তর ম্‌ল্য পূরণ করে এবং উদ্ধত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে, এই যোগফল'ট 
হচ্ছে তার গোটা কাজের প্রকৃত সময়, অর্থাৎ তার কর্ম-দিবস (working day) | 


* ‘যদি কোনো ব্যাক্তর পঃজির পাঁরমাণ হয় ২০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লং এবং বার্ষিক 
লাভ হয় ২,০০০ পাউণ্ড স্টার্লং, তা হলে এ প:জ দিয়ে ১০০ লোক খাটল '1কংবা ১,০০০ 
লোক খাটল, অথবা উৎপন্ন পণ্য বাজারে বক্র করে ১০,০০০ 'কংবা ২০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লং 
পাওয়া গেল তাতে কিছুই যায় আসে না, যাঁদ অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই তার লাভ ২,০০০ পাউণ্ড 
স্টার্লং-এর নিচে না যায়। একট জাঁতর বাস্তব স্বার্থও ক এ একই রূপ নয়? যাঁদ এই 
জাতর নাট প্রকৃত আয়, এর খাজনা ও মনুনাফা যাঁদ একই থাকে, তা হলে জাঁতর জনসংখ্যা 
এক কোটি অথবা এক কোটি বশ লক্ষ যাই হোক, তাতে কিছ পার্থক্য হয় না’ 
(Ricardo. The Principles of Political Economy, 3 ed... London, 1821, p. 416) 
রকার্ডোর অনেক আগে আর্থার ইউঙ্গ নামে একজন উদ্ধত্ত-উৎপন্নের গোঁড়া সমর্থক 'কিম্তু 
অন্যান্য বিষয়ে যাঁর রচনা গোলমেলে ও কিছুটা যুক্তি-বববার্জত ছল এবং যাঁর খ্যাঁতর পাঁরমাণ 
তাঁর যথার্থ গুণের বপরাীঁত, তান বলেন, ‘একাঁট আধ্‌ননক রাজ্যে এই রকম ভাবে 'বভক্ত 
একাঁট গোটা প্রদেশের দাম ক’ [প্রাচীন রোমক কায়দায় জাম যাঁদ স্বাধীন ছোট কৃষকদের 
মধ্যে ভাগ করে দেওয়া থাকে], যত ভালো করেই চাষ করা হোক না কেন এতে শুধ: মনন্য্য 
প্রজননের কাজই হয়, যে কাজাটকে এককভাবে দেখলে একাঁট নিছক অপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য নয় ক ?' 
(Arthur Young. Political Arithmetic etc.. London, 1774, p. 47). 

টাকার সংযোজন । খুবই আশ্চর্য হচ্ছে সেই “প্রবল প্রবণতা... যাতে নাঁট সম্পদকে শ্রামক 


শ্রেণীর পক্ষে লাভজনক বলা হয়... যদিও স্পষ্টতই' নাট সম্পদ হওয়ার জন্যই তা নয়’ 
(Th. Hopkins. On Rent of Land etc... London, 1828, p. 126). 


কর্ম -দদবস 


পারচ্ছেদ ১। -- কর্ম-দিবসের সমা 


আমরা শুরুতে ধরে নয়োঁছলাম যে শ্রমশাক্ত তার মুল্য অনুযায়ী ক্রয় ও 
বন্ুয় হয়। অন্য সব পণ্যের মতোই এর মূল্যও এর উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাজের 
সময় দ্বারা নির্ধারত হয় । যদ শ্রামকের গড়পড়তা প্রাত্যাহক জীবন নির্বাহের 
দব্যসামগ্ররী উৎপাদন করতে ৬ ঘণ্টা লাগে, তা হলে প্রাতাঁদন শ্রমশাক্ত উৎপাদন 
করতে অথবা তার 'বক্রয়লন্ধ মুল্য পুনরুৎপাদন করতে তাকে প্রার্তাদন গড়ে ৬ 
ঘণ্টা পাঁরশ্রম করতে হবে। তার কর্ম-দবসের আবাশ্যক অংশ ৬ ঘণ্টা এবং অন্যান্য 
অবস্থা অপারিবার্তত থাকলে এট একট নিদিষ্ট পাঁরমাণ। কিন্তু এখানে কর্ম- 
দিবসের কোনো পরিমাপ এখনো পাওয়া যায় ি। 

ধরে নেওয়া যাক যে কখ রেখা'ট দিয়ে বোঝানো হচ্ছে আবাশ্যক কাজের সময়ের 
দার্ঘতা, ধরা যাক ৬ ঘন্টা, কখ রেখাটকে বা'ড়য়ে যাঁদ শ্রমকে আরও ১, ৩ অথবা 
৬ ঘণ্টা বাড়ানো যায় তা হলে আমরা আরও তিনাট রেখা পাব: 


কর্ম-দদবস ১ কর্ম-দবস ২ 
eG ESE Rf 4s "I BE GEESE == ‘I 
কর্ম-দিবস ৩ 


SEES {LESSEE 


এগ্‌লে ৭, ৯ ও ১২ ঘণ্টার তিনাট প্‌থক কর্ম-দিবসের পারিচায়ক। কখ 
রেখাটর বাড়াত খগ অংশ উদ্ধত্ত-শ্রমের দাঁ্ঘতা দেখাচ্ছে। যেহেতু কর্ম-দিবসাঁট 
হচ্ছে কখ+খগ অথবা কগ, সেজনা এট পাঁরবর্তনশীল পাঁরমাণ খগ অংশের 
হাসব্‌'দ্ধর সঙ্গে পাঁরবার্তত হয়। যেহেতু কখ হচ্ছে স্থির সেজন্য কখ-র সঙ্গে 
খগ-র অন;পাতঁট সব সময় হিসাব করা যায়। ১ নং কর্ম-দিবসে তা হল কখ-র ১/৬, 
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২ নং কর্ম-দবসে ৩/৬, ৩ নং কর্ম-দিবসে ৬/৬। আরও যেহেতু 


আহবশিক কেৰ সময় ই অনদ্পাত দিয়ে উদ্ধত্ত-মল্য নির্ধারত হয়, সেজন্য এটি 


থগ :কখ এই অনুপাত 'দয়েও স্থর হচ্ছে। তনাট বাভন্ন কর্ম-দদবসে এই উদ্ধত্ত- 
মূল্যের পারমাণ যথাক্রমে ১৬ ২/৩, ৫০, ও ১০০ শতাংশ । অপরপক্ষে শুধ 
উদ্বত্ত-মল্যের হার থেকে আমরা কর্ম-দদবসের পাঁরমাণ পাই না। যেমন, ষাঁদ 
এই হার হত ১০০ শতাংশ, তা হলে কর্ম-দবস ৮, ১০, ১২.অথবা ততোঁধক 
ঘণ্টা হতে পারত ৷ তাতে এইটুকু বোঝা যেত যে কর্ম-দদিবসের দুটি অংশ, আবাশ্যক 
শ্রম-সময় ও উদ্ধত্ত শ্রম-সময়, এদের পাঁরমাণ সমান ছিল, কিন্তু কোনাট কতখান 
তার কোনো সন্ধান পাওয়া যেত না। 

অতএব কর্ম-'দবস কোনো একাঁট না্দল্ট পাঁরমাণ নয়, পরজুু এট 
পাঁরবর্তনশীল। এর একাঁট অংশ অবশ্যই শ্রামকের শ্রমশাক্ত পুনরুৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় কাজের সময় দয়ে নির্ধাারত হয়। কিন্তু তার মোট পরিমাণ উদ্ধত্ত- 
শ্রমের' মেয়াদের উপর নির্ভার করে। অতএব কর্ম-দিবস 'নর্ধারণযোগ্য, কন্তু তা 
আনাঁদল্ট সংখ্যা ।* 

যাঁদও কর্ম-দদবস একাঁট স্থিরানাদল্ট ব্যাপার নয়, পরস্তু পাঁরবর্তনশাীল, তব, 
এর পাঁরবর্তন নিদিষ্ট সামার মধ্যে হয়। সর্বানম্ন সাঁমাঁটি কিন্তু {নর্ধারণযোগ্য 
নয়; অবশ্য আমরা যাঁদ খগ এই প্রসারিত রেখাটকে বা উদ্ধত্ত-শ্রমকে ধার=০, তা 
হলে একাঁট সর্বানম্ন সাঁমা পাই, অর্থাৎ দনের সেই অংশাঁট পাই শ্রামক তার 
নিজের জ'ীাবকার জন্য যে অংশে শ্রম করতে বাধ্য । কজ্ভু পণজবাদঁ উৎপাদনের 
ভাত্ততে এই আবাশ্যক শ্রম কর্ম-দিবসের একাঁট অংশ মাত্র; গোটা কর্ম-দিবসকে 
এই সর্বানম্ন সীমায় কখনই কাঁময়ে আনা যায় না। অপরপক্ষে কর্ম-দিবসের 
একাঁট উচ্চতম সীমা আছে । একে একাঁট সামার বাইরে বাড়ানো যায় না! এই 
উচ্চতম সমা দুঁট জিনসের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হল শ্রমশাক্তর শারঁাঁরক 
সহ্য-শাক্তর সীমা । চাঁব্বশ ঘণ্টার একাট দ্বাভাবক দনে একাঁট মানুষ তার 
জাবনাীশাক্তর একাট নির্দিষ্ট পাঁরমাণ মাত্র ব্যয় করতে পারে। ঠক সেইভাবে 
একাট ঘোড়া ৮ ঘণ্টা দৈনিক হসেবে প্রতাদন কাজ করতে পারে। দিনের একট 


* ‘একাঁট দিনের শ্রম অল্পষ্ট ব্যাপার, তা বড় অথবা ছোট হতে পারে' 
(An Essay on Trade and Commerce: containing Observations on Taxes etc.. 
London, 1770, p. 73). 
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অংশে এই শক্তিকে (বিশ্রাম দেওয়া চাই, ঘুমোতে” দেওয়া চাই; আর একাঁট অংশে 
মাননষকে তার অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে হবে, তাকে খেতে, স্নানাদি 
করতে ও কাপড়চোপড় পরতে হবে। এইসব নিছক শারীরিক সামাবদ্ধতা ছাড়াও 
কর্ম-দিবসকে বাড়াতে গেলে কিছু নৈতিক সামাবদ্ধতারও সম্মুখীন হতে হয়। 
শ্রামকের মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সময় দরকার, -_ এইসব 
প্রয়োজনের মাত্রা ও সংখ্যা সমাজের অগ্রগাঁতর সাধারণ অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয়। 
সেইজন্য কর্ম-দিবসের পাঁরবর্তন শারীরিক ও সামাজিক সীমার মধ্যে কমে-বাড়ে। 
কিন্তু এই দ:’রকমের সামাই অত্যন্ত স্থাতিস্থাপক প্রকাঁতর এবং তার মধ্যে কমা- 
বাড়ার যথেষ্ট সৃযোগ আছে। তাই আমরা ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮ ঘণ্টার, 
অর্থাৎ বিভিন্নতম দার্ঘতার কর্ম-দিবস দেখতে পাই। 

প:জিপাঁত দৈনিক দরে শ্রমশাক্ত 1কনেছে। একাঁট কর্ম-দিবসে এর ব্যবহার- 
মূল্য তারই সম্পাত্ত। এইভাবে সে একদিন শ্রামককে খাটাবার আঁধকার অর্জন 
করেছে। কন্তু একাঁট কর্ম-দিবস মানে কাঁ?* সকল ক্ষেত্রেই, একটি দ্বাভাঁবিক 
দিনের চেয়ে ছোট । কিন্তু কতটা ছোট? কর্ম-দদবসের আবাঁশ্যক সামা সম্পর্কে 
প:জিপতির নিজস্ব আঁভমত আছে । প:্জিপাত হিসেবে সে কেবলমাত্র প:জিরই 
ব্যাক্তরূপ । তার আত্মা পুঁজির আত্মা । কিন্তু পজির একটিমাত্র জৈব প্রেরণা আছে, 
মূল্য ও উদ্ধত্ত-মূল্য সৃচ্টির প্রবণতা, যাতে তার স্থির অংশ, উৎপাদনের উপায় 
যথাসম্ভব বোশ পারমাণ উদ্ধত্ত-শ্রম ববিশোষণ করতে পারে।** প:জ হুচ্ছে মতশ্রম. 
[কম্তু রক্ত-চোষা বাদুড়ের মতো তা শুধ জ'বন্ত শ্রম শুষেই বেচে থাকে এবং 
যত বেশ শ্রম শোষে, তত বেশি বাঁচে। শ্রামক যে সময়টা কাজ করে সেই 
সময়টুকুতেই পঃজিপাত তার কাছে কেনা শ্রমশ'ক্ত ভোগ করে।*** যাঁদ শ্রামক তার 


* স্যর রবার্ট পাঁল্‌ বার্মংহামের চেম্বার অফ কমার্সকে যে বিখ্যাত প্রশ্নটি করেছলেন: 
‘এক পাউন্ড স্টার্লং মানে কি?’ -- প্রশ্নাট তার চেয়েও অনেক বোশ গ্‌রত্বপূর্ণ । অবশ্য তাঁর 
এঁ প্রশ্নাট কেবলমাত্র উত্থাপনই করা হয়েোছল কারণ অর্থের প্রকৃত সম্পর্কে পাল্‌ যতটা অন্ধকারে 
ছিলেন, বার্মংহামের ‘little shilling men’ [8৩]-ও তাই। 

** পংজপাঁতর লক্ষ্য হল তার খরচ করা পংজি fদয়ে যত বেশি পারমাণ সম্ভব শ্রম পাওয়া’ 
(J. G. Courcelle-Seneuil. Traité théorique et pratique des entreprises 
industrielles, 2eme édit.. Paris, 1857, p. 62). 

*** .একাঁদনে একঘনণ্টা শ্রমের অপচয় মানে একটি বাণিজ্যিক রাম্ট্রের বিরাট ক্ষতি। .. এই 
রাজ্যের মেহনতি গরিবের মধ্যে বিলাসসামগ্রবর বিপুল পাঁরমাণ ভোগ চলে: ‘বিশেষত 
শহল্পকারখানার জনসংখ্যার মধ্যে, এতে করে এরা এদের সময়ও ভোগ করে, যোঁট হচ্ছে সমস্থ 
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বক্রুয়যোগ্য সময় নিজের জন্য ভোগ করে তা হলে সে প:াজপাঁতকে বাঁণঞ্চত করে * 

অতএব পঃজিপাত পণ্য-বানময়ের নিয়মের ভিত্তিতে নিজের অবস্থান গ্রহণ 
করে। অন্য সমস্ত ক্রেতার মতোই সে তার পণ্যের ব্যবহার-মুল্য থেকে যত বোশ 
সম্ভব সুবধা পাওয়ার চেষ্টা করে। হঠাৎ শোনা যায় শ্রামকের কণ্ঠস্বর যা 
উৎপাদনের প্রক্রিয়ার ঝঞ্চাটের মধ্যে চাপা পড়ে গিয়োছল। 

আম তোমাকে যে পণ্যাট বিক্রি করোঁছ সোঁট অন্যসব পণ্যরাশ থেকে পথক, 
এইদিক দিয়ে পথক যে এর ব্যবহারে মূল্য সৃষ্টি হয় এবং সে মূল্য তার নিজস্ব 
মুল্যের চাইতে বোশ। সেইজন্যই তুম এটি কনেছ। তাই তোমার কাছে যে 
ব্যাপারাটকে মনে হচ্ছে পজির স্বতঃফুর্ত প্রসার, আমার পক্ষে সোঁট আঁতাঁরক্ত 
শ্রমশাক্তর ব্যয় । তাম ও আম বাজারে একটিমাত্র নিয়ম জান, সোঁট হল পণ্য- 
বিনিময়ের নিয়ম । এবং পণ্যাট ভোগের আঁধকার যে 'ঁবক্রেতা পণ্য বিক্রয় করছে 
তার এ'ক্তিয়ারে থাকে না, এট চলে যায় ক্রেতার এক্তয়ারে যে এঁ পণ্য কনেছে। 
অতএব আমার দানক শ্রমশাক্তর ব্যবহারের অধিকার তোমার । কিন্তু তুম প্র্তাদন 
এর জন্য যে দাম দাও তাই দিয়ে আমাকে প্রাতাদন এর পননরুৎপাদন করতে পারা 
চাই যাতে আঁম আবার এটকে বান্ক করতে পার । বয়স প্রভাতর জন্য দ্বাভাঁবক 
যে ক্ষাত হয় তা ছাড়া আমাকে কাল সকালে ঠক আজকের মতোই একই 
স্বাভাবক পাঁরমাণ শাক্ত, স্বাস্থ্য ও তাজা শরীর য়ে কাজ করতে হবে। তুম 
অনবরত আমার কাছে '‘সঞ্চয়' ও '‘মিতাচার'এর বাণী প্রচার কর। ভালো কথা। 
আম একজন ব্‌দ্ধমান সণ্চয়ী মালকের মতো আমার একমাত্র সম্পদ আমার 
শ্রমশাক্তকে সণ্যয় করব এবং বোকার মতো এর অপচয় থেকে বিরত হব। আম 
প্রাতাদন এই শ্রমশাক্তর ততখানি খরচ করব, চাল; করব, সক্রিয় করব, যতটা তার 
স্বাভাঁবক আয়ন ও সুস্থ পারণাতর সঙ্গে খাপ খায়। কর্ম-দিবসকে স'মাহ'নভাবে 
বাড়য়ে তাম একদিনে এতটা পারমাণ শ্রমশাক্ত ব্যবহার করে ফেলতে পার, যা 
পূরণ করতে আমার তিন দন লাগতে পারে। তুম শ্রমের মারফৎ যা লাভ কর 
আম শরার-বন্তুর দিক দয়ে তা হারাই । আমার শ্রমশাক্তর ব্যবহার করা এবং 


ভোগের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাঁতক' (4n Essay on Trade and Commerce etc. . London, 
1770, pp. 47, 153). 

* ‘যদি মুক্ত শ্রমিককে এক মিনিটের অবসর দেওয়া হয় তা হলে কৃপণ অর্থনীতি অস্থির 
হয়ে তার পশ্চাদ্‌গামী হয়ে বলতে শুরু করে যে, সে তাকে বাঁঞণ্চত করছে’ 
(N. Linguet. Theorie des Loix Civiles etc.. London, 1767, t. II, p. 466). 
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একে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্পর্ণ বিভিন্ন জানস । একজন সাধারণ শ্রামক (সঙ্গত 
পারমাণ কাজ যে করে) গড়পড়তা যে সময়টা বে'চে থাকতে পারে, তা যদ হয় ৩০ 
বছর, তা হলে আমার শ্রমশাক্তর ম্‌ল্য যা তাম আমাকে রোজ রোজ 'দচ্ছ সেট 


১ ১ 
হচ্ছে তার সমগ্র মল্যের ___ অথবা ৷ কিন্তু যাঁদ তুম ১০ বছরে 
b ৩৬৫% ৩০ ১০৯৫০ 


একে খরচ কর তা হলে তুমি আমার দৈনক মুল্য দিচ্ছ তার মূল্যের 


> _ ভাগের পারবর্তে -_>__ অর্থাৎ তার দৈনিক ম্‌ল্যের এক- 
৩৬৫০ ১০৯৫০ 


তৃতীয়াংশ মানত, এবং সেজন্য প্রতাদন আমার পণ্যাটর মুলোর দ:ই-তৃতায়াংশ 
চার করছ! তুম আমার একদিনের শ্রমশাক্তর দাম দিয়ে (তন দিনের শ্রমশ'ক্ত 
ব্যবহার করছ । এইটি আমাদের চুঁক্ত এবং বিনিময়ের নিয়মের বিরোধী । অতএব 
আমি ক্বাভাবক দ'ঁ্ঘতার একট কর্ম-দিবস দাঁব কাঁর এবং এই দাঁব করতে 
গিয়ে তোমার করুণা চাইছি না, কারণ পয়সাকাঁড়র ব্যাপারে এইসব ভাবাবেগের 
কোনো স্থান নেই । তুম একজন আদর্শ নাগাঁরক হতে পার, হয়তো তুম পশ্‌ক্লেশ 
নিবারণাী সাঁমাতর একজন সভ্য এবং তদুপার পৃ্‌তচারন্রখ্যাত; কজু আমার 
মুখোমুখি দাঁড়য়ে তাম যে জানসের প্রাতানাধত্ব করছ তার বুকের ভিতরে হৃদয় 
বলে কোনো জানস নেই । সেখানে যোঁট স্পান্দত হচ্ছে বলে মনে হয় সোট আমার 
হৃদস্পন্দন । আম স্বাভাঁবক কর্ম-দবস দাঁব কাঁর এইজন্য যে অন্য যে কোনো 
{ক্রেতার মতো আমিও আমার পণ্যের মূল্য চাই ।* 

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছ যে কর্ম-দবসের এই অত্যন্ত স্থাতস্থাপক 
স'মানা ছাড়াও পণ্য-বানময়ের প্রকাঁত থেকে সরাসাঁর কর্ম-দিবসের কোনো সামা, 
উদ্ধত্ত-শ্রমেরও কোনো সামা নির্দিষ্ট হয় না। পঃজিপতি ক্রেতা হিসেবে তার 
অধিকার খাটিয়ে কর্ম-দিবসকে যতখানি সম্ভব দাঁর্ঘ করার চেষ্টা করে এবং যখনই 
সম্ভব একাট দিনের মধ্যেই দুটি কর্ম-দিবস বের করবার চেষ্টা করে। অপরপক্ষে 
এই '‘বক্রীত পণ্যের {বিশেষ প্রকাঁতর দরুন ক্রেতা কর্তৃক এর ব্যবহারের একটি সামা 


* ১৮৬০-১৮৬১ সালে লণ্ডনের রাজমিস্ত্রীরা কর্ম-দিবসকে কমিয়ে ৯ ঘণ্টা করবার জন্য 
যে ঁবরাট ধর্মঘট করোছল, সেই সময়ে তাদেব কাঁমাট কর্তৃক প্রকাশত একাঁট ইশতেহারে কতকাংশে 
আমাদের উল্লাখত শ্রামকের মতো যঢাক্ত সান্নাবষ্ট ছিল। এঁ ইশতেহারে গৃহনির্মাণ শিল্পে 
মালকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুনাফাখোর জনৈক স্যর এম. পিটো সম্পর্কে শ্লেষের সঙ্গে বলা 
হয়েছে যে তান পূতচারন্রখ্যাত। ১৮৬৭ সালের পরে এই পিটোরই শেষ পরিণাত ঘটে 
স্ট্রাউস বের্গ-এর ধরনে। 


অধ্যায় ১০! - কৰ্ম -দবস ২৯৩ 


থাকে, এবং শ্রমিক ‘বিক্রেতা {হসেবে তার আঁধকার খাটায় যখন সে কর্ম-দদবসকে 
একাঁট না্দল্ট স্বাভাবক পাঁরমাণ মাফক কমাতে চায় । অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে 
এক পরস্পর বিরোধ, একাঁট আঁধকারের 'বরুদ্ধে আরেকাঁট আধকার, দন্টর উপরেই 
সমানভাবে 'বানময়ের নিয়মের ছাপ রয়েছে। অধিকার সমান হলে বলের দ্বারাই 
{(বরোধের মাঁমাংসা হয়। এইজন্য প:জবাদাী উৎপাদনের ইতিহাসে একাট কর্ম- 
দিবসের পাঁরমাণ নির্ধারণ করার ব্যাপারাঁট সংগ্রামের ফল হসেবে উপস্থিত হয়, 
এই সংগ্রাম চলে সমাচ্টগত পাজি অর্থাৎ প:জপাঁতদের শ্রেণী এবং সমাণষ্টগত 
শ্রম, অর্থাৎ শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে । 


পারচ্ছেদ ২। -__ উদ্ধত্ত-শ্রমের জন্য লালসা । 
কারখানা-মালিক ও বয়ার্ড 


প:ণজ উদ্ধত্ত-শ্রম উদ্ভাবন করে নি। যেখানেই সমাজের একট অংশ উৎপাদনের 
উপায়গুনলর একচেটিয়া মালিক হয়, সেখানেই শ্রামককে, সেই শ্রমিক স্বাধীন বা 
গোলাম যাই হোক না কেন, তাকে জের ভরণপোষণের জন্য আবাশ্যক কাজের 
সময়ের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়ের মাঁলকদের জ'াবনধারণের উপায় উৎপাদনের জন্য 
[কছু বাড়াত কাজের সময় দিতে হয়,* -- এই মালিক এথেন্সের 
XOAOG &YU06G [আঁভজাত], ইস্রাস্কান_ পুরোহিত, civis romanus [রোমের 
স্বাধীন নাগারক], নর্মান ভূস্বামী, আমোরকার দাস-মালক, ওয়ালাঁখয়ান বয়ার্ড, 
আধুনিক ভূস্বামী অথবা পজপাত ৷** এ কথা অবশ্য স্পষ্ট যে সমাজের কোনো 
না্দষ্ট অর্থনোৈতক গঠনরূপে, যেখানে উৎপন্ন দ্রব্যের বানময়-মূল্য নয় বরং 
ব্যবহার-মুল্যই প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে উদ্ধত্ত-শ্রম বিশেষ এক ধরনের 
প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে, এঁ প্রয়োজনগুনল কম বা বোশ হতে পারে, এবং 


* যারা শ্রম করে... বস্তুতপক্ষে তারাই (ধনী নামে অর্ভাহত) পেনশনভোগা.., এবং 
নিজেদের খাওয়ায়’ (Edmund Burke. Thoughts and Details on Scarcity. London, 
1800, pp. 2, 3). 

** {নয়েববুর তাঁর Romische Geschichte-তে খুব স্থলভাবে বলেছেন: ‘এটি স্পষ্ট যে 
ইট্রাস্কাস্‌দের যেসব ধৰংসস্তুপ আমাদের স্তাম্তত করে সেই কাজগুলের পছনে প্রভু ও ভৃত্যের 
ছোট ছোট (!) রাষ্ট্র ছিল।' সিস্‌মাঁণ্ড আরও অনেক তাক্ষ্]ুভাবে এই উদ্দেশ্যেই বলছেন যে 
ব্রাসেল্‌-স্‌-এর লেস্‌_’-এর 'পছনে মজুরি-প্রভু ও মজুর-দাসদের সম্পর্ক নিহিত আছে। 
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এখানে উৎপাদনের প্রকাঁত থেকে উদ্ধত্ত-শ্রমের জন্য সাঁমাহীন লালসা দেখা দেয় 
না। এইজন্য প্রাচীন যুগে শুধু অতারক্ত খাঢন ভয়ংকর হয়ে ওঠে একমান্র তখনই, 
যখন 'বানময়-মূল্যকে তার 'ঁবশেষ স্বতন্ত্র অর্থ-রূপে লাভ করাটাই উদ্দেশ; 
যেমন সোনা ও রুপোর উৎপাদন প্রাণাসন্তকর কাজ করতে বাধ্য করাই হচ্ছে 
এহক্ষেত্রে আঁতারক্ত খাঢটুনির একট প্রচালত ধরন। কেবলমাত্র ডাইয়োড্রস সাসালর* 
রচনা পড়ে দেখুন ৷ তব; প্রাচীন যুগে এই ব্যাপারগুল ব্যাতক্রম মাত্র । কিন্তু, 
যাদের উৎপাদন-পদ্ধাত এখনো দাস-শ্রম, বাধ্যতামূলক বেগার শ্রম প্রভৃতি নীচের 
স্তরে আবদ্ধ রয়েছে. তারা যেই প:াঁজবাদী উৎংপাদন-পদ্ধাতর দ্বারা প্রভাবিত 
আন্তর্জাতক বাজারের আবর্তের মধ্যে এসে পড়ে, এবং তাদের উৎপন্ন জানস 
রপ্তানর জন্য বিক্রয় করাই মুল উদ্দেশ্য হয়, তখনই সভ্যযুগের আঁতাঁরক্ত খাটুনির 
ভয়াবহতার সঙ্গে যোগ হয় দাসপ্রথা. ভূঁমিদাসপ্রথা প্রভাতর বর্বরোচিত ভয়াবহতা । 
এইজন্য দেখা যায় যে যতাদন পর্যন্ত উৎপাদনের মূল লক্ষ্য (ছল আশ; স্থানীয় 
ভোগ ততাঁদন পর্যন্ত আমোঁরকার ইউানয়নে দাক্ষণের অঙ্গরাষ্ট্রগ্‌নালতে 'নগ্লো 
শ্রমিকদের মধ্যে গোষ্ঠাীঁপাতপ্রধান চারত্রের কিছুটা অবাশিষ্ট ছিল। 'ঁকজ্তু যে 
অনুপাতে এই রাষ্ট্রগগালতে তুলোর রপ্তানি সর্বপ্রধান দ্বার্থ হয়ে উঠ্ঠতে থাকল 
ঠিক সেই অনুপাতেই নগ্নোদের অঁতারক্ত খাটুনি এবং কখনও বা সাত বছরের 
পারশ্রমে তাদের জ'াবনযাত্রার সমাপ্ত হয়ে উঠল একাঁট হিসাবা পদ্ধাতর হিসাবের 
ব্যাপার । এখন আর প্রশ্ন এই রইল না যে তার কাছ থেকে একাঁট না্দল্ট পারমাণ 
উপযোগ! দ্রব্য পেতে হবে। এখন প্রশ্ন হয়ে উঠ্ঠল শুধু উদ্ধত্ত-শ্রমেরই উৎপাদন। 
ঠক এই 'জানসাঁট বাধ্যতামমলক বেগার শ্রমের ক্ষেত্রেও দেখা গেল. যেমন 
ডানয়নববের তীরবর্তী রাজ্যগনলতে [বর্তমান রনমানয়া] । 

ডানিয়নবের তীরবর্তী রাজ্যগুলিতে উদ্ধত্ত-শ্রমের প্রত লোভের সঙ্গে ইংলণ্ডের 
কারখানাগ্মালতে এ একই লোভের তুলনা করলে একাঁট {বশেষ ব্যাপার দেখা 
যায় কারণ বেগার শ্রমের ক্ষেত্রে উদ্ধত্ত-শ্রমের একাঁট স্বতন্ ও দ্‌শ্যমান রূপ আছে । 


* .এই হতভাগ্যদের’ (যারা মিসর, ইাঁথওঁপয়া ও আরব দেশের ভতরকার সোনার খাঁনতে 
কাজ করে) ‘দেখলেই এদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে যে কোনো লোকেরই মনে করুণা হবে, এরা এমন 
ক নিজেদেব. গায়ের ময়লা ধুয়ে ফেলবার সময় পর্যন্ত পায় না অথবা এদের নগ্ন দেহে কোনো 
আচ্ছাদন জোটে না। এদের কেউ কোনো প্রশ্রয় দেয় না, অসংস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ ও নারাীস:লভ 
দুর্বলতা সম্পর্কে কোনো সাঁহফুতা দেখানো হয় না। সকলকেই মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য 
করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত মত্যু এসে তাদের দ-ঃখ-দু-দশার অবসান না ঘটায়’ (Diodor's von 
Sicilien Historische Bibliothek, Buch 3, cap. 13). 
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মনে করুন যে কর্ম-দিবসের মধ্যে ৬ ঘণ্টা আবশ্যক শ্রম এবং ৬ ঘণ্টা উদ্বত্ত- 
শ্রম আছে। তা হলে প্রত সপ্তাহে একজন দ্বাধীন শ্রামক পজিপাঁতকে ৬x৬ 
অথবা ৩৬ ঘণ্টা উদ্ধত্ত-শ্রম দেয় । একই ফল হত যাঁদ সে সপ্তাহে ৩ দন জের 
জন্য কাজ করত এবং ৩ দন প:জিপাতর জন্য কাজ করত 'বনা পয়সায় । কিন্তু 
এট উপর থেকে দেখলে ধরা যায় না। উদ্ধত্ত-শ্রম ও আবাশ্যক শ্রম একে অপরের 
সঙ্গে মিশে থাকে। অতএব আম এঁ একই সম্পর্ককে নম্নোক্তভাবে প্রকাশ করতে 
পার, যথা শ্রামক প্রাত মিনিটে ৩০ সেকেণ্ড নিজের জন্য কার্জ করে এবং ৩০ 
সেকেণ্ড পঃজিপাঁতর জন্য কাজ করে ইত্যাঁদ। কিন্তু বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমের 
ক্ষেত্রে ব্যাপারাঁট অন্যরকম। ওয়ালাখয়ান কৃষক জের ভরণপোষণের জন্য 
যে আবাশ্যক শ্রম করে সোঁট স্পষ্টত ভূস্বামীর জন্য করা উদ্ধত্ত-শ্রম থেকে পৃথক । 
একাঁট সে করে জের ক্ষেতে, অন্যটি ভূদ্বামীর জামতে। অতএব উভয় প্রকারের 
শ্রম-সময় পাশাপাশি স্বতন্ব্রভাবে থাকে বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমের ক্ষেত্রে উদ্ধত্ত- 
শ্রম পারচ্কারভাবে আবাশ্যক শ্রম থেকে পৃথক । যদিও এতে উদ্ধত্ত-শ্রম ও আবাঁশ্যক 
শ্রমের পারমাণগত সম্পর্কের কোনো তারতম্য হয় না। সপ্তাহে ৩ 'দনের উদ্বত্ত- 
শ্রম সেই ৩ দিন-ই থেকে যায় যার থেকে শ্রামক নিজে কোনো ফল পায় না, সেই 
শ্রমকে বাধ্যতামনলক বেগার শ্রম অথবা মজনু'র-শ্রম যে নামেই অর্ভাহত করা হোক 
না কেন। 'কন্তু পজিপাঁতর ক্ষেত্রে উদ্ধত্ত-শ্রমের লালসা ফুটে ওঠে কর্ম-দিবসকে 
সাঁমাহনভাবে বাড়াবার চেষ্টার মধ্যে, ভূস্বামীর ক্ষেত্রে অনেক সোজা-সুজিভাবে 
বেগার শ্রমের দিনের সংখ্যা বাড়াবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাড়া দেওয়া হয় ।* 

ডানিয়়বের তাঁরবত'ঁ রাজ্যগুনলেতে বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমের সঙ্গে 
শস্য-খাজনা ও দাসত্বের অন্যান্য ব্যাপারগুলে মশে থাকত, 'কজু সেটাই 
ছল শাসক শ্রেণীকে প্রদেয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর। যেখানে এই অবস্থা দেখা 
যেত, সেখানে কদাচিৎ ভূঁমদাসত্ব থেকে বেগার শ্রম দেখা দিত; তার চেয়ে অনেক 
বোঁশ দেখা যেত যে বেগার শ্রম থেকেই ভূঁমদাসত্ব উদ্ভব হচ্ছে।** রুমানয়ার 


* এর পরে যা কছ:ু বলা হচ্ছে সেই 'বষয়গুল ক্রাময়ার যুদ্ধের সময়কার পাঁরবর্তন ঘটবার 
আগে রুমানয়ার প্রদেশগুনলর. অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। 

** [তৃতীয় জার্মান সংস্করণের টাঁকা। এই ব্যাপারটি জার্মান সম্পর্কে“ সমভাবে প্রযোজ্য 
এবং এল্‌ব্‌ নদ'ঁর পূর্ববর্তা প্রাশিয়ার পক্ষে প্রযোজ্য। পঞ্চদশ শতকে জার্মানির কৃষক প্রায় 
সর্বত্রই ছিল এমন একাঁট মানুষ যাকে কিছ: শস্য ও কিছ; মেহনত খাজনা হসেবে দিতে 
হলেও অপর সব 'বষয়ে সে কার্যত ক্বাধীন ছল। ব্রাণ্ডেন্‌বূর্গ, পোমেরানয়া, সাইলেঁসয়া ও 
পূর্ব প্রাশয়ায় জার্মান বসাঁতকারীরা এমন কি আইনতও ক্বাধাীন মানুষ বলে দ্ব'কৃত পেত। 


তৃতীয় ভাগ। - অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৯৬ 


প্রদেশগুণলতেও এই ব্যাপারাটই ঘঢটোছল। তাদের আদ উৎপাদন-পদ্ধাতর ভাতত 
ছিল জামর সমষ্টিগত মালকানা, কজ্তু এই মাঁলকানার রূপাঁট স্লাভোঁনক বা 
ভারতীয় ধরনের নয়। জামর কিছু অংশ সমাজের লোকেরা লাখেরাজ জাম হসেবে 
প্‌থক প্‌থক চাষ করত, আর একাট অংশ -- এজমালি -- তারা সমাষ্টগতভাবে 
চাষ করত । এই সমাষ্টগত পাঁরশ্রম থেকে পাওয়া ফসল অংশত খারাপ ফসল হলে 
অথবা অন্যান্য দুার্ব পাকের সময়ে ব্যবহারের জন্য সাঁণ্চত থাকত, অংশত একাঁট 
সাধারণ গোলায় সণ্চযয় করে যুদ্ধের খরচ, ধর্মান্‌ণ্ঠান ও অন্যান্য সাধারণ ব্যয় 
নির্বাহ করা হত। কালক্রমে সমরনায়ক ও ধর্মযাজকেরা এজমালি জামর সঙ্গে 
তার উপরে ব্যায়ত শ্রমকেও আত্মসাৎ করল। এজমাল জামতে স্বাধীন কৃষকের 
শ্রম রপাস্তারত হল এজমাঁল জামর অপহরণকারীদের জন্য বাধ্যতামনলক বেগার 
শ্রমে । অচরেই এই বেগার শ্রম হয়ে উঠল একাঁট দাসত্বমমলক সম্পর্ক যার অস্তিত্ব 
আইনের মধ্যে না থাকলেও বাস্তবে (ছিল, - শেষ পর্যন্ত প্‌থিবাঁর ম্‌'ক্তদাতা 
রাশিয়া ভাঁমদাসপ্রথা রদ করার অছলায় এটিকে আইনসঙ্গত করল। কার্ভ' সংক্রান্ত 
আইন যোঁট রাশিয়ার জেনারেল কসেলেভ ১৮৩১ সালে ঘোষণা করেন, এট 
অবশ্য ভূদ্বামীদেরই নি্দেশে তোর হয়েছিল। এইভাবে রাশিয়া একচোটে 
ডানিয়়বের তাঁরবর্তাঁ রাজ্যগুনলির ভূস্বামীদের হৃদয় জয় করল এবং ইউরোপের 
সর্বত্র উদারতার মুখোসধার'দের বাহবা পেল। 

‘Reglement organique’ [88] নামে আঁভাহত কাঁৰ্ভ’ সংক্ৰান্ত এই আইন 
অন্‌যায়ী প্রত্যেক ওয়ালাঁখয়ান কৃষককে অন্যান্য বহুবধ জিনিসপত্র দেওয়ার 
বাধ্যবাধকতা ছাড়াও ভূস্বামীকে দতে হত: (১) ১২ দিনের সাধারণ শ্রম: (২) 
১ দন মাঠে শ্রম; (৩) ১ দিন কাঠ বওয়া। সর্বসাকুল্যে বছরে ১৪ 'দন। 
অর্থ শাস্ত্রে গভীর অন্তদ/ষচ্ট নিয়েই কর্ম-দবসকে এখানে সাধারণ অর্থে নেওয়া 
হয় নি, পরজ্তু কর্ম-দদবস বলতে বোঝাচ্ছে গড়ে একাঁট দিনে উৎপন্ন জিনিস তোঁর 


কৃষকদের সঙ্গে যুদ্ধে অভিজাতদের জয়লাভের পরে তা বিলুপ্ত হল। বিজিত দা'ক্ষণ জার্মানির 
কৃষকরাই যে শুধ: দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ হল তা নয়। ষোলো শতকের মাঝামাঁঝ থেকে পূর্ব 
প্রাশয়া, ব্রাণ্ডেন বর্গ, পোমেরানিয়া ও সাইলেঁসয়ার কৃষকেরা এবং কছুকাল পরেই শ্লেজ্‌_ভিগ_- 
হোলস্টাইন_--এর স্বাধীন কৃষকদের ভূমিদাসের স্তরে নামিয়ে আনা হল। (Maurer. Geschichte 
der Fronhofe, der Bauernhofe und Hofverfassung in Deutschland, Bd. IV: 
Meitzen. Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhaltnisse des preussischen 
Staates nach dem Gebietsumfange vor 1866; Hanssen. Leibeigenschaft in 
Schleswig-Holstein.) — ফ. এ.] 
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করতে যে সময় লাগে; এবং এঁ গড় দৈনিক উৎপাদন এত ধ্ততার সঙ্গে নির্ধারিত 
হয় যে কোনো দৈত্যও ২৪ ঘণ্টা খেটে সে কাজ করতে পারে না। সাদা কথায় 
‘Reglement’ নিজেই খাট রৃশাীয় বদ্রনপের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে ১২ট কর্ম- 
দিবস বললে বুঝতে হবে ৩৬ দিনের কাঁয়ক শ্রমের উৎপন্ন (জানস; ক্ষেত-খামারে 
একদিনের শ্রম মানে ৩ দিনের শ্রম, এবং একাঁদনের কাঠ বওয়া এ একই অর্থে 
তার তিন গণ ৷ সর্বসাকুল্যে ৪২ দিনের বেগার খাঢুঁনি বা কাঁ্ভ'। এর সঙ্গে 
অবশ্য যোগ করতে হবে তথাকাথত '‘]J০১28i€’ অর্থাৎ বশেষ বিশেষ কারণে 
ভুস্বামার জন্য যে সব কাজকর্ম করতে হত। নিজের জনসংখ্যার অন্‌পাতে 
প্রত্যেকাঁট গ্রামকে বংসরে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক ']০৮৭৪i€' যোগাতে হত ৷ প্রত্যেকটি 
ওয়ালাখিয়ান কৃষককে এই অ্তারক্ত বেগারের দরুন ১৪ দিন দিতে হত। 
এইভাবে 'না্দষ্ট কাঁর্জভ ছল বৎসরে 6৬টি কর্ম ঁ্দবস। 'কিজ্তু জলবায়ুর 
কঠোরতার জন্য ওয়ালাখয়ায় একাট কৃষ-বংসরে মাত্র ২১০ দন আছে, যার মধ্যে 
রাববার ও পর্বাদনে ৪০ট চলে যায়, গড়ে ৩০টিতে খারাপ আবহাওয়া থাকে, 
সব মালয়ে ৭০ দিন কোনো কাজ আসে না । তা হলে থাকে ১৪০ ট শ্রম-দিবস 
কা্ভ'র সঙ্গে অবাশ্যক শ্রমের অনপাত হচ্ছে ৫৬/৮৪ অথবা ড৬ঃ্ট শতাংশ; 
ইংলণ্ডের কৃষ মজুর বা কারখানা-শ্রামকের শ্রম যে হারের উদ্বত্ত-ম্‌ল্য দিয়ে 
নিয়ান্ত হয়, এতে পাওয়া যাচ্ছে তার চাইতে অনেক কম হারের উদ্ধত্ত-মূল্য। 
এ অবশ্য শুধু আইনসম্মত কাঁ্ভ। এবং ইংলণ্ডের কারখানা-আইনের চেয়ে 
অনেক ‘উদার’ মনোভাব য়ে ‘Reglement organique’ ফাঁকর সৃবধাজনক 
রাস্তা রেখেছল। ১২ দন থেকে ৫৬ দন তোৈঁর করে তারপর আবার এই ৫৬টি 
বেগার দিনের প্রত্যহের কাজ এমনভাবে করানো হত যাতে একাঁদনের কাজ পরের 
দিনের একাঁট অংশে করতে হয়। উদাহরণস্বর্‌প, একাঁদনে যে পাঁরমাণ জাঁমর 
আগাছা তুলতেই হবে, যে কাজটা করতে, বিশেষত ভুট্টার ক্ষেতে দ্বিগুণ সময় 
লাগে। কৃষিতে কোনো কোনো শ্রমের ক্ষেত্রে আইনসঙ্গতভাবে দিনের কাজকে 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে দিনাঁট শুরু হয় মে মাসে এবং শেষ হয় অক্টোবরে । 
মোল্‌দাভয়ায় অবস্থা আরও সাংঘাঁতক। 


বিজয়-উন্মত্ত একজন ভুক্বামাী চিৎকার করে বলেছিলেন যে '‘Reglement organigue 
অনয্যায়ী কার্ভর ১২ দিন বছরে ৩৬৫ 'দনে দাঁড়ায় ।* 


* FE. Regnault. Histoire politique et sociale des Principautés Danubiennes. 


Paris, 1855, এই গ্রন্থে আরও 'বশদ 'ববরণ পাওয়া যাবে। 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোশক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ২৯৮ 


ডানিয়্‌বের তীরবর্তা রাজ্যসমৃহের ‘Reglement organique’-এর প্রত্যেকাট 
লালসার একাট ইাঁতবাচক প্রকাশ, তা হলে ইংলণ্ডের কারখানা-আইনগ্‌াল হচ্ছে 
এ একই লালসার নোঁতবাচক প্রকাশ । এই আইনগুল পজপাত ও জামদারশাসত 
একাঁট রাষ্ট্রের পারচালনায় বলপুর্বক কর্ম-দিবসকে সীমাবদ্ধ করে শ্রমশক্তিকে 
সামাহ'নভাবে নিংড়ে নেওয়ার জন্য পাঁজর লালসাকে খর্ব করে। শ্রামক শ্রেণীর 
আন্দোলন, যা প্রত্যহ আঁধকতর ভয়াবহ হয়ে উঠাছল, তা ছাড়াও কারখানায় শ্রম 
স'মাবদ্ধ করার তাঁগদ এসোঁছল সেই একই প্রয়োজনবোধ থেকে যে প্রয়োজনবোধ 
ইংলণ্ডের মাঠে-মাঠে ছাঁড়য়োছল ‘গোয়ানো' সার। লংণ্ঠনের একই অন্ধ প্রবৃত্ত 
প্রথম ক্ষেত্রে যা মাটিকে শুষে অনর্বর করোছল, অন্য ক্ষেত্রে সেটাই জাঁতর 
প্রাণশাক্তর মূল পর্যন্ত উপড়ে ফেলোঁছল। পর্যায়ক্রাসক মহামারী এই 'দিকাটকে 
তেমান স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে যেমন ফুটিয়ে তোলে জার্মান ও ফ্রান্সে 
সামারক মানের অধোগাঁত ।* 

১৮৫০ সালের কারখানা-আইন যোঁট এখনও (১৮৬৭) বলবৎ আছে, 
তদন্‌যায়ী গড় কর্ম-দিবস হচ্ছে ১০ ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রথম পাঁচাদন সকাল ৬টা 


* সাধারণভাবে এবং কিছুটা সামাব মধ্যে স্বজাতর মধ্যে মাঝাঁর আয়তন ছা'ঁড়য়ে যাওয়া হচ্ছে 
ঈীবসত্তার উন্নাতর লক্ষণ। ...মানুষের ক্ষেত্রে তার শরীরের উচ্চতা কমে যায় যাঁদ তার {নিয়ামত 
বদ্ধ কোনো শারীরিক অথবা সামাজিক কারণে প্রতিহত হয়। ...ইউরোপের যে সব দেশে 
বাধ্যতামূলক সামারক বাাত্ত প্রচলত আছে, সেই সব দেশেই এই বৃত্তির প্রবর্তনের পরে 
পূর্ণবয়স্ক লোকের গড় উচ্চতা এবং সাধারণভাবে সামারক কাজের জন্য তাদের যোগ্যতা কমে 
গায়েছে। বপ্পবের আগে (১৭৮১ সাল) ফ্রান্সের পদাতক সৈনিকের নিম্নতম উচ্চতা ছিল ১৬৫ 
”সণ্টামটার; ১৮১৮ সালে (১০ মার্চের আইনে) উচ্চতা স্থির হয় ১৫৭ সোণ্টামটার; ২১ মার্চ, 
১৮৩২-এর আইনে --- ১৫৬ সেণ্টিমটার; ফ্রান্সে গড়ে অর্ধেকের বোশ লোক কম উচ্চতা অথবা 
শাবঁারক দুর্বলতার জন্য বাতিল হয়ে যায়। ১৭৮০ সালে সাক্সানতে সামারক মান অনুযায়ী 
উচ্চতা ছিল ১৭৮ সোণ্টামটার। এখন এইটি দাঁড়য়েছে ১৫৫। প্রাশিয়ায় তা ১৫৭। ১৮৬২ 
সালের ৯ মে Bayerische Zeitung-এ ডঃ মেয়ার-এর বিবৃত অনুযায়ী গড়ে নয় বছরের 
।হসাবে দেখা গিয়েছে যে প্রাশয়ায় বাধ্যতাম্‌লকভাবে সংগৃ্‌হঁত ১,০০০ জনের মধ্যে ৭১৬ জন 
{ছল সামারক কাজের অযোগ্য: ৩১৭ জন কম উচ্চতার জন্য এবং ৩৯৯ জন শারীরিক শ্রুাটির জন্য৷ 
.. ১৮৫৮ সালে বাল‘ন তার যথোপযুক্ত সংখ্যক 'রক্তুট দিতে পারে নি; ১৫৬ জন কম ছল’ 
(J. V. Liebig. Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie. 
7. Aufl, 1862, Band 1, S. 117, 118). 


অধ্যায় ১০। - কৰ্ম “দবস ২৯৯ 


থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা, যার মধ্যে প্রাতঃরাশের জন্য আধঘণ্টা এবং 
ডনারের জন্য এক ঘণ্টা ছুট, এবং তার ফলে কাজের সময় দাঁড়ায় ১০ই ঘণ্টা 
এবং শনিবারের জন্য ৮ ঘণ্টা, আধঘণ্টা প্রাতঃরাশের সময় বাদ দিয়ে সকাল ৬টা 
থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত । থাকছে ৬০1ট কাজের ঘণ্টা, প্রথম পাঁচাদনের প্রাতাদন 
১০ই ঘণ্টা এবং শেষ দনে ৭ ঘণ্টা ।* এই আইনগ্‌়নলের কয়েকজন রক্ষক নিযুক্ত 
হন, এ'রা প্রত্যক্ষভাবে হোম্‌-সেব্রেটারর অধীন কারখানা-পাঁরদর্শক এবং 
পার্লামেণ্টের দেশে এ'দের ষাণ্মাসক রপোর্ট প্রকাশ করতে হয়। এ'রা উদ্বত্ত- 
শ্রমের জন্য প:'জবাদা লালসার নিয়ামত সরকারি তথ্য দেন। 
এখন একবার কারখানা-পাঁরদর্শকদের বক্তব্য শোনা যাক ।** 


‘প্রতাবক কারখানা-মালক সকাল ৬টার ১৫ িানট আগে (কখনো বেশি, কখনো কম) 
কাজ শুরু করে এবং সন্ধ্যা ৬টার ১৫ মিনিট পরে (কখনও বোশ, কখনও কম) কাজ শেষ 
কবে। প্রাতঃরাশেব জন্য দেওয়া আধঘণ্টাব শুরুতে পাঁচ মানট এবং শেষের পাঁচ মানট সে 
টে নেয এবং ডনারের জন্য নিদল্ট একঘণ্টার শুরুতে দশ মিনিট এবং শেষে দশ '1মানট 
চাক দেয়। শনিবার বেলা ২টার পর সে আরও ১৫ 'মানিট (কখনো বেশি, কখনো কম) 


* ১৮৫০ সালের কাবখানা-আইনের ইঁতহাস এই অধ্যায়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। 

** ইংলণ্ডে আধুনিক শিল্পের সুচনা থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত যে কালপর্ব তারই সম্পর্কে 
{কছু কিছু বলাছ। এই কালপৰ্বের জন্য আম পাঠককে ১৮৪৫ সালে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত 
ফডারখ এঙ্গেলস রাচত Die Lage der arbeitenden Klasse in England বহাঁট পড়তে 
বল। প:্জিবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর প্রকাত সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর ধারণা যে কতটা সাঁঠক ছিল 
তার প্রমাণ পাওয়া যায ১৮৪৫ সালের পরে প্রকাশত কারখানা, খান প্রভৃতির রপোর্ট'সম্‌হ 
থকে এবং 'র্তাঁন সমগ্র অবস্থার কী চমৎকার ছাঁব দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় যখন ভাসাভাসা 
ভাবেও তাঁর রচনার সঙ্গে ১৮ থেকে ২০ বছর পরে (১৮৬৩-১৮৬৭) প্রকাশিত শিশুদের িয়োগ- 
কাঁমশনের সরকাঁর 'রপোর্টগুল তুলনা কাঁর। এইগুলি শিল্পের সেই সব শাখা সম্পর্কে 
যেগুনলতে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত কারখানা-আইন প্রবার্তত হয় নি, -- বস্তুত এখনও পযন্ত প্রবার্তত 
হয় ‘ন। অতএব এইখানে এঙ্গেলস-এর আঁকা চিত্র থেকে সরকার কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় কিছুমান 
পাঁরবর্তন ঘটে ন অথবা সামান্যই পারবর্তন ঘটেছে। আমি আমার দনন্টাস্তগুল প্রধানত ১৮৪৮ 
সালের পরবর্তী অবাধ বাণিজ্যের যুগ থেকে 'নয়োছ, এটি সেই স্ব্গরাজ্যের যুগ যার সম্পকে 
অবাধ বাণিজ্যর্‌পণ ‘বিশাল সংস্থার স্থল ও অজ্ঞ ফোঁরওয়ালারা রূপকথা রচনা করেছে। অধকস্তু 
এখানে ইংলণ্ডকেই সামনের সারতে আনা হয়েছে এইজন্য যে ইংলন্ড হচ্ছে পণজিবাদাঁ উৎপাদনের 
কাঁসক প্ররতানধি এবং কেবলমাত্র সেখানেই আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারাবাহিক 
সরকার তথ্যাদি পাওয়া যায়। 


তৃতায় ভাগ। -- অনাপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৩০০ 


কাজ করায়। এইভাবে তার লাভ হয়, = 


সকাল ৬টার আগে . ০/০০ ০০,০, ১৫ শমানট 
সন্ধ্যা ৬টার পরে LL LLL. 5৫ ) 
প্রাতঃরাশের সময় GY 27 ee HK. BeBe Ee Hn Ae Bi. CEL Be. 1g BS NO ? 
ডিনারের সময় Ge nee eT es RT LED A TRI CH ag: RO SLR, BPE RO 9 
৬০  'মানট 
৫ দনে == ৩০০ শমানট 
শনিবার সকাল ৬টার আগে : ০,০০,০১৫  মানিট 
প্রাতঃরাশের সময় Ihe canes HE LL Led SE Re CaS SALE Baas st SIO 19 
বেলা ২টার পরে Se oa, ee LN Tne Te BU CAL ee Mh Ae De tn TAD SU ” 
80  শমানট 


গোটা সপ্তাহে -_ ৩৪০ 'মানট অথবা সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা ৪০ ‘মানট যাতে বছবের ৫০1 
কাজের সপ্তাহে (দি সপ্তাহ ছুটি ও সামায়ক বন্ধের জন্য) এর পাঁবমাণ হয় ২৭টি কর্ম-দিবস ৷'* 

‘প্রাতাদন ৫ 'মানটের বাড়াত কাজকে সপ্তাহের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে বছরে ২২ 
দিনের উৎপাদনের সমান হয়।'** ‘সকাল ৬টার আগে, 1বকেল ৬টার পরে এবং খাবার সময়ের 
আগে ও পরে অল্প অল্প সময় য়ে দিনে যে বাড়াত ১ ঘণ্টা পাওয়া যায় সেটা বছরে ১৩ মাস 
কাজ করার সমান ।'*** 


সঙ্কটের সময়ে যখন উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কারখানাগনল 'কম সময়' 
কাজ চালায় অর্থাৎ সপ্তাহের একাট অংশ মান্র চলে, এতে স্বভাবতই কর্ম-দবসকে 
বাড়াবার প্রবণতা কমে না। ব্যবসা যত কম হয়, ততই প্রত্যেকাট ব্যবসায়ে আরও 
বেশি মুনাফা করা দরকার হয়। যত কম সময় কাজ চলে, তত বোশ করে এঁ সময় 
থেকে উদ্ধত্ত শ্রম-সময় বের করতে হয়। এই 'জানসটাই ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ 
সাল পর্যন্ত সঙকঢের যুগে কারখানা-পারদর্শকের রপোর্টে ফুটে উঠেছে: 


‘এট অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতে পারে যে যখন বাণিজ্য এত খারাপ তখনও বাড়াত 
থাটান চলতে পারে; কিজুু এ খারাপ অবস্থাব জন্যই অসৎ লোকেরা আইন লঙ্ঘন করে, তা থেকে 
তারা বাড়তি মুনাফা পায়. 1’ ‘পর্ববতাঁ ৬ মাসে’ লিওনার্ড হন'ার বলেন, ‘আমার জেলায় 


* Suggestions etc. by Mr. L. Horner, Inspector of Factories, in: Factories 
Regulation Acts, Ordered by the House of Commons to be printed 9 August 
1659, pp. 4, 5. 

*#* Reports of the Insp. of Fact. for the half year, October 1656, p. 35. 

**# Reports etc. 3Oth April 1856, p. 9. 


অধ্যায় ১০।৷ -- কৰ্ম -ঁদবস ৩০১১ 


১২২টি কারখানা উঠে গিয়েছে, ১৪৩ট মাত্র চাল; ছিল, তবুও আইনসঙ্গত ঘণ্টার পরেও 
বাড়াত খাটুনি চলেছে।'* মঃ হোভেল বলছেন, 'বাণজ্যে মন্দার দরুন বেশির ভাগ সময় অনেক 
কারখানা একেবারে বন্ধ ছিল এবং তার চেয়ে একটি বড় সংখ্যার কারখানা অল্প সময় কাজ 
করাঁছল। কজ্তু আম ঠিক আগের মতোই আঁভযোগ পেয়ে চলোঁছ যে বিশ্রাম ও আহারের জন্য 
নির্দিষ্ট সময় কেটে শ্রমিকদের প্রাতাদন আধঘন্টা থেকে পোনে একঘনণ্টা বাণ্চত করা হচ্ছে।'** 


১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ভয়াবহ তুলো-সংকটের লময় অপেক্ষাকৃত 
ছোট হারে একই ঘটনার পুনরাব্‌াত্ত হয়।*** 


‘যখনই খাবার জন্য নির্দ‘চ্ট সময়ে অথবা অন্য কোনো অবৈধ সময়ে দেখা যায় যে শ্রামকরা 
কারখানার কাজ করছে তখন এরকম কৈঁফয়তও দেওয়া হয় যে শ্রমিকরা নির্দিষ্ট সময়ে (কছুতেই 
কারখানার কাজ ত্যাগ করে না এবং কাজ বন্ধ করাবার জন্য' (যন্বরপাঁত পাঁরচ্কার করা ইত্যাদি) 
‘তাদের বাধ্য করতে হয়, (বিশেষত শনিবার বিকাল বেলায় । 'কন্তু যাঁদ যন্দম্রপাত থেমে যাওয়ার 
পরও কোনো কারখানায় শ্রামকরা থাকে... তা হলে তাদের এওঁ কাজে লেগে থাকতে হত না, যাঁদ 
{বশেষ. করে যন্দ্রপাঁত পাঁরচ্কার করার জন্য সকাল ৬টার আগে [!] অথবা শাঁনবার বেলা ২টার 
আগে যথোপযুক্ত সময় নিা্দষ্ট থাকত ।'**** 


* Reports etc. 30th April 1856, p. 10. 
** প্র পঃ ২৫। 

##* Reports etc. for the half year ending 30th April 1861. fদতশীয় পারশত্ট 
দেখুন; Reports etc. 31st October 1862, pp. 7, 52, 53। ১৮৬৩ সালের শেষার্ধে অনেক 
বোশ সংখ্যায় এই আইনগু্নল ভাঙা হয়। Reports etc. ending 315t October 1863, p. 7 
তুলনায় । 

#*#** Reports etc. 31st October 1860, P. 23. আদালতে কাবধখানা-মালকদের সাক্ষ্য 
অনুযায়ী, ক রকম একগ:য়োমর সঙ্গে তারা কারখানায় শ্রমের প্রত্যেকাট বিরতির বিরোধিতা করে, 
{নচের চমকপ্রদ ঘটনাটি এর প্রমাণ দেয়। ১৮৩৬ সালের জুন মাসের শুরুতে ইয়র্কশায়ারের 
ডউস্‌বোরর ম্যাজস্ট্রেটের কাছে খবর পেছাল যে ব্যাটল সান্নাহত ৮টি বড় বড় কারখানার 
মালিকরা কারখানা-আইন লগ্ঘন করেছে। এইসব ভদ্রলোকদের মধ্যে কয়েকজনের বরদ্ধে আঁভযোগ 
ছল এই যে তারা ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের পাঁচ জন বালককে শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে 
পরাদন শানবার বিকাল ৪টা পর্যন্ত কাজ কারয়েছে, খাবার জন্য ‘কছুটা এবং মধ্যরাত্রে ঘুমের জন্য 
এক ঘণ্টা ছাড়া তাদের আর কোনো 'বরাম দেওয়া হয় নি। এবং এইসব শিশুদের ৩০ ঘণ্টা 
একাট ‘নোংরা বদ্ধ কূপে’ (খঁ বদ্ধ জায়গাঁট এই নামেই আঁভাঁহত) আ'বরাম পরিশ্রম করতে 
হয়োছল, সেখানে পশমের ছে'ড়া কম্বল টুকরো টুকরো করতে হয় এবং সেখানে ধৃলো, ফে*সো 
প্রভাঁততে ঘরের হাওয়া এমন ঠাসা থাকে যে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রামকদের ফুস্‌ফুস বাঁচাবার জন্য রুমাল 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩০ 


AY 


‘এর থেকে (আইন লঙ্ঘন করে বাড়াত খাটুনির দ্বারা) যে মুনাফা হয় তাতে বোঝা যায় 
যে অনেকের পক্ষেই এই লোভ সংবরণ করা সম্ভব নয়; তারা ধরা না-পড়ার সুযোগটা হসাব করে; 
এবং যখন তারা দেখে যে ধরা পড়ে শাস্তি হলে যে সামান্য জারমানাও খরচখরচা দিতে হয় 
তাতে তারা ধরা পড়লেও প্রচুর লাভ থেকে যাবে।'* ‘যেসব ক্ষেত্রে বাড়াত সময়টি সারাদিনে 
ছোট ছোট চুঁর যোগ করে পাওয়া যায় (‘2 multiplication of small thefts’). সেইসব 
ক্ষেত্রে পারদর্শকদের পক্ষে মামলা খাড়া করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে ৷'** 


শ্রমিকদের খাবার ও 'বশ্রামের সময় থেকে পঃজির এই 'ছোট চুরিগুলিকে' 
কারখানা-পারদর্শকরা আখ্যা দিয়েছেন ‘petty pilferings of minutes’, ছোটখাট 
মানিট চুঁর***, ‘snatching a few minutes’, কয়েকাট মানট ছানয়ে নেওয়া,**** 
অথবা শ্রামকরা নিজস্ব ভাষায় বলে ‘nibbling and cribbling at meal times’ 
['খাবার সময় থেকে ঠোকর মারা']*****। 

এটি স্পষ্ট যে এইরূপ অবস্থার মধ্যে উদ্ধত্ত-শ্রম থেকে উদ্ধত্ত-মূল্য গঠন 
গোপন ব্যাপার নয়। 


একজন অত্যন্ত সম্মানত মালক আমাদের বলেছিলেন, ‘যদি আমাদের 'দনে মাত্র ১০ 
মানট বাড়তি সময় খাটাবার অনুমাঁত দেওয়া হয় তা হলে এক বছরে আমার পকেটে হাজার 
খানেক (পাউণ্ড) আসবে॥*) 'মৃহ্ত-ই হচ্ছে মুনাফার মোৌলক উপাদান ।'**! 
দিয়ে কেবলই মুখ ঢাকতে হয়! অভিযুক্ত ভদ্রলোকেরা শপথের বদলে শুধু সত্য কথা বলবার 
প্রতশ্র্াত দেন, কারণ কোয়েকার হিসেবে তাঁরা এতই ধর্মপ্রাণ যে শপথ নেওয়ার দরকার তাঁদের 
হয় না, এবং বলেন যে তাঁরা এইসব অসুখ শিশুদের প্রত অত্যন্ত দয়া-পরবশ হয়ে তাদের 
8৪ ঘণ্টা ঘুমাবার সময় দিয়োছলেন, কজ্ভু অবাধ্য শিশুরা কিছুতেই ঘুমাতে চায় না! এই 
ধর্মভীরু ভদ্রলোকদের ২০ পাউণ্ড করে জরিমানা হয়। কব ড্রাইডেন অনেক আগেই এদের কথা 
ভেবোছলেন: 

‘লোক দেখানো ধা্মকতায় পারপূর্ণ' শেয়াল 
শপথ-ভারু, মিথ্যাবাদী শয়তানেরই মতো, 
লেণ্ট-উপোষ' বিমর্ষ মুখ, পাঁবন্ৰ লোভ চোখে 
প্রার্থনা শেষ করার আগে পাপ করে না কোনো!’ 
[Dryden. The Cock and the Fox. — সম্পাঃ] 

* Reports etc. 31st October 1856, p. 34. 

** Reports etc. 3I1st October 186856, p. 35. 

হ** এ, পঃ ৪৮। 

4 গর প্‌ঃ ৪৮। 
HHH ঞ্ী। 

*) প্র, পঃ ৪৮। 

##) Reports of the Insp. etc. 30th April 1860, p. 56. 
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এই দ্‌ম্টিভাঙ্গ অনুযায়ী যারা পুরো সময় কাজ করে তারা ‘পুরো সময়ের 
মজুর’ (ll timers’) এবং ১৩ বছরের কম বয়সের শিশ; যাদের ৬ ঘণ্টা মাত 
কাজ করতে দেওয়া হয় তারা ‘অর্ধ সময়ের মজুর’ (‘half timers’), শ্রামকদের 
এই আখ্যার চেয়ে তাংপর্য পূর্ণ আর কা হতে পারে।* শ্রামক এখানে শ্রম- 
সময়ের ব্যাক্ত র্‌প ছাড়া আর 'কছুই নয়। ‘পুরো সময়ের মজুর’ এবং ‘অর্ধ 
সময়ের মজুর’, এই দ:'য়ের মধ্যে সমস্ত ব্যাক্তগত বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়ে যায়। 


পারচ্ছেদ ৩। -- ইংলণ্ডের শিল্পের যে শাখাগুলিতে 
শোষণের কোনো আইনগত সমা নেই 


এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কর্ম-দিবসকে বাড়াবার প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছ. 
[শল্পের এমন এক 'বভাগ্ে উদ্ধত্ত-শ্রমের জন্য নেকড়ের মতো ক্ষ-ধার আলোচনা 
করেছ যেখানে দানবাঁয় শোষণ, একজন ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ভাষায়. 
যেতে পারে ি**; এবং তারই ফলে শেষ পর্যন্ত আইনগত 'নয়ন্্রণের শ্‌ঙ্খলে 
প:্জ বাঁধা পড়ল। এখন উৎপাদের সেই রকম কিছু শাখার দদকে একটু নজর 
দেওয়া যাক, যেখানে শ্রমের শোষণ আজ পর্যন্ত বন্ধনমুক্ত অথবা খুব সম্প্রাতও 
বন্ধনমুক্ত ছিল। 


১৮৬০ সালের ১৪ জান;য়াঁর নাঁটংহামের আ্যাসেম্বর কামরায় অন্যাষ্ঠত একটি সভায় 
সভাপাঁত হিসেবে কাডউাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট {মঃ ৱাউটন কার্লটন ঘোষণা করেন যে, ‘লেসের ব্যবসার 
সঙ্গে জাড়ত জনসংখ্যার অংশাটর মধ্যে যে পরিমাণ পাঁড়ন ও দ:ঃখকণ্ট আছে, তা এই 
রাজ্যের অন্যান্য অংশে, এমন ক সভ্যজ্গগতে অজ্ঞাত। ...নয় দশ বছরের শশুদের শেষ রান্ে 


* এইটিই .হচ্ছে কারখানায় ও রপোর্টে ব্যবহৃত সরকার ভাষা। 

** .কারখানা-মালকদের লালসা এবং মুনাফার তাঁগদে তাদের নিষ্ঠুরতাকে সোনার সন্ধানে 
আমোঁরকা 'বজয়-প্রবত্ত স্প্যানয়ার্ডদের কুকণীর্ত' কদাচিৎ ছা'ড়য়ে গিয়োছল’ (John Wade. 
History of the Middle and Working Classes, 3rd ed.. London, 1835, p. 114) 
অর্থশাল্ন্রের তথ্যগ্রল্থজাত'য় এই বইটির তত্্বগত অংশটি এর প্রকাশের সময় বিচার করলে 
কতকাংশে মৌলিক বলতে হয়, যেমন বাণিজ্য-সংকট সম্পর্কে । কজ্ভু এর এঁতিহাসিক অংশটি 
বহুলাংশে Sir M. Eden. The State of the Poor. London, 1797, — থেকে 
নির্ল'ক্জভাবে চুর করা হয়েছে। 
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২টা, ৩টা অথবা ৪টার সময় তাদের নোংরা বিছানা থেকে টেনে তোলা হয় এবং শুধু সামান্য 
খোরাক 'দয়ে রাত্র ১০টা, ১১টা অথবা ১২টা পর্যন্ত তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়; 
তাদের অঙ্গপ্রতাঙ্গ ক্ষয় পায়, তাদের শর'রের কাঠামো খর্বাকত হতে থাকে, তাদের মুখের 
চেহারা খড়র মতো সাদা হয়ে যায় এবং তাদের মানুষের সত্তা একান্তভাবে পাথরের মতো 
সংজ্ঞাহঁন নিদ্বার মধ্যে বেহ:শ হয়ে পড়ে, যে জানস কল্পনা করতেও ভয় হয়। ...আমরা 
বাস্মত হাচ্ছ না যে মঃ ম্যালেট্‌ অথবা যে কোনো কারখানা-মাঁলক এগিয়ে এসে এই বিষয়ে 
আলোচনা করতে আপাঁও করছেন। ...রেভারেন্ড মণ্টেগু ভ্যালপি ঠিকই বলেছেন যে এই 
প্রথাট হচ্ছে জঘন্যতম দাসপ্রথা, সামাজক, শারণারক, নৈতিক এবং আ'ত্মক দিক 'দিয়ে। 
...যেখানে প্রকাশ্য জনসভা করে পুরুষদের শ্রমের সময়কে দোৈনক ১৮ ঘণ্টায় কাঁময়ে আনবার 
জন্য কোনো দরখাস্তের ব্যবস্থা করতে হয়, সেই শহর সম্পর্কে লোক কাঁ ভাববে বলুন তো?.. 
আমরা ভাঁ্জনয়া ও কারোলনার তুলো-বাঁগচার মাঁলকদের নন্দা করে থাঁক। তাদের 
কালোবাজার, তাদের চাবুক, এবং মানুষের রক্তমাংস য়ে তাদের কেনা-বেচা {ক প:জিপাঁতদের 
শ্রঁব্‌দ্ধর উদ্দেশ্যে ওড়না আর কলার তোঁরব জন্য এইভাবে মান:ুষদেব ধ'রে ধরে হত্যা 
করার চেয়ে বোশ নিন্দনীয় ?'* 


পার্লামেণ্টার অনুসন্ধানের {বষয়বস্তু হয়েছে। এর ফলাফল লিপিবদ্ধ হয়েছে মিঃ 
স্ত্রভেনের শিশুদের নয়োগ-কমিশনারগণ-এর কাছে প্রেরিত ১৮৪১ সালের 
{রপোর্টে, প্রিভি কাউাল্সলের মোঁডক্যাল আঁফসারের নর্দেশে প্রকাশত ডঙক্টুর 
গ্রীনহাউ-এর ১৮৬১ সালের রিপোর্টে (Public Health, 3rd Report, ১o২- 
১১৩), এবং সর্বশেষে মঃ লং-এর ১৮৬৩ সালের রপোর্ডে যোঁট পাই ১৮৬৩ 
সালের ১৩ জুনের First Report of the Children’s Employment Com- 
mission-এ। আমার আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৮৬০ ও ১৮৬৩ সালের 'রপোর্ট 
থেকে কয়েকাট শোষিত শিশুর নিজেদের বক্তব্য নেওয়াই যথেষ্ট । {শশুদের বক্তব্য 
থেকে আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে (বশেষত 1কশোরাী ও মাঁহলাদের সম্পর্কে 
ধারণা করতে পার এবং বুঝতে পাঁর এটি শিল্পের এমন একটি শাখা যার 
পাশাপাশ সুতোকাটার শিল্পকে অত্যন্ত আরামজনক ও ক্বাস্থ্যপ্রদ পেশা বলে 
মনে হতে পারে ।** 

নয় বছর বয়সের উইলয়ম উড যখন ‘কাজ আরম্ভ করে তখন তার বয়স 
ছল ৭ বছর ১০ মাস'। প্রথম থেকেই সে ‘ran moulds’ (ছাঁচে ঢালা তোর 


* Daily Telegraph, S১৭ জানুয়ার, ১৮৬০। 
** ভলন'য় F. Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig, 
1845, 5S. 249-251. 
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জানিস {য়ে শুকোবার ঘরে যেত, পরে খাল ছাঁচ ফাঁরয়ে আনত) । 
সপ্তাহে প্রাতাদন সে সকাল ৬টায় কাজে আসত এবং রাত্রি ৯টা নাগাদ 
কাজ শেষ করত ৷ 'সপ্তাহে ৬ দিন আম রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ কাঁর। আম সাত- 
আট সপ্তাহ এই কাজ করেছ!’ সাত বছরের শিশ; দোৈনক ১৫ ঘণ্টা কাজ করত! 
১২ বছর বয়স্ক জে. মারে বলছে: 


‘আম যন্ত্ৰ ঘোরাই এবং ছাঁচ নিয়ে দৌড়াই। সকাল ৬টায় আম আঠে। কখনো কখনো! 
ভোর ৪টায়। গতকাল সমস্ত রাত, আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত আম কাজ করেছি। গত পরশ; 
বাতের পরে আমি আর (বিছানায় শুই নি। কাল রাতে আরও ৮-১টি ছেলে কাজ করেছে। 
তাদের মধ্যে কেবল একজন ছাড়া সকলেই আজ সকালে এসেছে। আনম সাড়ে তন 'শালং 
পাই। রাতে কাজের জন্য আর 'কছুই পাই না। গত সপ্তাহে আম দ:'রাত কাজ করেছি ॥' 
দশ বছবের বালক ফান হাউ বলছে: ‘আমি (ডিনাবের জন্য) সব সময় একঘণ্টার ছুটি পাই 
না। কখনো কখনো আমাকে আধঘণ্টা দেওয়া হয়; বৃহস্পাতবার, শুক্রবার ও শাঁনবারে ৷'* 


ডঙক্লুর গ্রীন্‌হাউ বলছেন যে স্টোক-অন-স্রেন্ট ও ওলস্টাণ্টনের পটার কারখানার 
এলাকাগ্‌নালতে গড় আয়; অদ্বাভাঁবক রকম কম৷ যাঁদও বিশ বছরের উপরে 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে স্টোক্‌ জেলাতে মাত্র ৩৬,৬ শতাংশ এবং 
ওলস্টাণ্টনে মান্র ৩০,৪ শতাংশ পটার কারখানায় কাজ করে, তব্‌ এঁ প্রথম 
জেলায় সেই বয়সের পুরুষদের মধ্যে অর্ধেকের বোশ এবং 'দ্বিতায় জায়গায় 
দুই-পণ্ভমাংশের কাছাকাছ, সব ম্‌ত্যুই পটার শ্রামকদের ফুসফুসের রোগের ফল। 
হ্যান'লর একজন 'চাকৎসক ডঃ বুথরয়েড্‌ বলেন: 


‘পটার শ্রামকরা পঢুরুষানুক্রমে পূর্ববত'ঁ পুরুষদের তুলনায় খর্ব ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে।॥' 


আর একজন 'চাকৎসক মিঃ মাক-ববন্‌ এ একই কথা বলছেন: 


‘২৫ বছর আগে যখন তিন পটার শ্রমিকদের মধ্যে চাকৎসা আরম্ভ করেন তখন থেকে 
তান সুস্পষ্ট শারীরিক অবনাত, বশেষত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের হাস লক্ষ্য করেছেন’ 


১৮৬০ সালে ডঃ গ্রীন্‌হাউ-এর রিপোর্ট” থেকে এই 'বব্‌াতগ্যাল নেওয়া 
হয়েছে ।** 


* Children’s Employment Commission. First Report etc., 1863, Appendix, 
pp. 16, 19, 18. 
** Public Health. 3rd Report etc., pp. 103, 105. 
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১৮৬৩ সালে কাঁমশনারদের রপোর্ট থেকে নিচের অংশাঁট নেওয়া হয়েছে। 
উত্তর স্ট্যাফোর্ডশায়ারের চাকৎসাক্ষেত্রের উচ্চতন চাকৎসক ডঃ জে. ট. আলেজ 
বলেন: 


‘পটার শ্রমিকরা শ্রেণী হিসেবে, নরনারাী উভয়েই শারীরিক ও নৈতিক দুদক দিয়েই এক 
অবনত জনসমাষ্ট। তারা সাধারণত আয়তনে বাড়ে না, তাদের দেহগঠন ভালো নয় এবং প্রায়ই 
তাদের বুকের গড়ন খারাপ; তারা অসময়ে বুড়িয়ে যায় এবং নিশ্চিতভাবেই স্বল্পায়ন; তারা 
শ্লেল্মাগ্রস্ত ও রক্তহীন এবং তাদের শরা'রগঠনের দুর্বলতা অজার্ণ রোগের দুরারোগ্য আক্রমণ, 
যকৃৎ ও মত্ৰগ্রাল্থর (বিকার এবং বাত-ব্যাধির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। 'কন্তু সব রোগের মধ্যে তারা 
{কশেষভাবে শিকার হয় বুকের রোগের, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ৱঙ্কাইটিস্‌ ও হাঁপানির। 
একধরনের ব্যাধকে তাদেরই বোঁশষ্ট্য বলে মনে হয় এবং তা মৎ-শিল্পীর হাঁপাঁন অথবা 
মৃৎশিল্পীর ক্ষয়রোগ নামে পাঁরাচিত। স্রফুলা রোগ যাতে গ্রন্থি অথবা অস্থি অথবা শরীরের 
অন্যান্য অংশ আন্রান্ত হয়, সোঁট মৎশিল্পীদের দুই-তৃতীয়াংশ অথবা তার চেয়ে বেশ 
সংখ্যকের মধ্যে দেখা যায়। এই অণ্তলের জনসংখ্যার দৈহিক অবনাত (degenerescence) 
আরও বোঁশ কেন যে হয় নি তার কারণ হচ্ছে নতুন শ্রামকরা আসে পার্শ্ব বতা অণ্চল থেকে 
এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থ জনসংখ্যার সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্ক হয়ে থাকে।' 


এ একই 'চাকংসা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন হাউস্‌ সার্জন্‌ মঃ চার্লস পার্সন্‌স্‌ 
কাঁমশনের প্রা্তানাধ লং-কে লাখত একাট চাঠতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন: 


‘আম অবশ্য শুধ, ব্যাক্তগত আঁভজ্ঞতা থেকেই বলতে পার, তথ্য য়ে নয়, কিন্তু এ 
কথা বলতে আম দ্বিধা করছি না যে বেচাবা শশুদেব দুরবস্থার দ্‌শ্য দেখে বারবার আমার 
রাগ হয়েছে, -- মাতাপতা অথবা 'য়োগকর্তাদের লোভ মেটাবার জন্য এদের স্বাস্থাকে বাল 
দেওয়া হয়েছে। 


তান মৎাশল্পীদের ব্যাধসম্‌হের কারণ বর্ণনা করেছেন এবং সেগ্ালর 
উপসংহার ঢেনেছেন একাঁট কথায়, ‘ong hours’ (‘দীর্ঘ সময় কাজ’) কাঁমশনের 
{রপোর্টে এই 'বশ্বাস প্রকাশ করা হয় যে 


‘এমন একাঁট শিল্প যা সমগ্র পৃথিবীতে এর্‌প 'বাশষ্ট স্থান নিয়েছে সোঁটকে নিশ্চয়ই 
আর বোঁশ দন এমন মন্তব্য সহ্য কবতে হবে না যে এই শিল্পে বিরাট সফলতার সঙ্গেই জাঁড়য়ে 
আছে শ্রমিকদের শারীরিক অবনতি, ব্যাপক দৈহিক দ.ঃখকচল্ট এবং অকালম্‌ত্যু, অথচ এদেরই 
শ্রম ও দক্ষতার জন্য এরকম 'বরাট ফল পাওয়া গিয়েছে ।'* 


* Children’s Employment Commisston, 1863, pp. 22, 24, XI. 


অধ্যায় ১০। -- কর্ম -দিবস ৩০৫৭ 


এবং ইংলণ্ডের মৎশিল্প কারখানা সম্পর্কে যে কথাগ্বল খাডে সেগুল 
স্কট_ল্যাণ্ড সম্পর্কেও প্রযোজ্য ।* 

কাঠিতে ফস্‌ফরাস্‌ লাগাবার পদ্ধাত আবচ্কৃত হওয়ার পর ১৮৩৩ সাল 
থেকেই দেশলাই-শলম্পের সূচনা হয়। ১৮৪৫ সাল থেকে ইংলণ্ডে এই 'শল্পের 
দুত বিকাশ ঘটে এবং তা বিশেষ করে প্রসারত হয়েছে যেমন লণ্ডনের জনবহুল 
অংশগ্‌নলেতে তেমান ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মংহাম, লিভারপুল, 'ব্রস্টল, নরউইচ.্‌. 
নিউক্যাসল ও গ্রাস্‌গো-তে। এই ‘শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল আটকে 
যাওয়ার ব্যাধও ছাঁড়য়ে পড়েছে, যোঁটকে ১৮৪৫ সালে ভয়েনার একজন চাঁকৎসক 
দেশলাই-শল্পাীঁদের বিশেষ ব্যাধ বলে আঁবচ্কার করেন। শ্রামকদের অর্ধেক 
হচ্ছে ১৩ বছরেরও কম বয়সের শিশু এবং ১৮ বছরের কম বয়সের কশোর । 
এই 'শল্পাট অক্বাস্থ্যকর পারবেশ ও নোংরা অবস্থার অন্য এতই ঘৃণিত যে শ্রামক 
শ্ৰেণ।র মধ্যে কেবল সবচেয়ে দুঃস্থ অংশই, যেমন অর্ধাহারগ্রস্ত {বধবা প্রভৃতরাই. 
তাদের সন্তানসম্তাতদের, 'র,ক্ষ, অর্ধাহারগ্রস্ত, আশাক্ষত শিশুদের’, এই শিল্পে 
সমর্পণ করে।** ১৮৬৩ সালে কাঁমশনার হোয়াইট্‌ যেসব সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ 
করোছলেন তাদের মধ্যে ২৭০ জন ছল ১৮ বছরের কম বয়সের, ৫০ জন 
১০ বছরের নচে, ১০ জন কেবল ৮ বছরের এবং ৫ জন মাত্র ৬ বছর বয়সের । 
কর্ম-দদবসের দৈর্ঘ্য ১২ থেকে ১৪ বা ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত, রাত্রকালের শ্রম, আঁনয়ামত 
খাবার সময় এবং বোঁশর ভাগ সময়েই ফস্‌ফরাসের দ্বারা বিষাক্ত কারখানা-ঘরের 
ভিতরেই খাবার খাওয়া । দান্তে থাকলে নিশ্চয়ই দেখতেন যে এই 'শল্শের 
বিভীষিকা তাঁর ইনফের্নোর 'নষ্ঠুরতম ভয়াবহতাকে ছা'ড়য়ে গয়েছে। 

দেওয়ালে লাগাবার কাগজের 'শল্পের স্থল কাজগুাল যন্তে ছেপে হয়; স.ক্ষয 
কাজগ্‌্নল (রক থেকে ছাপা) হয় হাত 'দয়ে। সবচেয়ে সাক্রয় ব্যবসায়ের মাসগুল 
হচ্ছে অক্টোবরের শুরু থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত । এই সময়ে সকাল ৬টা 
থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অথবা আরও বোঁশ রাত পর্যন্ত কোনো বরাত ছাড়াই 
ভীষণ দ্বতগাঁততে প্রচণ্ডভাবে কাজ চলে। 


জে. লিচ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছে: ‘গত বছর শাঁতকালে’ (১৮৬২) ‘আঁতাঁরক্ত খাটুঁনির জন্য 
স্বাস্থ্াহানি হওয়ার ফলে ১৯ জন বালিকার মধ্যে ৬ জন অনুপস্থিত ছিল। আমাকে 
চে‘চামোঁচ করে তাদের জাগিয়ে রাখতে হয়।’ ডারুউ. ডাঁফ: ‘আম ছেলেমেয়েদের দেখোঁছ যখন 
আর কেউ কাজের জন্য তাদের চোখ খুলে রাখতে পারত না; অবশ্য আমরা কেউই পারতাম 

* গ্ৰ, পৃঃ XLVI 

** Children’s Employment Commission, 1863, p. LIV. 
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না৷’ জে. লাইট্‌বোর্ণ: ‘আমার বয়স ১৩ বছর... গত বছর শ'তকালে আমরা রাত ৯টা 
পর্যন্ত কাজ করতাম, তার আগের শ'তকালে রাত ১০টা পর্ষস্ত। গত শীতকালে প্রত্যেক 
রাত্রতে আমি পায়ের ব্যথায় কাঁদতাম।’ জি. আতাপ্‌সডেন: ‘আমার এঁ ছেলোঁট, যখন তার বয়স 
৭ বছর, তখন আনম তুষারপাতের মধ্য দিয়ে তাকে পিঠে করে নিয়ে যেতাম ও ফিরে আসতাম 
এবং সে দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করত!.. আম প্রায়ই হাঁটু গেড়ে বসে তাকে খাওয়াতাম 
যখন সে যন্বের ধারে দাঁড়িয়ে থাকত কারণ যন্ম ছেড়ে আসা বা যন্ম থামানো সম্ভব (ছল না॥' 
ম্যাণ্েেস্টারের একটি কারখানার ম্যানেজ্জার-অংশ'ঁদার স্মিথ্‌-এর সাক্ষ্য: ‘আমরা’ (তার মানে তাঁর 
যাতে করে দিনের ১০ ঘণ্টার কাজ বিকাল ৪-৩০ মিঃ-এ শেষ হয় এবং তারপরে যেটুকু 
কাজ হয় সেটা সবই ওভার-টাইম্‌৷'* (মঃ স্মথ নিজে ক এ ১০ই ঘণ্টার মধ্যে কোনো 
খাবার খান না?) 'আমরা’ (এই একই স্মিথ) ‘কদাচিৎ সন্ধ্যা ৬টার আগে কাজ শেষ কারি’ (তান 
বলতে চাইছেন, ‘আমাদের’ শ্রমশাক্তর যন্ম্গচলর ভোগ শেষ হয়), ‘অতএব বাস্তবপক্ষে আমরা’ 
(iterum Crispinus) [86] ‘সারা বছর ধরে ওভার-টাইম কাজ কাঁর। ...শিশ্‌ ও প্রাপ্তবয়স্ক 
নার্বশেষে এদের সকলের পক্ষেই’ (১৫২ জন শিশ: ও কশোর এবং ১৪০ জন প্রাপ্তবয়স্ক) 
‘গত ১৮ মাসে গড় কাজ হয়েছে কমপক্ষে ৭ দিন ৫ ঘণ্টা অথবা সপ্তাহে ৭৮ই ঘণ্টা । এই 
বছরের’ (১৮৬৩ সাল) ‘২ মে যে ছ'সপ্তাহ শেষ হল তাতে গড় কাজ আরও বোশ -- ৮ দিন 
অথবা সপ্তাহে ৮৪ ঘণ্টা!’ 


তবু এই একই 'মঃ স্মিথ, যান গোঁরবে বহুবচন ব্যবহার করতে এত 
ভালোবাসেন, একটু হেসে বলছেন, ‘যন্বের কাজ বোঁশ নয়! এইভাবে রলক- 
ছাপাই কারখানার মালকরা বলেন: ‘হাতের শ্রম যন্বের শ্রমের চেয়ে অনেক বেশ 
স্বাস্থ্যকর” মোঢের উপর, কারখানা-মাঁলকরা ‘অন্তত খাবার সময়ে যন্ত্র বন্ধ 
রাখার’ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন। মঃ অটল, লন্ডনে 
বারো অণ্যলের ওয়াল-পেপার কারখানার ম্যানেজার, বলেন যে এমন একট ধারা 
যাতে 


‘সকাল ৬টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত কাজের অনুমাত আছে... এইটি আমাদের(!) পক্ষে 
খুব সুবিধাজনক, কজ্ভু সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কারখানা চালানো সুবিধাজনক 


* এই কথাটকে উদ্ধত্ত শ্রম-সময় অর্থে গ্রহণ করা ঠক নয়! এই ভদ্রলোকেরা মনে করেন 
যে ১০২ ঘণ্টার শ্রম হচ্ছে স্বাভাবক কর্ম-দিবস, অবশ্য তার মধ্যেই আছে দক্বাভাবিক উদ্ধত্ত- 
শ্রম। এর পরে শুরু হয় ‘ওভার-টাইম’ যার জন্য একটু বোশ মজুর দেওয়া হয়। পরে দেখতে 
পাব যে তথাকাঁথত ক্বাভাঁবক ‘দিনে যে শ্রম খরচ করা হয় তার জন্য মল্যের চেয়ে কম দেওয়া 
হয়, অতএব ওভার-টাইম হচ্ছে আরও বোশ উদ্ধত্ত-শ্রম আদায় করবার একাঁট পজিবাদী কৌশল 
মান, এমন ক যাঁদ স্বাভাঁবক কর্ম-দদবসে ব্যাঁয়ত শ্রমশাক্তকে যথাযথ মল্য দেওয়া হত, তা 
হলেও তাই। 


অধ্যায় ১০। -- কর্ম-দবস ৩০৯ 


নয়। আমাদের যন্ত্র মধ্যাহন-ভোজনের জন্য সর্বদাই থামানো হয়।' (কাঁ উদারতা!) ‘কাগজ ও 
রংয়ের এমন 'কছু উল্লেখযোগ্য অপচয় হয় না।' “কভু” এইখানে তান সহানভূতর সঙ্গে 
যোগ করেন, ‘আম অবশ্য বৃঝতে পার যে সময়ের অপচয় সকলে পছন্দ করেন না॥' 


কাঁমশনের {রপোর্ডে খুব সরল্তার সঙ্গে মতপ্রকাশ করা হয়েছে যে কয়েকাঁট 
প্রধান প্রধান সংস্থার’ সময়ের অর্থাৎ অপরের শ্রম ভোগ করার সময়ের অপচয় 
এবং তার ফলে মুনাফা হারানোর আশঙ্কা এমনটা হতে দেওয়া যায় না যাতে 
১৩ বছরের কম বয়স্ক শিশুরা এবং ১৮ বছরের কম বয়সের কিশোররা দৈনিক 
১২ থেকে ১৬ ঘণ্টার কাজের মধ্যে খাওয়া থেকে বাঁণ্চত হবে অথবা স্টিম ইঞ্জিনে 
যেভাবে কয়লা ও জল দেওয়া হয়, পশমে সাবান লাগানো হয়, চাকায় তেল দেওয়া 
রত থাকা অবস্থাতেই, তাদের খেতে দেওয়া হবে ।* 

ইংলণ্ডে শিল্পের কোনো শাখাতে (সম্প্রাত প্রবার্তত যন্ত্রে রুটি তোঁরর 
কথা আমরা ধর্রাছ না) এত প্রাচীন ও অচল উৎপাদন-পদ্ধাত, এত খঢরীল্টপুর্ব 
যুগের উৎপাদন-পদ্ধাত -_ রোমক সাম্রাজ্যের কাঁবদের লেখা থেকে যা জানতে 
পার -_- আজও পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা হয় নি যেমনটি হয়েছে রুটি সে'কার 
ব্যাপারে । 'কন্তু, ইাতপূর্বেই যে কথা বলা হয়েছে, শ্রম-প্রাক্রয়ার যান্ত্রিক চাঁরত্ 
সম্পর্কে পাজ প্রথমে নঃস্প্‌হ্‌ থাকে; হাতের কাছে যোঁট পাওয়া যায় তাই 
নিয়েই এর কাজ শুরু হয়। 

রুণটতে অবিশ্বাস্য রকম ভেজাল দেওয়ার ব্যাপারাট, বশেষত লণ্ডন শহরে. 
কমন্সসভায় 'খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল সম্পর্কে” নিযুক্ত কা্মাট (১৮৫৫-১৮৫৬) 
এবং ডঃ হাসালের রচনা Adulteration detected সর্বপ্রথম প্রকাশ করে ।** 
এই সব প্রকাশের ফল হল ১৮৬০ সালের ৬ আগস্টের আইন, যার উদ্দেশ্য খাদ্য 
ও পানীয় সামগ্রীতে ভেজাল রোধ করা’, - এই আইন'ট কার্যকর হল না কারণ 
এতে স্বাভাঁবকভাবে প্রত্যেকাট স্বাধীন ব্যাপারীর জন্য অপারসীম মমতা দেখানো 
হয়োছল, যে ব্যাপারীরা ভেজাল দেওয়া পণ্যে কেনা-বেচা করে 'সৎপথে দৃঢো 
পয়সা করতে’ বদ্ধপারকর ছল ।*** কাঁমাট নিজে মোটের উপর খোলাখ্‌ননল তাঁদের 


* Children’s Employment Commission, 1863. Evidence, pp. 123, 124, 125, 
140, LXIV. 
** র্মাহ গংড়ো করা অথবা লবণ মেশানো 'ফটাকাঁর বাজারে একাঁট স্বাভবক পণ্য হাসেবে 
চলে তাৎপর্যপূর্ণ নামে -- 'রুাটওয়ালার মাল'। 
*** ঝল হচ্ছে কার্বনের একাঁট সৃপাঁরাচত ও খুব শাক্তশালঁ র্‌প এবং সার, পজিবাদীধম'ঁ 


তৃতীয় ভাগ। = অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদন ৩১০ 


বিশ্বাসকে এই স্‌ত্রাকারে বললেন যে, অবাধ বাণিজ্য বলতে ম্‌লত বোঝায় ভেজাল 
অথবা, ইংরেজরা সুকোশলে যেভাবে বলে থাকেন, ‘পারিমার্জত' জিনিস 'নয়ে 
ব্যবসা ৷ বস্তুত এই ধরনের ‘পারমার্জ নকারাীরা’ প্রোটাগোরাস্‌-এর চেয়ে অনেক 
বেশি জানে যে, কেমন করে সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করা যায় এবং 
হইালয়াটিক্‌্দের [৪৬] চেয়ে ভালো করে জানে, কাঁভাবে প্রমাণ করতে হয় যে 
চোখে যা দেখা যায় তা শুধ বাহ্য ব্যাপার ।* 

সে যাই হোক কাঁমাঁট জনসাধারণের দ্‌ষ্ট তাদের নিজেদের ‘দৈনক রুটি'-র 
{দকে এবং একইসঙ্গে রুট সে'কার শিল্পের দিকেও আকৃৃম্ট করোছল। একই 
সময়ে জনসভায় ও পার্লামেন্টে প্রেরিত আর্জতে লণ্ডনের র্‌ট-শিল্পের 
শ্রমজ'বাঁরা তাদের আঁতারিক্ত খাটুনি প্রভতর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। এই 
আওয়াজ এত জরুরী ছিল যে মঃ এইচ্‌. এস. ট্রেমেন হিরকে -- ইনিও বহুবার 
উাল্লাখত ১৮৬৩ সালের কমিশনের সদস্য ছিলেন -- অনুসন্ধানের রাজকীয় 
কাঁমশনার নিয়োগ করা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ সমেত তাঁর 1রপোর্ট** জনসাধারণের 
(ববেকে নাড়া দেয় নি, নাড়া দয়োছল তাদের পাকস্থলীতে ৷ ইংরেজরা বরাবরই 
বাইবেল সম্পর্কে বেশ জ্ঞান রাখে, তাই তারা ভালো করেই জানে যে এ শ্বারক 
দয়ায় বাছাই হয়ে একজন পংজিপত অথবা ভূস্বামা অথবা কর্ম ভারহ'ীন পদাধকারী 


[চিম্ন-পাঁরচ্কাবকরা এই জিনিসাঁট ইংলণ্ডের কৃষকদের কাছে বিক্রি করে। ১৮৬২ সালে একট 
মামলায় ব্রাটশ জুনরদের উপর 'সদ্ধান্ত করার দা'য়ত্ব এল যে ক্রেতার অনজ্ঞাতসারে ঝুলের সঙ্গে 
৯০ শতাংশ ধৃ্‌লো ও বাল মেশালে সেটি ‘বাণাজ্যক' অর্থে ‘যথার্থ’ ঝুল থাকে কনা অথবা 
আইনগত অর্থে ভেজাল দেওয়া ঝুলে পরিণত হয়। ‘বাণিজ্যের বন্ধবরা’ সিদ্ধান্ত করলেন যে এট 
হচ্ছে 'যথার্থ’ বাণজ্যিক ঝুল এবং ফারয়াদী কৃষক মামলায় হারল এবং অধকজ্তু তাকে মামলার 
খরচ যোগাতে হল। 

* ফরাসী রসায়নাবদ শেভালিয়ে পণ্যসামগ্রীর ‘ভেজাল পদ্ধাত’ সম্পর্কে তাঁর রচনায় হিসাব 
দিচ্ছেন যে তাঁর দ্বারা পরাীক্ষত ৬০০ বা ততোধিক সামগ্রীর মধ্যে অনেকগুলির ক্ষেত্রে ১০, ২০ 
বা ৩০ রকমের ভেজ্জালের 1বর্ভন্ন পদ্ধাত আছে। তান আরও বলেন যে, সমস্ত পদ্ধাত তাঁর 
জানা নেই এবং যেগুলি জানা আছে তাদের সবগৃলিও তিনি উল্লেখ করেন নি। তান চিনির ৬ 
রকমের ভেজাল দোখয়েছেন, জলপাই তেলের ৯ রকম, মাখনের ১০, লবণের ১২, দুধের ১১৯, 
রুটির ২০, ব্র্যাণ্ডর ২৩, গংড়ো খাদ্যের ২৪, চকোলেটের ২৮, মদের ৩০, কাঁফর ৩২, ইত্যাদি। 
এমন কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও এই ভাগ্য থেকে নষ্কাত পান না। Rouard de Card. 
De la falsification des substances sacramentelles. Paris, 1856, দুণ্টব্য। 

** Report etc. relative to the Grievances complained of by the Journeymen 
Bakers etc.. London, 1862, g Second Report etc. . London, 1863. 


অধ্যায় ১০। - কর্ম-দদবস ৩১১ 


না হতে পারলে মানুষের প্রাত আদেশ আছে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে 
দৈনিক রুটি খেতে হবে, কিন্তু তারা জানত না যে মানুষকে প্রত্যহ তার রুটির 
সঙ্গে খেতে হবে একটি নির্দিষ্ট পারমাণ মানুষের ঘাম, যার সঙ্গে মেশানো আছে 
ফোঁড়ার প:জ, মাকড়সার জাল, মরা পোকামাকড় ও জার্মানর পচা মদের গাদ, 
ফিট্‌কাঁর, বাল ও অন্যান্য সুস্বাদ: খাঁনজ পদার্থের তো কথাই নেই। তাই 
মহাপাবত্র ‘অবাধ বাণিজ্যের’ প্রাত কোনো মর্যাদা না দোঁখয়ে ‘অবাধ’ র্‌াট-সে'কা 
বাণজ্যকে রাজ্দ্রীয় পাঁরদর্শকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হল ' (১৮৬৩ সালের 
পার্লামেণ্টের অধিবেশনের শেষ দিকে), এবং পার্লামেণ্টের এ একই আইনে ১৮ 
বছরের কম বয়সের রুটি-সে*কা শ্রমিকদের জন্য রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা 
পর্যন্ত কাজ করা নিষিদ্ধ হল। এই শেষোক্ত ধারাটিই হচ্ছে সেকেলে ধরনের এই 
গাহ“স্থ্য শিল্পে কী রকম অর্তারক্ত খাটনি প্রচালত ছিল, তার বিপুল সাক্ষ্য 


‘লণ্ডনেব একজন রুঁট-কম'ঁর কাজ শুরু হয় সাধারণত রাত এগারটার সময়। এঁ সময় সে 
‘ময়দাকে তাল পাকায়', _- এই শ্রমসাধ্য প্রণালীাট ময়দার পাঁরমাণ অথবা শ্রমের পাঁরমাণ 
অনুযায়ী আধঘন্টা থেকে পোনে এক ঘন্টা পর্যন্ত চলে। তারপর ময়দার তালাট যার 
মধ্যে ‘তোর’ হয় সেই দ্রোণীটির ঢাকনা হিসেবে ব্যবহৃত ময়দা মাখার তক্তার উপর সে শযয়ে 
পড়ে; একাঁট চট পাকিয়ে সে মাথার বালিশ করে এবং আরেকটি চট পেতে শুয়ে সে প্রায় 
ঘণ্টা দুই ঘুমায় । তাবপর তাকে প্রায় ৫ ঘণ্টাব্যাপী দ্বৃত এবং অবিরাম পরিশ্রম করতে হয় 
ময়দার তাল ছ:ড়ে দেওয়া, ছোট ছোট টুকরা করা, ছাঁচে ঢালা, চুল্লির মধ্যে রাখা, সাধারণ ও 
সোখন ধরনের রুটি গড়ে সে'কা, চুল্লি থেকে সার সাঁর রুটি বের করা এবং এগনল দোকানে 
পে'ঁছে দেওয়া, ইত্যাদি। রুটি সে'কার ঘরের তাপমাত্রা ৭৫ থেকে ৯০ ডাগর [ফারেনহাইট] 
পর্যন্ত হয় এবং ছোটখাট কাবখানাগুলেতে প্রায়ই তাপমানা নিচের দিকে না থেকে উচ্চতর 
সীমার দিকেই থাকে। যখন রুটি, রোল প্রভাত তোঁরর কাজ শেষ হয়, তখন শুরু হয় 
বণ্টনেব কাজ এবং রুাট-কমঁদের একাট ব্‌হৎ সংখ্যা রানির উাঁল্লাখত কাঁঠন পাঁরশ্রমের পরে 
আবার দিনের বেলায় বহু ঘণ্টা র্‌াঁটর ঝুড়ি বয়ে অথবা ঠেলা-গাঁড়ি ঠেলে চলাফেরা করে এবং 
কখনো কখনো আবার রুটি সে'কার ঘরে ফরে আসে এবং দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত 
মরশুমের প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা মালিকের ব্যবসায়ের পাঁরমাণ ও প্রকত অন্যায় তারা 
কাজ শেষ করে; সেই সময়ে অন্যান্য শ্রামিকরা রুটি সে'কার ঘরে কাজ করে এবং বিকাল বেলার 
শেষ পর্যন্ত সাঁর সারি রুট বের করে আনার কাজে নিযুক্ত থাকে।'* যাকে ‘লণ্ডন মরশুম' 
বলা হয় সেই সময়ে শহরের পশ্চিম অংশে উ'চুদরের রৃটি-শিল্পের মালিকদের শ্রমিকরা সাধারণত 
রাত ১১টায় কাজ আরম্ভ করে এবং পরের দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত মাঝখানে একবার অথবা 
দ্‌বার (প্রায়ই খুব অল্প সময়) বিশ্রাম নিয়ে রৃটি তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকে। তারপর তারা 


* এ First Report etc., p. VI. 
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বিকাল ৪টা, ৫টা, ৬টা এবং এমন ক সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত রুটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে, 
অথবা কখনো কখনো '{বকাল বেলা আব্যর সে'কবার ঘরে আসে এবং বিস্কুট তোঁরর কাজে 
সাহায্য করে। তারা কাজ শেষ করার পরে কখনো ৫ বা ৬, কখনো মাত্র ৪-৫ ঘণ্টা ঘুমোতে 
পারে, তারপর তারা আবার কাজ শুরু করে। শুক্রবারগুঁলতে তারা সর্বদাই আগে কাজ ধরে, 
কেউ কেউ রাত প্রায় ১টায়, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবর্ট তোর ও বন্টনের কাজ শানবার 
রাত্র ৮টা পর্যন্ত চলে কিন্তু বোশর ভাগ ক্ষেত্রে রাববার ভোর ৪টা বা টায় শেষ হয়। 
রাববারগুলতে শ্রামকদের দনে দুই-তিন বার এক থেকে দুই ঘণ্টা হাজরা দিতেই হয় পরের 
দিনের রহাট তোঁরর আয়োজন করার জন্য। ...কম দামের রুটি মালিকদের দ্বারা (এই মালিকরা 
‘পুরো দামের’ চেয়ে কমে তাদের রুট বিক্রি করে এবং আগেই বলা হয়েছে যে এদের সংখ্যা 
লণ্ডনের রংটিওয়ালাদের চারভাগের তন ভাগ) নযুক্ত শ্রামকদের শুধু যে গড়ে বেশ সময় 
কাজ করতে হয় তাই নয়, পরজ্তভু তাদের কাজটা হচ্ছে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে র্‌াট সে'কার ঘরের 
মধ্যেই । কম দামে মাল-বেচা রুটিওয়ালারা সাধারণত রুটি বিক্রি করে... কর্মশালাতেই । যদ 
না, তখন তারা সাধারণত ওঁ কাজের জন্য অন্য লোক {নিয়োগ করে। এরা বাঁড় বাঁড় রুট 
পেঁছে দেয় না। সপ্তাহের শেষ দদিকে.., কম'ঁরা বহস্পাতবার রাত্রি ১০টায় কাজ শুরু করে এবং 
নামমাত্র বিরাত নিয়ে এরা শনিবার সন্ধ্যার পরেও বেশ কিছ; সময় পর্যন্ত কাজ করে যায়।* 


এমন ক বৃর্জেয়া বোধ্শাক্তও ‘কম দামে মাল-বেচা মাঁলকদের’ অবস্থানটা 
বুঝতে পারে। “শ্রামকদের দাম-না-দেওয়া শ্রমকেই করা হয়েঁছল সেই উৎস যেখান 
থেকে প্রতয্যোগতাটা চালানো হত ।** এবং ‘পুরো দাম’-এর রুটিওয়ালা তদন্ত 
কাঁমশনের কাছে তার কম দামে মাল-বেচা প্রাতযোগাঁদের এই বলে নন্দা করে 
যে ওরা অপরের শ্রম চুঁর করে এবং ভেজাল দেয় । 


‘তারা বে'চে আছে শুধ: প্রথমত জনসাধারণকে ঠাঁকয়ে এবং দ্বিতীয়ত তাদের শ্রমিকদের 
১২ ঘণ্টার মজুররতে ১৮ ঘন্টা খাটিয়ে ।'+** 


রুটিতে ভেজাল দেওয়া এবং পরো দামের চেয়ে কম দামে রয্ট বক্র 
করে এই ধরনের এক শ্রেণীর মাঁলকের উৎপত্তি শুরু হয় আঠার শতকের গোড়ার 
দিকে যখন এই শিল্পের যোৌথ-চাঁরত্র নষ্ট হয়ে যায় এবং নামে মাত্র মাঁলক 


* 4d First Report, প 8 LXX] 
** George Read. The History of Baking. London, 1848, p. 16. 


**#* Report (First) etc.. Evidence, ‘পুরো দামের’ রুটওয়ালা চঁজম্যানের সাক্ষ্য, 
পঃ ১০৮। 
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রুটিওয়ালার পছনে ময়দা-কলের মাঁলক র্‌পে মাথা তুলে দাঁড়ায় পঞ্নজিপাঁত ।* 
এইভাবেই এই শিল্পে পজবাদী উৎপাদনের 'ঁভাত্ত, কর্ম-দিবসের অপারামিত 
প্রসার ও রান্লকালাীন শ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যদিও এই শেষের ব্যাপারগুলি 
শুধু ১৮২৪ সালের পর থেকেই এমন ক লণ্ডনেও পাকাপাঁক স্থান আঁধকার 
করে ।** 

এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় যে কাঁমশনের 'রপোর্টে 
রুটিওয়ালাদের শিক্ষানাবসদের ধরা হয়েছে স্বল্পায়: মজুর্দের মধ্যে; যারা 
শ্রামক শ্রেণীর সম্তানদের স্বাভাঁবক মৃত্যুকে সোঁভাগ্যক্রমে এড়াতে পারলেও ৪২ 
বছরের বোঁশ বড় একটা বাঁচে না। তব্‌ রয্ট সে'কার শিল্পে সর্বদাই কর্মপ্রাথাঁদের 
ভীড় থাকে। লণ্ডন শহরে এই শ্রমশাক্তর যোগানের উৎস হল স্কটল্যাণ্ড. 
ইংলণ্ডের কৃষজ'াবী পাঁশ্চমাংশ এবং জার্মানি। 

১৮৫৮-১৮৬০ বছরগু্‌লেতে আয়া্লযাণ্ডের রুটিওয়ালাদের 'শিক্ষানাবসরা 
নিজেদের খরচে রাত্রকালীন ও রাবিবারের কাজের 'বরুদ্ধে আলোড়ন তোলার 
জন্য ‘বড় বড় সভা সংগত করে। সাধারণ মান্‌ষ যেমন ১৮৬০ সালের মে 
মাসে ডাবাঁলনের সভায় আইারশ্‌সুলভ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। এই 
স্থানে শুধু দিনের বেলা কাজ করার নিয়ম সফলভাবে প্রাতাষ্ঠত হয়। 


“লমেরিকে, যেখানে “শিক্ষানাবসরা অভিযোগ প্রকাশ করতে গিয়ে বাড়াবাঁড় করোছল, 
সেখানে রুাটওযালা মালিকদের প্রাতবন্ধকতায় আন্দোলন হেরে যায়, কলওয়ালা মালকবাই ছল 
সবচেয়ে বেশ {বরোধণী। লিমোরকের দষ্টান্তে এনিস্‌ ও টিপেরারিতে আন্দোলনে ভাটা আসে। 
কর্ক-এ, যেখানে আবেগপূর্ণ প্রাতবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ হয়, সেখানে মালিকরা 
শ্রামকদের কর্মচ্যুত করার ক্ষমতা কাজে লাঁগয়ে আন্দোলনকে হাঁবিযে দেয়। ডাবলিনে র:টিওযালা 


* George Read. The History of Baking. London, 1848. সতের শতকের শেষে 
এবং আঠার শতকের শুরুতে যেসব এজেণ্ট প্রায় প্রত্যেকাঁট ব্যবসায়ে {ভিড় জমাল, তখনও তাদেব 
‘সাধারণের শৱ’ বলেই নন্দা করা হত। সমারসেট্‌ কাউাণ্টর বিচারকদের প্রৈমাঁসক অধিবেশনে 
গ্র্যান্ড জুড়ি [8৭] কমন্সসভার কাছে একাঁট ‘লিাপতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেন, 
‘ব্্যাক্‌ওয়েল হলের এই এজেণ্টরা হচ্ছে সাধারণের শত্রনাবশেষ এবং বস্মব্যবসায়ের পক্ষে হানিকর 
এবং এদের এইজন্যই দমন করা উচিত’ The Case of our English Wool etc.. London, 
1685, pp. 6, 7). 

** First Report etc. relative to the Grievances complained of by the Jour- 
neymen Bakers etc., London, 1862, p. VIII. 
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মালিকরা দডঢ়প্রাতজ্ঞভাবে আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং আন্দোলনে অগ্রণী ‘শক্ষানাবসদের 
ঘতদ্‌র সম্ভব অপদস্থ করে শ্রামকদের রাববার ও রান্লির কাজে রাজী করাতে সক্ষম হয়, যাঁদও 
এটি এদের মতের বিরদ্ধে ।’* 


বরটশ সরকারের কাঁমাট, যে সরকার আয়ার্লঢযাণ্ডে সর্বদা আপাদমস্তক 
অস্রসাঁজ্জত থাকে এবং সাধারণত ক্ষমতা (কভাবে দেখাতে হয় তাও জানে, সেই 
স্থানের অপ্রশম্য রুটিওয়ালা মাঁলকদের ‘তিরস্কার করে: 


'কামাট (বশ্বাস করে যে শ্রমের ঘন্টা প্রাকীতক {বধান অনুযায়ী সীমাবদ্ধ এবং তাকে 
লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হয়। রুটিওয়ালা মালিকদের পক্ষে শ্রমিকদের কর্মচ্যাতর ভয় দেখিয়ে 
তাদের ধর্ম'াঁয় বিশ্বাস ও উন্নততর অন;ভূতিগুলি লঙ্ঘন করতে বাধ্য করা, দেশের আইনগৃলে 
না মানা এবং জনমতকে উপেক্ষা করা' (এ সবই রবিবারের শ্রম সম্পর্কে), ‘এর ফলে শ্রমিক ও 
মালকদের মধ্যে অসদ্‌ভাব এসে যায়... এবং এতে ধর্ম, সুনাীাত ও সামাঁজক শৃ্‌ঙখলার পক্ষে 
ববপল্জনক একট দম্টান্ত স্থাপন করা হয়। ...কমিটি মনে করে যে দোনক ১২ ঘণ্টার বোঁশ 
একটানা পাঁরশ্রম, শ্রামকের গাহ“স্থ্য ও ব্যাক্তগত জাঁবনকে ব্যাহত করে এবং তার ফলে মারাত্মক 
নৈতিক কুফল দেখা দেয়, প্রতিটি মান্‌ষের ঘরসংসারে, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, পতা হসেবে 
তার পারিবারিক কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। ১২ ঘণ্টার বেশ দৈনিক শ্রম শ্রামকের ক্বাস্থ্যহানিব 
প্রবণতা আনে এবং অকাল বার্ধক্য ও মত্যু ঘটিয়ে শ্রমিকের পাঁরবারবর্গ কে নিদারুণ শক্ষাতগ্রস্ত 
করে, এইভাবে তারা সর্বাধক প্রয়োজনের সময়ে পাঁরবারের কর্তার যত্ন ও সাহায্য থেকে 
বাঁঞ্চত হয়।'** 


এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে আলোচনা করোছ। চ্যানেলের 
অপর পারে, স্কট্‌ল্যাণ্ডে, কৃঁষ-শ্রামক, হালচাষা, অত্যন্ত প্রাতকূল আবহাওয়ার 
মধ্যেও ১৩-১৪ ঘণ্টা শ্রম এবং রাববারে অতিরিক্ত ৪ ঘণ্টা শ্রমের (এই দেশে 
আবার রাঁববারকে পাঁবর্র ছুটির দিন মনে করা হয়)*** বিরুদ্ধে তারা প্রাতবাদ 


#* Report of Committee on the Baking Trade in Ireland for 1861. 
Kk ঞী। 

*** ১৮৬৬ সালের ৫ জান:য়ার এডিন্‌বরার কাছে ল্যাস্‌_ওয়েড্‌_-এ কৃষি-শ্রামকদের জনসভা । 
(১৮৬৬ সালের ১৩ জানুয়ারির Workman’s Advocate পাৰকা দ্রষ্টব্য) ১৮৬৫ সালের শেষ 
থেকে প্রথমে স্কট্‌ল্যাণ্ডে কৃ্ষ-শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন একাঁট এঁতিহাসক ঘটনা । 
বাঁকংহামশায়ার ছিল ইংলন্ডে কৃষ-শ্রামকদের সর্বাধিক শোষণের অন্যতম জেলা, এখানে ১৮৬৭ 
সালের মার্চ মাসে কৃষি-শ্রামকরা তাদের সাপ্তাহক মজুর ৯-১০ শিলং থেকে বাড়য়ে ১২ শিলং 
করবার জন্য এক বিরাট ধর্মঘট করে। (পূ্ববতাঁ পংক্তগৃলি থেকে দেখা যাবে যে ইংলণ্ডের 
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জানিয়েছে; ঠিক এ একই সময়ে ৩ জন রেলওয়ে শ্রামক, -- একজন গার্ড, একজন 
ইঞ্জিন ড্রাইভার, একজন সিগন্যাল ম্যান লণ্ডনে করোনারের কোর্টে গ্র্যান্ড জুারর 
সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়য়োছল। একট ভয়ঙকর রেলওয়ে দুর্ঘটনায় শত 
শত যাত্রী মারা পড়ে। কর্মচারীদের অবহেলাই এই দুর্ঘটনার কারণ। এরা জুরর 
সামনে সমস্বরে ঘোষণা করল যে ১০ অথবা ১২ বছর আগে এদের দৈনিক 
মাত ৮ ঘণ্টা পারশ্রম করতে হত। গত 6-৬ বছর এদের পাঁরশ্রমকে বাড়ুয়ে 
দৈনিক ১৪, ১৮, ও ২০ ঘণ্টা করা হয়েছে এবং যখন দার্ঘ ছুটির সময় যাত্রীদের 
ভাঁড়ের চাপ খ্‌ব বোঁশ হয়, যখন বিশেষ 'বশেষ ভ্রমণের দ্রেনগুণল চলত, তখন 
কোনো 'বরাম বরাত ছাড়াই ৪০ অথবা ৫০ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হত। 
এরা সাধারণ মানুষ ছল, দৈত্য নয়। একাট সামায় এসে এদের শ্রমশাক্ত আর 
কাজ করতে পারত না । ক্লান্ততে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ত। এদের মাঁস্তৎক আর 
চিন্তা করত না, চোখ দেখত না। অত্যন্ত 'মান্যগণ্য' ব্রিটিশ জুনররা রায় দিয়ে 
তাদের নরহত্যার অপরাধে উধর্বতন বিচারালয়ে সোপর্দ করলেন এবং রায়ে একাট 
মৃদু 'সংযোজনাী’ মারফৎ শুধু আশা প্রকাশ করলেন যে রেলপথের ধনী 
মালকরা ভাবষ্যতে যেন একটু বেশ খরচ করে যথেষ্ট পারমাণ শ্রমশাক্ত ক্নয় 
করেন এবং ‘যুক্ত শ্রামকদের খাটিয়ে শোষণ করার ব্যাপারে যেন আর একটু 
বোঁশ 'সংযম!', আর একটু বোঁশ ‘আত্মত্যাগ’, আর একটু বোশ 'মিতব্যয়ী' হন ।* 


কৃষ-প্রলেতারয়েতের আন্দোলন যোঁট ১৮৩০ সালে তার হংসাত্মক বাঁহঃপ্রকাশ এবং বিশেষত 
নতুন 'গাঁরব আইন' প্রবর্তনেব পর সম্পূর্ণরুপে ধৰংস করা হয়েছিল, সোঁট আবার ষাটের দশকে 
আবষ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭২ সালে যুগাসন্তকাবী হযে ওঠে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি এই 
আলোচনায় আবার ফিরে আসব এবং ১৮৬৭-র পরে প্রকাশত ইংলন্ডের কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা 
সম্পর্কে সরকার পুস্তিকাগুলি নিয়েও আলোচনা করব। তৃতীয় জার্মান সংস্করণের সংযোজন'।) 

* Reynolds’ Newspaper, ২১ জানুয়ার ১৮৬৬, -_- এই কাগজাটিতে প্রতি সপ্তাহে 
‘ভয়ানক ও মারাত্মক দুর্ঘটনা’, ‘রোমহর্ষক গ্রাজোঁড’, ইত্যাদি, চাঞ্চল্যকর ‘শিরোনামার নিচে দেখা 
যায় নতুন নতুন রেলওয়ে দুর্ঘটনার একটা গোটা তালিকা । নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার লাইনের একজন 
কর্মচারী এইগুল সম্পর্কে মন্তর্য করেন: ‘প্রত্যেকেই জানেন যে যাঁদ একটি রেলগাড়র ইঞ্জিনের 
চালক ও ফায়ারম্যান অবিরাম. নজর না রাখে তা হলে কণ রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। 'কস্তু 
যে লোকাঁট তাঁব্র আবহাওয়ার মধ্যে বিনা বিশ্রামে একাদক্রমে ২৯ ক ৩০ প্রন্টা কাজ করে, তার 
কাছ থেকে এইটি কি আশা করা যায়? প্রায়ই যে ঘটনা ঘটে, নিচে তার একট দনম্টান্ত দেওয়া 
হল: -- একজন ফায়ারম্যান সোমবার খুব সকাল থেকে কাজ আরম্ভ করল। যাকে বলা হয় 
এক'দনের কাজ, সেইটি যখন সে শেষ করল তখন তার ১৪ ব্রন্টা ৫০ মানট কাজ করা হয়ে 
[গিয়েছে । চা পানের ফুরসত পাবার আগেই তাকে আবার কাজে আহবান করা হল । ...পরের বার 
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বিভিন্ন উপজ'ীবকা ও সকল বয়সের স্লী ও পুরুষ শ্রামকদের এই পাঁচামশাল 
ভিড়, যা ইউলাসস্‌-এর উপর নিহত আত্মাদের চেয়ে আরও জোর করে আমাদের 
উপর চেপে আছে, এবং সরকাঁর কোনো নাঁথপন্রে প্রমাণ না দেখেও একনজরে 
যাদের চেহারায় অঁ্তারক্ত খাঢুনির চিহ্ন দেখা যায়, তাদের মধ্যে থেকে আরও দ:াট 
দন্টান্ত নেওয়া যাক, যাদের চমকপ্রদ পার্থক্যের তুলনা প্রমাণ করবে যে পাঁজর 
কাছে সব মানুষই সমান -- একজন দার্জ ও একজন কামারের দষ্টান্ত নেওয়া যাক। 

১৮৬৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় 
Death from simple overwork (‘শুধু আঁতারক্ত খাটনি থেকে মত্যু), এই 
চাণ্টল্যকর' {শরোনামা দিয়ে একাঁট অনচচ্ছেদ প্রকাশত হয়। এতে সাবনাশল্পাী 
২০ বছর বয়স্কা মোর আন ওয়াক্লি-র মৃত্যু সংবাদ ছিল, এই মেয়োট একাট 
খুব উচুদরের পোশাক তোর প্রাতষ্ঠানে কাজ করত এবং সেখানে এলিস এই 
শ্রবতেসবখকর নামধা'রণাী এক মাঁহলা কর্তৃক শোষিত হত। সেই পররাতন. 
অনেকবার বলা কাহিনীর আরও একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল ৷* এই মেয়োঁট গড়ে 
১৬ই ঘণ্টা কাজ করত, মরশুমের সময় তাকে বরামহ'নভাবে প্রায়ই ৩০ ঘণ্টা 
খাটতে হত এবং তার মডহ্যমান শ্রমশাক্তকে মাঝে মাঝে শোর, পোর্ট ওয়াইন. অথবা 
কাঁফ দিয়ে পুনরজ্জাবত করা হত। ঠিক এই সময়াটই ছিল মরশুমের সবচেয়ে 
বোশ কাজের হিড়ক। নতুন আমদানি করা রাজপতঢত্র-বধ্‌র সম্মানে আহুত 
অভিজাত মাঁহলাদের জন্য চক্ষের নিমেষে জমকালো পোশাক তোঁর করা দরকার 
হয়ে পড়ল। মেরি আঞান ওয়াক্াল বিনা বিশ্রামে আরও ৬০ জন বালকার সঙ্গে 


১৪ ঘণ্টা ২৫ 'মানট কর্তব্যের পরে তার কাজ শেষ হল, সব মিলিয়ে বনা বিশ্রামে ২৯ ঘণ্টা 
১৫ মিনিট ৷ সপ্তাহের বাকি কাজ ছল এই রকম: -- বুধবার ১৫ ঘণ্টা; বৃহস্পতিবার ১৫ ঘণ্টা 
৩৫ 'মানট; শুক্রবার ১৪ই ঘণ্টা; শানবাব ১৪ ঘণ্টা ১০ 'মানট, সপ্তাহের গোটা কাজ 
হচ্ছে ৮৮ ঘণ্টা ৩০ 'মানট। এখন, মহাশয়, এই গোটা কাজের জন্য তাকে যখন ৬ ১/৪ বোজেব 
মজুবি দেওয়া হল তখন তার 'বস্ময়ের কথাটা ভাবুন। ভুল হয়েছে ভেবে সে টাইম কাঁপারের 
কাছে আবেদন করল, এবং এক রোজের কাজ বলতে কাঁ বোঝায় ‘জিগ্যেস করে জানল যে ১৩ 
ঘণ্টা হচ্ছে মালগা'ড়র কর্মচারীর ১ রোজ (অর্থাৎ ৭৮ ঘণ্টা সপ্তাহে) । তখন সে জিজ্ঞাসা করল 
যে সপ্তাহে ৭৮ ঘণ্টার ওপরে সে কতটা কাজ করেছে 'কম্ভু তাকে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল 
না। তবে শেষ পর্যন্ত বলা হল তাকে ১ রোজের এক-চতুৰ্থাংশ বোঁশ দেওয়া হবে, অর্থাৎ ১০ 
পোন মাত্ৰ' (পূর্বোক্ত পাতকা, ৪ ফেব্রুযার, ১৮৬৬)। 

* FF. Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig, 1845, 
S. 253, 954. 
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২৬ই ঘণ্টা কাজ করোঁছল, ৩০ জন িলে এমন একাঁট ঘরে যেখানে প্রয়োজনীয় 
ঘনফুট হাওয়ার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল। শোবার ঘরাঁট বোর্ড 'দয়ে ভাগ করে 
যে শ্বাসরোধকারী গর্তগুলি তোৈঁর হয়োছল, তারই একাঁটতে রাত্রি বেলা তারা 
জোড়ায় জোড়ায় ঘুমাত।* এবং এইাঁটই ছিল লণ্ডনে পোশাক তোঁরর 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাতষ্ঠান। মোর আযান ওয়াক শুক্রবারে 
অসুস্থ হল এবং তার হাতের কাজ শেষ না করার দরুন মাদাম এলসকে 'বাস্মত 
করে রাববারে মারা গেল । মিঃ কাঁজ্‌, যাঁকে ডাক্তার হসেবে' মত্যুশয্যার পাশে 
যথারাীত সাক্ষ্য দিলেন যে, 


‘মোর আযান ওয়াক্াল একাঁট ঠেসাঠোঁস করা কাজের ঘরে দাঁর্ঘ সময় কাজ করে এবং 
একটি অত্যন্ত ছোট ও স্বল্প হাওয়াযুক্ত শোবার ঘরে থাকার ফলে মারা গেছে ।' 


'* স্বাস্থ্য-বোর্ডের পরামর্শদাতা চিাঁকৎসক ডঃ লেথেবাী ঘোষণা করেন: ‘একজন পর্ণ বয়স্কের 
জন্য শোবার ঘরে কমপক্ষে ৩০০ ঘনফুট এবং বসবাসের ঘরে ৫০০ খনফুট হাওয়া দরকার’ 
লণডনের একাঁট হাসপাতালের প্রধান চাকৎসক ডঃ রিচার্ডসন বলেন: ‘সব রকম সাঁবনাশল্প'ী 
মেয়েদের মধ্যে, যাদের মধ্যে পড়ে স্মীলোকের টুপ, ফিতে প্রভূতে প্রস্তুতকারণ', পোশাক-নির্মাতা 
ও সাধারণ স'বনশিল্পী এদের তন রকমের কণম্ট আছে -- আঁতারক্ত খাঢঁন, অল্প হাওয়া 
এবং হয় অল্প পষ্টকর খাদ্য অথবা অল্প হজম শাক্ত । সেলাইয়ের কাজাটি মুখ্যত পুরুষের 
চেয়ে মেয়েদের পক্ষে সর্বতোভাবে বেশ উপযোগ', কিন্তু ববশেষ করে রাজধানীতে এই শিল্পের 
আনিষ্টকর দকাঁট হচ্ছে এই যে এটিতে মোটামৃটি ২৬ জন প::জিপাঁতর একচেটিয়া দখল আছে 
ঘারা নিজেদের প:জির সুযোগ 'নয়ে শ্রম থেকে নিংড়ে শোষণ করার জন্য পাঁজি খাটায়। পঃজির 
এই ক্ষমতা গোটা শ্ৰেণীকেই প্ৰভাবত করে। যদি কোনো পোশাক-বক্রেতা অল্প ্কছু খরিদ্দার 
যোগাড় করতে পারে, তা হলে প্রাতযোগতা এত তাঁন্র হয় যে তার নিজের বাড়তে তাকে টকে 
থাকার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত খাটতে হয় এবং যে কেউ তাকে সাহায্য করে তাকেও আঁতারক্তভাবে 
খাটতে হয়। সে অকৃতকার্য হলে অথবা স্বতন্ব্ব প্রতিষ্ঠান গড়তে না চাইলে তাকে কোনো একাঁট 
প্রাতষ্ঠানে কাজ করতে হয় যেখানে তাকে পাঁরশ্রম কম করতে না হলেও অর্থের দক দিয়ে মার 
খেতে হয় না। এখানে এসে সে হয়ে পড়ে নিছক একজন গোলাম যার খাঢুনির ওঠানামা সমাজের 
মার্জ'র পারবর্তনের উপর 'নর্ভ'র করে। হয় বাড়তে একাঁটমান্র ঘরে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকতে 
হয় অথবা ১৫, ১৬, এমন ক ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয় এমন এক জায়গায় 
যেখানকার হাওয়ায় শ্বাস নেওয়া শক্ত এবং খাদ্য ভালো হলেও 'বশুদ্ধ হাওয়ার অভাবে হজম 
করার শাক্ত থাকে না। এইসব হতভাগ্যকে আশ্রয় করে ক্ষয়রোগ, যোঁট নিছক খারাপ হাওয়ার 
থেকেই আসে’ (Dr. Richardson. Work and Overwork, in: Social Science Review, 
১৮ জুলাই, ১৮৬৩)। 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩১৮ 


এরও পরে করোনারের জননর ডাক্তারকে ভদ্রতা সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য 
রায় দিলেন যে 


‘মৃত ব্যাক্তি সন্যাসবোগে মারা গেছে, কিন্তু এমন মনে করবার কারণ আছে যে একটি 
ঠেসাঠোঁস কাজের ঘরে আঁতাঁরক্ত খাটুনি তার ম্‌ত্যুকে ত্বরান্বিত করে থাকতে পারে, ইত্যাদ।' 


অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা কবডেন ও ব্রাইটের পাঁত্রকা Morning $t7 তর 
ভাষায় লিখল, ‘আমাদের শাদা চামড়ার গোলামরা, যারা খাটতে খাটতে মরে, তারা 
বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই নীরবে শঢ়ঁকয়ে মরে + 


‘শুধু পোশাক নির্মাতাদের ঘরেই খাটতে খাটতে মরে যাওয়া একটা দৈনিক ব্যাপার ছল 
না, পরস্তু আরও হাজার জায়গায় এটি হত; আম প্রায় বলে ফেলোঁছলুম, যে সব ক্ষেত্রে 
উন্নাতশীল কারবার করতে হয় তাদের প্রত্যেকাটতেই ৷ ...দষ্টান্তস্বর্‌প, আমরা কামারকে ধরব । 
কাঁবদের উক্ত যদ সাঁত্য হয়, তা হলে কামারের মতো এত শক্ত ও প্রফুল্লচিন্ত লোক আর 
নেই; সে ভোরে উঠে স্যোদয়ের আগেই আগুনের ফুলাক ছড়ায়; আর কোনো মানুষই 
তার মতো করে ভোজন ও পান কবে না এবং নিদ্রা যায় না। বস্তুত শারণীরক দক 'দয়ে 


* Morning Star, ২৩ জুন, ১৮৬৩ । The Times পাৰঘকা বাইট প্রভাঁতর ‘বরুদ্ধে 
আমোঁরকার দাস-মালিকদের সমর্থনে এই ঘটনাটি ব্যবহার করে। ১৮৬৩ সালের ২ জুলাই একাঁট 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়, ‘আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে যখন আমরা আমাদের 
নিজেদের দেশের তরুণীদের খাটিয়ে মেরে ফোল এবং বাধ্যতার হাঁতয়ার হসেবে চাবুক না 
উচিয়ে অনাহারের তাড়নার সুযোগ নিই তখন সেইসব পাঁরবার যারা দাস-মালিকরুপেই 
জন্মেছে এবং যারা অন্তত দাসদের ভালো করে খাওয়ায় এবং কম খাটায়, তাদের আক্রমণ করবার 
নোঁতক আঁধকার আমাদের সামান্যই থাকে।' এঁ একই সুরে একাঁট টোঁর পাঁত্রকা Standard, 
রেভাবেণ্ড িউম্যান হল্‌কে আক্রমণ করে: ‘ইনি দাস-মালকদের ধর্মচ্যুত করেছেন কিন্তু 
সেইসব সাধ; ব্যাক্তদের সঙ্গে একত্র বসে প্রার্থনা করতে এ'র 'ববেকে বাধে না যাঁরা লণ্ডনে বাস- 
ড্রাইভার ও কণ্ডাক্‌টর প্রভূতিদের কুকুরের যোগ্য মজুরি দিয়ে দিনে ১৬ ঘন্টা খাটায়।? সর্বশেষে 
বাণী উচ্চারণ করলেন মহাজ্ঞামা টমাস কার্লাইল যাঁর সম্বন্ধে আঁম ১৮৫০ সালে {লিখোঁছলাম, 
‘প্রাতভার ভাবম্‌ার্ততে... প্রাতভা শয়তানের কাছে যায়, ভাবমার্ত থেকে যায়’ [৪৮] ৷ একাট 
ছোট্ট নীতগর্ভ' র্‌পক-কাঁহনাী দিয়ে তান সমসামাঁয়ক ইাঁতহাসের একাঁট বৃহৎ ঘটনা, আ্মোঁরকার 
গৃহয্‌দ্ধকে এই স্তরে নামালেন যে, উত্তরাণ্টযলের পিটর দ'ক্ষণাঞণ্ডলের পল_-এর মাথা সমস্ত শক্ত 
প্রয়োগ করে ভাঙতে চাইছে এইজন্য যে উত্তরের পটার ‘রোজ’ ঁহসেবে শ্রামক ভাড়া করে এবং 
দাক্ষণের পল_ 'সারাজ'বনের' মতো শ্রামককে ভাড়া করে (Macmillan’s Magazine. Ilias 
Americana in nuce, আগস্ট ১৮৬৩)। এইভাবেই শহরের শ্রমিকদের প্রত (গ্রামের মজুরদের 
উপর মোটেই নয়) টোঁরদের সহানুভূতির বদদ্ধব্দ শেষ পর্যন্ত ফেটে গেল! মোদ্দা কথা হচ্ছে 
দাসপ্রথা ! 


অধ্যায় ১০। - কর্ম -দিবস ৩১৯ 


কাজটা স'মাবন্ধ থাকলে কামার অন্যান্য মানুষের তুলনায় ভালোই থাকে। 'কন্তু যাঁদ আমরা 
তাকে অনুসরণ ৰুরে নগর বা শহরের মধ্যে যাই এবং এই শক্ত-সমর্থ লোকাঁটর উপর খাঢটুনির 
চাপ লক্ষ কার, তা হলে দেশের মূত্যুর হারের মধ্যে তার অবস্থান কোথায় দেখা যায়। মোরলিবোনে 
কামারেরা প্রাত বছর প্রত এক হাজারে ৩১ জন মারা যায় অর্থাৎ গোটা দেশে পূর্ণবয়স্ক 
পুরুষদের গড় হারের চেয়ে ১৯১ বোঁশ। এই পেশাটি মানুষের প্রচেষ্টার অংশ 'হসেবে প্রায় 
যাদের মজ্জাগত এবং মানুষের উদ্যোগসম্‌হের মধ্যে যে শিল্পে আপাত্তকর কছু নেই, 
সেইটি শুধু আঁতাঁরক্ত খাটুনির জন্য মানুষের হত্যাকারী হযে উঠেছে। কামার 'ঁদনে নিঁদ্্ট 
সংখ্যক আঘাত করতে পারে, 'নিাদির্ম্ট সংখ্যক পদক্ষেপ করতে পারে, ' তার শ্বাস প্রশ্বাসের 
সংখ্যাও নাদল্ট, সে নিা্দল্ট পাঁরমাণ কাজ করতে পারে এবং ধরা যাক গড়ে সে ৫০ বছর 
বাঁচতে পারে। তাকে দিয়ে আরও বোঁশ বার হাতুড়র আঘাত করানো হয়, আরও অনেক 
বোশ পদক্ষেপ করানো হয়, প্রাতাদন অনেক বোশ বার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে বাধ্য করা হয় এবং 
সব 'মাঁলয়ে তার জাঁবন'-শাক্তর ব্যয় এক-চতুৰ্থাংশ বাড়াতে চাওয়া হয়। সে এই কর্মপ্রচেণ্টা 
করে; ফল হয় যে কছুকাল এক-চতুৰ্থাংশ সময় বোশ কাজ করার দরুন সে 6০-এর জায়গায় 
৩৭ বছব বয়সে মারা যায়।'* 


পারচ্ছেদ ৪। -__ দিনের ও রাত্রির কাজ । রিলে প্রথা 


স্থির পঞজ, উৎপাদনের উপায়সমু্‌হকে উদ্ধত্ত-মূল্য সৃষ্টির দিক দিয়ে 
বচার করলে দেখা যায় যে, সেগ্নলি শুধু শ্রম পারশোষণ করার জন্যই এবং 
শ্রমের প্রাঁতাঁট বন্দনুর সঙ্গে আনপাঁতক পাঁরমাণে উদ্ধত্ত-শ্রম শুষে নেওয়ার জন্যই 
আছে। যখন সেগ্নাল এই কাজে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের নিছক আ'স্তত্বই 
প:জিপাতর আপে'ক্ষক ক্ষাঁতর কারণ হয়, কারণ যে সময়টুকু সেগুঁল অব্যবহৃতভাবে 
পড়ে থাকে সেই সময়ে আগাম দেওয়া প:জিও কোনো ফল দেয় না। এবং এই 
ক্ষাত ইতিবাচক ও অনাপোক্ষক হয়ে ওঠে যেমনই সেগুলির ব্যবহারে বিরাঁতর 
পর কাজ প)নরারম্ত করার সময়ে আঁতারক্ত লাগ্নর প্রয়োজন হয়। কর্ম -দদবসকে 
উপশমের দাওয়াই মাত্র । তা শুধু সামান্য পাঁরমাণে রক্তচোষা বাদুড়ের শ্রমের 
তাজা রক্তের পপাসা মেটায় । অতএব পংজিবাদাী উৎপাদনের সহজাত প্রবণতা 
হচ্ছে দিনের মধ্যে চাঁব্বশ ঘণ্টাই শ্রম উপযোজন করা৷ 'ঁকন্তু যেহেতু সেই একই 
শ্রমশাক্তকে আঁবরাম 1দনে ও রাতে খা'টয়ে নেওয়া শারাীঁরক দিক দিয়ে অসম্ভব, 


Dr. Richardson, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। 
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সেজন্য এই প্রাকতক বাধা দ্‌র করতে 'গয়ে' শ্রামকদের পালা করে খাটানো 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে. - এক দলের ক্ষমতা দনের বেলা নিঃশেষ হয় এবং অপরদের 
রাত্রকালে। এই পালা করে খাটানো নানাভাবে হতে পারে; দনম্টান্তস্বরূপ, এমন 
ব্যবস্থা করা সম্ভব যে শ্রামকদের একাংশ এক সপ্তাহ দিনের কাজ করে, আবার 
পরের সপ্তাহে রাতের কাজ করে। সকলেই জানে যে এই রিলে প্রথা, দুই দল 
শ্রামক দিয়ে এইভাবে পালা করে কাজ ইংলণ্ডের বস্রাশল্পের প্রথম জোয়ারের 
যুগে সর্বত্র প্রচালত ছিল, এবং এখনও অন্যান্য জায়গার মধ্যে মস্কো জেলার 
সুতোকলগঢলতে এই প্রথা চলছে। এই চাঁব্বশ ঘণ্টা উৎপাদনের প্রক্রিয়া গ্রেট 
বিটেনে শিল্পের বহু শাখা, যেগুলি এখনও 'স্বাধান' বলে গণ্য, সেইসব জায়গায় 
প্রথা হসেবে প্রচালত - ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌ ও স্কটল্যান্ডের রাস্ট্‌ ফার্নেস, 
ফোর্জ‘, প্লেট তোৈরর মিল এবং ধাত্ঁশল্পের অন্যান্য প্রাতষ্ঠানগননলতে এই প্রথা 
আছে। এইসব জায়গায় ৬াঁট কর্ম-দবসের ২৪ ঘণ্টা ছাড়াও কাজের সময়ের মধ্যে 
রাববারের ২৪ ঘণ্টার একাঁট বড় অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়৷ শ্রামকদের মধ্যে আছে 
স্ৰী-পুরুষ উভয়ই, পূর্ণবয়স্ক ও শিশু স্রী-পুরুষ । শিশু ও তরুণদের বয়ঃক্রম 
৮ (কখনো কখনো ৬) থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত সমস্ত স্তরের ।* শিল্পের কোনো 
কোনো শাখায় তরুণী ও নারীরা সারা রাত পুরুষদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে।** 

রাত্রকালীন শ্রমের সাধারণভাবে ক্ষাতকর প্রভাবের কথা*** এখনই 'বচার না 


* Children's Employment Commission. Third Report. London, 1864, pp. 1V, 
V, VI 

** .স্ট্যাফোর্ডশায়ার ও দাক্ষণ ওয়েল্‌স্‌ উভয়স্থানে তরুণী ও নারারা খাদের ধারে ও কোক্‌ 
কয়লার স্ত-পের ধারে শুধু দিনে নয়, রাঘ্রতেও কাজ কবে। পার্ল“মেন্টে যে-সব বিপোর্ট'গুলি পেশ 
করা হযেছে তাতে প্রায়ই লক্ষ কবা যায় যে এর ফলে অনেক গুরুতর ও কলঙকজনক আচরণ এসে 
পড়ে। পুবুষের সঙ্গে একত্রে নিযুক্ত এইসব মেয়েদের পোশাক থেকে পরস্পরের পার্থক্য কদাচৎ 
বোঝা যায় এবং ময়লা ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এই মেয়েরা আত্মসম্মান হারায় বলে তাদের সামনে সদা- 
সর্বদা চাঁ্বাত্ক অবনাঁতর পথ খোলা থাকে, স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুপযুক্ত এই পেশায় যা না-হয়ে 
পারে না' (এ, ১৯৪, প্‌ঃ X২৮ তুলন'য়, Fourth Report, (1865), N° 61, p. XIID 
কাচের কারখানাগুলিতেও এই একই ব্যাপার ঘটছে। 

*** ইস্পাত-শিল্পের জনৈক মালিক যান রাঘ্রকালীন শ্রমে শিশুদের নিয়োগ করেন তানি 
মন্তব্য করছেন: ‘এট খুবই স্বাভাঁবক মনে হয় যে, যে-সমস্ত বালক রাত্রে কাজ করে তারা দিনেও 
ঘুমোতে পারে না এবং উপযুক্ত বিশ্রাম পায় না, বরং ছুটোছুন্টি কবে বেড়ায়' (Children's 
Employment Commission. Fourth Report, N° 63, p. XIII), শরীরের পংচ্টি ও 
রূদ্ধর জন্য সৃ্যালোকের গুরুত্ব সম্পর্কে একজন চাকৎসক লিখছেন: 'শরাীরের কলাগলের উপর 


অধ্যায় ১০। = কৰ্ম-দবস ৩২১ 


করলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার কার্যকাল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবারও বন্ধ না হলে 
তাতে ক্বাভাবিক কর্ম-দিবসের সাঁমানা আঁতক্রম করবার অনেক সুযোগ এনে 
দেয়। যেমন, ইতিপূর্বেই উল্লা'খত শিল্পের সেই সমস্ত শাখায় যেখানে কাজের 
সাধারণত দিনে বা রাতে ১২ ঘণ্টা। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এর চেয়ে আঁ্তারক্ত যে 
খাটনি হয়, ইংলণ্ডের সরকার রিপোর্টের ভাষায় তা ‘সত্যসত্যই ভয়ানক’ ।* 


{রপোর্টে আরও বলা হয়েছে: ‘নয় থেকে বারো বছরের ছেলেরা ন'ঁচের পংক্তগুলতে 
বা্ণত যে পাঁরমাণ কাজ করে, তা অপ্রাতরোধ্যভাবেই এই 'সদ্ধান্তে না এসে উপলান্ধ করা সম্ভব 
নয় যে মাতা-পিতা ও 'নয়োগকর্তাদের ক্ষমতার এই অপব্যবহার আর চলতে দেওয়া যায় না ॥'** 

‘বালকরা যে আদোঁ দিনে ও রাতে কাজ করছে এই ব্যাপারটাই হয় স্বাভাবিক ঘটনাক্রমে, 
না হয় জরুর' প্রয়োজনের সময়ে প্রায়ই অবশ্যম্ভাবী রৃপে তাদের অত্যন্ত দ'াঁর্ঘ সময় খাটাবার পথ 
খুলে দেয়। বন্তুত শ্রমের এই সময়টা শিশুদের পক্ষে শুধু নির্মমই নয়, অধকস্তভু আঁবশ্বাস্যভাবে 
দার্ঘথ। শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে কোনো-না-কোনো কারণে এক বা একাধিক শিশু 


সৃ্যের আলোও সরাসাঁর কাজ করে এগুলিকে শক্ত করে এবং তাদের 'স্থাতস্থাপকতা বজায় রাখে। 
প্রাণীদের পেশ'গ:লে যথেষ্ট পাঁরমাণ আলো থেকে বাঁঞ্চত হলে নরম হয়ে পড়ে ও তাদের 
স্থাতস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়, উত্তেজনার স্বল্পতায় ল্লায়াবক ক্ষমতা তার টোন বা ক্বাস্থ্য হাারয়ে 
ফেলে এবং ধারাবাঁহক বদ্ধ বিরূপ ও 'বকৃত হয়ে যায়। ...শিশুদের ক্ষেত্রে দিনের বেলা 
আঁবরাম প্রচুর আলোর সংস্পর্শ এবং দিনের একাংশে সরাসাঁর সৃ্যের আলো পাওয়া দ্বাস্থ্যের 
পক্ষে একেবারে অপারিহার্য। আলো রক্তের ভালো প্লাজমা উৎপাদনে সাহায্য করে এবং শরীরের 
তম্ভুগনালকে শক্ত করে। দর্শনোন্দ্রয়ে আলো উত্তেজকের কাজ করে এবং তার ফলে মাস্তচক্কের 
বিভন্ন প্রক্রিয়াকে আরও সক্রিয় করে।’ উস্টার জেনারেল হাসপাতালের প্রধান চাকৎসক ডঃ 
ডাঁরুউ. স্ট্রেঞ্জ, যাঁর “গ্বাস্থ্য” বিষয়ক রচনা (১৮৬৪) [W. Strange. The Seven Sources 
of Health. London, 1864, P. 84] থেকে উপরের উাক্তাট নেওয়া হয়েছে, তান অন্যতম 
কামশনার মঃ হোয়াইট্‌কে একাঁট চিঠিতে লিখছেন: ‘ইাঁতপর্বে ল্যাগকাশায়ারে থাকার সময়ে 
শিশুদের উপরে রাত্রির কাজের ফল লক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং কোনো কোনো 
মাঁলকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে দ্বধাহশনভাবে আম বলতে পার যে সেইসব 'শশ: যাদের রাতে কাজ 
করতে হত, শ'ঘ্রই তাদের ক্বাস্থ্যহান ঘটোছল’ (Children’s Employment Commission. 
4th Report, N° 284, P.55)1 এই রকম একাঁট প্রশ্ন যে এর্‌প গুরুতর '{বতর্ক সৃষ্ট 
করতে পারে, তার থেকে স্পণ্ট প্রমাণ হয় যে পং্জিবাদঁ উৎপাদন পণজিপাতদের ও তাদের 
বশংবদদের চিন্তাপ্রণালকেও আচ্ছন্ন করে। 

* প্র নং ৫৭, পঃ Xা। 

** 9, (4th Report, 1865), নং GV, পৃঃ XI: 
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কাজে অন:ুপান্থিত হয়। এ রকম ঘটনা ঘটলে, তাদের স্থানে অন্য শফ্‌টে যারা কাজ করে তাদের 
মধ্যে থেকে এক বা একাধিক শিশুকে 'দয়ে কাজ চালানো হয়। এট স্পষ্ট যে এই পদ্ধাত 
সম্পর্কে সকলেই ভালো করে বোঝে। যেমন অন;পাশ্থিত বালকদের কাজ কে করে, আমার এই 
প্রশ্নের জবাবে একাঁট বড় রোলিং-মিলের মাঁলক বললেন: 'সে-কথা তো আপাঁন ও আম 
দুজনেই ভালোমতো জানি, -- এবং বাস্তব ঘটনাটি তান স্বীকার করলেন।'* 

‘একাঁট রোলং মিলে, যেখানে শ্রমের নিয়ামত সময় হচ্ছে সকাল ৬টা থেকে বকাল সাড়ে 
পাঁচটা পর্যন্ত, সেখানে একট বালক প্রাত সপ্তাহে প্রায় চার রাত্র অন্তত সাড়ে আটটা পর্যন্ত 
কাজ করত ...এবং অন্তত ছ’ মাস ধরে।' ‘আর একজন ন’বছর বয়সের বালক কখনো কখনো 
একসঙ্গে পরপর তনাট বারো ঘণ্টার ‘শফ্‌টে কাজ্জ করত এবং দশ বছর বয়সে সে দ:”দন 
ও দৃ'রাত একাদক্রমে কাজ্জ করেছে!’ ‘তৃতীয় আর একজন, এখন তার বয়স দশ বছর, সে 
সকাল ছ’টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত {তন রাত এবং বাঁক রাতগযলতে রাত ন'টা পর্যন্ত 
কাজ করোছল।’ ‘আর একজন তের বছরের বালক... সন্ধ্যা ছ'টা থেকে পরাদন বেলা বারোটা 
পর্যন্ত কাজ করত, লাগাতার এক সপ্তাহ ধরে কখনো কখনো একাদিক্ৰমে তন শিফটে যথা 
সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার রাত্র পর্যন্ত” ‘আর একজন, যার বয়স এখন বারো বছর, সে 
স্টেভ্্‌লির একাঁট লোহার ফাউাণ্ড্রুতে একাদিক্রমে একপক্ষকাল সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা 
পর্যন্ত কাজ করেছে, তারপর আর পারে নি।' জর্জ এলিন্‌সওয়ার্থ, বয়স ন'বছর, ‘গত শুক্রবার 
এখানে ‘সেলার-বয়’ হসেবে কাজ করতে আস; পরাঁদন ভোর রাতে 1তনটায় আমাদের কাজ 
আরম্ভ করার কথা ছিল বলে আম সারা রাত এখানেই থাঁক। আমার বাড় পাঁচ মাইল দ্‌রে। 
ওপরে চুল্লা, সেই ঘরের মেঝেতে ঘুমাই, নিচে আযাপ্রণাট পাঁত, জ্যাকেটটা টেনে দিই গায়ের 
ওপরে। আর দ:”দন আমি সকাল ছ’টায় এখানে এসেছি। ওঃ! গরম বটে এখানে। এখানে 
আসবার আগে আনম প্রায় একবছর গ্রামাণ্ডলে অন্যান্য কারখানায় এই একই কাজ করেঁছ। 
সেখানেও শাঁনবার ভোর রাতে তনটার সময় আরম্ভ করতাম -- সর্বদাই তাই করতে হত 'কস্ভু 
সেখানে বাঁড় ছিল কাছেই এবং বাড়তে ঘুমাতে পারতাম। অন্য দদনগ্‌নলতে সকাল ছ'টায় কাজ 
আরম্ভ করে সন্ধ্যা ছ'টা কিংবা সাতটায় কাজ ছাড়তে হৃত' ইত্যাদি ।** 


* এ, (4th Report, 1865), পৃঃ XI 

** প, পঃ XI] এইসব শ্রমশাক্তদের’' 1শক্ষাসংস্কাতব মান স্বভাবতই কতটা তা একজন 
কামশনারের সঙ্গে নিচের কথোপকথনে ফুটে ওঠে: জেরেমিয়া হেনস, বয়স ১২: ‘...চারকে চারগুণ 
করলে আট হয়; চারবার চার যোগ করলে ১৬ 'হহয়। রাজা হচ্ছে এমন একজন যার কাছে সমস্ত 
ঢাকাকাড় আর সোনা আছে। আমাদের একাঁট রাজা আছে (বলা হয় সোট রাণী), সকলে তাঁকে 
শপ্রন্সেস আলেক্সান্দ্রা বলে বলা হয় যে ইান রাণীর ছেলেকে বয়ে করেছেন। রাণীর ছেলেই হচ্ছে 
প্রনল্লেস আলেকঝ্সান্দ্রা। একজন ‘প্রিন্সেস হচ্ছে পুরুষ-মানুষ ? উইলিয়ম ঢার্নার, বয়স ১২: 
‘ইংলণ্ডে থাঁক না। মনে হয় এঁট একাঁট দেশ কিস্তু আগে সে সম্পর্কে জানতাম না!’ জন মাঁরস, 
বয়স ১৪: ‘বলতে শুনেছি যে ভগবান পূ্‌থিব'! বানিয়েছেন এবং একজন ছাড়া সব লোক ডুবে 
মারা যায়; বলতে শুনোছ সেই লোকাঁট ছিল একট ছোট পাঁখ।' উইলিয়ম স্মিথ, বয়স ১৫: 
‘ভগবান প্‌ুরুষ সৃচ্টি করলেন, পুরুষে স্লীলোক সৃষ্ট করল।’ এডওয়ার্ড টেলর, বয়স ১৫: 
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এখন এই ২৪ ঘণ্টা কাজের প্রথা সম্পর্কে স্বয়ং পজি কা মনে করে শোনা 
যাক। এই প্রথার বাড়াবাড় পদ্ধাতগ্‌ুলি, “নির্মম ও অবিশ্বাস্য” ভাবে কর্ম-দিবসকে 
বাড়িয়ে এর অপব্যবহার সম্পর্কে স্বভাবতই সে একেবারে নাীরব। প:ঁজ শুধু 
এই প্রথার ‘স্বাভাবিক’ রূপ সম্পর্কেই কথা বলে। 


‘লন্ডনের কথা জানি না।’ হেনার ম্যাথিউম্যান, বয়স ১৭: 'চ্যাপেলে গয়োছ, কিন্তু সম্প্রাত 
প্রায় যাওয়া হয় না। একাঁট নাম সেখানে প্রচার করা হত, সেটি হচ্ছে যাশ:ু' খড'ঁচ্ট কিন্তু আম 
আর কারুর কথা বলতে পার না এবং তাঁর সম্পর্কেও কিছ: বলতে পার না। তাঁকে হত্যা 
করা হয় নি, অন্যান্য লোকের মতোই তাঁর মত্যু হয়েছে। তান কোনো কোনো 'বষয়ে অন্য সব 
লোক থেকে পথক ছিলেন, কারণ তান কোনো কোনো ব্যাপারে ধার্মিক ছিলেন, অপর লোকেরা 
তা নয়’ (এ, নং ৭৪, প্‌ঃ XV)। ‘শয়তান ভালো লোক। সে কোথায় থাকে জান না ‘খুীচ্ট 
ছলেন দুণ্ট লোক’ ‘এই মেয়েটা G০৭ বানান D০৪-এর মতো করল, সে রাণ'র নাম জানে না' 
(Chidren’s Employment Commission. Sth Report, 1866, p. 55, N° 278) 
ধাতুশল্পে ইাঁতপূর্বে যোটর উল্লেখ করা হয়েছে এ একই ব্যাপার কাচ ও কাগজ শিল্পে চলে। 
কাগজের কারখানাগুলিতে, যেখানে যন্নের সাহায্যে কাগজত প্রস্তুত হয়, সেখানে ছে'ড়া কাগজপত্র 
গোছানো ছাড়া আর সব কাজ রাত্রে করাই নিয়ম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালাক্রমে রাতের কাজ 
অবিরাম সারা সপ্তাহ চলে, সাধারণত রাববার রাত থেকে পরবর্তা শনিবারের মধ্য রান্র পর্যন্ত 
যারা দদনে কাজ করে, তারা পঁচি দিন ১২ ঘণ্টা এবং একাদন ১৮ ঘণ্টা কাজ করে; যাবা রাতে 
কাজ করে, তারা পাঁচ রাত ১২ ঘণ্টা কাজ করে এবং পরত সপ্তাহে এক রাত ৬ ঘণ্টা কাজ করে। 
অপরাপর ক্ষেত্রে, প্রত্যেক দল একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা একদিন অন্তব কাজ করে, একাঁট দল সোমবারে 
৬ ঘণ্টা ও শনিবারে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে ২৪ ঘণ্টা পর্ণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাট 
মাঝামাঁঝ ব্যবস্থা থাকে যাতে সব শ্রামকই যারা যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ তোর করে, তারা সপ্তাহে 
প্রাতাদন ১৫ কিংবা ১৬ ঘণ্টা কাজ করে। এই পদ্ধাততে, কাঁমশনার লর্ড বলছেন: ‘১২ ঘণ্টা 
ও ২৪ ঘণ্টা রলে প্রথার সমস্ত খারাপ দক একত্র হয়েছে।' ১৩ বছরের কম বয়সের বালক- 
বালকা, ১৮ বছরের নিচে তরুণ-তরুণী এবং নারীরা এই প্রথায় রানে কাজ করে। কখনো কখনো 
১২ ঘণ্টার প্রথায় তাদের বদল'রা হাজির না হলে পরপর দুই শিফ্‌টে তারা ২৪ ঘণ্টা কাজ 
করতে বাধ্য হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে বালক-বালকারা প্রায়ই আঁতারক্ত সময় খাটে এবং 
মাঝে মাঝেই ২৪ ঘণ্টা অথবা এমন কি ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত আঁতারক্ত সময় কাজ করে। কাচ তোঁরর 
'আঁবাচ্ছন্ন ও একঘেয়ে কাজে’ দেখা যায় যে ১২ বছরের বাঁলকারা সারা মাস দৈনিক ১৪ ঘণ্টা 
কাজ করে। খাবার জন্য দ:’বার বা বড়জোর 1তনবার আধঘন্টা মাত্র ছুট ছাড়া আর কোনো 
নিয়ামত ‘বশ্ৰাম বা কর্মাবরাত পাওয়া যায় না।' কোনো কোনো কারখানায় যেখানে নিয়ামত 
রাতের কাজ একেবারে পাঁরত্যক্ত হয়েছে, সেখানে দারুণভাবে আঁতাঁরক্ত খাঢঁন চলে, ‘এবং প্রায়ই 
এটি চলে সবচেয়ে নোংরা ও সবচেয়ে উত্তপ্ত এবং সবচেয়ে একঘেয়ে কাজের ক্ষেত্রগযলিতে' 
(Children’s Employment Commission. 4th Report, 1865, pp. XXXVIII, 
XNNXIX). 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্বত্ত-মলোযের উৎপাদন ৩২৪ 


ইস্পাত-নির্মাতা নেলর ও ভকার্স ছ’শো থেকে সাতশো লোক খাটায়, 
যাদের মধ্যে মাত শতকরা দশজনের বয়স ১৮ বছরের নিচে এবং তাদের মধ্যে মাত্র 
২০ জন আঠারো বছরের কম বয়সের ছেলে রাত্রের দলে কাজ করে; এ'রা 
নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করছেন এইভাবে: 


‘ছেলেদের উত্তাপের জন্য কোনো কষ্ট পেতে হয় না। তাপমান্রা সম্ভবত ৮৬০ থেকে ১০০ 
[ফারেনহাইট] ৷ ...ফোর্জ' ও রোলিং মিলগুলিতে শ্রমিকরা পালা করে দিনরাত কাজ করে কিন্তু 
অন্যসব অংশগ্‌ু্নলতে শুধু দিনেই কাজ হয়, অর্থাৎ সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত । 
ফোর্জে* কাজ চলে ১২টা থেকে ১২টা পর্যন্ত । কিছ: শ্রামক সবসময়েই রাতে কাজ করে, 
তাদের দন ও রাতে পালা করে খাটানো হয় না। ...যারা নিয়মিতভাবে রাতে কাজ করে এবং 
{য়ামতভাবে দিনে কাজ করে, তাদের ক্বাস্থোর কোনো পার্থক্য আমাদের চোখে 
পড়ে ন এবং সম্ভবত পালানহ্রমে বিশ্রামের সময় বদল না হলেই লোকের 
ঘুম ভালো হয়। ..প্রায় ২০ জন ১৮ বছরের কম বয়সের বালক রানের পালায় কাজ করে। 
...১৮ বছরের কম বয়সের ছেলে ছাড়া রাতের কাজ ভালো চলে না। আপাত্তটা হচ্ছে যে তা 
না হলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। ...প্রত্যেকাট ডিপার্টমেন্টে দক্ষ শ্রামক ও যথাযথ সংখ্যক 
লোক পাওয়া শক্ত ‘(কভু বালকদের যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। ...কিজু যে রকম অল্প হারে 
আমরা বালকদের 'নয়োগ কার তাতে এই 'বষয়াট (অর্থাৎ রাতের কাজের 'নষেধ) আমাদের 
পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব বা চিন্তার ব্যাপার নয় ।”* 


একাঁট ইস্পাত ও লোহার কারখানা যেখানে পদর্ণবয়স্ক ও বালক মলে তন 
হাজার লোক খাটে এবং যেখানকার কাজকর্ম অংশত অর্থাৎ লোহা ও ইস্পাতের 
ভারী ভারী কাজ দন রাত পালা করে চলে, সেই জন বৱাউন কোম্পানির একজন 
ব্যক্ত, মিঃ জে. এলিস বলছেন যে ‘ইস্পাতের ভারী কাজে এক কুঁড় বা দ;'কুঁড় 
পূর্ণবয়স্ক লোকের সঙ্গে একাট বা দু”ট বালক কাজ করে’। তাদের কারবারে ১৮ 
বছরের কম বয়সের পাঁচশ'র বোশ বালক কাজ করে, যাদের তন ভাগের এক 
ভাগ অর্থাৎ ১৭০ জনের বয়স তের-র 'নচে। আইনের প্রস্তাবত পাঁরবর্তন 
সম্পর্কে মিঃ এলিস বলেন: 


‘১৮ বছরের কম বয়সের কোনো ব্যাক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টার বোশ কাজ করানো 
হবে না, এতে আপাঁত্ত করবার বশেষ কিছ: আছে বলে আমি মনে কাঁর না। কিন্তু রা।ন্রব 
কাজে বালকদের বাদ দেওয়া সম্পর্কে আমরা মনে কাঁর না যে ১২ বছর বয়সের উর্ধের কোনো 
স'মানা নির্দেশ করা যায়। কিন্তু রাঘ্রর কাজে একেবারে বালকদের নেওয়া যাবে না এই 
অবস্থার চেয়ে আমরা বরং চাই যে ১৩ বছরের নিচে অথবা এমন কি ১৫ বছর পর্যন্ত 


* Fourth Report etc., 1865, N° 79, p. XVI. 


অধ্যায় ১০। -- কর্ম -দিবস ৩২৫ 


বালকদের নিয়োগ বন্ধ করা চলতে পারে। যেসব বালক 'দনের পালায় কান্দ করে তাদের 
সময়মতো রাতের পালাতেও কাজ করতে হবে, কারণ পূর্ণবয়স্ক দিয়ে শুধু একটানাভাবে রাতের 
পালায় কাজ করানো চলে না; এতে তাদের দ্বাস্থ্য নষ্ট হবে। ...কিন্তু আমরা মনে কাঁর যে 
এক এক সপ্তাহ ছাড় দিয়ে রাতের কাজ হক্ষ'তকর নয়।' (অপরপক্ষে নেলর ও 'ভকার্স তাঁদের 
কারবারের স্বার্থেই মনে করেছেন যে আবরাম রাতের কাজের চেয়ে পালা করে ছাড় দিয়ে রাতের 
কাজ সম্ভবত বোশ ক্ষ্াতকর ৷) ‘পূর্ণবয়স্ক যারা এই কাজ করে এবং অপর যারা শুধু দিনেতেই 
কাজ করে তাদের ক্বাস্থ্য আমরা একই রকম ভালো দেখতে পাই৷... ১৮ বছরের কম বয়সের 
বালকদের রাতে কাজ করতে না দেওয়া সম্পর্কে আমাদের আপত্তির কারণ হচ্ছে যে এতে খরচ 
বাড়বে, এবং এইটাই একমাত্র কারণ।' (কণী 'নর্মম সরলতা!) ‘আমরা মনে কাঁর যে খরচের 
এই বৃদ্ধ আমাদের কারবারকে সফলভাবে পরিচালনা করতে হলে আমরা ঠক ঠিক বহন করতে 
পাঁর না।’ (কেমন গালভরা কথা!) ‘এখানে শ্রামক দুর্লভ, এবং যাঁদ এরকম নয়ন্ম্রণ হয় তা 
হলে শ্রামকের অভাব হতে পারে' (অর্থাৎ এলিস ব্রাউনরা এমন উদ্বেগজনক দা্‌ার্বপাকে পড়তে 
পারেন যে অবস্থায় শ্রমশাক্তর পূর্ণ মূল্য দিতে হবে)।* 

‘মেসার্স ক্যামেল আমন্ড কোম্পানির ‘সাইক্লপ্‌স্‌’ ইস্পাত ও লোহ কারখানা পূর্বোক্ত 
জন ব্রাউন কোম্পানি পাঁরচালত কারবারের মতোই বৃহৎ আয়তনের। কোদম্পানর ম্যানোঁজং 
ডিরেক্টর লিখিতভাবে সরকার কাঁমশনার মিঃ হোয়াইটের কাছে তাঁর সাক্ষ্য দাঁখল করেন। 
পরে অবশ্য পাণ্ডুলিাপটি দেখে দেওয়ার জন্য তাঁকে ফেরৎ দেওয়া হলে তনি এটি লুকয়ে ফেলাই 
সুবিধাজনক মনে করেন। 'কজ্তভু মঃ হোয়াইটের স্মতেশাক্ত বেশ ভালো। তান স্পষ্ট মনে 
রাখেন যে সাইর্লপ্‌স্‌মহোদয়দের মতে ‘শিশুদের ও তরুণদের রাতের শ্রম নাষদ্ধ করা 
‘অসম্ভব ব্যাপার হবে, তাতে কার্যত কারখানাই বন্ধ করে দেওয়া হবে'। তব: তাঁদের কারবারে 
নিযুক্ত লোকের মধ্যে ১৮ বছরের নিচে বয়ঃক্রম শতকরা ৬ জনের কছু বোশ এবং ১৩ 
বছরের নিচে বয়ঃশ্রম শতকরা ১ জনেরও কম ।'** 


এ একই 'বষয়ে এটারার্লফের ইস্পাতের রোলং মিল ও ফোর্জে'র কারবারাী 
স্যাণ্ডারসন ব্রাদার্স কোম্পাঁনর মঃ ই. এফ. স্যাণ্ডারসন বলেন: 


‘১৮ বছরের কম বয়সের বালকদের রাতের কাজ 'নষিদ্ধ হলে মহা মুশাকল হবে। প্রধান 
অস্াবধাটা হবে এই যে বালকের বদলে পর্ণ বয়স্কদের নিয়োগ করলে খরচ বাড়বে। এই বান্ধ 
কতটা হবে তা আম বলতে পার না কিন্তু সম্ভবত এমন হবে যার দরুন কারবার'ারা ইস্পাতের 
দাম বাড়াতে পারবে না এবং সেজন্য এট কারবারাদের ঘাড়েই চাপবে, অবশ্য এই ক্ষাতব জন্য 
কোন লোকই’ (ক অন্কধুত প্রকতর লোকজন!) ‘দাম দিতে চাইবে না।' মিঃ স্যান্ডারসন শিশুদের 
কত মজুর দেন তা জানেন না, কিন্তু ‘সম্ভবত অল্প বয়সের বালকেরা সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ 
শালং পায়। ...বালকদের কাজের প্রকঁত এমন যার জন্য সাধারণত’ (‘সাধারণত', অবশ্যই সর্বদা 


* এঁ, নং ৮০, পৃঃ XVII 
** Fourth Report etc., 1865, N° 82, p. XVII. 


ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩২৬ 


নয়) ‘বালকদের শক্ত যথেষ্ট এবং সেজন্য পরর্ণবয়স্ক্দের বোশ শক্তি থেকে ক্ষ্তপ্‌রণের জন্য 
কোনো কছু লাভ করা যাবে না, অথবা অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেখানে ধাতুখণ্ড খ্‌ব ভারা, 
সেখানেই মান এই শক্তির উপযোগিতা আছে। পরর্ণ'বয়স্করা তাদের অধনে বালকদের না-থাকা 
পছন্দ করে না কারণ ওঁ জায়গায় পর্ণবয়স্করা ততখান বাধ্য হবে না। তা ছাড়াও বালকদের 
খুব কম বয়স থেকেই কাজের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া দরকার। বালকদের জন্য শুধ: দিনের কাজ 
নির্দিষ্ট থাকলে এই উদ্দেশ্য পূরণ হয় না॥ 


কেন হয় না? কেন দিনের বেলা তাদের কাজ থেকে বালকরা শিখতে পারে 
না? আপনার কারণ বলুন? 


‘কারণ পূর্ণবয়স্করা পালা করে এক সপ্তাহ দিনে ও এক সপ্তাহ রাতে কাজ করার জন্য 
অর্ধেক সময় বালকদের কাছ থেকে 'বিচ্ছন্ন থাকবে এবং তাদের মারফৎ বয়স্করা যে লাভ 
করে তার অর্ধেক নষ্ট হবে। 'শিক্ষানাবসকে যে 'শক্ষা তারা দেয়, তা বালকদের শ্রমের মজুারর 
অংশ বলে ববোঁচত হয় এবং এইভাবে পর্ণবয়চ্করা সস্তাদরে বালকদের খাটাতে পারে। প্রত্যেক 
পূর্ণবয়স্কই এই লাভের অর্ধেক চাইবে ৷' 


অন্য কথায়, এই প্রথা রাহত হলে পূর্ণবয়স্কদের মজুবররর একাংশ বালকদের 
রাতের কাজ থেকে না এসে স্যাণ্ডারসনদেরই দিতে হবে। অতএব স্যাণ্ডারসনদের 
লাভ কছন্টা কম হবে এবং এইটাই হচ্ছে সদাশয় স্যান্ডারসনায় কারণ -- কেন 
বালকরা দনের বেলায় তাদের হাতের কাজ {শখতে পারে না।* এ ছাড়াও রাতের 
কাজ বালকরা না করলে এট যারা দিনে কাজ করে তাদেরই ঘাড়ে চাপবে এবং 
তারা এইট সহ্য করতে পারবে না। বস্তুত অসুবিধা এত বাড়বে যে তাদের হয়তো 
রাতের কাজ একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে এবং ই. এফ স্যাণ্ডারসন বলছেন, 
‘কাজের দিক থেকে দেখলে এতেও আমাদের চলে যাবে, 'কন্তু !.’ 'কম্ভু 
স্যান্ডারসনদের ইস্পাত তোর ছাড়াও আরও কিছু করতে হয়। ইস্পাত তোর 
হচ্ছে শুধু উদ্বত্ত-মল্য তোৈঁরর একাট অজুহাত। লোহা গলাবার ফার্নেস, 
রোলং মল প্রভৃতি, কারখানার বা'ড়, যন্ম্রপাত, লোহা, কয়লা ইত্যাদর শুধ 
ইস্পাতে পারণত হওয়া ছাড়া আরও কছু করতে হয়। তারা বাড়াত শ্রম ববশোষণ 
করবার কাজে লাগে এবং স্বভাবতই ২৪ ঘণ্টায় ১২ ঘণ্টার চেয়ে বোশ বশোষণ 
করে। বস্তুত তারা ঈশ্বর ও আইনের অন্যগ্রহে কিছু লোককে দিনের ২৪ ঘনণ্টাই 


* আমাদের এই চিন্তা ও 'বচার-ববেচনার যুগে যাঁদ কোনো মানুষ প্রত্যেকাট ব্যাপারে, তা 
সে যতই খারাপ অথবা আজব হোক না কেন, ভালো কারণ দেখাতে না পারে তা হলে তার কোনো 


যোগ্যতা নেই । পৃ্‌থিবাঁতে যত অন্যায় কাজ হয়েছে সবগ্‌্লই উৎকৃষ্ট কারণের জন্যই করা হয়েছে' 
(Hegel. Encyklopdadie. Erster Theil. Die Logik. Berlin, 1840, 5. 249). 


অধ্যায় ১০। - কৰ্ম-দবস ৩২৭ 


খাটানোর জন্য স্যাণ্ডারসনদের একাঁট চেক্‌ উপহার দেয় এবং যে মুহুর্তে 


তাদের শ্রম শোষণের কাজাট বন্ধ হয়, তখনই তারা প:জির প্রকত হারায় এবং 
সেইজন্য স্যাণ্ডারসনদের নিছক ক্ষতি হয়। 


“কজ্তু তা হলে অত সব দাম'ঁ দাম’ যন্ম্রপাত অর্ধেক সময় বন্ধ থাকার জন্য ক্ষত 
হবে এবং বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা যে পারিমাণ কাজ করতে পারাছ সেই পাঁরমাণ কাজ করতে 
কারখানা ও যন্ব্রপাত দ্বিগুণ করতে হবে যার ফলে লাঁগ্মও দ্বিগণণ করতে হবে।॥' 


কন্তু কেন স্যাণ্ডারসনেরা এমন একটি সুঁবধা চাইছেন যোঁট অন্যান্য পজপাঁত 
যারা শুধু দিনে কাজ চালায় এবং তার ফলে যাদের বা'ড়, যন্মপাত, কাঁচা মাল 
রাত্রে অলস হয়ে পড়ে থাকে, তারা পায় না? 


ই. এফ. স্যান্ডারসন সমস্ত স্যাণ্ডারসনদের হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন: 'এ কথা সত্য, 
যেসব কারখানা শুধু দিনে চলে তাদের যন্্রপাঁত রাতে বন্ধ থাকার জন্য ক্ষাত হয়। 'কস্ভু 
আমাদের ক্ষেত্রে ফার্নেস-এর ব্যবহারে একটি আঁতাঁরক্ত ক্ষাত হয়। যদি ফার্নেসকে চাল: রাখতে 
হয়, জৰালানর অপচয় হবে’ (এখন তার জায়গায় শ্রামকের প্রাণশ'ক্তর অপচয় হচ্ছে মাত্র), 
‘এবং যাঁদ চালু রাখা না হয় তা হলে নতুন করে আগুন দিয়ে উত্তপ্ত করতে অনেক সময়ের 
অপচয় হবে '(যে ক্ষেত্রে এমন {ক ৮ বছরের শিশুর পর্যন্ত ঘুমের সময়ের ক্ষাতটা স্যাণ্ডারসনদের 
পক্ষে শ্রম সময়েব দিক দিয়ে লাভ) ‘এবং ফারনে'সগুলিও তাপমান্রার কম বেশি হওয়ার ফলে 


ক্ষতিগ্রস্ত হবে' (কিন্তু এ ফারনেসগ্‌্ঁল দিনরাত শ্রমের পাঁরবর্তনের ফলে একটুও ক্ষাতগ্রস্ত 
হয় না)।* 


* Children's Employment Commission. 4th Report etc., 1865, N° 85, p. XVII. 
কাচ-নর্মাতাদের এ একই ধরনের বিবেকের দংশন হয় যে শিশুদের “নিয়ামত খাবার সময়’ ধার্য 
করা অসম্ভব কারণ তার ফলে ফার্নেস-এর কিছু পারমাণ উত্তাপের ‘নিছক অপচয়’ অথবা ‘অপবাযয়' 
হয়, -- কাঁমশনার হোয়াইট এর জবাব 'দয়েছেন। ইউরে, সিনিয়র প্রভৃতি এবং রোশার জাতায় 
তাঁদের ছোটখাট জার্মান নকলনাঁবস যাঁরা অর্থের ব্যয়ে পঁজপাতদের “মিতব্যায়তা', ‘সংযম’, 
‘সঞ্য়', এবং মনবযষ্যজাীবন সম্পর্কে তৈমনুরলঙাী ধরনের আমতব্যায়তা দেখে বগালত হন, এদের 
থেকে তাঁর উত্তরটা অন্য রকম ‘এই সমস্ত ক্ষেত্রে খাওয়ার জন্য সময় দলে বর্তমানে যা স্বাভাবক 
তার বাইরে এক নির্দিষ্ট পাঁরমাণ উত্তাপ হয়তো অপচয় হতেও পারে কিন্তু এইটাই সম্ভবত 
প্রতীয়মান হয় যে ঢাকার অঙ্কে সেই অপচয় বর্তমানে গোটা দেশে কাচের কারখানাগাঁলতে 
[কিশোর বালকদের স্বচ্ছন্দে খাবার জন্য ও পরে হজমের পক্ষে প্রয়োজন'য় একটু বিশ্রামের জন্য 
যথেষ্ট অবসর না দেওয়ায় প্রাণশাক্তর যে অপচয় হয়-তার চেয়ে কম' (ওঁ, পঃ XLV)। এবং 
এই ঘটনা ১৮৬৫ খুাীঁষ্টাব্দের “প্রগাঁতশল যুগের' সময়কার ! ভারী জিনিস তোলা ও বয়ে নিয়ে 
যাওয়ায় যে শাক্ত ক্ষয় হয় তার হসাব বাদ দিয়েও যে সব কারখানা ঘরে বোতল ও (ফ্লণ্ট-এর 
কাচ তোঁর হয় সেখানে এইরকম একট শিশু তার কাজ উপলক্ষে প্রতি ৬ ঘন্টায় ১৫ থেকে 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩২৮ 


পরিচ্ছেদ ৫ । -- সঙ্গত কর্ম-দিবসের জন্য সংগ্রাম । 
১৪শ শতকের মাঝামাৰঝ থেকে ১৭শ শতকের শেষ পর্যন্ত 
কর্ম-দিবস বাড়াবার জন্য বাধ্যতামূলক আইনসমূহ 


‘একট কর্ম-দদবস কাঁ? যে শ্রমশক্তির দোৈনক মূল্য পঃজ ক্রয় করে, সেই 
শ্রমশ'ক্তকে তা ব্যবহার করতে পারে কতটা সময় ধরে? শ্রমশক্তির পৃনরুৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজন'য় কাজের সময় ছাঁড়য়ে কর্ম-দবসকে কতদ_র পর্যন্ত বাড়ানো যায়?’ 
দেখা গেছে যে এইসব প্রশ্নের উত্তরে পণঁজি বলে: কর্ম-দদবসের মধ্যে পড়ে পুরো 
২৪ ঘণ্টা, তার মধ্যে শুধু সেই কয় ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য বাদ রাখতে হবে যেটুকু 
না রাখলে শ্রমশাক্তকে আবার কাজে লাগানো একেবারে অসম্ভব হয়। অতএব এটা 
স্বয়ংসদ্ধ যে সারাজ'বন ধরে শ্রমিক তার শ্রমশ'াক্ত ছাড়া আর কিছুই নয় এবং 
সেইজন্য তার হাতে যে সময় রয়েছে তার সমগ্রটাই স্বভাবতই ও আইনত শ্রম-সময় 
রূপে পঃজির আত্মপ্রসারের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা, মানাসক উন্নাত, সামাজিক 
অনডষ্ঠান ও সামাজিক মেলামেশা, শরার ও মনের স্বচ্ছন্দ কলিয়া, এই সমস্তের জন্য 


২০ মাইল হাঁটে! এবং কাজ করতে হয় প্রায়ই ১৪ অথবা ১৫ ঘণ্টা! এইসব কাচ কারখানায় 
অনেকক্ষেতে, যেমন মস্কোর কয়েকাট সুতোকলে ৬ ঘন্টার রিলে প্রথা চাল: আছে। ‘সপ্তাহে কাজের 
সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে একসঙ্গে সর্বাধিক বিশ্রামের সময় হচ্ছে মান্র ৬ ঘণ্টা এবং এই 
৬ ঘণ্টার মধ্যেই কাজের জায়গায় যাতায়াত, শোঁচাক্রিয়া ও ল্লানাদ, বেশভূষা করা ও খাওয়াদাওয়ার 
সময় ধরতে হবে, তাতে বশ্রামের জন্য আঁত অল্প সময়ই পাওয়া যায় এবং খোলা বাতাসে থাকা 
অথবা খেলাধুলো করার কোনো সময়ই পাওয়া যায় না; - অবশ্য যাঁদ না এ রকম উত্তপ্ত 
আবহাওয়ায় ও ক্লাস্তকর কাজের পর ছোট ছেলেরা না-ঘুাময়ে খোলা হাওয়ায় বসতে চায় । 
...এই অল্প সময়ের নিদ্বাও মাঝে মাঝে ভেঙে যেতে বাধ্য যদি রানির মধ্যে বালকাঁটকে আবার 
জাগাতে হয় অথবা 'দিনমানে গোলমালের জন্যই তার ঘুম ভেঙে যায়।' মিঃ হোয়াইট দণ্টান্ত 
দিয়েছেন যেখানে একটি বালক একাদিন্রমে ৩৬ ঘণ্টা কাজ করেছে; অপর করয়েকাট দণ্টাস্তে 
তান দোখয়েছেন যে ১২ বছরের বালকেরা রানি ২টা পর্যন্ত কাজ করে চলে এবং তারপর 
কারখানার ঘরেই সকাল ৫টা পর্যন্ত (মান ৩ ঘণ্টা!) ঘৃমিয়ে আবার কাজ শুরু করে। সাধারণ 
{রপোর্ট'টর খসড়া যাঁরা করোঁছলেন, সেই ঘ্রেমেন বহর ও টাফনেল বলেন, ‘বালক, তরুণ, 
বালিকা ও নার শ্রমিকরা দিনে বা রাতে কার্যকালে যে পাঁরমাণ পাঁরশ্রম করে, সোট নিশ্চয়ই 
অন্তত বোশ’ (এঁ, পঃ XLII] ও XLIV) | ঠক সেই সময় সম্ভবত একটু বোশ রানত্লেই আত্মত্যাগ 
কাচনির্মাতা-প$াজ মদে চুর হয়ে তার ক্লাব থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে বাড়ি যাওয়ার পথে 
নির্বোধের মতো গুণ গুণ করে গান করে, “ব্রিটনরা কখনো গোলাম হবে না, কখনোই না!’ 
(‘Britons never, never shall be slaves!’ [ইংরেজী জাতীয় সঙ্গীত থেকে । = 
সম্পাঃ] 


অধ্যায় ১০। = কৰ্ম-দিবস ৩২৯ 


প্রয়োজন'য় সময়, এমন কি রাববারের ‘বিশ্রামের সময় পর্যন্ত (এবং যে দেশে 
রবিবার পবিত্র ছুটির দিন বলে গণ্য),* -_ সবই অলক 'ঁকন্তু {নিজের অসংযত 
প:জ শুধু নোতকতার সামাই লঙ্ঘন করে না, পরস্তু কর্ম-'দবসের নিছক শারীারক 
সর্বোচ্চ সাঁমাও আঁতক্রম করে। মানুষের শরীরের বদ্ধ, উন্নাত ও সুস্থ অবস্থা 
টাকয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও সে আত্মসাৎ করে। টাট্‌কা হাওয়া ও 
সুর্যের আলো পাবার জন্য যেঢুকু সময় দরকার সেচুকুও সেঁ চুাঁর করে। এরা 
খাবার সময় নিয়েও টানাটানি করে, এঁ সময়টুকুকে যেখানেই সম্ভব উৎপাদনের 
প্রাক্রয়ার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে শ্রামককে খাদ্য দেওয়া হয় যেন নিতান্তই 
উৎপাদনের উপায়কে খাবার দেওয়া হচ্ছে, ঠিক যেমন বয়লারে কয়লা সরবরাহ 
করা হয় এবং যন্ব্রপাততে চার্ব ও তেল প্রয়োগ করা হয় । যাতে ক্ষয়প্‌রণ হয়ে 
ও তাজা হয়ে আবার শরীরের শাক্ত ফিরে আসে তার জন্য যে গভার দ্বার 
দরকার, পংজি তার জায়গায় শুধু কয়েক ঘণ্টা মৃহ্যমান অবস্থায় বেহ:শ হয়ে 
পড়ে থাকতে দেয়, যা একেবারে পাঁরশ্রান্ত দেহযন্বের পক্ষে আবার কাজ করতে হলে 
অপারহার্য। শ্রমশ'ক্তির স্বাভাবিক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে কর্ম-দিবসের সামা নির্ধারণ 
করা হয় না; পরস্ভু প্রাতাদন শ্রমশক্তির সর্বাধিক ব্যয়, সেটা ক্বাস্থ্যকে যতই নষ্ট 
করুক, যতই বাধ্যতামূলক ও কণ্টকর হোক, তাই দিয়েই নির্ধারিত হয় শ্রামক- 
দের বিশ্রামের সময়ের সামা । শ্রমশক্তর জ'াবনের মেয়াদ কত, তা ননয়ে পাজি 
মাথা ঘামায় না। তার চিন্তা কেবল এবং একমাত্র একাঁট কর্ম-দিবসে কী করে 


* ইংলণ্ডের গ্রামপ্রধান জেলাগুলিতে এখনো মাঝে মাঝে শ্রামককে তার বাড়ির সামনের 
বাগানে কাজ করার দরুন রাববারের ছুটি লগ্ঘন করার অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ একই 
শ্রামককে আবার ধাতু, কাগজ, অথবা কাচের কারখানায় ধর্মভ'রৃতার জন্য রাঁববারে কাজে হাজির 
না হলে চুঁক্তভঙ্গের অপরাধে শাস্তি পেতে হয়। ধর্মভীরু পার্লামেন্ট পর্যন্ত রাববারের পাঁবন্রতা 
লঙ্ঘন করা সম্পর্কে কোনো কথাই শুনতে চান না যাঁদ ‘পাজর প্রসারের প্রন্নিয়ায়' এটি দরকার 
হয়ে পড়ে। লণ্ডনের মাছ এবং হাঁস-মুরগ'ণীর দোকানের দিন-মজুরেরা ১৮৬৩ সালের আগস্ট 
মাসে একাঁট স্মারক-লিাঁপতে রাববারের শ্রম নিষিদ্ধ করতে চেয়ে বলে যে তাদের সপ্তাহের প্রথম 
৬ দিন গড়ে ১৫ ঘন্টা করে রাজ করতে হয় এবং রাববারে ৮ থেকে ১০ ঘন্টা। এ একই ‘লাপ 
থেকে আমরা জানতে পাঁর যে এক্‌সেটার হল-এর [8৯] ভণ্ড আঁভজাত সম্প্রদায়ের 
ভোজনাবলাস'রাই বিশেষ করে এই 'রাববারের শ্রমের’ উৎসাহ দেন। এইসব ‘পাবন ব্যাক্তরা’ 
ধর্মের জন্য যাঁদের উৎসাহের অস্ত নেই তাঁরা তাদের খু'চ্টান মনোভাবের পরাকাণ্ঠা দেখান অপরের 
আঁতাঁরক্ত খাটুনি, দ-ঃখকচ্ট ও ক্ষুধাকে চোখবুজে বনতভাবে মেনে নিয়ে । Obsequium ventris 
i5tis (শ্রামকদের) perniciosius est [তাদের (শ্রামকদের) জন্য আরও মারাত্মক] । 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেশক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌লোর উৎপাদন ৩৩০ 


নর্বাধক শ্রমশাক্তকে চালু রাখা ষায়। এই উদ্দেশ্য সে প্‌রণ করে শ্রমিকের আয়; 
কাময়ে, যেমন একজন লোভাঁ কৃষক বোশ ফসল পাওয়ার লোভে জাঁমর উর্বরতা 
নষ্ট করে ফেলে। 

পংজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধাত (সারগতভাবে উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন, উদ্বত্ত- 
শ্রমের শোষণ) এইভাবে কর্ম-দিবসকে বাড়িয়ে শুধ যে মানুষের স্বাভাবিক, 
নাীঁতগত ও শারীরিক উন্নাত ও প্রাক্রয়ার সুযোগসুবিধা হরণ করে মানুষের 
শ্রমশাক্তর অবনাঁত ঘটায়, তাই নয়। এর দ্বারা এই শ্রমশাক্তকেই অকালে নিঃশেষ 
করে তার মত্যু ঘটায় ।* এতে একাট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের কাজে 

কিন্তু শ্রমশাক্তর মুল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রামকের পুনরুংপাদন অথবা 
শ্রামক শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকারী পণ্যগৃাললর মুল্য । অতএব যাঁদ 
কর্ম-দিবসকে অস্বাভাবিক রূপে বাড়ানো হয়, যে কাজাট প:জি আত্মপ্রসারের 
সীমাহীন লালসার জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে, -- এতে ব্যক্তিগতভাবে 
শ্রামকের পরমায়্‌ কমে যায়, ফলত শ্রমশক্তির আয়নভ্কালও কমে, যার ফলে অনেক 
দুতগাঁততে ক্ষয় পাওয়া শক্তিগুলের স্থান পূরণ করতে হয় এবং শ্রমশাক্তর 
পুনরুংপাদনের খরচের অগক বাড়ে; ঠিক যেমন একট যন্রের ক্ষেত্রে বোঁশ 
তাড়াতাড় ক্ষয় হলে তার জন্য প্রতাদন বোশ মল্যের প্‌নরুৎপাদন প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। অতএব এইটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে খোদ পঁজির দ্বার্থ রক্ষার 
প্রয়োজনই একট স্বাভাঁবক শ্রমদিবসের দিকে অঙ্গনলিানি্দেশ করে। 

দাস-মালক ঠক যেমন নিজের ঘোড়া কেনে, তেমান জের শ্রামককেও কেনে। 
যাঁদ তার দাস মারা যায় তা হলে তার পঃ'জির ক্ষাত হয়, যে ক্ষাত দাস-বাজারে 
আবার নতুন লাগ্ন করে পূরণ করতে হয়। 


কিন্তু ‘জার্জয়ার ধানের জমি অথবা মিসিসিপির জলা অণ্টল মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক 
ক্ষাতকর হতে পারে; কস্তু এইসব অণ্লে চাষ করতে হলে মনুষ্য জ'বনের যে অপচয় অবশ্যম্তাবণ 
হয়ে পড়ে তা এত বেশ নয় যা ভা্জনয়া ও কেন্টকার ঘন জনসংখ্যা থেকে প্‌রণ করা যায় 
না। অধিকম্ভু যে কোনো একট স্বাভাবিক ব্যবস্থায় খরচ বাঁচাবার প্রস্নোজন থেকে প্রভুর স্বার্থ ও 
শ্রামককে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন একাঁভূত হয় বলে {কছ:টা সদয় মানবাঁয় ব্যবহারের আশ্বাস 
পাওয়া যায়, কিন্তু দাসাঁবাক্রর ব্যবসা প্রবার্তত হওয়ার পরে খরচ বাঁচানোর জন্যই দাসকে শেষ 


* .ইতপূ্বে কয়েকজন আঁভনজ্ঞ কারখানা-মাঁলকদের বক্তব্য নিয়ে এই মর্মে রপোর্ট' দেওয়া 
হয়েছে যে আঁতারক্ত ঘণ্টার কাজ সুনাশ্চতভাবে মানুষের কাজ করবার ক্ষমতাকে অকালে নিঃশেষ 
করে’ (Children’s Employment Commission. 4th Report, 1865, N° 64, p. XII). 


অধ্যায় ১০। = কর্ম-দবস ৩৩১ 


{বন্দ; পর্যন্ত খাটিয়ে নেওয়ার যুক্তি এসে যায়; কারণ যখন 'ববদেশের দাস সংগ্রহের কেন্দ্র 
থেকে তার জায়গা পুরণ করা চলে তখনই তার জ'বতকাল'ন কার্যকারিতার তুলনায় তার 
পরমায়়'র পাঁরমাণের গ্রুত্ব কমে যায়। অতএব যেসব দেশে দাস আমদানি করা 
হয় সেখানে দাস পাঁরচালনার এইটি একাঁট মলসত্র যে, সেটাই সবচেয়ে 
কার্যকর অর্থনোঁতক ব্যবস্থা যা সব চেয়ে কম সময়ে গোলামকে 'নংড়ে তার 
শাক্তর শেষ সমা পর্যন্ত সর্বাধক কাজ আদায় করে। গ্রীন্মপ্রধান অঞ্চলের কৃষিতে, যেখানে 
বার্ষিক মুনাফার পারিমাণ প্রায় গোটা বাগিচার সমগ্র পজির সমান হয়, সেখানে নগ্লোর 
জ'াবনকে একেবারে যথ্েচ্ছভাবে বাল দেওয়া হয়। ওয়েস্ট-ইাণ্ডজের কৃষ, যেখানে বহু শতাব্দী 
ধরে উপকথার মতো ধনদৌলত স্‌ণ্টি হয়েছে, সেখানে আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ সন্তানের সমাঁধ 
হয়েছে। বর্তমান সময়ে কিউবায়, যেখানে আয়ের পারমাণ অযৃত ও কোটি টাকা দিয়ে মাপা 
হয় এবং যেখানে বাঁগচার মালিকরা সবাই রাজপুত্র, সেখানেই আমরা দোঁখ দাসশ্রেণী সবচেয়ে 
খারাপ খাবার খেয়ে সর্বাধিক ক্লাস্তকর ও বিরামহীন পাঁরশ্রম করে এবং এমন 'ঁক প্রাত বছর 
তাদের সংখ্যার একাঁট অংশ একেবারে ধ্ংসপ্রাপ্ত হয়।'* 


Mutato nomine de te fabula narratur! দাস-ব্যবসার জায়গায় লিখুন 
শ্রমের বাজার, কেণ্টকী ও ভাঁ্জ“নয়ার জায়গায় {লিখুন আয়ারল্যান্ড এবং ইংলণ্ড, 
দ্কট্‌ল্যান্ড ও ওয়েল্‌স্‌-এর কৃষিপ্রধান জেলাগুনল, আঁফ্রকার বদলে লিখুন 
জার্মাান। আমরা দেখোঁছ যে কাঁভাবে আঁতাঁরক্ত খাটুঁনর জন্য লন্ডনের রহাঁট 
সেকা মজুরেরা বিলুপ্ত হয়েছে । তবৃও র্টির কারখানায় মৃত্যুবরণ করার জন্য 
জার্মান ও অপরাপর প্রার্থাঁ দিয়ে লণ্ডনের শ্রমের বাজ্ঞার সদাসর্বদা ঠাসা । আমরা 
আরও দেখোঁছ যে মংৎ-শল্পেও পরমায়্‌ সবচেয়ে কম। তাতে কি ম্‌ৎ-শিল্পাীর 
কোনো অনটন হয়েছে? আধ্যানক ম্‌ৎ-শিল্পের আঁবচ্কারক যোশয়া ওয়েজ্‌উড্‌ 
যান শুরুতে নিজে একজন সাধারণ শ্রামক ছিলেন, তান ১৭৮৫ সালে 
কমন্সসভায় বলেন যে সমগ্র শিল্পে পনের থেকে {বশ হাজার লোক কাঞ্গ করে ।** 
১৮৬১ সালে গ্রেট ব্রিটেনে শুধু এই শিল্পের শহর-কেন্দুগ্ালর জনসংখ্যা ছিল 
১,০১,৩০২ । 


‘বস্মাশল্প নব্বই বছর ধরে চলছে। ...তা ইংরেজ জাঁতর তন পুরুষ থেকে আছে এবং 
আম বিশ্বাস কার যে অনায়াসে এ কথা বলা যায় যে এই সময়ের মধ্যে এই শিল্প কারখানা- 
মজুরদের ন'প্‌ুরবযষ ধ্বংস করেছে।'*** 


* J. E. Cairnes. The Slave Power, pp. 110, 111. 
** John Ward. The Borough of Stoke-upon-Trent etc., London, 1843, p. 42. 
** কমন্সসভায় ১৮৬৩ সালের ২৭ এপ্রল ফেরাণ্ড-এর বক্তৃতা । 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৩৩২ 


সন্দেহ নেই যে কোনো কোনো অত্যন্ত ভালো ব্যবসার মরশুমে শ্রমের বাজারে 
তাৎপর্যপূর্ণ অনটন দেখা দিয়েছে, যেমন ১৮৩৪ সালে। কিন্তু তখন শিল্প- 
মালকরা গরাঁব আইন’ কমিশনারদের কাছে প্রস্তাব করোছলেন যে তাঁদের উচিত 
কৃষিপ্রধান জেলাগুনলের ‘বাড়াত জনসংখ্যাকে’ উত্তরাঞ্চলে পাঠানো, -- তার সঙ্গে 
এই ব্যাখ্যা ছল যে ‘শিল্প-মাঁলকেরা তাদের সকলকে য়ে নেবেন এবং ব্যবহার 
করে ফেলবেন’ ।* 


‘গরীব আইন’ কামশনারদের সম্ম্মাত নিয়ে এজেন্টদের নিযুক্ত করা হল ম্যাণপ্চেস্টারে। একাঁট 
আফস খুলে সেখানে কৃঁষপ্রধান জেলাগুলির কর্মপ্রাথা শ্রমিকদের তাঁলকা পাঠানো হল এবং 
এঁ নামগুলি রেজিস্টারভুক্ত হল। শিল্প-মালকরা এইসব অফসে আসতেন এবং পছন্দমাফক 
লোক বাছাই করতেন; তাঁদের ‘দরকার মতো’ লোক বেছে তাঁরা এদের ম্যাঞ্চেস্টারে চালান 
করবার জন্য নির্দেশ fদতেন এবং ঠিক মালের বস্তার মতো 'টাকট এ'টে তাদের খালপথে 
অথবা গাড়িতে পাঠাতে হত, কিছু; কিছু; লোক রাস্তায় হে*'টে রওনা হত এবং তাদের 
অনেককেই রাস্তায় অর্ধাহারে পথ-হারিয়ে-যাওয়া অবস্থায় দেখা যেত। এই প্রথাটি একট 
নিয়ামত ব্যবসা হয়ে উঠোঁছল। কমন্সসভা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না জু আমি 
তাঁদের বলতে পাঁর যে মানুষের রক্ত-মাংস নিয়ে এই ব্যবসা ভালোভাবেই চলোঁছল, কার্যত 
ম্যাণ্ডেস্টারের শিল্প-মালিকদের কাছে এদের তেমনই নিয়মিতভাবে বিক্রি করা হত যেমন 
যুক্তরাষ্ট্রে তুলো-বাঁগচার মালকদের কাছে দাসদের বাক্র করা হয়। ...১৮৬০ সালে ‘তুলোর 
ব্যবসা ছিল তুঙ্গে'। ...শিল্প-মালকরা আবার দেখলেন যে শ্রমিকের অভাব হচ্ছে। ...তাঁরা 
আবার “মাংসের দালালদের’ (এদের এই নামে-ই ডাকা হয়) কাছে আবেদন করলেন। এই 
দালালরা ইংলণ্ডের দ'ক্ষণাণ্ডলে, ডরসেট্‌শায়ারের চারণভূমতে, ডভনশায়ারের তৃণপূর্ণ অণ্যলে, 
উইল্টশায়ারের গো-পালকদের মধ্যে গেল কিন্তু অনুসন্ধান বৃথা হল। আঁতাবক্ত জনসংখ্যা টেনে 
নেওয়া হয়ে গিয়োছল।’ 


ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্ত সম্পন্ন হবার পর Bury Guardian পান্না লিখোঁছল যে 
ল্যাৎকাশায়ারে দশ হাজার বাড়তি শ্রামক কাজ পেতে পারে এবং ত্রিশ থেকে 
চল্লিশ হাজারের দরকার হবে। কৃাষিপ্রধান জেলাগুলিতে ‘মাংসের দালাল ও তস্য 
দালালদের’ খোঁজাখঃাজ ব্যর্থ হওয়ার পর 


‘একাঁট প্রাতানাধদল লণ্ডনে আসেন এবং মহামান্য ভদ্রলোকের [‘গরীব আইনের’ 
বোর্ডের সভাপাঁত, ভিলিয়ার্স] কাছে এই উদ্দেশ্যে ধর্না দেন যাতে ল্যাৎকাশায়ারের মিলগুলির 
জন্য কয়েকাঁট প্রতিষ্ঠান থেকে গরীব {শিশুদের যোগাড় করা যায়।'** 


* “ঠক এই শব্দগুলিই সুতোকল-মালিকরা ব্যবহার করেছিলেন’ (গর)। 
** ধ। নিজের সাদচ্ছা থাকা সত্বেও মিঃ ভিলিয়ার্স কারখানা-মালকদের অনুরোধ অমান্য 
করতে ‘আইনত' বাধ্য ছিলেন। কজুু এই ভদ্রলোকেরা স্থানীয় গরীব আইন পর্ষদগনঁলর বশংবদ 


অধ্যায় ১০। - কৰ্ম -দবস ৩৩৩ 


চরত্রকে কাজে লাঁগয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। কারখানা-পরিদর্শক ‘মঃ আ'যা. রেড গ্রেড 
জোরের সঙ্গে বলেন যে এইবার যে প্রথা’ অন্যায় ভিখারী ও অনাথ শিশুদের আইনত 
শিক্ষানাবস ধরা হয়েছিল, তাতে কমু ‘সেই পুরনো অন্যায় আচরণ ছল না’ (এই ‘অন্যায়’ 
সম্পর্কে এঙ্গেলসের Die Lage der arbeitenden Klasse in England দেখ্‌ন), যাঁদও 
একটি ক্ষেত্রে স:নাশ্চিতভাবে ‘এই প্রথার অপব্যবহার দেখা যায় যেখানে কিছুসংখ্যক বালিকা ও 
তরুণীকে স্কটল্যান্ডের কৃষপ্রধান অণ্টল থেকে ল্যাৎকাশায়ার ও চেশায়ারে আনা হয়েছিল’ । 
এই প্রথায় কারখানা-মালক একাট 'নার্দল্ট সময়ের জন্য এইসব প্রাতণ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
একাট চুঁক্ত করতেন। তান শিশুদের খাওয়া, পরা ও বাসস্থান দিতেন এবং তাদের হাত-খরচার 
জন্য অল্প ‘কিছ অর্থ দতেন। মঃ রেড্‌গ্রেভ্‌-এর যে মস্তব্যাট এখনই: উদ্ধত করা হবে তা 
অজুত মনে হয়, বিশেষত যখন আমরা বিচার কাঁর যে ইংলন্ডের তুলো ব্যবসার সম-্‌দ্ধর বছরগুলির 
মধ্যেও ১৮৬০ সালটি অতুলনীয় এবং অধকস্ভু এ সময় মজ:রিও ছল অসম্ভব বোশ। কারণ 
কাজের এই ভাষণ চাঁহদার অপরাদকে ছিল আয়ালঠাণ্ডের জনসংখ্যা হাস এবং ইংলণ্ড ও 
স্কটল্যান্ডের কৃষপ্রধান অঞ্চলগুল থেকে অস্ট্রোলয়া ও আমোঁরকায় ‘বদেশযাত্রার হাড়ক, এমন 
ক ইংলণ্ডের কৃষিপ্রধান জেলাগুলিতেও জনসংখ্যা সত্য সত্যই কমে 'গয়োছল; এর কারণ হচ্ছে 
অংশত শ্রমিকদের প্রাণশক্তির ক্ষয় এবং অংশত মানুষের মাংস ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় ইাঁতপর্বেই 
ব্যবহারযোগ্য জনসংখ্যার স্থানাস্তর। এইসব সত্তেও মঃ রেড গ্রেভ্‌ বলেন: “কস্তু এই ধরনের শ্রম 
কেবল তখনই খোঁজা হয় যখন আর সবই দুলপ্রাপ্য হয়ে ওঠে, কারণ' এই শ্রমের মূল্য বোশ। ১৩ 
বছরের একাঁট বালকের মজুর সাধারণত সপ্তাহে ৪ শিলিং কিন্তু ৫০ অথবা ১০০1ট বালকের 
জন্য বাসস্থান, খাওয়া, পরা, চাঁকংসার সুযোগ এবং উপযুক্ত তত্বাবধান এবং তাদের জন্য কছু 
পারশ্রামক আলাদা করে রাখা, এ সমস্ত প্রাত সপ্তাহে মাথাঁপছু ৪ শিলং-এর মধ্যে করা সম্ভব 
নয়’ (Reports of the Insp. of Factories for 30th April 1860, 9. 27) | মঃ রেডগ্রেভ্‌ 
আমাদের বলতে ভুলে গেছেন কাঁ করে সপ্তাহে ৪ 'শালং মজুর পেয়ে শ্রামক তার শিশ; 
সন্তানদের জন্য এইসব করতে পারে যখন কারখানা-মাঁলক ৫০ বা ১০০টি শিশুকে একন্রে রেখে, 
খাইয়ে ও তত্ত্বাবধান কাঁরয়ে পেরে ওঠেন না। রপোর্ট' থেকে যাতে কোনো ভ্রান্ত ধারণা না হয় তার 
জন্য আমাব এখানে বলা উাঁচত যে ১৮৫০ সালের কারখানা-আইন মারফৎ শ্রম-সময় নিয়াল্্রত 
হওয়ার পর ইংলন্ডের তুলো-শল্পকে ইংলণ্ডের একাঁট আদর্শ শিল্প বলে ধরতেই হবে। ইংলণ্ডের 
তুলো-[শিল্পের শ্রামক সবাঁদক দয়ে ইউরোপের সমদুঃখ' শ্রমিকদের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। 
‘প্রাশয়ার কারখানার শ্রামক ইংলণ্ডের শ্রামকের চেয়ে সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা বোশ কাজ করে 
এবং যখন সে নিজের বাড়তে নজের তাঁত চালায় তখন তার শ্রমের পাঁরমাণ এই বাড়াত ঘণ্টার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না’ (Reports of Insp. of Fact. 31st October 18595, p. 103) 
উাল্লাখত কারখানা-পাঁরদর্শক রেড্‌গ্রেভ্‌ ১৮৫১ সালের শিল্প প্রদর্শনীর পর ইউরোপ মহাদেশে 
ভ্রমণ করেন, বশেষত ফ্রান্স ও জার্মানিতে, উদ্দেশ্য ছিল কারখানাগুনললের অবস্থার অনুসন্ধান করা। 
প্রাশয়ার শ্রামক সম্পর্কে তান বলেন, ‘সে তার অত্যন্ত সাধাসধা খাবার সংগ্রহের যোগ্য এবং 
তার অভ্যস্ত যৎসামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগ" মজুর পায়। ...সে মোটা খায় এবং কঠোর পারশ্রম 
করে, যে বিষয়ে তার অবস্থা ইংরেজ শ্রামকের চেয়ে খারাপ’ (এ, পঃ ৮৫)। 


তৃতায় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩৩৪ 


প:জপতর কাছে সাধারণভাবে যে আঁভজ্ঞতা প্রকট হয় তা হল সদাসর্বদা 
জনসংখ্যার মান্রাধিক্য, অর্থাৎ উদ্ধত্ত-শ্রম বিশোষণকার' পং্জির সামাঁয়ক প্রয়োজনের 
তুলনায় বাড়াত,যাদও এঁ বাড়াতর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় পুরুষের পর পুরুষ মানন্ষ = 
খর্বদেহ, স্বল্পায়ু, যারা দ্রুতগাঁততে একে অপরের স্থান নেয়, বলা যায় যে পর্ণ বয়স্ক 
হওয়ার আগেই যাদের জ'ীবন শেষ হয় ।* বস্তুতই, বুদ্ধমান দর্শককে বাস্তব আঁভজ্ঞতা 
দোখয়ে দেয় পণজবাদঁ উৎপাদন-পদ্ধাত, যার সৃচন৷ ইাঁতহাসগতভাবে এই সোঁদন মাত্র 
হয়েছে, এই প্রণালণীট কেমন 'ক্ষপ্রতার সঙ্গে শক্ত মুঠোয় জনগণের জ'বনাশাঁক্তর মুল 
পর্যন্ত দখল করে ফেলেছে -- দেখিয়ে দেয় কেমন করে শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যার 
অধোগাঁতকে ঠোঁকয়ে রাখছে গ্রামাঞ্ডল থেকে আগত জনস্নোত যারা শারীরিক দিক 
থেকে তখনো কলুষিত হয় নি -_ দোঁখয়ে দেয় কেমন করে এই গ্রামাণ্টলের শ্রামকরা 
টাটকা হাওয়া পেলেও এবং প্রাকীতক নির্বাচনের নিয়ম, যাতে শুধ সবচেয়ে 
শ'ক্তশালাীকেই বাঁচিয়ে রাখে, তার অনুকুল প্রভাব সত্বেও, ইতিমধ্যে লোপ পেতে 
চলেছে ।** চারাদকের অসংখ্য শ্রামক বাঁহনীর কমষ্টভোগ উপেক্ষা করার এই রকম 
উপযুক্ত কারণ যার আছে, সেই পাজি কার্যক্ষেত্রে মন ষ্যজাঁতর আসন্ন অধোগাঁত 
ও শেষ পর্যন্ত ববলুপ্তিতে ঠিক ততখানি অথবা ততটুকু বিচালত হয়, যতটা 
হয় প্‌থবাী সূর্যের মধ্যে গিয়ে পড়বার সম্ভাবনায় । ফাটকাবাজির প্রত্যেকাঁট জ:য়ো 


* যারা আঁতাঁরক্ত খাটে তারা অন্ধুত তাড়াতাড়ি মারা পড়ে; কিন্তু যারা মারা পড়ে তাদের 
জায়গা তংক্ষণাৎ পূরণ হয়ে যায় এবং মানুষের এই নয়ত স্থান পাঁরবর্তন দৃশ্যের কোনো পাঁরবর্তন 
ঘটায় না’ (England and America. London, 1833, v. I, P. 55; ই. fজ. ওয়েক্‌ফিল্‌ড্‌- 
এর রচনা)। 

#*# Public Health. Sixth Report of the Medical Officer of the Privy Coun- 
61, 1863 দৰষ্টব্য। লণ্ডনে ১৮৬৪ সালে প্রকাশত। এই '{রপোর্টে বিশেষত কৃঁষ-শ্রামক সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। 'সাদার্লঢান্ডকে সাধারণত একটি অত্যন্ত উন্নত কাডাণ্ট 
বলা হয় কিন্তু সাম্প্রাতক অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে সেখানেও যে সব 
জেলা একদা সুন্দর চেহাবা ও সাহস সৈনিকদের জন্য বিখ্যাত ছিল সেখানকার বাসিন্দারাও 
অধোগামী হয়ে কৃশ ও খর্ব মানুষে পাঁরণত হয়েছে৷ সমুদ্রের উপকূলে পাহাড়ের ধারে সবচেয়ে 
্বাস্থযপ্রদ এলাকাগুলিতে এদের ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখগনল লন্ডনের কোনো গলির দুষিত 
আবহাওয়ার {ভিতরকার ‘শশুদের মুখ যতটা পান্ডুর হওয়া সম্ভব ঠিক ততটাই’ (Thornton. 
পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৭৪, ৭৫। বস্তুত এদের সাদ্‌শ্য আছে সেই ৩০,০০০ ‘বাঁব হাইল্যাণ্ডার'-দের 
সঙ্গে যাদের গ্রাসগোতে অগ্বাস্থ্যকর জায়গায় চোর ও বেশ্যাদের সঙ্গে শ্‌করের পালের মতো রাখা 
হয়। 


অধ্যায় ১০। -- কৰ্ম-দবস ৩৩৫ 


খেলায় প্রত্যেকেই জানে যে একাদন না একাদন সর্বনাশ আসবেই 'কিজু প্রত্যেকেই 
আশা করে যে সে ধনদোলত আয়ত্ত করে নিরাপদ জায়গায় সরাবার পর তার 
প্রাতবেশাীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে । Apres moi le d€élu৪e _ (আম তো 
বাঁচি, বিশ্ব ধৰংস হয় হোক্‌!) এইটি হচ্ছে প্রত্যেকাট পলজিপাঁত এবং প্রত্যেকাঁট 
পুজিপাত-জাঁতর ম্‌লমন্ত্র। সেইজন্যই সমাজ বাধ্য না করলে পঠজি শ্রমিকের 
স্বাস্থ্য অথবা পরমায়ু সম্পর্কে কিছুমাত্র তোয়াক্কা করে না ৷* শারীরিক ও মানাসক 
অধোগাঁত, অকালম্‌ত্যু, আঁতাঁরক্ত খাটুনির যন্ত্রণা ইত্যাদি নিয়ে চৎকারের 'বরচুদ্ধে 
সে জবাব দেয়: এসব ব্যাপারে আমাদের কি চিন্তিত হওয়া উচিত, যখন এগ্‌ালই 
আমাদের মুনাফা বাড়ায়? 'কিজ্তু সমগ্রভাবে দেখলে এইসবই ব্যাক্তগতভাবে 
প:নজিপাতর শুভ ইচ্ছা অথবা শুভ ইচ্ছার অভাবের উপর অবশ্যই নির্ভার করে না। 
অবাধ প্রাতযোগতা প:াজবাদী উৎপাদনের অস্তা্নাহত িয়মগুালকে প্রকট করে, = 
এই নিয়মগুলি বাইরের বাধ্যতামূলক বিধান হসেবে প্রত্যেকাট পৃথক প:াজপাঁতর 
উপর ক্ষমতা বিস্তার করে।** 


* ‘যাঁদও জনসংখ্যার ক্বাস্থ্য জাতীয় পজির পক্ষে একাঁট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তবু 
আমাদের এই কথা বলতে হচ্ছে যে মালক শ্রেণী এই সম্পদকে রক্ষা ও লালন-পালন করতে তেমন 
অগ্রণী হন 'ন। .. শ্রামকদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য কারখানা-মাঁলকদের বাধ্য করতে হয়েছে ।' 
(Times, 6 নভেম্বর, ১৮৬১)। ‘ওয়েস্ট রাইডিং-এর পুরুষরা সারা পৃথিবীর লোককে কাপড় 
যোগায়। ...শ্রামকদের স্বাস্থ্য বাল দেওয়া হাচ্ছল এবং সমগ্র জনসংখ্যা অল্প কয়েক পুরুষের 
মধ্যে নিশ্চয়ই অধঃপাতত হত৷ কিন্তু একটা প্রার্তাক্রয়া এল । লর্ড স্যাফ্‌টসবোরর বল শিশুদের 
শ্রমের ঘণ্টা সামাবদ্ধ করে দল, ইত্যাদ’ (Twenty-second Report of the Registrar 
General. London, 1861). 

** এইজন্য আমরা দেখতে পাই, যেমন ১৮৬৩ সালের গোড়ার দিকে, যে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের 
২৬টি কারবার যাদের অধীনে বড় বড় মৎ-শিল্পের কারখানা ছল, তাদের মধ্যে যোঁশয়া 
ওয়েজ_উড_ আযামন্ড সন্স্‌ ‘একটা কছু আইন প্রণয়নের’ জন্য স্মারক-লিাপ আকারে দরখাস্ত 
করছে। ‘অন্যান্য পংজিপঁতর সঙ্গে প্রাতযোগতার' জন্য তাদের পক্ষে ‘স্বেচ্ছাম্‌ূলকভাবে’ 1শশ;, 
প্রভূতর শ্রমের ঘণ্টা কমানো সম্ভব নয়। ‘উল্লাখত অনিষ্টকর ব্যাপারগনালর আমরা যতই নন্দা 
কার না কেন, কারখানা-মাঁলকদের মধ্যে কোনো আপোসচুক্ত করে এগুলি রদ করা সম্ভব হবে 
না। ...এই দিকগ্‌ল বিবেচনা করে আমরা এই 'সদ্ধান্তেই পেণছোঁছ যে কছু একটা আইন 
প্রণয়ন করা দরকার’ (Children’s Employment Commission. Ist Report, 1863, 
P. 322). 

টাকার সংযোজ্ঞনী । খুব সম্প্রাত আর একাট উল্লেখযোগ্য দ:ষ্টান্ত পাওয়া গয়েছে। একটা 
দারুণ কর্মচাণ্টল্যের সময়ে তুলোর মল্যবৃদ্ধর দরুণ র্্যাক্‌বার্নের কারখানা-মালকরা {নিজেরা 
স্থর করে একাঁট নার্দল্ট কালের জন্য নিজেদের কারখানায় শ্রমের সময় কমাতে বাধ্য হয়োঁছল। 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেশ্ষিক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৩৩৬ 


স্বাভাবক কর্ম-দিবসের প্রতিষ্ঠা বহু শতাব্দ'ব্যাপী পংজিপাঁত ও শ্রমিকের 
সংগ্রামের ফল। এই সংগ্রামের ইতহাসে দুটি পরস্পর বরোধ' ধারা দেখা যায়। 
উদাহরণস্বরূপ, আমাদের যুগের 'ব্রাটশ কারখান'-আইনকে ১৪শ শতক থেকে ১৮শ 
শতকের একেবারে মাঝামাঝ পর্যন্ত (ব্রটশ শ্রম সংবিধিগনালর সঙ্গে তুলনা করুন ।* 
আধ্‌ননেক কারখানা-আইনগুনললে যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে কর্ম-দবসের পারমাণ 
কাঁময়েছে, পূর্ববর্তাঁ সংাবাধগুলি বাধ্যতামূলকভাবে এঁ সময় দাঁর্ঘ করতে চেষ্টা 
করোছল৷। জ্রণাবস্থায় প্জি যখন বেড়ে উঠ্ঠতে শুরু করে, তখন তা যথেষ্ট পারমাণ 
উদ্ধত্ত-শ্রম ববশোষণ করবার অআধকার পায় কেবলমাত্র অর্থনোৈতক সম্পর্কের জোরেই 
নয়, পরস্তু রাষ্ট্রের সাহায্যেও, সেই জ্রণাবস্থার পজর হাবভাবকে খুবই নম্র মনে 
হয় যখন তাকে তার সাবালক দশায় গজগজ করতে করতে অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হয়ে 
দেওয়া রেয়াতগুলির সামনাসামাঁন রাখা হয়। বহু শতাব্দী কেটে যাওয়ার পরেই 
‘স্বাধীন’ শ্রামক পঃজিবাদী উৎপাদনের {বিকাশের কল্যাণে রাজী হয়, অর্থাৎ 
সামাজিক অবস্থার চাপে বাধ্য হয়, জাবনযান্রার প্রয়োজনপুরণের মূল্য হিসেবে জের 
সমগ্র কর্ম জ'বনকে, নিজের কর্ম ক্ষমতাটাকেই 'বক্রয় করতে ; দ:’মুঠো অন্নের জন্য 
নিজের জন্মগত অধিকার সে 'বাকয়ে দেয় [৫০] ৷ অতএব এটা দ্বাভাাবক যে ১৪শ 
শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৭শ শতকের শেষ পর্যন্ত পাজি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা 
পূর্ণবয়স্ক শ্রামকদের উপর যে দাঁ্ঘ কর্ম-দিবস চাঁপয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, তার 
সঙ্গে ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এখানে-ওখানে শিশুদের রক্ত থেকে পজি তোঁর 
বন্ধ করবার জন্য রাষ্ট্রের দ্বারা (বাহত হুস্বতর কর্ম-দিবস মলে যায়। বর্তমান সময়ে, 
যেমন ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ রাজ্যে যোঁট খুব সম্প্রাতকালেও উত্তর আমোঁরকান প্রজাতন্দের 
অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বোশ স্বাধীন ছল, সেখানেও ১২ বছরের কম 
বয়সের শিশুদের জন্য পারশ্রমের যে আইনগত সামা ঘোষণা করা হয়েছে, ১৭শ 


১৮৭১ সালের নভেম্বরে এই কাল শেষ হয়। ইতিমধ্যে আধকতর ধনী মালিকরা যারা সংতোকাটার 
সঙ্গে কাপড়ও বোনাতেন, তাঁরা এই চুঁক্তজানত উৎপাদন হাসের সৃযোগে নিজেদের কারবার 
বাড়ালেন এবং ছোট মালিকদের উপর 'দয়ে এইভাবে প্রচুর লাভ করলেন। শেষোক্তরা তাই 
শ্রামকদের কাছে বিপন্ন হয়ে আবেদন করলেন এবং এজন্য ৯ ঘন্টার কর্ম-দিবস প্রবর্তনের 
আন্দোলনে নিজেরা চাঁদা দেবেন বলে প্রাতশ্রবৃত দলেন। 

* একই সময় ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ইত্যাদতে এই শ্রম সংবাঁধ পাওয়া গেলেও ১৮১৩ 
সালে ইংলণ্ডে আন;ষ্ঠাঁনকভাবে তা বাঁতল হয় উৎপাদন-সম্পর্ক অনেক আগে বাঁতল করে 
দেওয়ার পর। 


অধ্যায় ১০। -- কৰ্ম-দিবস ৩৩৭ 


শতকের মধ্যভাগে ইংলন্ডে সেইটাই ছিল সবলদেহ' হস্তাশল্প'া, সুস্থদেহ শ্রামক, 
শক্ত-সমর্থ কামারদের স্বাভাবক কর্ম -দদবস ।* 

প্রথম শ্রম সংাঁবাধ (এড্‌ওয়ার্ড তৃতাীয়ের শাসনের ২৩তম বছর)-র তৎকালীন 
অজুহাত ছল (হেতু নয়, কারণ এই অজুহাত চলে যাওয়ার পরও এই ধরনের 
আইন বহ: শতাব্দী চলতে থাকে) এই যে প্লেগ মহামারীতে [৫১] এত লোকক্ষয় 
হয় যে একজন রক্ষণশীল লেখক বলেন, ‘যুক্তিসঙ্গত শর্তে কাজ করাবার জন্য লোক 
পাওয়া' (অর্থাৎ এমন মজুর য়ে তারা কাজ করবে যাতে নিয়োগকর্তাদের জন্য 
যুক্তিসঙ্গত পাঁরমাণ উদ্ধত্ত-শ্রম থাকে) ‘এত শক্ত হয়ে উঠেছে যে আর তা সহ্য 
করা যায় না।** অতএব আইন করে সঙ্গত মজুর ও সেইসঙ্গে কর্ম-দিবসের পাঁরমাণ 
নিৰ্দষ্ট হল । এই শেষোক্ত বিষয়, একমাত্র যে বিষয়ে এখানে আমরা আগ্রহী, এট 
পুনরল্লিখিত হয়েছে ১৪৯৬ সালের আইনে (হেনাঁর সপ্তম) । সমস্ত িল্প' ও ক্ষেত- 
মজুরের জন্য মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী কর্ম-দদবস 
(কিন্তু এটিকে বলবৎ করা সম্ভব হয় নি) সকাল ৫টা থেকে আরম্ভ হয়ে সন্ধ্যা ৭টা- 
৮টা পর্যন্ত চলবে কজ্ুু খাবারের জন্য প্রাতরাশের এক ঘণ্টা, ডিনারের দেড় ঘণ্টা ও 
মধ্যাহকালীন আধঘণ্টা ছুটি থাকবে, অর্থাৎ বর্তমান সময়ে কারখানা-আইনে 'ি্দল্ট 


* .১২ বছরের কম বয়সের কোনো শিশুকে কারখানায় দৈনিক ১০ ঘণ্টার বোশ কাজ 
করানো চলবে না’ (General Statutes of Massachusetts, অধ্যায় ৬০, অনুচ্ছেদ ৩)। 
(বাভিন্ন সংধবধি ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে প্রবার্তত হয়)। ‘যে কোনো একাঁট দিনে 
সর্বাবধ সুতো, পশম, রেশম, কাগজ, কাচ ও শণের কারখানায় অথবা লোহা ও পতলের 
কারখানায় ১০ ঘণ্টার শ্রমকেই আইনসঙ্গত একাট দনের শ্রম বিবেচনা করা হবে। এবং 'বাঁধবদ্ধ 
করা হল যে আজ থেকে কোনো কারখানায় নিযুক্ত কোনো নাবালক্থকে দানক ১০ প্রল্টা অথবা 
সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বোশ +৷জ কবানো হবে না এবং অতঃপর ১০ বছরের নিচে কোনো নাবালককে 
এই রাজ্যে কোনো কারখানায় নিযুক্ত করা চলবে না’ (State of New-Jersey. An act to 
limit the hours of labour etc., অনুচ্ছেদ ১ ও ২| ১৮৫১ সালের ১৮ মার্চের আইন)। 
‘কোনো নাবালক যার বয়স ১২ বছরের উপরে ও ১৫ বছরের নিচে, তাকে কোনো কারখানায় 
নিযুক্ত করে দোৈনক ১১ ঘণ্টার বেশ কাজ করানো চলবে না, অথবা সকাল ৫টার আগে এবং 
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পরে কাজ করানো চলবে না’ (Revised Statutes of the State of 
Rhode Island etc., অধ্যায় ১৩৯১, অনুচ্ছেদ ২৩, ১ জুলাই, ১৮৫৭)। 

** Sophisns of Free Trade, 7th edit., London, 1850, Pp. 205. ও একই 
টোরি ব্যাক্তণট আরও স্বীকার করেন যে “শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও মালিকের পক্ষে প্রবার্তত মজুরি 
[বিষয়ক পার্লামেন্টের আইনগহাল দ'র্ঘ ৪৬৪ বছর চলে। জনসংখ্যা বেড়ে গেল । তখন দেখা গেল 
যে এই আইনগুলি বাস্তবক্ষেত্রে অপ্রয়োজন'ঁয় এবং বোঝাস্বর্‌ূপ হয়ে উঠেছে (এঁ, পৃঃ ২০৬)। 
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তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৩৩৮ 


ছুটির ঠিক দ্বিগুণ।* শাঁতকালে সকাল ৫টা থেকে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত কাজ 
চলবে স্থির হয় এবং শ্রম-ববিরাত একই রকম থাকে । এলিজাবেথের ১৫৬২ সালের 
একাঁট সংবধি ‘দৈনিক বা সাপ্তাহক মজুারতে নিযুক্ত’ সমস্ত শ্রামকের কর্ম-দিবসের 
দৈর্ঘ্যকে স্পর্শ না করে গ্রীষ্মে শ্রম-ববরাতকে ২ ১/২ ঘণ্টা করতে চেয়েছে অথবা 
শাঁতকালে ২ ঘনণ্টা। মধ্যাহ্ৃভোজন এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হত এবং ‘আধ 
ঘণ্টার বৈকালিন নিদ্রা’ কেবলমান্র মে মাসের মাঝামাঁঝ থেকে আগস্টের মাঝামাঝ 
পর্যন্ত অনুমোদিত ছল । প্রত্যেক ঘণ্টা অন:ুপাঁস্থাতর জন্য মজুর থেকে এক পোনি 
কাটা যেত কার্ষযক্ষেত্রে সংবাধি গ্রন্থের শর্তের চেয়ে শ্রামকদের অবস্থা অনেক ভালো 
ছল। উইালয়ম পোঁট, যাঁকে অর্থাবজ্ঞানের জনক এবং কতকাংশে পাঁরসংখ্যানতত্তবেরও 
প্রাতষ্ঠাতা বলা হয়, তান সপ্রদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে প্রকাশত একটা রচনায় 
বলেন: 


শ্রমজীবী মানুষ’ (তখনকার দিনে অর্থ ছল খেত-মজুর) ‘দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করে 
এবং সপ্তাহে ২০ বার খায়, যথা, কাজের fদনে তিনবার ও রাবিবার দৃ’বার; এর থেকে বোঝা 
যায় যে যাঁদ তারা শুক্রবার রাতে উপবাস করে এবং বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা 
সময় না নিয়ে যদ ১ই ঘণ্টায় খেয়ে নেয়, অর্থাৎ ১/২০ ভাগ বোঁশ কাজ করে ও ১/২০ ভাগ 
কম খরচ করে, তা হলে উল্লিখিত টঢ্যাক্‌স তোলা সম্ভব ।'** 


ডঃ এনড  ইউরে যখন ১৮৩৩ সালের ১২ ঘণ্টা আইনের প্রস্তাবকে নিন্দা করে 
বলোছলেন যে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের দিকে পিছিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন 'ক 
তান ঠিকই বলেন নি? এ কথা সত্য যে পেটির বার্ণত আইনের শর্তগ্‌ল 
শিক্ষানবাঁশদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য ছল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ দিকেও 
শিশু শ্রামকদের অবস্থা নিম্নালাখত অভিযোগ থেকে বোঝা যায়: ‘তাদের দেশে 


* এই সংবধি সম্পর্কে মিঃ জে. ওয়েড ঠিকই মন্তব্য করেছেন: ‘উাল্লাখত বক্তব্য থেকে 
(অর্থাৎ সংবাধাট সম্পর্কে) এইটি প্রতীয়মান হয় যে ১৪৯৬ সালে খাদ্যকে মনে করা হত 
একজন শিল্পীর আয়ের এক-তৃত'য়াংশ এবং একজন মজুরের আয়ের অর্ধেক, যার মানে 
তখনকার দিনে শ্রমজ'ব' শ্রেণীগুলর এখনকার চেয়ে বোঁশ স্বাধীনতা ছল; কারণ বর্তমানে 
শিল্পী ও শ্রমকের খাদ্যের দাম দিতে মজুনঁরর আরও বোশ লেগে যায়' (J. Wade. History 
of the Middle and Working Classes, PP. 24, 25, 577)1 এই পাৰ্থক্য যে তখনকার 
সঙ্গে এখনকার খাদ্য ও পোশাকের দরুণ দামের পার্থ ক্যজ্জানত সেই অভিমতাঁট Chronicon 
Preciosum etc., by Bishop Fleetwood, lst edit. London, 1707, 2nd edit. 
London. 1747, রচনাটতে একটু চোখ বুলালেই খণ্ডন হয়। 

*#* W. Petty. Political Anatomy of Ireland, 1672, edit. 1691, p. 10. 


অধ্যায় ১০। -- কর্ম-দবস ৩৩৯ 


(জার্মানিতে) আমাদের এই দেশের মতো 'শক্ষানবাশকে ৭ বছর শর্ত-বদ্ধ করে 
রাখার প্রথা নেই; ওদের দেশে তন ঝা চার বছরই চলাত প্রথা এবং এর কারণ 
এই যে এরা জন্মাবার পর থেকেই কাজ করতে শেখে যাতে তাদের নিপুণ ও 
আজ্ঞাবহ করে তোলে এবং ফলত তারা বেশি তাড়াতাড় পর্ণ নিপুণতা লাভ করে 
ও কাজকর্মে পঢ়ু হয়ে ওঠে । আর আমাদের তরুণ-বয়স্করা এই ইংলণ্ডে শিক্ষানবাশ 
হওয়ার আগে কোনো ‘শিক্ষাই না পেয়ে শেখে খ্‌ব আস্তে আস্তে এবং সেইজন্য 
নিপুণ শিল্পীর পর্যায়ে পেঁছাতে তাদের অনেক বোঁশ সময় লাগে ৷* 

তথাঁপ অষ্টাদশ শতকের বোঁশর ভাগ সময় ধরে আধ্‌্ননক শিল্প ও যন্বযুগের 
সময় পর্যন্ত, ইংলণ্ডে পাজি শ্রমশাক্তর সাপ্তাহিক মুলা দিয়ে শ্রামকের গোটা 


* 4 Discourse on the Necessity of Encouraging Mechanic Industry. 
London, 1690, P. 13 হৃইগ ও বু্জেয়াদের ক্বার্থে যান ইংলণ্ডের ইাঁতহাসকে {বকৃত 
করেছেন, সেই মেকলে 'নম্নালাখত ঘোষণা করেছেন: ‘অপাঁবণত বয়সে শিশুদের কাজে {নয়োগের 
রেওয়াজ... সপ্তদশ শতকে এতটা বিস্ত,ত ছিল যে কারখানা-শিল্পের প্রসারের তুলনায় প্রায় 
অবিশ্বাস্য মনে হয়। বদ্রাশল্পের প্রধান কেন্দ্র নরউইচে ছয় বছরের ছোট্ট একট শিশুকে শ্রমের 
উপযুক্ত মনে করা হত। এঁ সময়ের কয়েকজন লেখক যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খ্‌বই দয়াল: বলে 
পাঁরগাণত, তাঁরা উল্লাসের সঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে এই এক'টিমান্র নগরে খুব কম 
বয়সের বালক বালিকারা তাদের নিজেদের জ'ীবকার জন্য যা দরকার তার চেয়ে বার্ষিক ১২ 
হাজার পাউন্ড বেশ সম্পদ সৃম্টি করে। আমরা যতই সযত্নে অতীতের ইতিহাস পর্যালোচন! 
কার, তত বেশি যুক্ত পাওয়া যায় তাদের মতের বিরুদ্ধে যারা আমাদের বর্তমান যৃগকে নতুন 
সামাঁজক অনাচারের জনক মনে করেন। ...এখন নতুন হচ্ছে শুধু সেই সুবুদ্ধি ও মানবতাবোধ 
যা এ সবের প্রাতকার করে’ (History of England, v. 1, P. 417) । মেকলে আরও বলতে 
পারতেন যে ১৭শ শতকের ‘অত্যন্ত সহৃদয়’ an15 du commerce [ব্যবসা-বাণিজ্যের বন্ধুরা] 
‘উল্লাসের’ সঙ্গে বিবরণ দিয়েছেন যে কিভাবে হল্যাণ্ডের একটি দারদ্র ভবনে (পৃওর-হ।উস্‌) চার 
বছরের একাঁট শিশুকে কাজে নিয়োগ করা হয়েছি এবং এই ধরনের ধর্মাড়দ্বর মেকলে-মার্কা 
সমস্ত মানবাঁহতৈষণদের রচনায় আ'যাডাম স্মিথের সময় পর্যন্ত চাল ছল। এ কথা সত্য যে 
হস্তাশল্পের জায়গায় কারখানা-শশল্প আসার পর !শশুদের শোষণ দেখা যেতে থাকল । কৃষকদের 
মধ্যে এই শোষণ সব সময়েই কিছুটা ছিল এবং কৃ্ষকর্তার শ্রম যত ভার হত, এই শোষণও 
তত বাড়ত। পংজির প্রবণতা তখনই আঁবসংবাদিতভাবে দেখা যাঁচ্ছল; কভ্তু ঘটনাগ্‌াঁল দুটি 
মথাওয়ালা {শশুর মতোই 1বরল ও 'বচ্ছন্ন ছল। অতএব '‘উল্লাসের’ সঙ্গে এইগুলি লক্ষ্য করে 
{বশেষ মন্তব্যের উপযুক্ত মনে করা হয়েছে এবং ‘বাণিজ্যের বন্ধুরা’ এগহলকে বিস্ময়কর বলেছেন 
এবং নিজেদের যুগ ও উত্তরকালের জন্য এগুলিকে অনুকরণ'য় বলে সুপারিশ করেছেন। এই 
একই স্কট _ল্যাপ্ডাীয় বশংবদ ও বাক্‌চতুর মেকলে বলছেন: ‘আজ্দকাল আমরা কেবলই প্রতাঁপগাঁতর 
কথা শান কম্ভু দোখ শুধু অগ্রগাত।”। আহা, কাঁ চোখ এবং বিশেষ করে কাঁ অদ্ভুত তাঁর কান! 
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সপ্তাহের পরিশ্রমের ক্ষমতা হস্তগত করতে পারে ন, শুধু কৃষি-মজুরের ক্ষেত্রেই 
এর ব্যাতক্রম হয়োছল। চার দিনের মজুবরতে তারা যে পুরো একটা সপ্তাহ বে'চে 
থাকতে পারত, এই ঘটনাটা তারা আরও দ:দিন প:জিপতির হয়ে খাটবে, তার 
যথেষ্ট কারণ বলে শ্রামকদের কাছে প্রতীয়মান হত না। একদল ইংরেজ অর্থ ন'ীতাঁবদ 
প:জির স্বার্থে এই একগ:য়োমর অত্যন্ত তীর নিন্দা করলেন, আর একাঁট দল 
শ্রামকদের সমর্থন করলেন। যেমন, পোচষ্টলেথওয়েট, যাঁর বাণজ্যের আঁভধানের সে 
সময়ের খ্যাত আজকের 'দনে এঁ বিষয়ে ম্যাক্‌কুলোক ও ম্যাক্‌গ্রেগরের রচনার 
সমান ছল, এ'র সঙ্গে Essay on Trade and Commerce-এর রচায়তা — এই 
দুই পক্ষের বিতর্ক শোনা যাক ।* 
অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে পোষ্টলেথওয়েট বলেন: 


'বহ্‌লোকের মুখানঃস্‌ত এই মামলে মন্তব্যের আলোচনা না করে আমরা এই কয়েকটি 
কথা শেষ করতে পাঁর না; মস্তব্যাট এই যে, যদ শ্রমজীবী গরাঁব মানুষ পঁচোদন খেটে 
{নিজেদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট রোজগার করে, তা হলে তারা পুরো ছ’দদন কাজ করবে 
না। এর থেকে এ'রা সিদ্ধান্ত টানছেন যে জ'বনযান্রার প্রয়োজন'য় দ্রব্যের উপরও ট্যাক্‌স্‌ বাড়িয়ে 
তাদের দাম বাড়ানো দরকার, অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে কুটিরাশল্প ও কারখানার শ্রমিকদের 
সপ্তাহে গোটা ছ’দিন একনাগাড়ে কাজ করতে বাধ্য করাতে হবে। এই রাজ্যের শ্রমজ'াবা 
জনগণের আঁবরাম দাসত্বের জন্য যারা ওকালাত করেন সেইসব বড় বড় রাজন'ীতাবদের 'চন্তা- 
ভাবনার থেকে আঁম আমার ভন্নমমত পোষণ করার অননমাঁত চাই। ওঁরা অতি সাধারণ 
নণীতবাক্যাট ভুলে গয়েছেন ‘কেবল কাজ এবং কোনো খেলাধুলা নেই’। ইংরেজরা ক ইংলণ্ডের 
শ্রমজীবী শিল্পী ও কারখানা-শ্রামকের নিপুণতা ও কর্ম কুশলতা 'নয়ে এই বলে গর্ব করেন 
{ন যে এইজন্যই সাধারণভাবে 'ব্রাটশ পণ্যের আদর ও সুনাম? এটা কেমন করে সম্ভব হল? 


* শ্রামকের 'ঁবরুদ্ধে অভিযোগকারাদের মধ্যে সবচেয়ে নুদ্ধ সমালোচক হচ্ছেন এই 
An Essay on Trade and Commerce: Containing Observations on Taxes etc.. 
London, 1770-এর নামহীন রচায়তা। এই বিষয়ে তান তাঁর পর্ববর্তাঁ রচনায় Considera- 
tions on Taxes, London, 1765 — এতে আগেই আলোচনা করোছলেন। এই পক্ষই 
দনয়োছলেন পলানয়াস আর্থার ইউঙ্গ, যাঁর পারসংখ্যানগত প্রলাপ একেবারে অসহ্য। শ্রমজীবী 
শ্ৰেণাীগুঁলর সমর্থকদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছেন: জ্যাকব ভান্‌ডাবালনণ্ট তাঁর রচনায় Mone) 
Answers all Things. London, 1734; রেভারেণ্ড ন্যাথানয়েল ফস্টার, ডি. ড় তাঁর গ্রন্থে 
An Enquiry into the Causes of the Present High Prire of Provisions. London, 
1767; ডঃ প্রাইস্‌ এবং বিশেষ করে পোণ্টলেথওয়েট, তাঁর Universal Dictionary of Trade 
and Commerce-এর পারপ্‌ূরক অংশে এবং তাঁর গ্রল্থে Great Britain’s Commercial 
Interest explained and improved, 2nd edit. London, 1759 এই ঘটনাগুলিকে এ 
সময়ের আরও অনেক লেখক সমর্থন জানিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আছেন যোশিয়া টকার । 


অধ্যায় ১০। - কর্ম-দদিবস ৩৪১ 


শ্রমজ'ব'ঁ মানুষ নিজেদের খুশিমতো ‘বিশ্রাম যাপনের সৃবিধা পেয়ে এসেছে বলেই খুব সম্ভব 
এট হতে পেরেছে। যাঁদ সপ্তাহে ছ”দন করে সারা বছর 'বিরামহীনভাবে তাদের কাজ করতে 
হত, একই কাজের পুনঃপুনঃ অননষ্ঠান করতে হত, তাতে 'ক তাদের কর্ম কুশলতা ভোঁতা হত 
না এবং তাতে সজাগ ও চোঁকস না হয়ে তারা ক নির্বোধ হয়ে যেত না? এবং আ'ব্রাম 
দাসত্বের ফলে আমাদের শ্রমিকরা ক তাদের সুনাম রক্ষা করার বদলে সুনাম হারাত না?.. এই 
ধরনের কঠোরভাবে তাড়িত প্রাণীদের কাছে আমরা ক’ ধরনের দক্ষতা প্রত্যাশা করতে পার ?.. 
এদের মধ্যে অনেকেই চারাদনেই যে পাঁরমাণ কাজ করবে, একজন ফরাস! শ্রমিকের সেই কাজ 
করতে পাঁচ কিংবা ছ'দন লাগে। 'ঁকম্ভু যাঁদ ইংরেজ শ্রামককে বরাবর ক্লাস্তকর পাঁরশ্রম 
করতে হয়, তা হলে ফরাস'র চেয়ে তার আরও অধোগাঁতর আশঙকা আছে । যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের 
জন্য আমাদের দেশের মানুষের খ্যাত উল্লেখ করে কি আমরা বাঁল না যে এটির পিছনে 
ততটা আছে ইংরেজের ভোজ্য উত্তম ইংল*ডায় তাপদন্ধ গোমাংস ও পঠা, (ঠিক যতটা দ্বাধগনতার 
জন্য তাদের নয়মতান্দ্রক নিষ্ঠা আছে? আমাদের শিল্পী ও কারখানা-শ্রামকদের উচ্চতর পর্যায়ের 
উদ্ভাবনী শাক্ত ও কর্মকুশলতা নিজেদের ইচ্ছামতো পাঁরচালনা করবার স্বাধীনতা ও দ্বাধকারের 
উপরই ক নির্ভর করে না? এবং আম আশা কাঁর যে আমরা কথনই তাদের এইসব 
সুযোগসুবিধা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা থেকে বাঁণ্টত হতে দেব না, কারণ এইগুল থেকেই যেমন 
আসে তাদের কর্ম কুশলতা, তেমান আসে তাদের সাহস।* 


এর উত্তরে Essay on Trade and Commerce-এর রচায়তা বলছেন: 


‘প্রত্যেকাট সপ্তম দন যাঁদ ছু্ন্টর দিন বলে 'বশ্বাবধাতা 'স্থর করেছেন মনে করা হয়, 
তা হলে প্রতীয়মান হয় যে বাঁক ছ'’ট দন হচ্ছে শ্রমের জন্য’ (আমরা শ'ঁঘই দেখতে পাব যে তান 
বলতে চাইছেন প:জির জন্য), সেক্ষেত্রে এটিকে কার্যকর করার মধ্যে কোনো নিষ্ঠুরতা আছে 
সে-কথা কেউই নিশ্চয় মনে করবেন না। .. মানবজ্জাত যে সাধারণত স্বভাব থেকেই আরাম ও 
আলস্যের দিকে ঝকে পড়ে সেট যে সত্য তা আমাদের সর্বনাশা আঁভজ্ঞতাই প্রমাণ করে যখন 
আমরা কারখানায় নিযুক্ত শ্র'মকদের দোঁখ, যারা গড়ে ৪ দিনের বোশ এক সপ্তাহে পারশ্রম 
করে না য'দ-না খাদ্যসামগ্রীর দাম চড়ে যায়। ...গরীবের খাদ্যসামগ্রীকে একটি দ্রব্যে হিসাব 
করুন; ধরুন সেটি গম অথবা মনে করুন.. এক বুশেল গমেব দাম ৫ শালং এবং সে (অর্থাৎ 
কারখানা-শ্রামক) দিনে পারিশ্রম করে এক 'শাঁলং রোজগার করে, তাকে এখন সপ্তাহে ৫ দিন 
কাজ করতেই হবে। যাঁদ এক বুশেল গমের দাম চার ‘শিলিং হয়, তা হলে সে মান চারদিন 
কাজ করতে বাধ্য হয়; কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে জ'বনযান্রার প্রয়োজনা'ঁয় দ্রব্যাদর 
দামের তুলনায় মজনুর অনেক বোঁশ, ..,কারখানার শ্রমিক চার দন খেটে যে বাড়তি 
পযসা পায় তা 'দয়ে সে সপ্তাহের বাঁক দন ক'টি আলস্য কাটাতে পারে। 
আমি আশা কাঁর যে আমি যা বলোঁছ তাতেই প্রমাণত হয়েছে যে সপ্তাহের 
ছ'দনের মাঝার ধরনের শ্রম মানে দাসত্ব. নয়। আমাদের শ্রমজ'বঁ সাধারণ মানুষ এইটাই কবে 


Postlethwayt. 3 First Preliminary Discourse, p. 14. 
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এবং আপাতদ্‌ষ্টতে তারা আমাদের শ্রমজ'ীবা গরীবদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী।* ওলন্দাজেরা 
কারখানাশল্পেও এইটা করে থাকে এবং মনে হয় যে তারা খুবই সুখী ৷ ফরাসারাও প্‌জাপার্বণের 
ছুটি মাঝখানে এসে না গেলে এইভাবেই কাজ করে।**... কমু আমাদের জনগণের মনে একাঁট 
ধারণা জন্মেছে যে ইংরেজ হসাবে তাদের জন্মগত অধিকার রয়েছে যে তারা ইউরোপের অন্যান্য 
যে কোনো দেশের লোকের চেয়ে বোঁশ মডক্ত ও স্বাধীন। আমাদের সৈন্যবাঁহনীর ঝাঁরত্বের সঙ্গে 
এই ধারণার যেটুকু সম্বন্ধ আছে, সেইটুকুর কিছু কার্যকারতা আছে; 'কজ্তু কারখানায় নিযুক্ত 
গরীবদের মনে এই ধারণা যত কম থাকে, তাদের নজেদের পক্ষে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ততই 
মঙ্গল ৷ শ্রমজ'বা মানুষের কখরও নিজেদের উচ্চতন ব্যাক্তদের থেকে স্বাতন্ম্যের কথা ভাবা উচিত 
নয়। .. আমাদের মতো ব্যবসাবাণিজ্য প্রধান দেশে মানুষ ক্ষেপানো খুবই '{বপজ্জনক কারণ 
এখানে বোধহয় জনগণের আটভাগের মধ্যে সাতভাগেরই কোনো সম্পাত্ত নেই বা আছে 
সামান্যতম ।*** কোনো ওষধই পঢ্‌ুরোপনুাঁর খাটবে না যতক্ষণ না কারখানায় নিযুক্ত আমাদের 
শ্রামকরা এখন ৪ দিনে যে রোজগার করে, সেইটাই ৬ দিন খেটে রোজগাব করতে বাধ্য 
হ্য় ।’**** 


এই উদ্দেশ্যেই এবং ‘আলস্য, দুশ্চারত্র আচরণ ও বাড়াবাড় নি্ম্ন্ল’ করার 
জন্য, পারশ্রমের মনোভাব স্‌'ষ্টর জন্য, ‘আমাদের কারখানায় শ্রমের খরচ কমাবার 
জন্য এবং আমাদের দেশকে গরীবদের দয়াদা'ক্ষণ্যের বোঝা থেকে মুক্ত করবার 
জন্য' আমাদের এই প:াজির ‘ধর্মভীরু একার্ট” নিচের অনুমোদনযোগ্য ব্যবস্থাট 
প্রস্তাব করছেন: যেসব শ্রামক সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ যারা 
ভিখারী হয়ে গিয়েছে তাদের একাঁট ‘আদর্শ কর্ম-ভবন’-এ আবদ্ধ করা হোক। 
এইসব আদর্শ কর্ম-ভবনগ্‌লিকে ‘সন্ব্রাস-ভবন’ করতে হবে এবং এগ্যলকে গরীবের 
আশ্রয়স্থল ‘যেখানে তারা যথেষ্ট খেতে পাবে, গরম ও ভদ্র পোশাক পাবে এবং 


* An Essay on Trade and Commerce etc.. London, 1770। তান জেই ১৬ 
পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন সেই ১৭৭০ সালেই ইংরেজ কৃঁষ-মজুরের ‘সুখটা’ ছিল কোথায়। ‘তাদের 
কর্ম-ক্ষমতা সব সময়েই শেষ মানায়, যেভাবে তারা আছে তার চাইতে সস্তায় তারা বে'চে থাকতে 
পারে না, তার চাইতে বোশ কাজও করতে পারে না 

** প্রঢেস্টাণ্টবাদ প্রায় সব চিরাচারত ছ:ন্টর দিনকে কাজের দিনে পাঁরণত করে পাজি 
স্‌চ্টতে গুরুত্বপূর্ণ ভূঁমকা গ্রহণ করে। 

*** An Essay on Trade and Commerce etc., London, 1770, pp. 41, 15, 96, 
97, 55, 56, 57. 

**** এ, পঃ ৬৯। জ্যাকব ভানডারালণ্ট ১৭৩৪ সালেই বলেছিলেন যে শ্রামকদের আলস্যের 
{বরুদ্ধে ধনীদের চৎকারের গঢ় রহস্য হচ্ছে এই যে, তারা ৪ 'দনের মজননরতে ৬ দিন খাটাতে 
চায়। 


অধ্যায় ১০। - কৰ্ম -দিবস ৩৪৩ 


যেখানে তাদের খ্‌ব কমই কাজ করতে হবে’, এমনাট করলে হবে না।* এই ‘সন্মাস- 
ভবনে'-এ, এই ‘আদর্শ কর্ম-ভবনে গরাবরা দনে ১৪ ঘণ্টা কাজ করবে, খাওয়ার 
জন্য যথাযোগ্য বরাত দিয়েও এমনভাবে, যাতে ১২ ঘণ্টার ছাঁকা শ্রম থাকে ।** 

আদর্শ কর্ম-ভবনে, ১৭৭০ সালের '‘সন্দ্রাস-ভবনে’ দৈনিক বারো ঘণ্টা শ্রম! 
তেষাঁটু বছর পরে ১৮৩৩ সালে যখন 'াটশ পার্লামেন্ট শিল্পের চারাট শাখায় 
১৩ থেকে ১৮ বছরের তরুণদের কর্ম-দদবস কাঁময়ে ১২ ঘণ্টা করল, তখনই যেন 
ইংরেজদের শিল্পের শেষ 'বচারের দনাট এসে গয়োছল! ১৮৫২ সালে যখন 
আইনসঙ্গত কর্ম-দিবসে আঘাত করলেন, তখন ফরাস' শ্রমজীবী জনগণ একসঙ্গে 
চিৎকার করে উঠল: ‘প্রজাতন্ত্রের আইনগ্ঢলর মধ্যে কর্ম-'দবসকে ১২ ঘণ্টায় 
সীমাবদ্ধ রাখার একাঁটমান্র ভালো আইনই অবাশশ্ট আছে !’*** জুনরখে ১০ বছরের 
উধের্ব শিশুদের কাজ ১২ ঘণ্টায় সামাবদ্ধ; ১৮৬২ সালে আরগাউ-তে ১৩ থেকে 
১৬ বছরের বালকদের শ্রম ১২ ১/২ থেকে ১২ ঘণ্টা করা হল, ১৮৬০ সালে 
অস্ট্রিয়ায় ১৪ থেকে ১৬ বছরের তরুণদের জন্য শ্রমের ঘণ্টা একইভাবে কমানো 
হল ।**** ‘১৭৭০ সালের পর থেকে ক অদ্ভুত প্রগাঁত’! মেকলে সোল্লাসে এই বলে 
চে'চাতেন! 


* এ, পঃ ২৪২-২৪৩। 

** পর [পঃ ২৬০] ৷ তান বলেন, ‘ফবাসীরা আমাদের দ্বাধানতা সম্পর্কে উচ্ছবাসপর্ণ 
ধারণা দেখে হাসে' (এ, পঃ ৭৮)। 

*** তারা 1বশেষ করে দনে ১২ ঘণ্টার চেয়ে বোশ কাজ করতে আপাঁত্ত জানায়, কারণ যে 
আইনে এই কর্ম-দদবস 'স্থর হয় এই আইনাঁটই প্রজাতন্ন্ের একমান্র ভালো আইন যা তখনো 
বে'চে ছল' (Reports of Insp. of Fact. 31st October 1855, p. 80) । ১৮৫০ সালের 
৫ সেপ্টেম্বরে ফরাসী দেশের ১২ ঘণ্টা শ্রমেব বলাট ছিল ১৮৪৮ সালের ২ মার্চের অস্থায়ী 
সরকারের আদেশের একট বুর্জেয়া সংস্করণ এবং এইটি সমস্ত কারখানার উপর প্রযোজ্য ছিল। 
এই অ।ইন প্রবর্তনের আগে ফরাস' দেশে কর্ম-দদবসের কোনো 'না্দষ্ট সমা ছিল না। বিভিন্ন 
কারখানায় কর্ম-দদবস ১৪, ১৫ তাথবা ততোধিক ঘণ্টা পর্যস্ত ছিল। Des classes ouvriéres 
en France, bendant Pannée 1848. Par M. Blanqui দষ্টব্য। অর্থনীতাবদ র্রাৎ্ক, 
ইাঁন ববপ্লবাী রাংক নন, এ'কে সরকার শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার ভার 
[দয়োছলেন। 

**** কর্ম-দবসের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বেলজিয়াম হচ্ছে আদর্শ বর্জেয়া রাম্দ্র। ১৮৬২ 
সালের ১২ মে ব্রাসেল্‌_স্‌-এ ইংরেজ ভারপ্রাপ্ত দূত, লর্ড হাওয়ার্ড অব ওয়েলডেন পররাষ্ট্র 
দপ্তরে (রপোর্ট' করছেন: ‘মন্ত্রী রাজয়ার আমাকে জানালেন যে কোনো সাধারণ আইন অথবা 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্বত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৩৪৪ 


১৭৭০ সালে পঃজিবাদী আত্মা ভিক্ষুকদের "জন্য ‘সন্দ্াস-ভবন’ সৃচ্টির যে 
স্বপ্ন মাত্র দেখোছল, সেইটাই কয়েক বছর পরে শিল্পে নিযুক্ত শ্রামকদের নিয়েই 
একাঁট ‘কর্ম-ভবনের' রূপ পাঁরগ্রহ করল। এর নাম হচ্ছে কারখানা এবং এই বারে 
বাস্তবের কাছে কল্পনা হার মানল। 


পারচ্ছেদ ৬। -- সঙ্গত কর্ম-দদবসের জন্য সংগ্রাম । 
আইন মারফংৎ বাধ্যতামূলকভাবে কাজের সময় নির্ধারণ । 
১৮৩৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের কারখানা-আইনসম্‌হ 


কর্ম-দিবসকে তার দ্বাভাবক উচ্চতম সমা পর্যন্ত প্রসারত করতে এবং 
তার পরে সেই সমা ছা'ড়য়ে তাকে স্বাভাবক দনের ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বস্তুত করতে 
পজির কয়েক শতক লেগে গেল,* তারপর অষ্টাদশ শতকের শেষ তৃতায়াংশে 
আধুনিক যন্্বাশল্পের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এল এক প্রচণ্ড আন্রমণ - তাঁব্রতা ও 
ব্যাপকতার দিক থেকে যা হিমানা-সম্প্রপাতের মতো। নৈতিক ও প্রাকতক বাধার 
অৰ্গ ল ভেঙে পড়ল, বয়স অথবা ক্রা-পুরুষের তারতম্য থাকল না, দিন ও রানির 
পার্থক্য ঘুচে গেল । এমন ক দন ও রাতের ধারণা পর্যন্ত যা পূরনো আইনগ্যালতে 


কোনো স্থানীয় আদেশ অনুযায়ী শিশুদের শ্রম সামাবন্ধ করা হয় নি; বিগত তন বছরে 
প্রত্যেকাট অঁধবেশনে সরকার এই 'ঁবষয়ে আইন তাঁর করতে চেয়েছেন কিন্তু প্রত্যেক বারই এর্‌প 
আইনের 'ঁবর,দ্ধে শ্রমেব পর্ণ স্বাধীনতাব নাতির র্ভাত্ততে তাঁর বরোধিতা অলঙ্ঘনাীয় বাধা 
হয়ে দাঁড়য়েছে !’ 

* ‘এটি নিশ্চয় অত্যন্ত দুঃখের কথা যে কোনো একাঁট শ্রেণীর লোককে দিনে ১২ ঘণ্টা 
খাটতে হয়, যে সময়াটর সঙ্গে আহার ও কর্মস্থলে যাতায়াতের সময় যোগ করলে বস্তুত ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে ১৪ ঘণ্টা চলে যায়। স্বাস্থ্যের প্রশ্ন ছেড়ে দলেও আমি মনে কাঁর যে কেউই এ 
কথা মানতে ইতস্তুত করবেন না যে নোৈতক দ্‌াষ্টভঙ্গী থেকে শ্রমজ'ীব' শ্রেণীগুলর ১৩ বছরের 
তরুণ বয়স থেকেই 'বরামহীনভাবে এতটা সময় কাজ করা এবং যে সব শিল্প-ব্যবসাতে কোনো 
বাধা নেই সেখানে আরও কম বয়স থেকে কাজ করা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষাতকর এবং এমন একট 
অশুভ ব্যাপার যাতে ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারা যায় না। ...অতএব সাধারণ নাীতজ্ঞানের 
খাঁতরে, জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে গড়ে তুলবার এবং জনগণের একটা বিরাট অংশকে যু'ক্তসংগতভাবে 
জীবন উপভোগ করতে দেওয়ার জন্য, খ্‌বই বাঞ্চনীয় যে সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ে কর্ম-দিবসের 
একাট অংশকে ‘বিরাম ও বিশ্রামের জন্য নাদণ্ট রাখা হবে’ (Leonard Horner in Reports 
of Insp. of Fact. for 31st December 1641). 


অধ্যায় ১০। -- কর্ম-্দবস ৩৪৫ 


সরলভাবে ব্যক্ত ছিল, সেট এমনই গ্যালয়ে গেল যে ১৮৬০ সালেও একজন 
ইংরেজ 'বচারককে ‘আইনগতভাবে’ দিন ও রানি ব্যাখ্যা করতে গয়ে হহিমাশম খেতে 
হয়োছল।* পজি তার তাণ্ডবনত্যে মত্ত হল। 

নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থার ঘনঘটায় প্রথমে কিছুটা স্তম্ভত হয়ে গেলেও, যেমান 
শ্রামক শ্রেণী কিছু পাঁরমাণে সাঁদ্বং ফিরে পেল, তখান তার প্রাতরোধ শুর্‌ হল 
এবং সর্বপ্রথমে শ্‌ুর্‌ হল যন্দ্রাশল্পের জন্মভূমি ইংলন্ডেই। কিন্তু ৩০ বছর ধরে 
শ্রমিক শ্রেণীর আঁ্জত স-বিধাগুলে শুধু নামেই সহাবধা ছিল। ১৮০২ থেকে 
১৮৩৩ সাল পর্যন্ত পার্লামেণ্ট পাঁচাঁট শ্রম-আইন প্রবর্তন করে কিন্তু এ আইনগঢ্‌ল 
কার্যকর করবার জন্য, প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নিয়োগ প্রভাঁতর জন্য এক পোন 
খরচও বরাদ্দ করে ন।** এই আইনগ্‌লে শুধু খাতাপত্রে থাকল । ‘বাস্তব ঘটনা 
এই যে ১৮৩৩ সালের আইনের আগে পর্যন্ত তরুণ বয়স্ক এবং শিশুদের সারারাত, 
সারাাদন, অথবা দিনরাত কাজ করানো হত ।'*** 

আধ্নানক শিল্পের জন্য সঙ্গত কর্ম-দিবসের স্‌চনা হল ১৮৩৩ সালের 
কারখানা-আইনের মাধ্যমে, যার মধ্যে বস্ম, পশম, শণ ও রেশমের কারখানাগুলি 
অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৮৩৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের কারখানা-আইনগঢনলর 
ইাঁতহাসের মতো আর কছ: এতটা প্রকটভাবে প:জির গাঁতপ্রকাতর বৈশণ্ট্য তুলে 
ধরে না! 


* দচ্টব্য Judgement of Mr. J. H. Otway, Belfast, Hilary Sesstons, County 
Antrim 1860. 

** বৃু্জেয়া বাজা লই ফালপের রাজত্বের একাঁট বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারি রাজত্বকালে 
১৮৪১ সালের ২২ মার্চ তাঁরখে যে কারখানা-আইন পাশ হয় সোট কখনই বলবৎ করা হয় 
ন। এবং এই আইনাঁট শুধু শিশুদের শ্রম সম্পর্কে রাঁচত। এতে ৮ থেকে ১২ বছর বয়স পযন্ত 
শিশুদের দিনের শ্রম ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ন্দল্ট করা হয়, ১২ থেকে ১৬ পর্যন্ত শিশুদের ১২ 
ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রম না্দল্ট হয়, ইত্যাদ, এ ছাড়াও অনেক ব্যাতক্রম রাখা হয় যাতে এমন ক ৮ বছর 
বয়সের শশিশুকেও রাত্রে খাটানো চলে । যে দেশে একট ই'দুর পর্যন্তও পঃলিসের কড়া পাহারার অধীনে 
সেখানে এই আইনের তদারক’ ও কার্যকারতা শুধু ‘বাণিজ্যের বন্ধদের’ শুভেচ্ছার উপরে ছেড়ে দেওয়া 
হল। কেবলমাত্র ১৮৫৩ সালের পর থেকে, একাঁট মাত্র অঞ্চলে -- দ্য নর্দ এলাকায় _- একজন 
মাইনে-করা ইন্সপেক্টর নয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে ফরাসী সমাজের অগ্রগাঁতর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
এই যে সর্বব্যাপী ফরাসী আইন পদ্ধাতর মধ্যে লুই ফিালিপের আইনাঁট ১৮৪৮ সালের 'বপ্পবের 


আগে পর্যন্ত একেবারে একক ছল! 
*#* Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1860, p. 50. 
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১৮৩৩ সালের আইন ঘোষণা করল যে সাধারণভাবে কারখানার কর্ম-দিবস 
সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলবে এবং এই ১৫ ঘণ্টা 
সময়সীমার ভিতরে তরুণ বয়স্কদের (অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) 
নিয়োগ করা আইনসম্মত, দিনের যে কোনো সময়ই এদের 'দয়ে কাজ করানো যাবে 
কেবল কোনো একাঁট তরুণকে একই দিনে ১২ ঘণ্টার বোঁশ খাটানো চলবে না, 
শুধু বিশেষ কোনো কোনো ঘটনার বেলায় ব্যাতক্রম হতে পারে। আইনের ৬চ্ঠ 
ধারায় আছে, ‘প্রত্যেক দিনে এই ধারার 'র্দেশগুলির সীমার মধ্যে প্রত্যেকাট 
লোককে প্রাতাদন খাবার জন্য কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা সময় দিতে হবে। ৯ বছরের 
কম বয়সের শিশুদের নিয়োগ পরে উাল্লাখত কয়েকাঁট ব্যাতব্রম ছাড়া নিষিদ্ধ করা 
হয়; ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সের শিশুদের দোৈনক কাজ ৮ ঘণ্টায় না্দষ্ট হয়, 
রাত্রের কাজ অর্থাৎ আইন অনুযায়ী রাত্রি সাড়ে আটটা থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটা 
পর্যন্ত কাজ ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সের তরুণদের পক্ষে নযিদ্ধ করা হয়। 

পূর্ণবয়স্ক শ্রামকদের শোষণ করবার ব্যাপারে পাঁজর স্বাধানতায় অথবা তাঁরা 
যাকে আখ্যা দিয়েছেন শ্রমের স্বাধীনতা’ তাতে আইন প্রণেতারা একেবারে হস্তক্ষেপ 
করতে চান নি বলেই, তাঁরা এমন একাট 'বশেষ ব্যবস্থা সৃষ্ট করলেন যাতে 
কারখানা-আইনগ্‌নলের এমন মারাত্মক পাঁরণাত না ঘটতে পারে। 


‘১৮৩৩ সালের ২৮ জন তারিখে কাঁমশনের কেন্দ্রীয় পর্যৎ তাঁদেব প্রথম 'বপোর্টে 
বলছেন: ‘যেভাবে বর্তমানে কারখানাগ্‌ল পাঁরচালিত হয় তার প্রধান অশুভ ব্যাপাব আমাদের 
কাছে এই বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে এতে পর্ণ'বয়স্কদেব সঙ্গে সমানভাবে 'শশুদের শ্রমকে 
চাঁলয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও জাঁড়ত হয়ে আছে। এই অন্যায়ের একমাত্র প্রাতকার হতে পারে 
যদি দুই সেট্‌ শিশুদের দিয়ে কাজ করাবার পাঁরকল্পনা হয়, অবশ্য যাঁদ না প্ণবয়স্কদের 
শ্রম সামাবদ্ধ করা হয় যাব ফলে 'কন্তু আমাদের মতে একটি অন্যায়ের প্রাতকার কবতে গয়ে 
আরও বড় একটি অন্যায় করা হবে' [৫২]। 


অতএব পালাক্রমে কাজ করাবার নামে এই ‘পাঁরকল্পনাট’ র্‌পাঁয়ত করা হল 
যাতে (দ্টান্তস্বরূপ বলা যায়) ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সী একদল শশুকে সকাল 
সাড়ে পাঁচটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় এবং বেলা দেড়টা থেকে 
সন্ধ্যা সাড়ে আটটা পর্যন্ত আর একদল শশুকে “নিযুক্ত করা’ হয়, ইত্যাদি । 

বিগত বাইশ বছরে প্রবা্তত শিশুদের শ্রম সম্পার্কত সমস্ত আইন অত্যন্ত 
নির্ল'জ্জভাবে অগ্রাহ্য করেছে বলে কারখানা-মাঁলকদের পুরস্কৃত করার জন্য 
ব্যবস্থাটকে আরও একটু গ্রহণযোগ্য করা হল। পার্লামেন্ট আদেশ জার করল যে 


অধ্যায় ১০। = কর্ম-দবস ৩৪৭ 


১৮৩৪ সালের ১ মার্চের পর ১১ বছরের কম বয়সের কোনো শশুকে, ১৮৩৫ 
সালের ১ মার্চের পর ১২ বছরের কম বয়সের কোনো শিশুকে এবং ১৮৩৬ 
সালের ১ মার্চের পর ১৩ বছরের কম বয়সের কোনো শশুকে কোনো কারখানায় 
৮ ঘণ্টার বোঁশ খাটানো যাবে না! ‘পুঁজির’ পক্ষে বিবেচনাপূর্ণ এই ‘উদারতা’ খুবই 
উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে ডঃ ফারে, স্যর এ. কার্লাইল, স্যর 'ঁব. ব্রোঁড, স্যর 'স. 
বেল, মঃ গ্থার ইত্যাদি, এক কথায় লণ্ডন নগরীর একেবারে অগ্রগণ্য fচাকৎসক 
ও সার্জনরা কমন্সসভায় সাক্ষ্য দিতে গয়ে ঘোষণা করোঁছলেন যে দোর হলেই 
[বিপদ হবে। ডঃ ফারে খুব রুঢ়ভাবেই নিজের বক্তব্য বলোঁছলেন। 


‘যে কোনো প্রকারেই অকালে মৃত্যু ঘটুক না কেন, তা বন্ধ করার জন্য আইন করা 
দরকাব এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে এই পদ্ধাতাঁট’ (অর্থাৎ কারখানা প্রথা) ‘মৃত্যু ঘটাবার 
একাট অত্যান্ত নিষ্ঠুর পদ্ধাত!' 


এই একই ‘সংশোঁধত’ পার্লামেন্ট, যা কারখানা-মালকদের প্রাত সুক্ষ 
মমতাবোধ থেকে আঁনাদল্ট কালের জন্য ১৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের 
কারখানার নরককুণ্ডে সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করল, সেই পার্লামেণ্টই 
আবার 'মুক্তাবধান আইনে’ -_- এতেও ফোঁটা ফোঁটা করে স্বাধীনতা দেওয়া 
হয়োছল -_ গোড়া থেকেই বাগচা-মাঁলকদের দ্বারা কোনো 'নগ্রো গোলামকে 
সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টার বোঁশ খাটানো নিষিদ্ধ করে দিল। 

কিন্তু এই ব্যাপার আদো মেনে না নিয়ে পণঁজি শোরগোল তুলে যে আন্দোলন 
শুরু করল সোট অনেক বছর ধরে চলে। এই আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল 
সেই বয়ঃস'মা য়ে যার বলে শিশুদের কাজ আট ঘণ্টায় সাঁমাবদ্ধ কর। হয় এবং 
তাদের জন্য কিছুটা পাঁরমাণ শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাও থাকে। প:জিবাদ' 
নৃতত্ত্ব অন,যায়ী শৈশব দশ বছরেই শেষ হয়, অথবা বড় জোর এগারো বছরে। 
যতই কারখান৷-আইন'টর পর্ণ প্রয়োগের সময় এগয়ে আসতে লাগল, অর্থাৎ 
সাংঘাতক ১৮৩৬ সালাঁট িকটবরতাঁ হল, কারখানা-মালকদের দল ততই পাগলের 
মতো চিৎকার করতে থাকল। বস্তুত, তারা সরকারকে এতদ্‌র ঘাবাঁড়য়ে দিল যে 
১৮৩৫ সালেই সরকার প্রস্তাব করল যে শৈশবের বয়ঃসীমা তেরো থেকে কাঁময়ে 
বারো করা হোক। ইতিমধ্যে বাইরের চাপও খুব বোশ বেড়ে উঠল । তাই কমন্সসভার 
সাহসে আর কুলাল না। ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প:জির জগন্নাথের রথের 
তলায় দানক আট ঘণ্টার বোশ পষ্ট করতে তারা রাজা হল না এবং ১৮৩৩ 
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সালের আইনাঁটর পর্ণ প্রয়োগ শুর: হল । ১৮৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই 
আইনাঁট অপারিবার্তত ছিল। 

গোড়ার দিকে আংশকভাবে এবং তারপর পর্ণ মান্রায় যে দশ বছর কাল এই 
সরকার রপোর্ট গুল এই বলে আঁভযোগে ভাঁর্ত যে আইনাঁট প্রয়োগ করা অসম্ভব ৷ 
১৮৩৩ সালের আইনাঁটতে বলা হয়োছল যে, সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত্রি সাড়ে 
আটটা পর্যন্ত এই ১৫ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রত্যেকাঁট ‘তরুণবয়স্ক’ এবং প্রত্যেকটি 
“শশং’ পাজির য্ালকদের খুশামতো কাজ আরম্ভ করবে, কাজ থেকে 1বরত হবে, 
আবার কাজ আরম্ভ করবে, অর্থাৎ তার ১২ কিংবা ৮ ঘণ্টার কাজকে মাঁলকদের 
ইচ্ছানুযায় যে কোনো সময় শেষ করবে; মাঁলকদের এই অধিকারও দেওয়া হয়েোছল 
যাতে বাভিন্ন ব্যাক্তর জন্য ভোজনের 'বাভন্ন সময় স্থর করা চলে; সুতরাং মাঁলক 
ভদ্বলোকেরা শাঁঘ্ই এমন একাঁট নতুন ‘পালাক্রমে কাজের প্রথা’ আঁবচ্কার করলেন 
যাতে তাঁদের শ্রমের এই সব ঘোড়াকে বাঁধাধরা জায়গায় বদল করা যেত না, পরস্জু, 
কেবলই ভিন্ন ভন্ন জায়গায় তাদের উপর লাগাম চড়ানো হত। এই পদ্ধাতর 
চমৎকারত্ব নিয়ে এখন আর বেশি চিন্তা করব না, কারণ পরে সে বিষয়ে ফিরে আসা 
যাবে। কিন্তু এক নজরেই এই 'জিনসাঁট পাঁরচ্কার: এই পদ্ধাত গোটা কারখানা- 
আইনাটকে শুধু মর্মবন্তুর দিক দিয়েই নয়, একেবারে আক্ষারকভাবেই বাঁতল করে 
দদিল। কারখানা-পাঁরদর্শকেরা প্রত্যেকাট {শশ্‌ বা তরুণ সম্পর্কে এই জাঁটল 
হসাবের মধ্যে কীভাবে আইনানার্দল্ট কাজের সময় এবং আইনসঙ্গত ভোজনের 
সময় বলবৎ করবে? বহুসংখ্যক কারখানায় পুরনো 'নচ্ঠুরতাগযবূল আবার শাঁঘ্রই 
ফুটে উঠল, তার কোনো শাস্তি হল না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
(১৮৪৪) কারখানা-পাঁরদর্শকেরা প্রমাণ করে দিলেন যে নবোস্ভাঁবত ‘পালাক্রমে 
শ্রমের প্রথায়’ কোনোপ্রকার নয়ন্মণ অসম্ভব ।* 'কজ্তু ইতমধ্যে অবস্থার অনেক 
পারবর্তন ঘটে গিয়োছল। কারখানা-শ্রামকেরা, ববশেষত ১৮৩৮ সালের পর থেকে 
১০ ঘণ্টার শ্রমের বলাটকে তাদের অর্থনোতক স্লোগান করে তুলল যেমন 
চার্টারকে [৫৩] তারা পাঁরণত করোছল রাজনোতক, নির্বাচনী স্লোগানে । এমন 
ক কোনো কোনো কারখানা-মালক, যারা ১৮৩৩ সালের আইন অনুযায়ী কারখানা 
চালাচ্ছিল, তারাও তাদের অসাধ্‌ সমব্যবসায়ীদের দুনাতম্‌লক প্রাতযোগতার 
[বরুদ্ধে পার্লামেণ্টে একাঁটর পর একাঁট স্মারকালাপ পাঠাতে লাগল, -_ এই সব 


# Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1849, Dp. 6. 


অধ্যায় ১০। = কৰ্ম -দবস ৩৪৯ 


অসাধু মালিকরা কোথাও দ:ঃসাহসের সঙ্গে এবং কোথাও স্থানীয় অবস্থার সুযোগে 
আইনাঁট ভেঙে চলাঁছল। উপরন্তু এক একজন কারখানা-মালক ব্যাক্তগতভাবে তার 
পুরনো মননাফালোলপতার রাশ যতই ঢলে করুক না কেন, মালিক শ্রেণীর মুখপাত্র 
ও রাজনোঁতক নেতারা ভোল পাল্টাবার এবং শ্রমিকদের কাছে বক্তৃতার ভাষা পাল্টে 
ফেলবার আদেশ 'দলেন। তাঁরা তখন শস্য আইনগ্‌লর অবসানের জন্য সংগ্রামে 
নেমোঁছলেন এবং 'বিজয়লাভের জন্য শ্রামকদের সাহায্য তাঁদের দরকার ছিল। তাই 
তাঁরা শুধ; দ্বিগুণ বড় আকারের রুটির প্রাতশ্রনাতই দিলেন না [68], পরস্তু অবাধ 
বাণিজ্যের স্বর্ণযুগে ১০ ঘণ্টার শ্রমের বলাটকে আইনে পাঁরণত করার প্রাতশ্রনাত 
দিলেন ।* সুতরাং তাঁরা শুধু ১৮৩৩ সালের আইনাটকে কার্যকর করার প্রস্তাবে 
বাধা দেওয়ার সাহস করতে পারলেন না। তাঁদের পাঁবত্রতম স্বার্থে, অর্থাৎ জামর 
খাজনার উপর, আঘাত আসায় টোররা তাঁদের শত্রুদের দুরাভসান্ধপূর্ণ আচরণের’ ** 
[বিপক্ষে লোকাঁহতৈষণাপূর্ণ ক্রোধ প্রকাশ করে গর্জন করতে থাকলেন। 

এইভাবে ১৮৪৪ সালের ৭ জুনের আঁতাঁরক্ত কারখানা-আইনাঁটির জন্ম হয়। 
১৮৪৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বরে এর, প্রয়োগ শুর হয়। এই আইনে আর একটি 
নতুন শ্রেণীর শ্রামকদের অর্থাৎ ১৮ বছরের বোঁশ বয়সের স্ত্রী শ্রামকদের 
রক্ষণব্যবস্থা থাকে। প্রারতাট ব্যাপারে তাদের তরুণ বয়স্কদের সমতুল্য বলে মনে 
করা হয়, তাদের কাজের সময় বারো ঘণ্টায় সামাবদ্ধ করা হয়, তাদের রানির 
পাঁরশ্রম নাষদ্ধ করা হয়, ইত্যাদ। এই সর্বপ্রথম আইন করে প্রত্যক্ষ ও 
সরকাঁরভাবে পূ্ণবয়স্কদের শ্রম নয়ন্মণ করতে হল। ১৮৪৪-১৮৪৫-এর 
কারখানা-রপোর্টে* ববদ্ুপের সঙ্গে বলা হয়েছে: 


‘প্রাপ্তবয়স্ক কোনো স্মাঁলোক তার অধিকার এ পর্যস্ত লাণ্ঘিত হয়েছে বলে কোনোরূপ দুঃখ 
প্রকাশ করেছে, এমন কোনো দ্রষ্টান্ত আমার গোচরীভূত হয় নি।*** 


তেরো বছরের কম বয়সের শিশুদের কাজের সময় কামিয়ে ৬ ১/২ ঘণ্টা করা হল 
এবং কেবল কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোনক ৭ ঘন্টা ।****+ 


* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1848, p. 98. 

** লিওনার্ড হর্নার তাঁর সরকাঁর রিপোর্টগৃলতে '‘দুরভিসান্ধপূ্ণ আচরণ’ কথাগুলি 
ব্যবহার করেছেন (Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1859, p. 7). 

##* Reports etc. for 30th Sept. 1844, p. 15. 
**** আইনটি শিশুদের ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটাতে অনুমাঁত দেয়, যদি তাদের '্দনের পর দিন 
না খাটিয়ে এক দন অন্তর খাটানো হয়। ম্‌লত এই ধারাটি কার্যকর হয় নি। 
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ঝুটা {রলে প্রথার' কুফল থেকে অব্যাহত পাওয়ার জন্য আইনে অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা ছাডা নিম্নালখিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগন্বল রাখা হয়: 


“শশ: ও তরুণদের কাজের সময় তখনই আরম্ভ হয়েছে ধরতে হবে, সকালে যখন একাটও 
শিশু বা তরুণ কাজ আরম্ভ করবে।' 


অর্থাৎ যাঁদ ক সকাল ৮টায় কাজ আরম্ভ করে এবং খ আরম্ভ করে ১০টায়, 
তা হলেও খ-র কর্ম-দবস ক-র সঙ্গে একই সময়ে শেষ হবে। কোনো প্রকাশ্য 
সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ঘড়ি অন্‌যায়ী সময় নিয়ান্ত হবে, যেমন দ.ণ্টান্তস্বর্‌প, 
সর্বাপেক্ষা নিকটবত'ঁ রেলের ঘাঁড়র সঙ্গে কারখানার ঘাঁড়কে মেলাতে হবে। 
মালিককে একাঁট ‘পঠনযোগ্য’ ছাপানো নোটিশ টাঁঙয়ে জানাতে হবে কখন কাজ 
আরম্ভ ও শেষ হবে এবং বিভিন্ন ভোজনের জন্য কতটা করে সময় দেওয়া হবে। 
যেসব শিশু দুপুর ১২টার আগে কাজ আরম্ভ করেছে, তাদের আবার বেলা 
১টার পরে নতুন করে কাজে লাগানো চলবে না। অতএব সকালের পালায় যেসব 
শিশু কাজ করেছে, তাদের বাদ দিয়ে অন্য শিশুদের বিকালের পালায় নিযুক্ত 
করতে হবে। খাবার সময়ের দেড় ঘণ্টার মধ্যে অন্তত এক ঘণ্টা সময় বেলা ৩টার 
আগেই দিতে হবে এবং সেটা দিনের একই সময়ে দিতে হবে। কোনো শিশু বা 
তরুণকে বেলা ১টার আগে কমপক্ষে ৩০ মানিট ভোজনের সময় না দিয়ে ৫ 
ঘণ্টার বোশ খাঢটানো চলবে না। কোনো শিশ;্‌ বা তরুণকে (অথবা নারীকে) 
খাবার সময়ে কোনো ঘরে, যেখানে কোনো প্রকার শিল্পোৎপাদন চলছে, কাজ করতে 
বা থাকতে দেওয়াও হবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদ। 

এইট স্পষ্ট দেখা গিয়েছে যে এইসব খ:টনাট নির্দেশ, যা সামাঁরক কায়দায় 
এগাল পার্লামেন্টের কল্পনাপ্রস্‌ত নয়। এগুলি আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধাতর 
স্বাভাবক নিয়মের মতো পাঁরস্থাতর ভিতর থেকেই ক্রমশ {বকাশলাভ করেছে। 
এইগ্নলকে সতত্রাকারে ব্যক্ত করা, এদের সরকার দ্বীকীত এবং রাজ্ট্র কর্তৃক 
ঘোষণা শ্ৰেণীগুনলর সুদার্ঘ সংগ্রামের ফল। এদের অন্যতম প্রথম ফল হল এই 
যে, কারখানাগ্‌ুনলতে পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের কর্ম-দিবসও কার্যত ওই একই সামার 
অধীনস্থ হল কারণ উৎপাদনের বোশর ভাগ প্রাক্রয়াতেই শিশু, তরুণ ও মাঁহলাদের 
সহযোঁগতা অপারহার্য। অতএব মোটের উপর ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭ সালের 
মধ্যে ১২ ঘণ্টার কর্ম-দিবস কারখানা-আইন অনুযায়ী শিল্পের সকল শাখায় 
সাধারণ ও সমভাবে প্রযোজ্য হল। 


অধ্যায় ১০। - কৰ্ম দবস ৩৫১ 


কিন্তু কারখানা-মালকেরা ক্ষাতপ্‌রণ হসেবে কিছুটা প্রতাীপগাঁত’ না ঘাঁটয়ে 
এই 'অগ্রগাঁত’ হতে দেয় নি। তাদের প্ররোচনায় কমন্সসভা শোষণযোগ্য শিশুদের - 
নিম্নতম বয়স ৯ থেকে কামিয়ে ৮ করে যাতে কারখানায় শিশুদের সেই বাড়াত 
যোগানটা 'নাশ্চত করা যায়, যেটা এশ্বারক ও মানাবক বধান অনুযায়' পংজিপ'তদের 
প্রাপ্য ।* 

ইংলণ্ডের অর্থনোতিক ইতিহাসে ১৮৪৬-১৮৪৭ বছরগুলে যুগান্তকারী । শস্য 
আইনগননাল এবং তুলো ও অন্যান্য কাঁচা মালের উপর শুল্কের' অবসান; অবাধ 
বাণিজ্যকে আইন প্রণয়নের ধ্রুবতারা বলে ঘোষণা; এক কথায় নবযুগের আ'বর্ভাব। 
অপরপক্ষে এ একই বছরগ্‌ুনলতে চাঁট‘স্ট আন্দোলন এবং দশ ঘণ্টা আইনের পক্ষে 
{বক্ষোভও ক্লান্ত বন্দ ৰতে পেঁছোঁছল। সেগ্‌াল প্রাতশোধকামাী টোঁরদের সমর্থন 
পেল ৷ ব্রাইট ও কবডেনের নেতৃত্বে মিথ্যাচারী অবাধ ঝাণকদের বাহনীর অন্ধ 
[বরোধতা সত্বেও এতকাল যার জন্য সংগ্রাম চলোঁছল সেই দশ ঘণ্টার বলাঁট 
পার্লামেন্টে গৃহীত হল। 

১৮৪৭ সালের ৮' জুনের নতুন: কারখানা-আইনে স্থির হল যে ১৮৪৭-এর ১ 
জুলাই থেকে প্রার্থামকভাবে (১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের) ‘তরুণদের’ এবং সকল 
স্রীালোকের কর্ম-দবস ১১ ঘণ্টা করতে হবে, কিন্তু ১৮৪৮-এর ১ মে থেকে 
কর্ম-'দবসকে ১০ ঘণ্টায় নাদষ্টডভাবেই সমাবদ্ধ করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে 
এই আইনাট ১৮৩৩ ও ১৮৪৪ সালের আইনগ্যালকে শুধু সংশোধিত ও পূর্ণাঙ্গ 
করেছল। 

এইবার প:জি ১৮৪৮ সালের ১ মে যাতে আইনাঁটর পর্ণ প্রয়োগ না করা হয় 
তার জন্য অন্তরায় সৃষ্টির প্রাথামক আঁভযান শ্যরু করল । এবং এমন ক শ্রামকরা, 
যারা অভজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করেছে বলে মনে হত, নিজেরাই নিজেদের কাজের 
ফল নষ্ট করতে প্রবৃত্ত হল। খ্নবই চাতুরীর সঙ্গে সময়টি বাছাই করা হয়েছিল। 


‘এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে (১৮৪৬-১৮৪৭-এর ভয়ানক সংকটের দরুন) কারখানা- 
শ্রামকর৷, বহু মিল কম সময়ে কাজ করার ফলে এবং বহ মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দু'বছরের 
অধিককাল ভাঁষণ কষ্ট পায়। অতএব একটি বৃহৎ সংখ্যক শ্রামক তখন নিশ্চয়ই খুব কষ্টের 
মধ্যে ছিল; আশঙকা করা চলে যে অনেকে দেনদার হযয়োছল; অতএব এটি বেশ আন্দাজ করা 


* ‘যেহেতু তাদের শ্রমের ঘণ্টা কমানোর ফলে অধিকতর সংখ্যায় (শিশুদের) নিয়োগ করতে 
হবে, সেইজন্যই ববেচনা করা হল যে ৮ থেকে ৯ বছরের {শশুদের বাড়াত যোগান থেকেই এই 
বাঁ্ধত চাঁহদা পূরণ করতে হবে’ (Reports etc. for 30th Sept. 1844, p. 13). 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মলোর উৎপাদন ৩৫২ 


যায় যে তখনকার মতো তারা বোশ সময় কাজ করতে চাইবে যাতে অতীতের ক্ষত পূরণ হয়, 
হয়তো দেনা শোধ করার জন্য অথবা বন্ধকাৎ আসবাবপত্র ছাড়য়ে আনার জন্য অথবা (বানর 
করা জিনসগুলির স্থান পুরণ করা বা নিজেদের ও পরিবার পাঁরজনের জন্য নতুন বেশভুষা 
কেনার জন্য ।* 


কারখানা-মালকরা সাধারণভাবে ১০ শতাংশ মজার কাঁময়ে ঘটনাবলাীর 
স্বাভাবক ফলাটকে আরও বাড়য়ে তুলতে চেষ্টা করল। বলা চলে যে অবাধ 
বাণিজ্যের নবযুগের সুচনার উদ্‌যাপনের জন্যই তা করা হল । কর্ম-দিবসকে কাঁময়ে 
১১ ঘণ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই আরও ৮১/৩ শতাংশ মজ্‌রে কমানো হল, এবং 
অবশেষে তা কাঁময়ে ১০ ঘণ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই তার দ্বিগুণ পাঁরমাণ মজুর 
কমানো হল। অতএব যেখানেই পারা গিয়েছিল, মজার অন্তত ২৫ শতাংশ 
কমানো হয়োছল।** এইভাবে তোৈঁর অন্‌কুল অবস্থায় কারখানা-শ্রামকদের মধ্যে 
১৮৪৭ সালের আইন বাঁতল করবার আন্দোলন শুর; করা হল। এই প্রচেষ্টায় 
মিথ্যা প্রচার, ঘুষ দেওয়া, অথবা ভীতি প্রদর্শন কিছুই বাদ দেওয়া হয় নি, কিন্তু 
সবই ব্যর্থ হল। যে আধ ডজন দরখাস্তে ‘আইনাটর জুলুমের’ বিরুদ্ধে শ্রামকদের 
দিয়ে আঁভযোগ করানো হয়েছিল, সে সম্বন্ধে মৌখক জেরার সময় দরখাস্তকারীরা 
নিজেরাই ঘোষণা করল যে তাদের দ্বাক্ষরগুলি জোর করে নেওয়া হয়েছে। ‘তারা 
অন;ভব করছে যে তারা অত্যাচাঁরত 'কন্তু সোট ঠিক কারখানা-আইনের জন্য নয় ।*** 
কিন্তু যাদও কারখানা-মালকরা যেমনাট চেয়োছল ঠিক সেইভাবে শ্রামকদের 'দিয়ে 
কথা বলাতে পারে ন, তব: তারা শ্রামকদের নাম 'নয়ে সংবাদপত্রে ও পার্লামেণ্টে 
নিজেরাই আরও বেশ জোরে চংকার করতে থাকল । তারা কারখানা-পাঁরদর্শকদের 


* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1848, p. 16. 

** ‘আম দেখতে পেলাম যে যারা সপ্তাহে ১০ 'শালং পাচ্ছিল তাদের মজার থেকে ১০ 
শতাংশ হাসের জন্য ১ শিলিং কাটা গেল, এবং বাকি ৯ শিলিং থেকে সময় কমানোর জন্য দেড় 
{শালং কাটা হল, দু"ট মালয়ে ২ ১/২ শিলং এবং তা সত্ত্বেও তাদের অনেকে বলল যে তারা 
বরং ১০ ঘণ্টাই কাজ করবে’ (Reports of Insp. of Fact. for 3Ist October 18486, 
p. 16). 

*** ‘যদিও আমি এতে' [দরখাস্তে] ‘সই দিয়োছ আমি তখনই বলেছিলাম যে অন্যায় 
জানসে সই করাছ।’ -- ‘তা হলে তুমি কেন সই করলে?’ -- ‘কারণ অস্বাঁকার করলে আমাকে 
কাজ ছা'ড়য়ে দেওয়া হত।' -- এর থেকে বোঝা যায় যে এই দরখাস্তকারী নিজেকে ‘অত্যাচাঁরত’ 
মনে করেছিল বটে, কিস্তু যথার্থভাবে কারখানা-আইনের দ্বারা নয়’ (Reports of Insp. of 
Fact. for 31st October 1848, p. 102). 


অধ্যায় ১০। = কর্ম-দবস ৩৫৩ 


এই বলে নন্দা করল যে, তারা ফরাসী জাতাঁয় কনভেনশনের ‘বিপ্লব’ 
কাঁমশনারদের [৫৫] মতো, দুঃখ কারখানা-শ্রামকদের তারা মানবাঁহতৈষণার নামে 
নির্মমভাবে বাল 'দচ্ছে। এই চালও খাটল না । কারখানা-পারদর্শক লওনার্ড হর্নার 
নিজে ও তাঁর অধীনস্থ পাঁরদর্শকদের মারফৎ ল্যাণৎকাশায়ারের কারখানাগ্‌যালতে 
বহ: সাক্ষ্য পরাক্ষা করেন৷ পরণীক্ষত শ্রামকদের শতকরা ৭০ জন দশ ঘণ্টা আইনের 
সপক্ষে মতপ্রকাশ করল, অনেক. কম শতাংশ এগারো ঘণ্টা আইন চাইল এবং এক 
নেহাৎ নগণ্য সংখ্যালঘং অংশ আগেকার বারো ঘণ্টা রাখতে চাইল '।* 

আর একট ‘বন্ধত্বপূর্ণ” কায়দা হল পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা 
কাজ করানো এবং তারপর এই ব্যাপারাটকেই শ্রামকদের আস্তারক ইচ্ছার প্রমাণ বলে 
দেশে বিদেশে প্রচার করা । কভু “নর্মম’ কারখানা-পাঁরদর্শক লিওনার্ড হর্নার আবার 
এঁগয়ে এলেন। যারা ‘বোশ কাজ করত’ তাদের অধিকাংশ ঘোষণা করল: 


‘তারা কম মজার নিয়ে দশ ঘণ্টা কাজ বোঁশ পছন্দ করে 'ঁকম্তু তারা নিরুপায়; এত 
বোশ লোক কর্মহঁন ছিল (এত বেশ সংখ্যক কাটুন সাধারণ “ফুরন’ হসেবে কাজ করে 
এবং অন্য কাজ না পেয়ে এত কম মজুর পাচ্ছিল) যে যদ তারা বেশ সময় কাজ্দ করতে 
অস্বীকার করত, তা হলে অন্যদের তাদের স্থান দেওয়া হত, যার ফলে তাদের সামনে প্রশ্ন 
ছল, হয় বোঁশ সময় কাজ করতে রাজ' হওয়া, না হয় একেবারে বেকার হয়ে যাওয়া ।'** 


এইভাবে প:জির প্রাথামক অভিযান ব্যর্থ হল এবং ১৮৪৮ সালের পয়লা মে 
দশ ঘণ্টার কর্ম-দদবসের আইন বলবৎ হল। 'কস্তু ইঁতমধ্যে চাঁট“স্ট পাঁট'র পরাজয় 
ও তার নেতাদের গ্রেপ্তার এবং সংগঠন ছন্নাভন্ন হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের শ্রামক 
শ্রেণীর নিজের শাক্ততে 'বশ্বাস খুবই আঘাত পেল। এর অব্যবাহত পরে জুন মাসে 
প্যারসের অভ্যুত্থান ও তার রক্তাক্ত দমনকার্য ইংলণ্ডে ও মহাদেশ'য় মল ভূখণ্ডের 
মতো শাসক শ্রেণীর সকল ভগ্মাংশকে একত্র করল, ভূদ্বামী ও পঃজিপা্ত, ফাটকা 
বাজারের নেকড়ে ও দোকানদার, সংরক্ষণবাদী ও অবাধ ব্যবসায়ী, সরকার পক্ষ ও 


#* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1848, DP. 17. মঃ হনারের জেলায় 
১৮১টি কারখানায় ১০,২৭০ জন পর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রামককে এইভাবে জেরা করা হয়। ১৮৪৮ 
সালের অক্টোবরে যে বর্ষার্ধ শেষ হয়েছে সেই সব ফ্যাক্কীর রিপোর্টে পারাশচ্টের মধ্যে এই 
সাক্ষ্যগুললি পাওয়া যাবে। অন্যান্য ব্যাপারেও এই সাক্ষ্যগযল খুবই মূল্যবান বলে'মনে করা যায়। 

#* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1848. fলওনার্ড হ্নারের নিজের 
সংগৃহীত সাক্ষ্য নং ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৯২, ৯৩ এবং অধীনস্থ পাঁরদর্শক ক সংগৃহীত সাক্ষ্য 
নং 6১, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৭০ ‘পাঁরশিষ্ট’ থেকে পড়নন। একজন কারখানা-মালিকও সরল সত্য 
কথা বলেছল। দ্রষ্টব্য: নং ১৪ এবং নং ২৬৫, পর্বোক্ত। 
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তৃতীয় ভাগ। = অনাপেোক্ষক উদ্ধত্ত-মূলোযর উৎপাদন ৩৫৪ 


বিরোধ পক্ষ, যাজক ও স্বাধীন 'চন্তাবাদী, তরুণী স্বৈরণাী ও বৃদ্ধা সন্ন্যাসন', 
সকলেই সম্পত্তি, ধর্ম, পারবার ও সমাজ বাঁচাবার একাঁট সাধারণ ধৰ্ৰান তুলে একত্র 
হল। সর্বত্রই শ্ৰমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘোষণ্‌ হল, তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া 
হল, কার্যত তারা ‘সন্দেহভাজনের আইনের’ [৫৬] আওতায় পড়ল। এখন আর 
কারখানা-মালকদের আত্মসংবরণের কোনো দরকার থাকল না। শুধ দশ ঘণ্টার 
আইনের বির্‌দ্ধেই নয়, পরস্তু ১৮৩৩ সাল থেকে শুর করে যে সব ব্যবস্থা কিছ; 
না কিছ; পরিমাণে শ্রমশাক্তর ‘স্বাধীন’ শোষণকে ক্ষুন্ন করেছে, তারা সেইসবের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করল। এট ছোট আকারে দাসত্ব বজায় রাখার জন্য 
বিদ্রোহ, -- দু’বছর ধরে তা চলল দয়াহীন ও বেপরোয়াভাবে, এবং এই সন্ব্রাসবাদী 
কর্মেংৎসাহ খুবই সস্তা ছিল কারণ ‘বিদ্রোহ প:জিপতর শুধু তার শ্রমিকের গায়ের 
চামড়া ক্ষয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষাতর ভয় ছল না। 

এর পরে যে সব ব্যাপার ঘটল সেগ্নালকে বৃঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে 
১৮৩৩, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৭ সালের কারখানা-আইনগুলিৈ যে সব অংশে একে 
অপরকে সংশোধিত করে ন তাদের সবটাই বলবৎ ছল। তাদের একাঁটও ১৮ 
বছরের বেশি বয়সের পুরুষ শ্রমিকের শ্রম সামাবদ্ধ করে নি এবং ১৮৩৩ সাল 
থেকেই সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে রানি সাড়ে আটটা পর্যন্ত ১৫ ঘণ্টা ছল 
আইনসঙ্গত “দবস’, যে সামানার মধ্যে নি্দষ্ট অবস্থায় তরুণবয়স্ক ও স্রা 
শ্রামকদের প্রথমে দিনে ১২ ঘণ্টা এবং পরে ১০ ঘন্টা করে পরিশ্রম করতে হত। 

কারখানা-মালকরা কোনো কোনো জায়গায় তাদের যুক্ত তরুণ ও স্্রীালোকদের 
একটি অংশকে, অনেক ক্ষেত্রে অর্ধেক সংখ্যককে ছাঁটাই করে, তারপর বয়স্ক 
পুরুষদের জন্য রান্নে কাজের প্রায়৷ লংপ্ত প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করতে শ্নর ন করল। 
তারা চেঁচিয়ে বলত যে ১০ ঘণ্টার আইন তাদের জন্য এছাড়া অন্য কোনো পথ 
রাখে ন !* 

দ্বিতীয় ধাপে তারা ভোজনের জন্য আইনসঙ্গত (বিরাঁত নিয়ে লাগল । কারখানা: 
পারদর্শকদের বক্তব্য শোনা যাক। 


‘শ্রমের সময় ১০ ঘন্টায় সাঁমাবদ্ধ হওয়ার পর কারখানা-মালকরা কার্যত এখনো ততদ্‌র 
পর্যন্ত না গয়েও মনে করেন যে শ্রমের সময়কে সকাল ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ধরে 
সকাল ৯টার আগে একঘনণন্টা এবং সন্ধ্যা ৭টার পরে আধঘন্টা’ [ভোজনের জন্য] ‘সময় 
দিলেই আইনের '{বধান মানা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা এখন মধ্যাহৃভোজ্জনের জন্য 


* Reporis etc. for 31st October 1848, pp. 133, 134. 


অধ্যায় ১০। _ কর্ম দিবস ৩৫৫ 


একঘণ্টা অথবা আধঘণ্টা ছুটি দেন, কভু সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলেন যে কারখানায় কাজের 
সময়ের মধ্যে এঁ দেড় ঘণ্টা ছুটির কোন্যে অংশকে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো বাধ্যবাধকতা তাঁদের 
নেই ॥;* 

তাই কারখানা-মালকরা বলত যে ১৮৪৪ সালের আইনের ভোজন সম্পার্কত 
একগ:য়ে কড়া বিধানে শ্রামকদের শুধু কাজে আসবার আগে এবং ছহ'্টির পরে 
অর্থাৎ বাড়তে ভোজনের অন;মাঁত দেওয়া হয়। কেনই বা শ্রামকরা সকাল ৯টার 
আগে মধ্যাহনভোজন সেরে নেবে না? সরকার পক্ষের উাঁকলরা কিন্তু স্থির করলেন 
যে নির্ধারত ভোজনের সময়াট 

‘কাজের সময়ের মধ্যে বরাত দিয়েই হবে এবং সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত 
{বনা বরাততে একটানা ১০ ঘণ্টা কাজ করানো আইনসঙ্গত নয়।॥+* 

এইসব চমৎকার খেলা দেখানোর পর পাজি এমন একাঁট কাজ 'দয়ে (বিদ্রোহের 
সৃ্‌চনা করল যোঁট আক্ষারকভাবে ১৮৪৪ সালের আইনের সঙ্গে খাপ খায় এবং 
সেদিক দিয়ে আইনসঙ্গত ৷ 

১৮৪৪ সালের আইনে ৮ থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত বয়সের {শিশুদের যাঁদ দুপুরের 
আগে নিয়োগ করা হয়ে থাকে তা হলে বেলা ১টার পরে তাদের খাটানো অবশ্যই 
নিষিদ্ধ (ছল 1কজ্তু যে সব শশুদের কাজের সময়: বেলা ১২টা অথবা তার পরে 
শুরু হয় তাদের সাড়ে ছ'ঘণ্টার শ্রম কোনোক্রমেই এ নয়ন্্রণের মধ্যে পড়ত না! 
আট বছরের শশ্‌দের দুপুর থেকে কাজ শ্যর্‌ হলে ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত এক 
ঘণ্টা, বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দ:'ঘণ্টা, বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে 
আটটা পর্যন্ত সাড়ে তন খণ্টা, সর্বসাকুল্যে আইনসঙ্গত সাড়ে ছ'ঘণ্টা খাটানো 
চলত। অথবা এর চেয়েও ভালো ব্যবস্থা হতে পারত রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত 
পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রামকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করাবার জন্য কারখানা-মাঁলকরা 
শুধু বেলা ২টা পর্যন্ত তাদের কাজ না দলেই হত; তারা অতঃপর রাত্রি সাড়ে 
আটটা পর্যন্ত একনাগাড়ে এদের কারখানায় রাখতে পারত । 


‘এবং এখন এই 'জানসাঁট স্পষ্টত স্বীকার করা হয় যে ইংলণ্ডে কারখানা-মালকরা দিনে 
১০ ঘণ্টার বোঁশ সময় যন্দ্রপাতগৃল সচল রাখতে ইচ্ছা করেন বলে তরুণ শ্রমিক ও দ্র 
শ্রাসকদের ছুঁটর পরেও কারখানা-মাঁলকদের খ্যঁশমাফক রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত পূর্ণ বয়স্ক 
পুরুষদের পাশে শিশুদের কর্মরত রাখার প্রথা প্রচালত আছে ।+** 
* Reports etc. for 30th April 1848, p. 47. 
*» Reports etc. for 31st October 1848, p. 130. 
*** ধর পঃ ১৪২। 
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তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উন্বত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩৫৬ 


শ্রামকরা এবং কারখানা-পাঁরদর্শকেরা স্বাস্থ্য ও নঁঁতর কারণ দেখয়ে প্রাতবাদ 
জানালেন 'কজ্তু প:জি জবাব দল: 


‘My deeds upon my head! I crave the law, 
The penalty and forfeit of my bond’.* 


বস্তুত ১৮৫০ সালের ২৬ জুলাই কমন্সসভায় উপস্থাপত পাঁরসংখ্যান থেকে 
জানা যায় যে সমস্ত প্রতিবাদ সত্বেও ১৮৫০ সালের ১৫ জুলাই তাঁরখে ৩,৭৪২! 
শিশুকে ২৫৭ট কারখানায় এই 'প্রথায়’ খাটানো হয়োঁছল ।** এইটাই যথেষ্ট নয়। 
পজির তাঁক্ষুদষ্টতে ধরা পড়ল যে ১৮৪৪ সালের আইনে মধ্যাহ্নের আগের ৫ 
ঘণ্টার কাজের মধ্যে (কছু খাওয়ার জন্য অন্তত ৩০ মিনিট 'বরাঁত না দিলে চলত 
না কজ্তু মধ্যাহ্নের পরে কাজের জন্য এ রকম কোনো 'বধান নেই । অতএব সে 
এইটাই দা'ব করল এবং ৮ বছর বয়সের শিশুদের বেলা ২টা থেকে রাত সাড়ে 
আটটা পর্যন্ত বিনা বিরাততে শুধু যে খাটাবারই সুযোগ পেল তাই নয়, পরস্ভু এই 
সময়টুকু তাদের না খাইয়ে রাখল। 


‘Ay, his heart, 
So says the bond.’**¥ 


* ‘আমার কাজের ফল মাথা পেতে নেব, আইনের কাছে আমি সবচার চাই, বণ্ডের 
শর্ত ভঙ্গের শান্ত চাই' (উইালয়ম শেক্‌সপ'ঁয়র, ‘ভোনস'য় বাণক’ । -- সম্পাঃ) 

** Reports etc. for 31st October 1850, pp. 5, 6. 

*** হ্যাঁ, তার হৃৎপিণ্ড, এ কথাই বণ্ডে বলা হয়েছে।' ডর শেক্‌সপ'ঁয়র, ‘ভোনস'য় 
বাণক'। -- সম্পাঃ) 

অপারণত অবস্থায় যেমন, পাঁরণত অবস্থাতেও তেমনই প্াজির প্রকাত একই রকম থাকে। 
আমমোঁরকায় গৃহযুদ্ধ বাধবার অল্প কছুন্দন আগে নিউ মেক্সকোর ভূখন্ডে দাসদের প্রভুরা 
তাদের প্রভাব অনুযায়ী যে বিধি প্রয়োগ করে তাতে বলা হয়োছল, যেহেতু পংজিপাঁত শ্রামকের 
শ্রমশ'ক্ত হ্য় করেছে, সেজন্য সে হচ্ছে ‘তার পেঠজিপাঁতর) সম্পাত্ত'। রোমের অভিজাতদের 
মধ্যে ও একই আঁভমত প্রচালত ছল । তাঁরা গরীব দেনদারদের যে টাকা ধার দিতেন, সেই টাকা 
খাদ্য সামগ্রী মারফং দেনদারদের রক্ত ও মাংসে পাঁরণত হত। অতএব এই 'রক্ত ও মংংস’ হত 
তাঁদের ‘সম্পাত্ত'। তাই রাঁচত হয়োছল শাইলক-মার্কা ১০টি ধারার আইন [6৭] লেঙ্গে কল্পনা 
করোছলেন [৫৮] যে টাইবার নদ’র ওপারে আঁভজাত মহাজনরা মাঝে মাঝে দেনদারদের মাংস 
দয়ে ভোজ করতেন, সোঁট অবশ্য ক্রীষ্টান ইউকারস্টের সম্পর্কে ডুমারের [$৯] বক্তব্যের মতোই 
অম'মাংসসত থেকে 'গয়েছে। 


অধ্যায় ১০। -- কৰ্মএঁদবস ৩৫৭ 


শাইলকের পদ্ধাততে শিশুদের শ্রম-নয়ন্্রণ সম্পর্কে ১৮৪৪ সালের আইনের 
আক্ষারক অনুসরণ থেকে শেষ পর্যন্ত ‘তরৃণ এবং স্ত্রীলোকদের' শ্রম-নয়ন্দ্রণ 
সম্পর্কে এ একই আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য “বদ্রোহ এসে গেল। স্মরণ রাখা উাঁচত 
যে ভুয়া পালাক্রমে কাজের প্রথার’ অবসানই ছল এ আইন'টর মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য। মালকরা শুধু এই সরল ঘোষণা 'দিয়ে বিদ্রোহ শুরু করল যে ১৮৪৪ 
সালের আইনের যে ধারাগ্‌নল মালিকদের পছন্দমতো ১৫ ঘণ্টা কর্ম-দবসের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে তরুণ ও স্ত্রী শ্রামকদের কাজে 'নয়োগ 'নাযদ্ধ করোছল, 

সেগুলি যতাদন পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার কাজের সময় না্দল্ট ছিল ততদিন ‘অপেক্ষাকৃত ির্দেোষ' 
ছিল। কিন্তু দশ ঘণ্টার শ্রম-সময়ের আইনে সেগ্‌ঁল হয়ে উঠল ‘ভয়ানক কণ্টকর’।* 

তারা পাঁরদর্শকদের খুব ধীর-স্থরভাবে জানাল যে তারা আইনের আক্ষারক 
অর্থ না মেনে নিজেদের স্বার্থে পুরনো প্রথার প্‌ুনঃপ্রবর্তন করবে ।** তারা কু- 
পরামর্শের বশবতাঁ শ্রামকদেরই স্বার্থে, এই কাজ করছে 

"যাতে তাদের উচ্চতর মজনুর দেওয়া যায়।' ‘এই হচ্ছে একমাত্র সম্ভবপর পাঁরকল্পনা যার 
মারফৎ দশ ঘণ্টা আইনের আমলে শিল্পে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্য রক্ষা করা যায়।'*** ‘এটা 
সম্ভব যে রিলে প্রথায় শ্রম করার আইন ভাঙলে ধরা একটু শক্ত; কিন্তু তাতে ক হয়েছে? এই 
দেশের বৃহৎ শিল্প-স্বার্থকে কি কারখানা-পাঁরদর্শক ও তাদের অধ'নস্থ পারদর্শকদের কিছুটা 
কষ্ট লাঘব করবার জন্য একটা গোঁণ ব্যাপার বলে বিবেচনা করা চলে ?'**** 

স্বভাবতই এই সমস্ত চাল টিকল না। কারখানা-পারদর্শকরা আদালতে আবেদন 
করলেন 'কম্ভু শাঁঘরই কারখানা-মালকদের দরখাস্তগনণল এমন ধৃলো উাঁড়য়ে স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্র স্যর জর্জ গ্রেকে আচ্ছন্ন করল যে ১৮৪৮ সালের ৫ আগস্ট (তান একাঁট 
সার্কুলারে পরিদর্শকদের কাছে সুপারিশ করলেন, 

‘তারা যেন আইনের লঙ্ঘনের ‘বিরুদ্ধে অথবা ফেক্ষেত্রে মনে করার কোনো কারণ নেই যে 
তরুণ বয়স্কদের প্রকৃতপক্ষে আইননার্দল্ট সাঁমার চেয়ে বাস্তাবক বোঁশক্ষণ খাটানো হয়েছে, 
সেক্ষেত্রে পালাক্রমে কাজের প্রথা অনুযায়ী তরুণ বয়স্কদের নিয়োগের বিরুদ্ধে কোনো অঁভযোগ 
না করেন।’ 


* Reports etc. for 30th April 1848, p. 28. 

** অন্যান্য ব্যাক্তদের মধ্যে, জনাহতৈষাী আ'যাশওয়ার্থ {লওনার্ড হর্নারের কাছে লিখিত 
কোয়েকারসুলভ একাঁট জঘন্য চাঠতে এই কথাই বলেন (Reports etc. for 30th April 
1849, DP. 4). 

### Reports etc. for 31st October 1846, p. 138. 

*##%# Reports etc. for 31st October 18486, p. 140. 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩৫৮ 


অতঃপর কারখানা-পরিদর্শক জে. স্টুয়ার্ট গোটা স্কট্‌ল্যান্ডে ঠিক আগেকার 
দিনের মতো কারখানাগুলিতে ১৫ ঘণ্টা কার্যকাল ধরে তথাকাঁথত 'রলে প্রথার 
প্‌নঃপ্রব্তন হতে দলেন। অপরপক্ষে ইংলণ্ডের কারখানা-পাঁরদর্শকরা ঘোষণা 
করলেন যে আইন'টকে রদ করার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কোনো স্বেচ্ছাচারী হুকুম 
দেওয়ার অধিকার নেই এবং তাঁরা গোলামী পৃনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই (বিদ্রোহের 
বিরুদ্ধে তাঁদের মামলা চালয়ে যেতে থাকলেন। 

কজ্ভু পংজিপাতদের সমন জারী কাঁরয়ে আদালতে হাঁজর করলে ক ফল হতে 
পারে যেখানে বিভন্ন অঞ্চলের ম্যাজস্ট্রেটরা -_ কবেট-এর ভাষায় ‘অবৈতানক মহৎ 
ব্যাক্তরা’ -- তাদের বেকসুর ছেড়ে দিত? এইসব আদালতগুলিতে কারখানা- 
মালকরা নিজেরাই নিজেদের বিচারকর্তা ছিল । একাট দৃষ্টান্ত দেখুন ৷ কার্শ, লিস্‌ 
আাণ্ড কোম্পানি, এই নামের সৃতো তোর কারবারের জনৈক এ'স্দ্রিগে তাঁর জেলার 
কারখানা-পাঁরদর্শকের কাছে নিজের কারখানার জন্য পালাক্রমে কাজের প্রথার প্রস্তাব 
উপাস্থত করেন। সম্মাত না পেয়ে ইনি প্রথমে চুপচাপ থাকেন। কয়েকমাস পরে 
রাবন্‌_সন্‌ নামে আর এক ব্যক্ত  ইনিও সুতোকল মালক, এবং যদি এস্ক্রিগের 
“ম্যান ফ্রাইডে’ নাও হন তো অন্ততপক্ষে তাঁর আত্মীয় _ এস্র্রিগে উদ্ভাবিত 
পালাক্রমে কাজের প্রথার একই রকম পাঁরকল্পনা প্রবর্তন করার অঁভযোগে 
করতে বসেন, তাঁদের মধ্যে [তনজন সৃতোকল কারবার, এবং তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান 
ছিলেন এ অনিবার্য এস্ক্রিগে। এস্ক্রিগে রাবন্‌সন্‌কে মুক্তি দিলেন এবং এখন 
এই অঁভমত দাঁড়িয়ে গেল যে রাবন্‌সন্‌-এর পক্ষে যোট সঠিক, এস্ক্রিগের পক্ষেও 
সেটি ন্যায্য। আইনের ক্ষেত্রে নিজেরই সিদ্ধান্তের সমর্থনের জোরে তান আর দোঁর 
না করে তাঁর কারখানায় এ প্রথা প্রবর্তন করলেন।* অবশ্য এই আদালতের 
বচারকমণ্ডলীর গঠনঢটাই আইনের প্রকাশ্য লঙ্ঘন হয়োছল।** পারদর্শক হোভেল 
মন্তব্য করেছেন যে এইসব বিচারের প্রহসনের জন্য 


* Reports etc. for 30th April 1849, PP. 21, 22. অনৃর্‌প আরও দুন্টান্ত এ, 
পঃ 8, ৫। 

** স্যর জন হব্‌হাউস-এর কারখানা-আইন হিসেবে পাঁরাচত, চতুর্থ উইলিয়মের শাসনের 
১ ও ২ আইনের ২৪ অধ্যায়ের ১০ নং অংশ অন্যায় কোনো সৃতোকল বা কাপড়ের কলের 
মাঁলকের অথবা এমন কোনো মালকের পিতা, প্‌ত্র কিংবা ভ্রাতার কারখানা-আইন সম্পার্কত 
কোনো ব্যাপারে অবৈতানক ম্যাজিস্ট্রেট {হসেবে কাজ করা নাযিদ্ধ করা হয়েছে। 


অধ্যায় ১০। _ কর্ম -দবস ৩৫৯ 


‘এক্ষাণ প্রাতকার ব্যবস্থা চাই__ হয় আইনাঁটকে এমনভাবে পারিবার্তত করা হোক যাতে 
সোঁটতে এইসব সিদ্ধান্তের অনুমোদন থাকে অথবা আদালতগঢল যাতে ভুলপথে না চলে সেরূপ 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা হোক, -- যাতে 'সদ্ধান্তগবাল আইনানুগ হয়... যখন এইধরনের 
অভিযোগ আনা হয়। আমি চাই যে বেতনভোগ' ম্যাঁজস্ট্রেটরা {বিচার করুন ।'* 


সরকার আইনজাবাীঁরা ১৮৪৮ সালের আইন সম্পর্কে কারখানা-মালকদের 
ব্যাখ্যাকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সমাজের রক্ষাকর্তারা নিজেদের 
সংকল্প থেকে সরে যাওয়ার পাত্র নন। লিওনার্ড হনার রিপোর্ট করছেন, 


‘আইনটি কার্যকর করতে গয়ে সাতাঁট আণ্টালক আদালতে দশাঁট আভিযোগের মধ্যে একাঁট 
ক্ষেত্রে মান ম্যাজস্ট্রেটের সমর্থন পেয়ে... আম স্থির করলাম যে আইন ফাঁক দেওয়াব 'ঁবরুদ্ধে 
আর মামলা করা নিরর্থক! ১৮৪৮ সালের আইনের সেই অংশটুকু যাতে কাজের ঘণ্টা 
একরকম করার ব্যবস্থা ছিল... সেট এখন আর আমার জেলায় (ল্যাৎকাশায়ার) কার্যকর নেই। 
আম অথবা আমার অধীনস্থ পরিদর্শকরা যখন একাঁট কারখানা-পাঁবদর্শন কাঁর যেখানে 
[শিফ্‌ট-প্রথা আছে, সেখানে তরুণ ও নারা শ্রমিকদের ১০ ঘণ্টার বেশ কাজ করতে বাধ্য করা 
হচ্ছে' ‘ক না, এটা নিশ্চিতভাবে জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই । .. শিফট-প্রথা আছে 
এমন কাবখানা-মালকদের সম্পার্কত ১৮৪৯ সালের ৩০ এপ্রলের এক (হিসাবে সংখ্যা 
ছল ১১৪ এবং কছুকাল হল এই সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে। সাধারণত কারখানার কার্যকাল 
বাড়য়ে সকাল ছ'’টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সাড়ে তেরো ঘণ্টা করা হয়, ...কোনো 
কোনো ক্ষেতে এঁট দাঁড়ায় ১৫ ঘণ্টা, ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে রান্রি সাড়ে আটটা পর্যস্ত '+* 


হইাঁতপূর্বেই, ১৮৪৮ সালের ডসেম্বর মাসে, লওনার্ড হ্নারের হাতে ৬৫ জন 
কারখানা-মাঁলক ও ২৯ জন তত্বাবধায়কের একাট তাঁলকা ছল যারা সমস্বরে 
ঘোষণা করেছিল যে পালাক্রমে কাজের প্রথা থাকলে কোনো তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাই 
প্রভূত পরিমাণ আঁতারক্ত খাটনি রদ করতে পারে না ৷*** একই {শিশু ও তরুণ 
বয়স্কদের কখনো সুতোকাটার ঘর থেকে তাঁত ঘরে বদল করা হত, কখনো কখনো 
১৫ ঘণ্টার মধ্যে এক কারখানা থেকে আর একাঁটতে পাঠানো হত ।**** কেমন করে 
এই ধরনের একট প্রথাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব যাতে 


‘পালাক্রমে কাজের প্রথার - আড়ালে নানান অন্তহীন কায়দায় হাতের তাস ভাঁজানোর মতো 
কোনো এক ধরনে সারাদিনের মধ্যে বিভন্ন ব্যাক্তর শ্রমের ও বিরাতর সময়কে এমন করে 


* Reports etc. for 30th April 1849, [p. 22]. 
** Reports etc. for 30th April 1849, p. 5. 
#*# Reports etc. for 31st October 1849, p. 6. 
###+ Reports etc. for 30th April 1849, p. 21. 
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পাল্টানো হত যে একই সময়ে একই ঘরে কোনো একট সম্পূর্ণ দল শ্রামককে আপাঁন পেতে 
পারেন না।॥'* 


কিন্তু কার্যত আঁতারক্ত খাটুনির প্রশ্নাট ছেড়ে দিয়েও এই তথাকথিত 'রলে 
প্রথাট প:াজবাদধর্মা উদ্ভট কল্পনার ফল, যাকে ফুরিয়ে পর্যন্ত তাঁর ‘courtes 
séances’ [৬0] ব্যঙ্গাত্ক নক্‌সাগুলিতে কখনও ছাপিয়ে যেতে পারেন নি, = 
ব্যাতক্রম শুধু এইটুকু যে শ্রমের আকর্ষণ’ বদলে এখানে হয়েছে পজর আকর্ষণ। 
দষ্টান্তস্বর্‌প কারখানা-মালকদের তোর সেইসব পাঁরকল্পনা, যেগুালকে ‘সম্ভ্রান্ত’ 
সংবাদপন্গুলি ‘যথেষ্ট যত্ন ও শৃংখলা দ্বারা কতদুর এগোনো যায়’ তার পরাকাষ্ঠা 
বলে প্রশংসা করেছে, সেগুলির দিকে একটু তাকান শ্রমজ'বাী কম'বর্গকে কখনো 
কখনো ১২ থেকে ১৪ ভাগে ভাগ করা হত, এই ভাগগ্‌নলের অন্তর্ভু ক্তদের কেবলই 
একটি থেকে আর একটিতে বদলানো হত। কারখানার দিবসের ১৫ ঘণ্টার মধ্যে 
পাজি শ্রামককে কখনো ৩০ 'মানিট, কখনো বা একঘণ্টা খাটাত এবং তারপর তাকে 
করে বাইরে ঠেলে দিত, খণ্ড খণ্ড সময়ে তাকে এইভাবে তাঁড়য়ে বেড়ালেও পুরো 
১০ ঘণ্টা কাজ না কারয়ে তাকে কখনো ছাড়ত না। রঙ্গমঞ্ডের মতোই একই ব্যাক্তদের 
বিভিন্ন অঙ্কের বিভন্ন দৃশ্যে পালা করে আত্মপ্রকাশ করতে হত । কিন্তু অভিনেতা 
যেমন অঁভনয়ের সারাক্ষণ মণ্ডের দখলে থাকে, তেমনি শ্রমিকরা ১৫ ঘণ্টাই 
কারখানার দখলে থাকত, তাদের যাওয়া আসার সময়ের {হসাব ছাড়াই । এইভাবে 
বিশ্রামের ঘণ্টাগৃলেকে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মহ'নতার ঘণ্টায় পারণত করা হত, 
তরুণদের তা টেনে নিয়ে যেত মদের দোকানে এবং তরুণীদের ঠেলে দিত 
পাততালয়ে। দিনের পর দিন পণজিপাঁত শ্রমিকসংখ্যা না বাঁড়য়ে ১২ অথবা ১৫ 
ঘণ্টা পর্যন্ত তার যন্্রপাত চাল: রাখবার যে সব কোশল নিত্য নতুন আ'ঁকচ্কার 
করত তাতে শ্রামককে এইসব টুকরো টুকরো সময়ের মধ্যে কোনোমতে তার খাবার 
গিলে নিতে হত। দশ ঘণ্টার আন্দোলনের সময়ে মালিকরা রব তুলোছল যে 
উচ্ছংখল শ্রামক জনতা ১০ ঘণ্টা খেটে ১২ ঘণ্টার মজুর পাওয়ার আশা '{নয়ে 
দরখাস্ত করেছে। এখন তারাই পদকাঁট ঘরেয়ে দিল। তারা শ্রমশাক্তর উপর ১২ 
অথবা ১৫ ঘণ্টা প্রভুত্ব বিস্তার করে ১০ ঘণ্টার মজুর দিতে থাকল ।** এই হচ্ছে 


* Reports etc. for 31st October 1848, p. 95. 
*+* ঢজ্টব্য, Reports etc. for 30th April 1849, p. 6, এবং Reports etc. for 3Ist 
October 1848-এ কারখানা-পাঁরদর্শক হোভেল এবং স্যাম্ডার্‌স্‌-এর “শফ্‌ট প্রথা’ সম্পর্কে (বিশদ 
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সার কথা, দশঘন্টা আইন সম্পর্কে মাঁলকদের ব্যাখ্যার সারমর্ম! এরাই সেই 
একই মিষ্টভাষী অবাধ ব্যবসায়ী যারা মানবতার প্রেমে গলদঘর্ম হয়ে 
শস্য আইন ‘বিরোধ আন্দোলনের সময়ে পৃরো দশ বছর পাউণ্ড, শিলং ও 
পেন্সের হসাব দেোঁখয়ে শ্রামকদের কাছে প্রচার করোঁছল যে স্বাধীনভাবে শস্য 
আমদানি হলে ব্রিটশ শিল্পে যতটুকু শাক্ত আছে তার জোরেই দশ ঘণ্টার শ্রম 
প:জিপাঁতদের সম্পদসংচ্টর পক্ষে যথেষ্ট ।* 

অবশেষে দ:’বছর পরে প:জির এই 'বদ্রোহ {বজয়মাণ্ডত হল ইংলণ্ডের চারাঁট 
উচ্চতম 'বচারালয়ের মধ্যে অন্যতম, কোর্ট' অব এক্‌স্‌চেকারের একাঁট সিদ্ধান্তে; 
১৮৫০ সালের ৮ ফেব্রুয়ার এই আদালতে আনা একট মামলায় রায় দেওয়া হল 
যে কারখানা-মালকরা নিশ্চয়ই ১৮৪৪ সালের আইনের অর্থের 'বরুদ্ধে কাজ 
করছে, কিন্তু এই আইনাটতেই এমন কতকগুল কথা আছে যাতে সোঁট অর্থহীন 
হয়ে পড়েছে । ‘এই সিদ্ধান্তের দ্বারা দশঘণ্টার আইন বাঁতল হয়ে গেল ।’** কারখানা- 
মালকের দল যারা এতদিন তরুণ ও নার! শ্রমিকদের জন্য পালাক্রমে কাজের প্রথা 
প্রয়োগ করতে ভয় পেত, তারা এখন এাঁট কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে নল ।*** 

কিন্তু প'জির এই আপাতদ্‌শ্য চুড়ান্ত জয়ের পরেই এল একাঁট প্র্তাক্রিয়া। 
এতকাল পর্যন্ত শ্রামকরা অনমনা'য় এবং অবিরাম প্রাতরোধ করলেও সক্রিয় 
কর্মপদ্ধাত নেয় নি। এখন ল্যাৎকাশায়ার ও ইয়কশায়ারে 1বক্ষ;ন্ধ জনসভা থেকে 
তারা প্রাতবাদ জানাল । তা হলে এই দাঁড়ায় যে, দশ ঘণ্টার আইনাঁট একাঁট ভান 
মাত, এট পার্লামেন্ট কর্তক একট প্রতারণা মাত্র, এর অস্তিত্ব কোনাদনই ছল না! 
কারখানা-পারদর্শকেরা সরকারকে জরুরী হ:শিয়ার দিলেন যে শ্রেণীীবরোধ এক 
অবিশ্বাস্য তাঁৱ স্তরে পেছেছে। মালিকদের মধ্যেও কেউ কেউ গুঞ্জন শুর: করল: 


ব্যাখ্যা। “শফ্‌ট প্রথার' বিরুদ্ধে ১৮৪১৯ সালের বসস্তকালে মহারানীর নিকট আাশটন ও সা্ন্নাহত 
অঞ্চলের পুরোহিত সম্প্রদায়ের আর্জি ও দ্রষ্টব্য। 

* যমন The Factory Question and the Ten Hours’ Bill. By R. H. Greg, 
1837. 

স** ফ. এঙ্গেলস, ‘ইংলণ্ডের দশ ঘণ্টার আইন’, Neue Rheinische Zeitung, Politisch- 
dkonomische Revue-তে। মার্কস সম্পাদত, এপিল সংখ্যা, ১৮৫০, প্‌ ১৩ । এ একই 
‘উচ্চ’ বিচারালয় আমোঁরকার গৃহযুদ্ধের সময়ে এমন একট দ্বর্থবাচক শব্দ আবচ্কার করল 
যাতে বোচ্বেটে জাহাজশগুলকে অস্দসাকজ্জত করার বিরুদ্ধে আইনাটর অর্থ একেবারে উল্টে গেল। 

*## Reports etc. for 3Oth April 1850. 
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“বিচারকদের স্বাবরোধাী সিদ্ধান্তের ফলে সম্পূর্ণ অস্বাভাঁবক এবং নৈরাজ্যময় একটি 
অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ইয়র্কশায়ারে একাঁট আইন খাটে, ল্যাৎকাশায়ারে আর একাঁট, ল্যা*কাশায়ারের 
একাঁট প্যারশে এক আইন, ঠিক পার্শ্ব বতা প্যারশে আর একাঁট। বড় বড় শহরে কারখানা- 
মালক আইন এড়িয়ে চলতে পারে, মফঃস্বল জেলাগুনললির মালিকেরা পালাক্রমে কাজের প্রথার 
জন্য প্রয়োজন'য় লোক সংগ্রহ করতে পারে না, --_ এক কারখানা থেকে অপর কারখানায় 
গ্রামকদের বদাল করা তো দরের কথা, ইত্যাদি 


কিন্তু পনজির সর্বপ্রথম জন্মগত অধিকার হচ্ছে যে সব প:জিপাঁতই সমভাবে 
শ্রমশক্ত শোষণ করবে। 

এরুপ অবস্থার মধ্যে কারখানা-মাঁলক ও শ্রামকদের মধ্যে একটা মিটমাট হল 
যাকে ১৮৫০ সালের ৫ আগস্ট অআঁ্তারক্ত কারখানা-আইনে পার্লামেন্টের ছাপ 
দেওয়া হল । ‘তরুণ এবং নার শ্রামকদের’ কর্ম-দিবসকে সপ্তাহে প্রথম পাঁচ দিনে 
দশ থেকে বাড়য়ে সাড়ে দশ ঘন্টা করা হল এবং শনিবারে কাঁময়ে সাড়ে সাত 
ঘণ্টা করা হল। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ চলবে,* মাঝখানে 
ভোজনের জন্য কমপক্ষে দেড় ঘণ্টার বিরাত থাকবে, ভোজনের সময়গুনলে সকলের 
জন্য একই সময়ে নির্দিষ্ট হবে এবং ১৮৪৪ সালের আইনের নির্দেশ অন্‌যায়ী 
হবে। এতে চিরকালের মতো পালাক্রমে কাজের প্রথা রাহত হল।** শিশুদের 
পরিশ্রমের ক্ষেত্রে ১৮৪৪ সালের আইন বলবং থাকল । 

আগের মতো এইবারও একধরনের কারখানা-মাঁলকরা প্রলেতারয়েতের শশং 
সন্তানদের উপর '(বশেষ মালিকানা-স্বত্বের অধিকার পেল। এরা হল রেশম 
কারখানার মাঁলক। ১৮৩৩ সালে এরা ভয় দোঁখয়ে fচৎকার করোছল, ‘যাঁদ যে 
কোনো বয়সের শ্রমজীবী শিশুদের দশ ঘণ্টা কাজের আঁধকার কেড়ে নেওয়া হয়, 
তা হলে তাদের কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।’ তাদের পক্ষে তেরো বছরের অধিক 
বয়সের যথেষ্টসংখ্যক শিশ নিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে উঠ্ঠত। তারা যে সুবিধা 
চেয়োছল সেইডেই আদায় করে নিল। পরবর্তাঁ অনুসন্ধানে দেখা গেল যে তাদের 
অজুহাতাঁট ছিল একটি সংচিসন্তিত মিথ্যা ।*** কেজ্তু যে শিশুদের ঢুলের উপর 
দাঁড় কাঁরয়ে কাজ করাতে হত, দশ বছর ধরে 'দনে দশ ঘন্টা তাদের রক্ত নিংড়ে 


* শ’তকালে সময় সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত হতে পারবে। 

** বর্তমান আইনটি’ (১৮৫০ সাল) ‘একাঁট আপস মাঁমাংসার ফল যাতে শ্রমিকেরা দশ 
ঘন্টা আইনের সহাঁবধা ছেড়ে দল এইজন্য যে যাদের শ্রমের ঘণ্টা নি্দষ্ট তাদের শ্রমেরও আরম্ভ 
এবং শেষ যাতে একই সময়ে হয়’ (Reports etc. for 30th April 1852, p. 14). 

##% Reports etc. for 30th Sept. 1844, Dp. 13. 


অধ্যায় ১০। - কৰ্ম -দবস ৩৬৩ 


রেশম তোর করতে এদের কোনো বাধা হয় ি।* ১৮৪৪ সালের আইন নিশ্চয়ই 
এগারো বছরের কম বয়সের শিশুদের দিনে সাড়ে ছ'ঘন্টার বোঁশ খাটাবার ‘অধিকার’ 
হরণ’ করোঁছল। কিন্তু অপরপক্ষে এই আইনে তারা এগারো থেকে তেরো বছর 
বয়সের শ্রমজাঁবা শিশুদের দিনে দশ ঘন্টা খাটাবার সুযোগ পেল এবং কারখানায় 
নিয়োজত অপর সব শিশুদের পক্ষে বাধ্যতামূলক “শিক্ষার ব্যবস্থা করা এদের 
ক্ষেত্ৰে রবহত হল। এইবার অজুহাত হল এই যে 

‘তারা যে কাজে নিযুক্ত ছিল সেখানে বস্ত্রের স্‌ক্ষ্ প্রকৃত অনয্যায়ী খুব লঘ. স্পর্শের 


দরকার হত, কেবলমাত্র অল্প বয়সের শিশুদের কারখানায় নিয়োগের ফলেই যে স্পর্শ আয়ত্ত 
করা যেত ।'** 


রব 


শিশুদের আঙ্গলের কোমল স্পর্শের জন্য সরাসারভাবে তাদের হত্যা করা 
হত যেমন দ'ক্ষণ রাশিয়ায় শিংওয়ালা গোরুকে হত্যা করা হত চামড়া আর 
চার্বর জন্য । অবশেষে ১৮৫০ সালে, ১৮৪৪ সালে প্রদত্ত সবধাট শুধু 
রেশমের সুতো তোর ও সুতো জড়ানোর 'বভাগে সামাবদ্ধ করা হল। 'ঁকস্ভু 
এখানেও পজির স্বাধীনতা’ হরণের ক্ষ্তিপ্‌রণ হিসেবে এগারো থেকে তেরো 
বছর বয়সের শিশুদের কাজের সময় দশ থেকে বা'ড়য়ে সাড়ে দশ ঘণ্টা করা 
হল। অজুহাত: ‘বস্রাশল্পের অন্যান্য কারখানার চেয়ে রেশমের কারখানায় শ্রম 
অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং অন্যান্য বিষয়েও স্বাস্থ্যের পক্ষে কম ক্ষ্াতকর ।'*** সরকার 
স্বাস্থ্য অনুসন্ধানের তথ্য পরবর্তাঁকালে কন্তু বিপরীত ব্যাপারাট প্রমাণত করল, 


‘মৃত্যুর গড় হার রেশমাশল্পের জেলাগুলিতে অত্যাধক উচ্চ এবং স্ম্ী জনসংখ্যার মধ্যে 
এইটি ল্যাৎকাশায়ারে তুলোঁশল্পের জেলাগুনলির চেয়ে উচ্চতর ।'+*** 


*গ্ৰ। 
** Reports etc. for 31st October 1846, p. 20. 
#*## Reports etc. for 31st October 1861, p. 26. 

**** Reports etc. for 31st October 1861, p. 27. মোটামৃটি কারখানা-আইনের 
আওতায় পড়ে এমন শ্রমজ'বঁ জনসংখ্যা শারীরিক দিক দিয়ে অনেকটা উন্নত হয়েছে। দ্বাস্থ্য 
বষয়ক সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এই ‘বিষয়ে একমত এবং বিভিন্ন সময়ে ব্যাক্তগত অনুসন্ধানে আমার 
এই বিশ্বাস হয়েছে। তবুও, জ'বনের প্রথম বছরগুলোতে শিশু মৃত্যুর ভয়াবহ উচ্চহারের কথা 
ছেড়ে দলেও ডঃ গ্রঁন্‌হাউ-এর সরকার রিপোর্ট থেকে “গ্বাভাবিক ক্বাস্থ্য সম্পন্ন কৃষিপ্রধান জেলা 
থেকে’ 'শল্পাণঞ্চলগুলতে স্বাস্থ্যের প্রাতকূল অবস্থা দেখা যায়। প্রমাণস্বরূপ ১৮৬১ সালের 
[রপোর্ট' থেকে নিচের সারাণাটি নেওয়া যায়: 


তৃতায় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৩৬৪ 


কারখানা-পরিদর্শকের ছয় মাস অন্তর অন্তর বহু প্রতিবাদ সত্বেও এই 
অআনিষ্টকর প্রথা আজ পর্যন্ত রয়ে গয়েছে।* 

১৮৫০ সালের আইনাট শুধু ‘তরুণ এবং নার! শ্রামকদের’ জন্য সকাল ৬টা 
থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ১৫ ঘণ্টা কার্যকাল কাঁময়ে সকাল ৬টা থেকে 
সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পাঁরণত করে। অতএব এইটি সেইসব শিশুদের 
নিয়োগ বন্ধ করে নি যাদের এই সময়ের আধঘণ্টা আগে এবং আড়াই ঘণ্টা পরে পর্যন্ত 
খাটানো যেত, অবশ্য যাঁদ সমগ্র শ্রমসময় সাড়ে ছয় ঘণ্টার বোশ না হয়। আইনের 
খসড়াট আলোচনার সময় কারখানা-পাঁরদর্শকেরা পার্লামেন্টের সামনে এই 
গরামলের ফলে যেসব দারুণ অনাচার ঘটত তংসম্পার্কত তথ্যগৃলৈ উপস্থিত 
করেন। তাতে কোনো ফল হল না। কারণ ব্যবস্থাটর পিছনে নিহত উদ্দেশ্য 
ছিল এই যে সমৃদ্ধির বছরগুনলেতে শিশুদের নিয়োগের সুবিধা নিয়ে বয়স্ক 
প্‌রুষদের কর্ম-দবসকে পনেরো ঘণ্টায় টেনে তোলা। পরবর্তী তন বছরের 


জেলার নাম 
প্রাত 
ফুসফুসের রোগে 


১৪-১৯ ৫৯৮ উইগান ৬৪৪ ১৮-০ তুলো 
8৪২-৬ q৭০v র্যাকবার্ন ৭৩৪ ৩৪-৯ এর 
৩৭-৩ ৫৪৭ | হ্যালফ্যাক্স ৫৬৪ ২০:৪ |ওয়স্টেঁ্ড (পশম) 
8১-৯ ৬১১ ৰাডূফোর্ড ৬০৩ ৩০.০ খর 
৩১-০ ৬৯১ ম্যাক্লেসফল্ড ৮০৪ ২৬-০ রেশম 
১৪-৯ ৫৮৮ ল’ক aot ১৭-২ এ 
৩৬.৬ ৭২১ | স্টোক্‌-আপন-দ্রেণ্ট ৬৬৫ ১৯-৩ ম্‌ৎপানত্র 
৩০-৪ ৭২৬ ওল্‌স্টাণ্টন ৭২৭ ১৩-৯ 


— ৩০৫ ৮াট সুদ্ছথ কৃ্ষপ্রধান ৩৪০ — 
জিলা 


* সকলেই জানেন যে ‘অবাধ ব্যবসার পুজার’ ইংরেজ ব্যাপাররা রেশম শিল্পের জন্য 
সংরক্ষণ ঢ্যাক্স (বলোপের সময়ে কাঁ রকম অনিচ্ছা দোখয়েোছল। ফরাসী পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে 
রক্ষাকবচের স্থান দখল করেছে এখন কারখানায় নিযুক্ত ইংরেজ্ শিশুদের অসহায়তা। 


অধ্যায় ১০। - কৰ্ম-দবস ৩৬৫ 


অরভজ্ঞতায় প্রমাণ হল যে বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের প্রতরোধে এর্‌প চেষ্টা ব্যর্থ 
হতে বাধ্য ।* তাই ১৮৫০ সালের আইনাঁট ১৮৫৩ সালে চডড়ান্তর্‌প নেওয়ার 
সময় ‘তরুণ ও স্ত্রী শ্রামকদের সকালবেল।র কাজের আগে ও সন্ধ্যাবেলার কাজের 
শেষে শিশুদের নিয়োগ’ নাষদ্ধ করা হল। এখন থেকে অল্প কয়েকাঁট ব্যাতক্রম 
ছাড়া ১৮৫০ সালের কারখানা-আইনাঁট তার আওতাধীন শিল্পের শাখাগুলতে 
সমস্ত শ্রামকদের কর্ম-দবস ননয়ন্ণ করতে থাকল ।** প্রথম কারখানা-আইন 
প্রবর্তনের পর অর্ধশতাব্দী তখন অতণীত হয়েছে।*** 

কারখানা সংক্রান্ত বিধান সর্বপ্রথম তার মলে ক্ষেত্র অঁতব্রম করল ‘১৮৪৫ 
সালের ছট-কাপড়ের কারখানা আইনে’। আইনাটর প্রত ছত্রে ফুটে উঠেছে যে 
এই নতুন ‘বাড়াবাড়কে’ পংজি কা রকম 'বরাক্তর সঙ্গে গ্রহণ করোছল। এতে 
আট থেকে ১৩ বছর বয়সের 'শশুদের জন্য এবং স্মরীালোকদের জন্য কর্ম-দদবসকে 
সীমাবদ্ধ করা হয় সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, ষোল ঘণ্টা, খাবার জন্য 
আইনে নাঁ্দল্ট কোনো বিরাত ছিল না। এতে তেরো বছরের বোশ বয়সের 


#* Reports etc. for 3Oth April 1853, p. 31. 

** ১৮৫১ ও ১৮৬০ সালে ইংলণ্ডের বস্মাশল্প যখন শাঁর্ষে উঠেছে তখন কয়েকজন 
কারখানা-মাঁলক বাড়াত খাটুনির জন্য বাড়াত মজ্জননরর লোভজনক টোপ ফেলে বয়স্ক পুরুষ 
শ্রামকদের শ্রম সময়ের বদ্ধ মেনে নেওয়াবার চেষ্টা করল । যন্দ্ব ব্যবহারকারী কাটুনরা এবং 
অপরাপর শ্রমিকগণ মালিকদের কাছে একাট চাঠ লিখে এই পরাক্ষাট শেষ করে দল, চাঠ্ঠতে 
তারা বলল: ‘সোজা কথা বলতে গেলে আমাদের কাছে আমাদের জ'বন বোঝাস্বরূপ; এবং 
দেশের অন্যান্য শ্রামকদের চেয়ে যখন আমরা সপ্তাহে প্রায় দ-দিন বোশ কারখানার মধ্যে আবদ্ধ 
থাক, তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা আমাদের দেশের গোলাম এবং আমরা এমন একট 
প্রথাকে স্থায়ী করে রাখাঁছ যোঁট আমাদের পক্ষে এবং ভাবষ্যং বংশধরদের পক্ষে ক্ষ্াতকর। 
...অতএব এতদ্বারা আপনাদের জানাচ্ছি যে ক্রিস্‌মাস্‌ ও নববর্ষের ছুটির পরে যখন আমরা 
আবার কাজ শুরু করব, তখন' আমরা সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ করব, তার বেশি করব না অথবা 
সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, মাঝে দেড় ঘণ্টা ছুট’ (Reports etc. for 30th April 
1860, p. 30). 

*** এই আইনের শব্দাবন্যাসের মধ্যে একে লক্ঘনের যে সুযোগসুবধাগনল দিল তার জন্য 
Factories Regulation Acts (৬ আগস্ট, ১৮৫৯) সম্পর্কে পারলমেণ্টের বিবরণী দেখুন, 
এবং এর মধ্যে বিশেষ করে দেখুন ‘লিওনার্ড হর্নারের Suggestions for Amending the 
Factory Acts to enable the Inspectors to prevent sllegail working, now beécome 
very prevalent. 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মুল্যর উৎপাদন ৩৬৬ 


পুরুষদের দিনে ও রাতে খুশিমতো খাটানো যেত।* এই আইনাঁট পার্লামেণ্টের 
একাঁট গভ্স্রাব ৷** 

কিন্তু আধুনিক উৎপাদন-প্রণালীর যেগ্‌ুনলে সবচেয়ে বৈশিচ্ট্যপূ্ণ সৃ্ট, 
শিল্পের সেই সব বৃহৎ শাখায় প্রচালত হয়ে এই নাতাঁট জয়লাভ করল। 
১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে এই শাখাগ্‌নঁলর বিস্ময়কর অগ্রগ্ত এবং 
তার সঙ্গে সঙ্গে কারখানা-শ্রামিকদের শারীরিক ও নোঁতক পুনরুত্থান প্রায় অন্ধ 
ব্যাক্তরও চোখ খুলে দিল। অর্ধ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধের দ্বারা যেসব মালিকদের 
কাছ থেকে ধাপে ধাপে কর্ম-দদবসের আইনগত সামা ও নিয়ন্ত্রণ ছানয়ে নিতে 
হয়োছল, তারাই ঘটা করে এখন শিল্পের এ শাখাগ্‌নলে এবং সেইসব শোষণক্ষেত্রের 
মধ্যে জাজবল্যমান পার্থক্যের দিকে অঙ্গ লি নির্দেশ করল যেগ্ল তখনো ‘অবাধ’ 
ছিল।*** ‘অৰ্থশাস্ম্ের’ ভণ্ড পাঁণ্ডতরা এখন জ্ঞানগর্ভ ঘোষণা করলেন যে আইন 
দ্বারা কর্ম-'দবস 'নাদষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি হচ্ছে তাঁদের “বজ্ঞানের’+*** 
একটি ‘বিশিষ্ট নতুন আবিষ্কার । সহজেই বোঝা যায় যে কারখানা-মালিকরা যখন 
হাল ছেড়ে দয়ে অনিবার্যকে মেনে নিল, তখন পঃ'জির প্রাতরোধের ক্ষমতা শ্রমে 
কমে এল, আর একই সময়ে এই প্রশ্নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দ্বার্থের দিক দিয়ে 
জ'ড়ত নয় সমাজের এমন সব শ্রেণীর ভিতরে তাদের মিন্রসংখ্যা বেড়ে চলায় শ্রামক 
শ্রেণীর আক্রমণের ক্ষমতা বাড়তে থাকল। এগুলোই হচ্ছে ১৮৬০ সালের পর 
থেকে অপেক্ষাকৃত দত অগ্রগাঁতর কারণ। 

১৮৬০ সালে রং ও 'রাচং কারখানাগ্‌যনল ১৮৫০ সালের কারখানা-আইনের 


* ‘আমার জেলায় গত ছয় মাসে’ (১৮৫৭) ‘আট বছর বয়স ও তদ্‌ধর্ব বয়সের শিশুদের 
সত্যসত্যই সকাল ৬টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে’ (Reports etc. for 3Ist 
October 1857/7, Pp. 39). 

** স্বীকার করা হয়েছে যে ‘“ছিট-কাপড়ের কারখানা আইনাট’ তার শিক্ষামূলক এবং শ্রম- 
রক্ষণম্‌লক উভয়াবধ ব্যবস্থার দক য়ে ব্যর্থ হয়েছে’ (Reports etc. for 3lst October 
1862, Pp. 52). 

*** যেমন, ই. পটার ১৮৬৩ সালের ২৪ মার্চ [i7৫5 পাঁঘ্রকায় এ ধরনের চা লেখেন। 
Times পাঁত্রকা তাঁকে দশঘণ্টা আইনের প্রস্তাবের ‘বিরুদ্ধে {শল্পপাঁতদের বিদ্রোহের কথা স্মরণ 
কাঁরয়ে দেয়। 

**** অন্যান্য ব্যাক্তর মধ্যে মঃ উইলিয়ম নউমার্চ' ব্যান টুক প্রণীত Hisiory of Prices 
গ্রন্ধের সহযোগ’ এবং সম্পাদক ছিলেন, ‘তান এ ধরনের কথাই বলোঁছলেন। জনমতের কাছে 
কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণকে ক বৈজ্ঞানিক অগ্রগ্াত বলা যায়? 


অধ্যায় ১০। -- কৰ্ম -ঁদবস ৩৬৭ 


অধীনে এল; লেস্‌ ও মোজার কারখানাগযনবল এল ১৮৬১ সালে।* শশুদের 
শ্রমের পাঁরবেশ পরাক্ষার জন্য নিযুক্ত কাঁমশনের প্রথম {রপোর্টের (১৮৬৩) 
ফলে মংৎশল্পের (কেবল পটারাী-ই নয়) সকল মাঁলকদের এবং দেশলাই, 
বারুদযডক্ত ক্যাপ, কার্তুজ, কার্পেট, মোটা সুাঁতবস্লর তোৈঁর এবং “ফাঁনাশিং’ নামের 
আওতায় অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বহু প্রক্রিয়াকে একই ভাগ্য মেনে নিতে হল। ১৮৬৩ 
সালে ‘খোলা হাওয়ায় রাচিং'** এবং রুটি সে'কার কাজকে বশেষ বিশেষ আইনের 


* ১৮৬০ সালের আইনাটিতে বলা হল যে রং এবং 'রাচং কারখানাগুলিতে ১৮৬১ সালের 
১ আগস্ট থেকে অস্থায়ভাবে বারো ঘণ্টা কর্ম-দিবস চালু হবে এবং চডড়াসন্তভাবে ১৮৬২ সালের 
১ আগস্ট দশ ঘণ্টা প্রবার্তত হবে। অর্থাৎ অন্যান্য দদনে সাড়ে দশ ঘন্টা এবং শানবারে সাড়ে 
সাত ঘণ্টা। কিন্তু যখন এ মারাত্মক ১৮৬২ সাল এল, তখনই পঢুরনো প্রহসনের প্‌ুনরাব্‌াত্ত 
হল! উপরজ্ভু শিল্পপাঁতরা পার্লামেন্টের কাছে দরখাস্তে জানাল যে আরও একবছর তরুণ ও 
স্মীলোকদের বারো ঘণ্টা খাটাতে দেওয়া হোক। ... ব্যবসা বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থায়’ (তখন 
তুলো. সংকট চলছে) ‘বারো ঘন্টার কাজ শ্রামকেরই পক্ষে খুবই সুাবধাজজনক এবং যতাঁদন সম্ভব 
তারা কিছ বোঁশ রোজগার করতে পারে।...এই মর্মে একাঁট বিল্‌ও আনা হয় '্কম্ভু ‘প্রধানত 
স্কটল্যান্ডের রিচিং শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে বিলটি পাঁরত্যক্ত হয়' (Reports etc. for 
3Ist October 1862, pp. 14, 15)। এইভাবে যে শ্রামকদের স্বার্থে কথা বলার ভান পাজি 
করোছল, তাদেরই দ্বারা পরাজিত হয়ে এখন উাঁকলের চশমার সাহায্যে পংঁজি আঁক্কার করল 
যে “শ্রমের সংরক্ষণের’ জন্য পার্লামেন্টের অন্য সব আইনের মতো ১৮৬০ সালের আইনাটও 
দ্বার্থবোধক ভাষায় রাঁচত, তার আওতা থেকে 'রফানাশং ও ক্যালেণ্ডারং শ্রামকদের বাদ দেওয়ার 
অজ্জ-হাত তাতে তাদের দেওয়া হয়েছে। প:জির চিরকালের 'ববশ্বস্ত ভৃত্য, ব্রিটিশ আইনপদ্ধাত 
সাধারণ আদালতে তাই এই ছ্যাঁচড়ামতে অনুমোদন দিল। ‘এ ব্যাপারে শ্রমিকরা খুবই অসন্তুষ্ট 
হয়েছে... তারা আঁতাঁরক্ত খাঢাঁনর্ব আঁভযোগ করে এবং খুবই পারতাপের বিষয় যে আইনের 
ভুল সংজ্ঞার্থের জন্য তার সংস্পষ্ট উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে’ (এওঁ, পঃ ১৮)। 

** ‘খোলা হাওয়ায় রাঁচং’-এর মালকপশক্ষ এই মিথ্যা অজ্ঞ-হাত দোখয়ে ১৮৬০ সালের 
আইন এড়য়ে যেতে চাইত মে কোনো স্মালোকই রাঘ্রে এ কাজ করত না। কারখানা-পাঁরদর্শকেরা 
এই '‘মথ্যাট ফাঁস করে দিলেন এবং এ একই সময়ে শ্রমজ'বাঁদের বাভন আজ মারফৎ 
পার্লামেন্টের সদস্যদের মন থেকে ঠাণ্ডা ও সুগন্ধ! তৃণপূর্ণ মাঠে খোলা হাওয়ার পাঁরবেশে 
্লাচিং চলার কাঁহন' দুর'ভূত হল। এই খোলা হাওয়ার রাচিং-এ যে সব শুকাবার ঘর ব্যবহৃত 
হত সেগুলির তাপমান্তা [ছিল ৯০০ থেকে ১০০০ ফারেনহাইট এবং এখানে কাজ্জাটি করত প্রধানত 
বান্যকারা। ‘শতলকর্ণ’ এই পেশাগত বাক্যাংশ তারা এই অর্থে ব্যবহার করত যে তারা শ্‌ৃকাবার 
ঘর থেকে পালিয়ে মুক্ত টাটকা হাওয়ায় যেত। ‘স্টোভের কামরায় ১৫টি বালিকা । 'লিনেনের 
জন্য ৮০০ থেকে ৯০০ তাপমান্রা এবং কেম্ব্কের জন্য ১০০° বা ততোধিক। আড়াআ'ড় 
দশফুটের মতো একাঁট ছোট ঘরে ১২ জন বালকা ইাস্মর ও অন্যান্য কাজ করে, এঁ ঘরের 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩৬৮ 


আওতায় আনা হল যাতে করে প্রথমোক্ত কাজে” তরুণবয়স্ক ও স্মলোকদের জন্য 
রাঘে কাজ (রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত) এবং শেষেরাটতে ১৮ বছরের 
নিম্নবয়স্ক শিক্ষানাবস রুটি কাঁরগরদের রাত ৯টা থেকে ভোর 6টা পর্যন্ত কাজ 
নিষিদ্ধ হয়। আমরা পরে এ একই কাঁমশনের পরবর্তা প্রস্তাবগ্‌ললির আলোচনা 


মাঝখানে একাঁট বন্ধ করা স্টোভ্‌। স্টোভ দারুণ তাপ ছড়ায় এবং তার চারপাশে দাঁড়ুয়ে 
বালিকারা তাড়াতাড়ি কোম্বরকগুলি শৃকেয়ে ইাস্ত্রওয়ালাদের দেয়। এইসব শ্রমজ'বাঁদের কাজের 
ঘণ্টার কোনো 'নি্দল্ট সমা নেই। কাজ বোশ থাকলে এরা দনের পর দিন রাত ১৯টা, অথবা 
এমন ক ১২টা পর্যস্ত কাজ করে’ (Reports etc. for 3Ist October 1862, Pp. 56) 
একজন চাকৎসক উাঁক্ত করেন: ‘ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য কোনো সময় নাদ্ল্ট করা নেই কিন্তু যাদ 
তাপমাত্রা ভয়ানক উচু হয়ে যায় অথবা যাঁদ কাঁরগরদের হাত ঘামে নোংরা হয়ে যায় তবে 
তাদের অল্প কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হয়। ...এই স্টোভের কারিগরদের 
রোগা্চাকংসার আঁভন্ঞতা আমাকে এই মত প্রকাশ করতে বাধ্য করছে যে এদের দ্বাস্থযের অবস্থা 
সৃতোকলের শ্রামকদের দ্বাস্থ্যের অবস্থার চেয়ে কোনোমতেই উ'চু নয়’ (এবং পঃঁজ পার্লামেন্টের 
কাছে পাঠানো তার স্মারকালপতে এদের জাজ্বল্যমান স্বাস্থ্যের ছাঁব এ*কোঁছল প্রায় চন্রশিল্পণী 
রুবেন্স-এর অনুকরণে) । ‘তাদের মধ্যে যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বোশ, সেগ্‌াঁল হচ্ছে 
যক্ষা, ব্র*্কাইটিস্‌, জরায়ুর আনয়ামত প্রক্রিয়া, অত্যন্ত উগ্র ধরনের '(হাস্টারয়া এবং বাত! আমি 
মনে কাঁর যে এই সবগৃলিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এসেছে খএঁ যে-সব ঘরে এই কারিগরেরা 
কাজ করে সেখানকার দ্‌ষত ও অত্যন্ত গরম হাওয়া থেকে এবং যখন তারা, বশেষত শীতকালে, 
বাইরের ঠাণ্ডা ও ভিজে বাতাসের মধ্যে দিয়ে বাঁড় ফিরে যায় তখন তাদের রক্ষার উপযুক্ত 
যথেষ্ট গরম পোশাকের অভাব থেকে’ (ওঁ প্‌ঃ ৫৬, 6৭)। ১৮৬৩ সালের পারপ্‌রক আইন 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গয়ে কারখানা-পাঁরদর্শকরা এ আইনের সংরক্ষণের বাইরে এই 'খোলা 
হাওয়ায় রাচিং’ কাঁরগরদের সম্পর্কে বলেন: শ্রামকদের জন্য যে রক্ষা ব্যবস্থা করবার কথা, 
শুধৃ যে সেই ব্যবস্থা করতে আইনাঁট অক্ষম হয়েছে তাই নয়, পরস্তু এতে একাঁট ধারা আছে... 
তার শব্দাবন্যাস বাহ্যত এমনই যে যাঁদ রান টার পরে কাজ করছে এমন অবস্থায় কোনো 
শিশং বা নারাঁকে হাতে-নাতে ধরা না যায় তা হলে তাদের জন্য কোনো রক্ষণ ব্যবস্থা নেই এবং 
এরূপ ক্ষেত্রেও প্রমাণের পদ্ধাত এমনই সংশয়জ্নক যে তাতে কোনো সাজা হওয়া দুৎ্কর’ (এ, 
পঃ ৫২)। ‘অতএব সব দিক 'দিয়ে দেখা যায় যে আইন 'ঁহসেবে কোনো সদ:ুদ্দেশ্য অথবা 
শিক্ষার মাধ্যমরূপে এটি ব্যর্থ হয়েছে; কারণ যেহেতু সেই ব্যবস্থাকে সদাশয় বল্গা যায় না যাতে 
কার্যক্ষেন্তে বাধ্যতাম্‌লকভাবে নারী ও শিশুকে দনে ১৪ ঘণ্টা ও ঁবাভম্ন ক্ষেত্রে খেয়ে না-খেয়ে 
কাজ করতে হয়, এবং হয়তো তার চেয়েও বোঁশ ঘণ্টা, -- যেখানে বয়সের কোনো সামা নেই, 
নারী-পুরুষ বচার নেই, এবং এইসব কারখানা ((রাঁচং ও রংয়ের) যেখানে অবাস্থত তার 
সাঁ্্াহত এলাকার বা'সন্দাদের সামাঁজক অভ্যাস ও রত সম্পর্কে কোনো জ্রক্ষেপ নেই’ 
(Reports etc. for SOth April 1863, p. 40). 


অধ্যায় ১০। = কৰ্ম -দবস ৩৬৯ 


করব, যেগনলতে কৃষি, খাঁন ও যানবাহন ছাড়া ব্রাটশ শিল্পের সকল গ্ুরডত্বপর্ণ 
শাখাকে তাদের এই ‘স্বাধীনতা’ থেকে বাঁঞ্চত করার হুমাক দেওয়া হয়েছে ।* 


পাঁরচ্ছেদ ৭ । -- সঙ্গত কর্ম-দিবসের জন্য সংগ্রাম । 
অন্যান্য দেশে ইংলণ্ডের কারখানা-আইনগ্যালর প্রাতাক্রয়া 


পাঠকের মনে আছে যে, উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদন অথবা উদ্ধত্তংগ্রমের নচ্কাশনই 
প:জবাদী উৎপাদনের সমানা্দল্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তার মনলকথা, শ্রমকে প:াজর 
অধীনে আনার ফলে উৎপাদন-পদ্ধাততে যে কোনো পাঁরবর্তনই ঘটুক না কেন। 
পাঠকের মনে রাখা দরকার যে আমরা এখন পর্যন্ত যতটা এঁগয়োছ তাতে 
কেবলমান্র স্বাধীন শ্রামক অর্থাৎ কেবল সেই শ্রামক যে আইনত 'নজের তরফ 
থেকে কাজ করতে পারে, সেই পজিপাঁতর সঙ্গে পণ্যাবক্রেতা রূপে চুক্ততে প্রবেশ 
করে। তাই যদ আমাদের এই এঁতহাসক বিবরণে একাঁদকে আধ্‌ননক শিল্প 
এবং 'অপরাদকে যরা শারাঁরক ও আইনগত দ:নদক য়েই নাবালক, তাদের শ্রম 
গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমকা পালন করে, প্রথমোক্ততট আমাদের কাছে ছল শ্রম শোষণের 
শুধু একাট. {বশেষ {বভাগ, এবং শেষোক্তাট তার শুধু একটা বিশেষভাবে 
জাজবল্যমান দ.ষ্টান্ত। আমাদের অনযুসন্ধানের পরবর্তী বিকাশ সম্পর্কে এখনই 
মন্তব্য না করে শুধু আমাদের হাতে মজুত এঁতহাসক তথ্যসমনহ 'মালয়ে 
দেখলেই নিম্নালাখত 'সদ্ধান্তগবল বোঁরয়ে আসে: 

প্রথম । কর্ম-দিবসকে সমাহীন ও বেপরোয়াভাবে বাড়াবার জন্য প:জর উদগ্র 
কামনা প্রথমে চাঁরতার্থ হয় সেইসব শিল্পে যেগ্নলতে জলশাক্ত, বাপ ও যন্দ্ 
প্রবর্তনের ফলে সবচেয়ে আগে বৈপ্লাবক রূপান্তর এসোঁছল, যেগ্নল আধুনিক 
উৎপাদন-পদ্ধাতর প্রথম সংষ্ট, যেমন, তুলো, পশম, শণ ও রেশমের সুতো কাটা 
ও বোনা ৷ উৎপাদনের বৈযষাঁয়ক প্রণালীর পাঁরবর্তন এবং তদনুুযায় উৎপাদকদের** 
সামাজিক সম্পর্কের পাঁরবর্তনই প্রথমে একটা সামাহ'ন বাড়াবাঁড় এনে ফেলল, 
এবং পরে তারই প্রাঁতবাদে .সমাজের পক্ষ থেকে একটা 'নয়ন্্রণ নিয়ে এল যাতে 
কর্ম-দিবস ও তার বরাত আইনত স্মিত, নিয়ামত ও সমপ্রকারের হল। তাই 


* দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের টাকা । ১৮৬৬ সাল থেকে অর্থাৎ আম উপরের অংশগ্লি 
লেখার পরে আবারও একটা প্রাতাক্রয়া দেখা 'দয়েছে। 

** এই শ্রেণাীশহালর প্রত্যেকের’ (পাঁজপাঁত ও শ্রামক) ‘আচরণ হল এদের অবস্থানের 
আপোক্ষক অবস্থার ফল’ (Reports etc. for 31st October 1848, p. 113). 


24— 1796 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩৭০ 


এই ননয়ন্ণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কেবল ব্যাঁতব্রমমূলক বিধানরুপে দেখা 
যায়।* নতুন উৎপাদন-পদ্ধাতর এই আদিম রাজত্ব জয় করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
দেখা গেল যে ইাঁতমধ্যে উৎপাদনের আরও বহ: শাখাতেই যে শুধু এই কারখানা- 
প্রথা চাল; হয়েছে তাই নয়, পরস্তু কম বেশি সেকেলে কায়দায় চালিত বহু 
শিল্প যেমন মৃৎশিল্প ও কাচ কারখানা প্রভূততে, একেবারে সাবেকাঁ হস্ত {শল্প 
যেমন রটে তোর এবং শেষ পর্যন্ত, এমন কি সেইসব তথাকাঁথত গাহন্থ্য (শিল্প 
যেমন পেরেক তোর,**_এইগুলি সব অনেক দিন আগেই কারখানাগু্ললের মতোই 
পুরোপু্ঁর প:্জিবাদী শোষণের অধীনে এসে 'গয়োছল। তাই আইনের 'ঁবধান 
ন্রমেই নিজের ব্যাতক্রমমূলক চাঁরন্রাট ছেড়ে দিতে বাধ্য হল অথবা যেখানে তা 
রোমান ক্যাজইস্টদের কায়দায় এগোয়, যেমন ইংলণ্ডে, সেখানে যে বাড়তে কাজ 
করানো হয়, তাকেই কারখানা বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হল ।*** 

দ্বিতীয় । উৎপাদনের কয়েকাট {বশেষ শাখায় কর্ম-দদবস নয়ন্ণের ইাঁতহাস 
এবং অন্যান্য শাখায় এই 'নয়ন্দ্রণের ব্যাপারে যে সংগ্রাম এখনো চলছে তার থেকে 
চৃড়ান্তভাবে প্রমাণত হয় যে, একাট 'বিচ্ছন্ন শ্রামক, জের শ্রমশ'ক্তর ‘স্বাধীন’ 
বক্রেতারুপ'ী শ্রামক, পঃজিবাদ উৎপাদন একাঁট {বিশেষ স্তরে পে'ঁছবার পর, 
প্রাতরোধের কোনো ক্ষমতা ছাড়াই নাঁতস্বঁকার করে। সঙ্গত কর্ম-দিবস সৃষ্ট 
তাই পঃজিপাঁত শ্ৰেণী আর শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে দাঁ্ঘ কালব্যাপী অল্পাবস্তুর প্রচ্ছন্ন 
এক গৃহযুদ্ধের ফল। যেহেতু প্রতিদ্বান্দ্বতাটা আধ্‌্নেক শিল্পের রঙ্গমণপ্ডেই ঘটে 
তাই তা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, সেই শিল্পের আবাস ভূমি -- ইংলণ্ডে ।**** ইংলণ্ডের 


* শ্রামক নিয়োগের যেসব ক্ষেত্রে বাধানষেধ আরোপত হল, সেগু্াল ছিল বাচ্প অথবা 
জলশাক্তর সাহায্যে বস্রাশল্পের সঙ্গে যুক্ত। পারদর্শনের আওতায় আসতে হলে কোনো 
কারখানার পক্ষে দুটি শর্ত ছিল, যথা বাশ্প বা জলশাক্তর ব্যবহার এবং কয়েকাট বিশেষ 
ধরনের তন্তু থেকে উৎপাদন’ (Reports etc. for 3Ist October 1864, p. 8). 

** তথাকাঁথত গাহ স্থ্য শিল্পগুলর অবস্থা সম্পর্কে শিশুদের নিয়োগ-কামশনের সাম্প্রাতকতম 
রিপোর্ট গলতে বিশেষ মূল্যবান তথ্য আছে। 

*** ‘গত আঁধবেশনের’ (১৮৬৪) ‘আইনগুলির... আওতায় পড়ে বিভন্ন ধরনের বৃত্তি যেখানে 
পদ্ধাত বহুলাংশে বাভন্ন এবং যাতে করে যন্ত্র সচল করার জন্য যান্মক-শাক্তর প্রয়োগই এইসব 
ক্ষেতকে আগের মতো আইনের ভাষায় ‘কারখানা’ সংজ্ঞা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়’ (Reports 
etc. for 3Ist October 1864, p. 8). 

**** ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে উদারন'ীতিবাদের স্বর্গ বেলজিয়ামে এই আন্দোলনের চিহনমার 
দেখা যায় না। এমন ক কয়লা ও ধাতুর খাঁনতে সব বয়সের স্ত্ী-পুরুষ শ্রামক, পর্ণ ‘স্বাধীনতার’ 
মধ্যেই যে কোনো সময়ে এবং যত ঘণ্টা খুশ ব্যবহৃত হয়। সেখানে নিযুক্ত হাজ্জার জনের মধ্যে 


অধ্যায় ১০। - কর্ম -দদবস ৩৭১ 


কারখানা-শ্রামকরা শুধু ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণাীরই নয়, পরস্ভু সাধারণভাবে আধুনিক 
গ্রা'মক শ্রেণীর সামনের সাঁরর যোদ্ধা ছিল এবং তাদের তাত্বকরাই সর্বপ্রথম 
প:জির তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহব্বান জানয়োছল।* সেইজন্যই কারখানার 
দার্শানক পাণ্ডত ইউরে শ্রমের পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতার’ জন্য প্রবলভাবে সচেষ্ট 
প:জির বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রামক শ্রেণী যে পতাকা বহন করছে তার উপরে 
‘কারখানা-আইনগ্‌ুনলের দাসত্ব’ উৎকাঁর্ণ করার জন্য সেটাকে তাদের পক্ষে অনপনেয় 
কলঙক বলে নিন্দা করেন ।** 


ফ্রান্স ইংলণ্ডের পিছনে ধারে ধাঁরে খ:ড়িয়ে চলে। ১২ ঘণ্টার আইন*** 


৭৩৩ জন পুরুষ, ৮৮ জন স্লীলোক এবং ১৩৫ জন বালক ও ৪৪ অন ১৬ বছরের কম 
বয়সের বালিকা রাস্ট ফানেসে প্রাত হাজার জনে ৬৬৮ জন পর্‌রুষ, ১৪৯ জন দ্রীলোক, 
৯৮ জন বালক ও ৮৫ জন যোল বছরের কম বয়সের বালকা। এর সঙ্গে পারত ও অপারণত 
শ্রমশাক্তর বিরাট শোষণের জন্য নিম্ন বেতনের শোষণের 'হসাব জডড়নন। একজন পুরুষের 
গড় দৈনিক মজুর ২ শিলং ৮ পেন্স, নার শ্রামকের ১ শিলিং ৮ পেন্স, বালকের মজুর ১ 
শিলিঃ ২ ১/২ পেন্স । এর ফলে ১৮৬৩ সালে, ১৮৫০ সালের তুলনায় বেলজিয়াম প্রায় দ্বিগণ 
মূল্যের ও পরিমাণের কয়লা, লোহা প্রভৃতি রপ্তানি করে। 

* ১৮১৷০ সালের ঠিক পরে রবার্ট" ওয়েন শুধ্‌ যে তত্ত্বের দিক দিয়ে কর্ম-দিবস 
কারখানায় দশ ঘন্টা কাজের 'দন প্রবর্তন করেন। একে কাঁমউনিস্টধর্মা ইউটোপয়া আখ্যা {য়ে 
উপহাস করা হয়োছল; “শশুদের শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রম একযোগে চালাবার’ পদ্ধাতকে 
এবং তাঁর দ্বারা সর্বপ্রথম গাঁঠত শ্রামকদের সমবায় সা্মাত নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়োছল। আজ 
প্রথম ইউটোপিয়াটি র্‌প নিয়েছে কারখানা-আইনে, দ্বিতীয়াটি সমস্ত কারখানা-আইনের সরকার 
বয়ানে স্থান পেয়েছে, তৃতীয়াট ইাঁতমধ্যেই প্রার্তারুয়াশীল ভণ্ডামর আবরণরৃপে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

** Ure (ফরাসী অন;ুবাদ): Philosophie des Manufactures. Paris, 1836, t. IH, 
PP. 39, 40, 67, 77, etc.. 

*** ১৮৫৫ সালে প্যাঁরসে অন্‌াষ্ঠত আন্তর্জাতক পাঁরসংখ্যান কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা 
হয়েছে: ‘ফরাসী আইন, যাতে কারখানা ও কর্মশালাগুলেতে দৈনিক শ্রমের স্থাঁয়ত্ব ১২ ঘন্টায় 
সাঁমাবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে কোনো সময়ের ধরাঁবাধা নেই । শুধু শিশুদের শ্রমের ক্ষেরে সময় 
না্দল্ট হয়েছে সকাল ৫টা থেকে রানি ৯টা পর্যন্ত । সেইজন্য এই মারাত্মক নীরবতার সুযোগ 
নিয়ে কোনো কোনো মালক তাদের কারখানা আঁবরাম দিনের পর দিন চালায়, কেবল রাববারটা 
সম্ভবত বাদ দিয়ে। এইজন্য তারা দু'দল শ্রমিককে ব্যবহার করে, যে দ:'দলের কোনোটিই ১২ 
ঘন্টার বোশ একাদন্রমে কর্মশালায় থাকে না 'ঁকন্তু প্রাতষ্ঠানাটর কাজ চলে দিনরাত। আইন 
এতে সন্তুষ্ট, {কিন্তু মানবতা ?’ ‘মাননষের শরীরের উপর রাত্রের শ্রমের ক্ষাতকর প্রভাব’ ছাড়াও জোর 
দেওয়া হয়েছে ‘স্বল্প-আলোঁকত একই কর্মশালায় রাঘে দ্র্রী-পুরুষের একন্র অবস্থানের মারাত্মক 
কুফলের’ উপ্রে। 
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তৃতীয় ভাগ। --- অনাপেশ্ষিক উদ্ধত্ত-মুল্যের উংপাদন ৩৭২ 


প্রবর্তনের জন্য ফেব্রুয়ার বিপ্লবের প্রয়োজন হয় যাঁদও মুল (াটশ আইনের চেয়ে 
এইটি অনেক বোশ ত্রনবাটপূর্ণ । সে যাই হোক ফ্রান্সের বৈপ্পাবিক পদ্ধাতর কিছ. 
{বশেষ সুনবধা আছে। ইংলণ্ডের আইন অবস্থার চাপে যে ব্যবস্থা আনচ্ছা সত্তেও 
করেছে, প্রথমে একাঁট জায়গায়, পরে আর একাঁট জায়গায় এবং এইভাবে পরস্পর 
বিরোধী আইনের ধারাগুলির এক 'বল্রান্তকর ও হতাশাজন জট পাকিয়ে 
ফেলেছে, সেক্ষেত্রে ফরাসী পদ্ধাত সর্বত, সমস্ত কারখানা ও দোকানে 
ব্যাতক্রমহ'নভাবে একই চোডে কর্ম-দিবসের একই সামা নি্দল্ট করে দয়েছে।* 
অপরপক্ষে ফরাসী আইন যে 'জানসাটকে নাত হসেবে ঘোষণা করল, সোট 
ইংলণ্ডে প্রাতাণ্ঠত হয়োছল শিশু, নাবালক ও স্রীলোকের নাম করে এবং মাত্র 
সম্প্রাত এই সর্বপ্রথম একে সকলের আঁধকার বলে দাঁব করা হচ্ছে।** 

উত্তর আমোঁরকার যুক্তরাচ্ট্রে যতাদন প্রজাতন্ত্রের একাঁট অংশ দাসপ্রথার দ্বারা 
কলাঁঙ্কত ছল, ততাদন শ্রামকদের প্রত্যেকাট স্বতন্ত্র আন্দোলন পঙ্গ: হয়ে ছিল। 
শাদা চামড়ার শ্রামক ততদিন ম,ক্ত হতে পারে না যতাঁদন পর্যন্ত কালো চামড়ার 
শ্রামকরা গোলামরুপে 'চাঁহৃনত থাকে। 'ঁকন্তু দাসত্বের মরণের মধ্য থেকে আঁবলম্বে 
নতুন জ'বনের জাগরণ হল । গৃহযুদ্ধের প্রথম ফল হল আট ঘণ্টার কর্ম-দিবসের 
জন্য আন্দোলন যা রেল ইঞ্জিনের মতোই দ্রনৃতগাততে অতলাস্তক উপকূল থেকে 
প্রশান্ত মহাসাগর এবং নউ ইংলণ্ড থেকে কাঁলফোর্নয়া পর্যন্ত ছাঁড়য়ে 
পড়ল। বল্টমোরে শ্রামকদের সাধারণ কংগ্রেস [৬১] (আগস্ট, ১৮৬৬) 
ঘোষণা করল: 


* উদাহরণস্বরূপ আমার জেলায় একজন লোক থাকে যে একাধারে {রিচিং ও রঙ 
কারখানা-আইন অন্যায়! হচ্ছে (রলিচার ও রঞ্জক, (ছিট-কাপড় কারখানা আইন অনয্যায়' প্রিণ্টার = 
এবং কারখানা-আইন অনয্যায়ী একজন 'ফানিশার’' (মিঃ বেকারের রিপোর্ট: (Reports etc. 
for 31st October 1861, p. 20) । এই আইনগ্্‌লর বাভিন্ন ব্যবস্থার ববরণ 'দয়ে এবং তার 
থেকে উদ্ভূত জাটলতা দোঁখয়ে মঃ বেকার বলছেন: ‘অতএব বেশ বোঝা যায় যেখানে মালিক 
আইনকে ফাঁকে দিতে চায় সেখানে পার্লামেণ্টের এই তিনটি আইনকে কার্যকর করা খুবই শক্ত 
কিভু এই জাটলতা থেকে উাঁকলরা যেটা পাবে বলে নিশ্চিত, সেটা হল মামলা। 

** এইভাবে কারখানা-পাঁরদর্শকেরা শেষ পর্যন্ত বলতে সাহস হলেন: (কর্ম-দিবসের আইনগত 
সমা নির্দেশের বিরুদ্ধে পাঁজর) ‘এই সমস্ত আপত্তি শ্রমিকদের আঁধকারের মূলনণীঁতর কাছে 
পরাস্ত হতে বাধ্য। ...একটা সময়ে শ্রামকের উপর মাঁলকের আর আঁধকার থাকে না এবং তখন 
সেই সময়াট হয় শ্রামকের নিজস্ব, এমন ক যাঁদ তখন শ্রামিক ক্লান্ত হয়ে না-ও পড়ে তা হলেও’ 
(Reports etc. for 3Ist October 1862, Dp. 54). 


অধ্যায় ১০। -- কৰ্ম-দিবস ৩৭৩ 


‘এই দেশের শ্রামকদের পংজিবাদ' দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য বর্তমান সময়ে সর্বপ্রথম 
ও সবচেয়ে বোঁশ প্রয়োজন হচ্ছে একাঁট আইন পাস করা, যার দ্বারা আমোঁরকার ইউনিয়নের সমস্ত 
রাষ্ট্রে সঙ্গত কর্ম-দিবস হবে আট ঘণ্টা । এই গোঁরবময় ফল আর্জত না হওয়া অবাধ আমরা 
আমাদের সর্বশাক্ত নিয়োজিত করতে কৃতসংকল্প ।'* 


এ একই সময়ে জেনেভায় অন চ্ঠিত শ্রমজ'াবা মানুষের আন্তর্জাতক সাঁমাঁতর 
কংগ্রেস লণ্ডনের জেনারেল কাউন্সিলের প্রস্তাবের উপর 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করল: ‘কর্ম- 
দিবসকে সীমাবদ্ধ করাই হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত যেটি না হলে শ্রামকদের অবস্থার 
উন্নাত ও তাদের মুক্তির জন্য সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হতে বাধ্য । ...কংগ্রেস প্রস্তাব 
করছে ৮ ঘণ্টাই কর্ম-দবসের আইনসঙ্গত সমা’ [৬২] । 

এইভাবে অতলান্তিক মহাসাগরের উভয় কুলে শ্রমিক শ্রেণীর যে আন্দোলন খোদ 
উৎপাদনের অবস্থা থেকে সহজপ্রবৃত্তি বশেই গড়ে উঠোঁছল, তা ইংলণ্ডের কারখানা- 
পারদর্শক স্যাণ্ডার্সের এই উাঁক্তকেই অনুমোদন করল: 


“সমাজ সংস্কারের দিকে আরও এগ;ুনোর কাজে সফলতার কোনো আশা করা যাবে না, 
যতদিন পর্যস্ত শ্রমের ঘণ্টা সামাবদ্ধ না-করা হয় এবং নি্দষ্ট সাঁমাকে কঠোরভাবে কার্যকর 
না-করা হয় ॥** 


এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে আমাদের শ্রামক যখন 
বোঁরয়ে আসে, তখন সে এ প্রান্নয়ায় প্রবেশের আগের ব্যাক্ত আর নেই বাজারে 
সে নিজের পণ্য ‘শ্রমশাক্তর’ মালক হিসেবে দাঁড়িয়োছল অন্যান্য পণ্যের মালকদের 
মুখোমুখি, বিক্রেতার {বিরুদ্ধে বিক্রেতা হহিসেবে। কিন্তু যে চুক্তির দ্বারা সে 


* ‘আমরা ডানকার্কের শ্রামকরা ঘোষণা করাছ যে বর্তমান ব্যবস্থায় যে দীর্ঘ সময় 
পারশ্রম করতে হয় সেইটা অত্যন্ত বোশ এবং তাতে বিশ্রাম ও ‘শিক্ষার জন্য সময় পাওয়া তো 
দুরের কথা, তাতে এমনই একটা অধানতার দশায় পড়তে হয় যেটা ক্রীতদাসত্বের চাইতে 
সামান্য একটু ভালো। তাই আমরা 'সদ্ধান্ত নিয়োছ যে আট ঘন্টাই কর্ম-দিবস হসেবে যথেষ্ট 
এবং এইটাই আইনে যথেষ্ট বলে স্বীকৃত হওয়া উাঁচত; অতএব আমরা এই উদ্দেশ্যে আমাদের 
সাহায্যকল্পে শ'ক্তর আধার সংবাদপন্রের সহায়তা চাই... এবং এইজন্য যারা আমাদের এই সাহায্য 
দিতে অস্বীকার করবে, তাদের সবাইকে আমরা শ্রমের এই সংস্কারের এবং শ্রামকের আঁধকারের 
শত, বলেই মনে করব’ (ডানকার্কের শ্রমিকদের প্রস্তাব, নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্র, ১৮৬৬)। 

** Reports etc. for 31st October 1846, Dp. 112. 


তৃতীয় ভাগ। -- অনাপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৩৭৪ 


পং:জপাতিকে তার শ্রমশাক্ত (বাক্র করল, তা যেন স্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে 
নিজের উপর তার সম্পর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কেনা-বেচা সমাপ্ত হলে দেখা গেল 
যে সে ‘স্বাধীন বিক্রেতা’ ছল না, যে সময়ের জন্য সে স্বাধীনভাবে নিজের শ্রমশাক্ত 
বিক্রি করতে পারে, সে সময়ের জন্য তা 'বাক্র করতে বাধ্য হয়।* বন্তুতপক্ষে 
রক্তচোষা ততক্ষণ তাকে ছাড়ে না যতক্ষণ পর্যন্ত একটিও মাংসপেশী, একাঁট 
সলায়, একবিন্দ; রক্তও শোষণ করা বাঁক থাকে’ ।** ‘তাদের যন্ত্রণার নাঁগন'ীর’ *** 


হাত থেকে ‘সুরক্ষার’ জন্য শ্রামকদের একন্র হয়ে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং 
শ্ৰেণী হিসেবে এমন একাঁট আইনের প্রবর্তন করাতে হবে, যে আইনাঁট হবে একাঁট 
সর্বশাক্তসম্পন্ন সামাজিক নযষেধাজ্ঞা, যা পাঁজর সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক চুঁক্তর দ্বারা সেই 
শ্রামকদের নিজেদের ও তাদের পাঁরবারপাঁরজনকে 'ঁবাহ্র করে গোলামী আর মত্ত্যুর 
বাল হওয়া রোধ করবে ।**** ‘মানুষের অলঙ্ঘন'য় আঁধকারের’ আড়ম্বরপূর্ণ তালিকার 


* কার্যাববরণাীগুলি' (প:ঁজির কৌশল, যথা, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০) ‘থেকে আঁধকম্তু 
এঁ কুযুক্তি যা প্রাযই দেখানো হয় তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়; কুযক্তাট এই যে 
শ্রামকদের কোনো রক্ষা ব্যবস্থার দরকার নেই পরস্তু যে একাঁট মাত্র জানস তাদের আছে, 
তাদের হাতের পাঁরশ্রম ও মাথার ঘাম, সেইাঁটর 'বক্রয়ের ব্যাপারে তারা ক্বাধাীন ব্যাপারী’ 
(Reports etc. for 30th April 1850, P. 45) শ্বাধীন শ্রমকে যাদ এ রকম আখ্যা 
দেওযা চলে) রক্ষা করাব জন্য এমন ক ক্বাধীন দেশেও আইনের সবল হস্তের প্রয়োজন' 
(Reports etc. for 3lst October 1804, hb. 34) “দনে ১৪ ঘণ্টা খেয়ে অথবা না খেযে 
কাজ করতে .. অননমাঁত দেওয়া... যা বাধ্য করারই সমতুল’ (Reports etc. for 30th April 
1863, p. 40). 

** ফ. এঙ্গেলস, ‘ইংলণ্ডের দশ ঘণ্টার বল’, Neue Rheinische Zeitung, Politisch- 
Gkonomische Revue-তে, এপ্রল সংখ্যা, ১৮৫০, পৃ ৫ । 

*** তাদের যন্ত্রণার নাগন'!ী' -- হাইনের '‘হেনারখ’ নামক কাব্য থেকে নেওয়া শব্দের 
ওলটপালট ৷ ('আধ:নিক কাব্য' পর্ব)। -- সম্পাঃ 

**** {শল্পের যে যে শাথা দশঘণ্টার আইনের আওতায় পড়ে, সেখানে এই আইন 'দাঁর্ঘ সময় 
পারশ্রমে রত প্রাক্তন শ্রমিকদের অকালে পঙ্গত্বের অবসান ঘাঁটয়েছে’ (Reports etc. for 31st 
October 1859, P. 47)। ‘পংজ’ (কারখানাগুলিতে) ‘কখনো 'নয,ক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও 
নোঁতক জ’বনে কিছুটা আঁনষ্ট না ঘাঁটয়ে যন্ত্রপাতকে একাঁট নির্দষ্ট সময়ের বোশ চাল: রাবার 
ব্যাপারে নিযুক্ত হতে পারে না, এবং শ্রামকরা নিজেদের রক্ষা করার মতো অবস্থায় নেই' 
(এওঁ, পঃ ৮)৷ 


অধ্যায় ১০। _ কর্ম “দবস ৩৭৫ 


জায়গায় আসে আইনত সমত কর্ম-দদিবসের অনাড়দ্বর Magna Charta [৬৩], 


যোঁট স্পষ্ট করে দেবে ‘কখন থেকে শ্রমিকের বিক্রীত সময় শেষ হয়ে তার নিজস্ব 
সময় আরম্ভ হবে’।* Quantum mutatus ab illo!** 


* আর একাঁট অনেক বড় লাভ এই যে অবশেষে শ্রামকের নিজের সময় এবং তার মাঁলকের 
সময়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দল্ট হল। এখন শ্রামক জানে সে যা 'বাক্র করেছে কখন তা শেষ 
হচ্ছে এবং কখন তার নিজস্ব সময় শুরু হচ্ছে এবং আগে থেকে তা 'নাশ্চতভাবে জানতে 
পারার জন্য সে নিজের উদ্দেশ্যের মতো তার 'নজস্ব মানটগ্‌াল ব্যবহার করতে পারে’ (এ, পঃ 
৫২)। ‘তাদের 1নজেদের সময়ের মাঁলক করে’ (কারখানা-আইনগুনঁল) ‘তাদের যে নৈঁতক শাঁক্তর 
যোগান 'দয়েছে তা তাদের- চালত করছে শেষ পর্যন্ত রাজনোঁতক ক্ষমতা দখলের 'দকে’ (এ, 
প্‌ঃ 8৭)। চাপা শ্লেষের সঙ্গে এবং একেবারে ওজন-করা কথায় কারখানা-পাঁরদর্শকরা ইাঙ্গত 
করেছেন যে মানুষ পঃজির মূর্ত গ্রহ ছাড়া আর কিছ; নয়, তার পক্ষে যে কিছু কিছ; 
উগ্রতা স্বাভাঁবক, আসল আইনাঁট তা থেকে প্ঁজপাঁতকেও মা্যাক্ত দেয়, এবং কাণ্চং ‘সংস্কাতর' 
মন্য তা তাকে সময় দদিয়েছে। ‘আগে মাঁলকদের অর্থ ছাড়া আর কিছুর জন্য সময় ছল না; 
গোলামের শ্রম ছাড়া আর কিছ: করার সময় ছল না’ (এঁ, পঃ ৪৮)। 

** পূর্বাবস্থার তুলনায় কী পাঁরবর্তন! -- ভা্জলের ‘এনেইড’ কাব্যের থেকে নেয়া উাক্ত। 


অধ্যায় ১১ 


উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের হার ও মোট পরিমাণ 


আগের মতোই এই অধ্যায়ে শ্রমশাক্তর মল্য এবং সেইহেতু সেই শ্রমশাক্তর 
পুনর,ৎপাদন অথবা সংরক্ষণের জন্য কর্ম-দদবসের যে অংশটি প্রয়োজন হয়, তাকে 
নি্দল্ট ও স্থির বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। 

এইটুকু ধরে নেওয়ার পর কোনো একাট নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যাক্তগত শ্রামক 
পুঁজপাতকে যে উদ্ধত্ত-মূল্য যোগায় তার হারের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণটাও জানা 
যায়। যদি, দণ্টান্তস্বরূপ, আবাশ্যক শ্রম হয় দৈনক ৬ ঘণ্টা, সোনার হিসাবে 
প্রকাশ করলে ৩ শিলং, তা হলে ৩ 'শালং হয় একাট শ্রমশাক্তর দৈনক মল্য 
অথবা একটি শ্রমশাক্ত ক্রয়ের জন্য আগাম-দেওয়া পজির ম্‌ল্য। অধিকন্তু, যাঁদ 
উদ্ধত্ত-মল্যের হার হয় = ১০০ শতাংশ, তা হলে ৩ 'শালংয়ের এই আস্থর পজ 
৩ শিালিং পারমাণ উদ্বত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে, অথবা শ্রামক দনে ৬ ঘণ্টার সমান 
পাঁরমাণে উদ্ধত্ত-শ্রম সরবরাহ করে। 

কিন্তু একজন পজিপাঁতর অস্থর প্জি বলতে বোঝায় সে যুগপৎ যত 
শ্রমশক্তি নিয়োগ করে, তাদের মোট মূল্যের অর্থরুপ ৷ অতএব এর মল্য পাওয়া 
যায় একাট শ্রমশক্তির গড় মুল্যকে কর্মে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমশাক্তর সংখ্যা দিয়ে গুণ 
করে। তাই শ্রমশাক্তর মূল্য নির্দিষ্ট থাকলে, অস্থির পুঁজির পারমাণ প্রত্ক্ষভাবে 
নির্ভার করে যুগপং নিযুক্ত শ্রামকদের সংখ্যার উপর । যদ একাঁট শ্রমশাক্তর দানক 
মূল্য=৩ শিলং, তা হলে ১০০টি শ্রমশক্তিকে শোষণ করবার জন্য ৩০০ শালং 
প:জি আগাম দিতে হবে, দৈনিক ৷" সংখ্যক শ্রমশাক্ত শোষণের জন্য ৩ শালং-এর 
"n গুণ আগাম দিতে হবে। 

একইভাবে যাঁদ ৩ শালং-এর অস্থির প:জি একট শ্রমশাক্তর দৈনক মল্য 
হয় এবং দৈনক ৩ শালং উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্টি করে, তা হলে ৩০০ শালিং অস্থির 


অধ্যায় ১১। -- উদ্ধত্ত-মল্যের হার ও মোট পাঁরমাণ ৩৭৭ 


পংঁজ দোনক ৩০০ 'শালং উদ্ধত্ত-মল্য সৃচ্টি করবে এবং ৩ শিলিং-এর ৷ গুণ 
আঁস্থর পাজি দিনে "॥%৩ শিলং উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্ট করবে। অতএব মোট 
উদ্ধত্ত-মুল্যের পারমাণ হচ্ছে একদিনে একজন শ্রামকের সৃষ্টি করা উদ্ধত্ত-মল্য ও 
কর্মে নিযুক্ত শ্রামকদের সংখ্যা, উভয়ের গুণফল । কিন্তু যেহেতু শ্রমশাক্তর মুল্য 
না্দষ্ট থাকলে, একজন শ্রামক যে পাঁরমাণ উদ্ধত্ত-মল্য উৎপন্ন করে, তা উদ্বত্ত- 
মুল্যের হার দিয়ে নর্ধারত হয়, তাই নিচের নয়মসাট আসে: উৎপন্ন উদ্ধত্ত- 
মুল্যের মোট পাঁরমাণ হচ্ছে আগাম দেওয়া আঁস্থর প:জি ও উদ্ধত্ত-মল্যের হারের 
গুণফলের সমান; অন্যভাবে বলা চলে যে, এইট নির্ধারিত হয় একই প:াঁজপাঁতর 
দ্বারা একত্রে শোঁষত শ্রমশাক্তর সংখ্যা এবং প্রাতাঁট শ্রমশাক্তর শোষণের মান্রার 
মিশ্রিত অনুপাত য়ে । 

ধরা যাক যে মোট উদ্ধত্ত-মল্যের পাঁরমাণ হচ্ছে 5, দিনে গড়ে একজন শ্রামকের 
দেওয়া উদ্ধত্ত-মল্য হচ্ছে 5; একট শ্রমশ'ক্তর ক্রয়ে দানক আগাম দেওয়া আ'স্থর 
পুজি ৮ এবং সমগ্র অস্থির পট:ঁজ V, একাঁট গড় শ্রমশাক্তর মূল্য ?, শোষণের মাত্রা 


‘ / ডউদ্বত্ত- 
দঃ BE এবং নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ", তা হলে আমরা পাই: 
। ১ আবাশ্যক শ্রম 


Vv 
S= a’ 
EX A 


সব সময়েই ধরে নেওয়া হয় যে গড় শ্রমশাক্তর মুল্যই শুধু নিদ্্ট নয়, পরন্তু 
প:ঁজপাতর দ্বারা যুক্ত শ্রামকরা হল গড় হিসাবের শ্রামক। এমন ব্যাতক্রমও 
দেখা যায় যখন উৎপন্ন উদ্বত্ত-মল্য শোষিত শ্রামকদের সংখ্যার অন, পাতে বাড়ে 
না, কেননা শ্রমশাক্তর মল্যও তখন 'নাঁ্দষ্ট নয়। 

অতএব একাঁট বশেষ পারমাণ উদ্ধত্ত-মংল্যের উৎপাদনে একটি বিষয়ের ঘাটাঁত 
অন্যাদকের বদ্ধ দয়ে পুষিয়ে যেতে পারে। যাঁদ অস্থির পণবজি কমে যায় এবং 
একই সময়ে উদ্বত্ত-মল্যের হার সম অনুপাতে বাড়ে, তা হলে উৎপন্ন উদ্ধত্ত- 
মূল্যের মোট পারমাণ অপারিবার্তত থাকে। যাঁদ আমাদের আগেকার হসাবমতো 
প:জিপাতকে দৈনক ১০০ শ্ৰামক খাটাতে ৩০০ শালং আগাম দিতে হয় এবং 
উদ্ধত্ত-মূল্যের হার যাঁদ হয় ৫০%, তা হলে এই ৩০০ শিলিং-এর অস্থির পঁজ 
১৫০ ‘শালং-এর অথবা ১০০ %৩ কাজের ঘণ্টার উদ্বত্ত-মল্য উৎপন্ন হয়। যাঁদ 
উদ্ধত্ত-মূল্যের হার 'দ্বগণণ হয় অথবা যাঁদ কর্ম-দদবস ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত 
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বাড়ানোর বদলে ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বাড়ানো হয় এবং যাঁদ একই সময়ে আঁস্থর 
পিজি কাময়ে অর্ধেক করা হয় এবং এট হয় ১৫০ ‘শালং, তখন এতেও ১৫০ 
শালং-য়ের অথবা ৫০% ৬ কাজের ঘণ্টার উদ্ধত্ত-মল্য উৎপন্ন হয়। এইভাবে 
অস্থির পণ্জির হাস শ্রমশাক্তর শোষণের মাত্রার আন:ুপাঁতক বদ্ধ দিয়ে প্‌রণ 
করা যায় অথবা নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যাহাস পুষিয়ে নেওয়া যায় কর্ম-দদিবসের 
আন;পাঁতক 'বস্তাত ঘাঁটয়ে। অতএব 'কছনুটা গণ্ডাীর মধ্যে পাঁজর শোষণযোগ্য 
শ্রমের যোগান শ্রামকদের সামাগ্রক যোগান থেকে ক্বাধাীন থাকে।* অপরাদিকে, 
উদ্ধত্ত-মূল্যের হারের অধোগাঁত উদ্ধত্ত-মল্যের মোট পাঁরমাণকে অপারবার্তত 
রাখে যাঁদ আঁস্থর প:জির পাঁরমাণ অথবা নিযুক্ত শ্রামকের সংখ্যা সম অনুপাতে 
বাড়ে । 

তবুও 'কন্তু নিযুক্ত শ্রামকের সংখ্যা হাসের অথবা আগাম দেওয়া আস্থর প্জির 
পারমাণ হাসের ক্ষাঁত উদ্বত্ত-মল্যের হারের বদ্ধ দিয়ে অথবা কর্ম-দদবসকে 
দীর্ঘতর করে পূরণ করে নেওয়ার একটা অনাতক্রমনীয় সমা আছে । শ্রমশাক্তর 
মূল্য যাই হোক না কেন, শ্রামকের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের সময় 
২ ঘণ্টাই হোক অথবা ১০ ঘন্টাই হোক, একজন শ্রমিক দিনের পর দন যে 
মোট মূল্য উৎপন্ন করতে পারে তার পাঁরমাণ সব সময়েই ২৪ ঘণ্টার শ্রম যে 
মুল্যের মধ্যে মূর্ত, তার চেয়ে কম হবে, যদি ২৪ ঘণ্টার উশ্‌ল করা শ্রমের 
আঁ্থক রূপ হয় ১২ 'শালং তা হলে ১২ শাঁলং-এর চেয়ে কম হবে। আমাদের 
আগের যে অনুমান অনয্যায়ী, শ্রমশাক্তর নিজের পনর ৎপাদনের জন্য অথবা 
তার ক্রয়ে আগাম দেওয়া পঞ্জির মূল্য পুনরয়ে দেওয়ার জন্য দানক ৬'ঁট শ্রম-ঘণ্টা 
প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে ১৫০০ শালিং অস্থির পঠজিতে ৫০০ শ্রামক নিযুক্ত হলে এবং 
উদ্ধত্ত-মল্যের হার ১২ ঘণ্টার কর্ম-'দবসে ১০০% হলে দৈনক মোট উদ্ধত্ত- 
মূল্য হবে ১৫০০ 'শাঁলং অথবা ৬ * ৫০০ কাজের ঘণ্টা । ৩০০ 'শালং পংজতে 
দিনে ১০০ শ্রামক িয,ক্ত করে উদ্ধত্ত-মূল্যের হার ২০০% হলে অথবা কর্মদবস 
১৮ ঘণ্টা হলে উৎপন্ন উদ্ধত্ত-মূল্যের মোট পারমাণ হয় মাত্র ৬০০ 'শালং, অথব| 
১২%১০০ কাজের ঘণ্টা; এবং তার মোট মল্য-উৎপাদ যা হচ্ছে 


* হাতুড়ে অর্থ নাীীতাঁবদরা এই প্রার্থামক নিয়মও জানেন না বলে মনে হয়। এই '{নচে- 
মাথা উপরে পা-ওলা আ'ক“ণমাডসরা যোগান ও চাঁহদা 'দয়ে শ্রমের বাজ্জার-দাম ঠক করতে 
গিয়ে কল্পনা করেন যে শুঁরা সেই অবস্থান-বন্দবঁট পেয়ে গিয়েছেন -- 'কম্তু পৃথিবীকে 
নাড়ানোর জন্য নয় তার গাঁত বন্ধ করার জন্য। 
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আগাম দেওয়া আস্থর পজি ও উদ্ধত্ত-মল্যের যোগফলের সমান, সেইাঁট দিনের 
পর দিন কখনো ১২০০ '‘শালিং অথবা ২৪ % ১০০ শ্রম-ঘন্টা পর্যন্ত পেঁছতে 
পারে না। গড় কর্ম-দিবসের চডড়ান্ত সাঁমাই -- প্রকাতর বিধানে যোঁট সর্বদা 
২৪ ঘণ্টার কম হতে বাধ্য -- অঁস্থর পজর পাঁরমাণ কমলে উদ্ধত্ত-মল্যের হার 
বাড়য়ে অথবা শোঁষত শ্রামকের সংখ্যা কমলে শ্রমশাক্তর শোষণের হার বা'ড়য়ে 
ক্ষাতপ্‌রণ করার একটা চডড়ান্ত সামা নির্ধারত করে, দেয়। এই সুস্পষ্ট 
নিয়মাটর গুরুত্ব এই যে এতে নিযুক্ত শ্রামকের সংখ্যা অথবা পণ্জির আঁস্থর 
অংশ যাকে শ্রমশ'ক্ততে রূপাস্তারত করা হয় তার পারমাণ হাসের যে ঝোঁক পঃাজির 
মধ্যে দেখা যায় (এই 'বিষয়াটকে পরে আরও 'বস্তারত করা হবে) এবং তার ঠিক 
বিপরীত ঝোঁক অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ উদ্ধত্ত-মূল্য সৃষ্টির ঝোঁক, এই দুয়ের 
সংযোগে যে ঘটনাগুনলে উদ্ধৃত হয় তাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । অপরপঙক্ষে, যাঁদ 
নিয়োজত সমগ্র শ্রমশাক্ত অথবা আঁস্থর পংঁজির পাঁরমাণ বাড়ে কিন্তু উদ্ধত্ত- 
মূল্যের হারের অধোগাঁতর সমান্‌পাতে নয়, তা হলে উৎপন্ন উদ্ধত্ত-মল্যের মোট 
পাঁরমাণ হাস পায়। 

উদ্ধত্ত-মূল্যের হার এবং আগাম দেওয়া অস্থর প:জির পাঁরমাণ এই দুটি 
{বিষয় দিয়ে উৎপন্ন উদ্ধ ত্ত-মল্যের মোট পারিমাণ নির্ধারণ থেকে তৃতীয় একটি 
নিয়ম পাওয়া যায়। উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের হার অথবা শ্রমশাক্তর শোষণের মাত্রা এবং 
শ্রমশাক্তর ম্‌ল্য অথবা প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পাঁরমাণ না্দল্ট থাকলে, এটা 
স্বয়ংসদ্ধ যে অস্থির প্‌ঁজির পারিমাণ যত বোশ হবে, মোট উৎপন্ন মল্য ও মোট 
উদ্ধত্ত-মল্যও তত বোঁশ হবে। যাঁদ কর্ম-দিবসের সামা এবং তার প্রয়োজনায় 
অংশও 'নাদষ্ট থাকে, তা হলে একজন ব্যাক্তগত প:জিপাত কাঁ পাঁরমাণ মূল্য 
ও উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য উৎপন্ন করাবে তা স্পষ্টতই একমাত্র নির্ভর করে সে মোট যে 
পাঁরমাণ শ্রমকে কাজে লাগায় তার উপরে কিন্তু, উপরের অন:্মেত শর্ত সাপেক্ষে, 
এই ব্যাপারাঁট নর্ভ'র করে শ্রমশাঁক্তর মোট পাঁরমাণ অথবা তার শোষিত শ্রামকদের 
সংখ্যার উপর এবং এই সংখ্যা আবার আগাম দেওয়া অস্থর প:জির পরিমাণ 
দদয়ে নির্ধারত হয়। অতএব, যখন উদ্ধত্ত-মুল্যের হার এবং শ্রমশাক্তর মল্য 
নিাদল্ট, তখন উৎপন্ন উদ্ধত্ত-মনল্যের মোট পাঁরমাণ আগাম দেওয়া আঁস্থর প:ঁজর 
পারমাণ অন্যায়! প্রত্যক্ষভাবে বাড়ে বা কমে। এখন আমরা জানি যে পঞজিপাঁত 
তার প:াঁজকে দ:’ভাগে ভাগ করে। একভাগ সে উৎপাদনের উপায়ের পিছনে ব্যয় 
করে। এইটি তার পাঁজর 'স্থর অংশ । অপর ভাগাঁট সে জ'বস্ত শ্রমশাক্তর ব্ররে 
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লাগায় । এটি তার অস্থির প:জি। একই ধরনের সামাজক উৎংপাদন-পদ্ধাতর 
ভাঁত্ততে উৎপাদনের 'বাভন্ন শাখায় ক্থর ও আঁস্থর পাঁজর ভাগ পৃথক পথক হয়, 
এবং উৎপাদনের একই শাখাতেও এই সম্পর্কটা যান্ত্রিক অবস্থা এবং উৎপাদন 
প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজগত দিকের পারিবর্তনের সঙ্গে পাঁরবার্তিত হয়। 'কজ্তু যে 
অন্নপাতেই একাঁট নিদল্ট পাঁরমাণ প:জিকে স্থির ও অস্থর অংশে ভাগ করা 
হোক না কেন, এঁ অনুপাত ১:২, অথবা ১:১০, অথবা ১: যাই হোক না 
কেন, তাতে এই বর্তমান সত্রবদ্ধ নিয়মাট ঠিকই থাকে। কারণ, আমাদের আগেকার 
বিশ্লেষণ অনয্যায়াী, স্থির প:ঁজির মুল্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে পুনরাবির্ভুত 
হয়, কিন্তু নতুন উৎপন্ন মূল্যের মধ্যে, নতুন সংষ্ট মল্য-উৎপাদের মধ্যে আসে না। 
১০০ জনের জায়গায় ১০০০ জন কাঢুনী নিয়োগ করতে হলে বোশ কাঁচামাল, 
বোশ সংখ্যক ঢটাকু ইত্যাঁদ নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু এই উৎপাদনের এই সমস্ত 
আঁতাঁরক্ত উপায়ের মল্য বাড়তে পারে, কমতে পারে, অপারবার্তত থাকতে পারে, 
পারমাণে বোশ বা কম হতে পারে; কিন্তু এতে শ্রমশাক্তকে কর্মরত করে উদ্ধত্ত- 
মুল্য সৃষ্টির প্রাক্রয়া মোটেই প্রভাঁবত হয় না। অতএব এখন উপরে দেখানো 
নিয়মাটর রুপ দাড়ায় এই রকম: শ্রমশাক্তর মূল্য নিদল্ট থাকলে এবং এর 
শোষণের মাত্রা সমান হলে বাভিন্ন পাঁরমাণ পাঁজর দ্বারা উৎপন্ন মোট মূল্য ও 
উদ্ধত্ত-মুল্যের পারমাণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে এইসব পঃজির অন্তর্ভুক্ত আঁস্থর 
অংশের পাঁরমাণ অর্থাৎ জ'বস্ত শ্রমশক্তিতে যে অংশ রপাস্তারত হয় তার পাঁর- 
মাণের উপর । 

স্পণ্টত এই 'নিয়মাঁট বাহ্যরূপ ভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে খণ্ডন করে। প্রত্যেকেই 
জানে যে একজন সুতোকল মাঁলক যে তার লাঁগ্ন গোটা পাঁজর শতকরা সাব 
করে বেশ অংশ 'স্থর পণণঁজি এবং কম অংশ অস্থির পণজিতে নিয়োগ করে, সে 
কন্তু সেইজন্য একজন র;ঢাট কারখানার মালক, যে অপেক্ষাকৃতভাবে বোঁশ পাঁরমাণ 
অস্থির পাঁজি এবং কম 'স্থর প:জি নিয়োগ করেছে, তার চেয়ে কম মুনাফা বা 
কম উদ্ধত্ত-মূল্য শোষণ করে না। এই আপাতদ্‌শ্য স্বাবরোধ ব্যাখ্যা করার জন্য 


কতগ্যল মধ্যবতাঁ স্তর জানা চাই যেমন, 5 যে একাট বিশেষ পাঁরমাণযোগ্য 


সংখ্যাও হতে পারে, তার জন্য প্রাথমিক বাঁজগাঁণতের অনেকগুলি মধ্যবতাঁ স্তর 
জানা দরকার। চিরায়ত অর্থনীতি এই নিয়মাটকে সত্রর্ূপ না দিলেও এটিকে 
অনযভূাঁতগতভাবে আঁকড়ে থেকেছে, কারণ এট হচ্ছে মল্য সম্পর্কায় সাধারণ 
নিয়মের একাঁট অপারহার্য পরবর্তী ফল । এতে সাংঘাঁতক 'বমুর্তন ঘাঁটয়ে এই 


অধ্যায় ১১। -- উদ্বত্ত-মল্যের হার ও মোট পাঁরমাণ ৩৮১ 


নিয়মাঁটকে স্বাবরোধণী সব ব্যাপারের সঙ্গে সংঘাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা 
হয়েছে। পরে* আমরা দেখতে পাব কেমন করে 'রিকার্ডোপন্থীরা এই বাধার 
সামনে এসে বিপন্ন হয়েছেন। স্থল অর্থনাীত, যা বস্তুত “কছুই শেখে নি’ [৬৪], 
তা যেমন অন্যত্র তেমান এক্ষেত্রেও শুধু বাহ্য লক্ষণ আঁকড়ে থাকে এবং যে 
সাধারণ নিয়ম সেগ্নালর নিয়ন্্রণ ও ব্যাখ্যা করে সেটিকে বর্জন করে। স্পনোজা-র 
{বরোধিতা করতে গয়ে তা বিশ্বাস করে যে ‘অজ্ঞতা হচ্ছে একাঁট যথেষ্ট কারণ' 
[৬৫]। 

প্রাতাদন কোনো একাঁট সমাজে সমগ্র পঁজ যে পাঁরমাণ শ্রমকে সক্রিয় করে, 
তাকে একাটমাত্র সমাষ্টগত কর্ম-দদবস বলে ধরা যায়। মনে করুন যাঁদ শ্রামকদের 
সংখ্যা ১০ লক্ষ হয় এবং একজন শ্রামকের কাজের কর্ম-দদবস যাঁদ গড়ে হয় ১০ 
ঘণ্টা, তা হলে সমাজের কর্ম-দদিবস হবে কোট ঘণ্টা । এই কর্ম-দিবসের যে কোনো 
[বশেষ একাঁট পরিমাপ ধরে নিলে, তার সামা সমাজগতভাবে অথবা শারীরিকভাবে, 
যেভাবেই নির্ণয় করা হোক না কেন, উদ্বত্তমল্যের মোট পাঁরমাণ একমাত্র শ্রামকদের 
অর্থাৎ মেহনতা জনসমাষ্টর সংখ্যা ব্‌াঁদ্ধ করেই বাড়ানো যায়। সমাজের সমগ্র 
প:জ কর্তৃক উদ্ধত্ত-মল্য উৎপাদনের গাঁণাতক সমা হচ্ছে এই জনসংখ্যার ব্‌দ্ধ। 
অপরপক্ষে, নিা্দল্ট জনসংখ্যা নিয়ে এই সামা নির্ধারত হয় কর্ম-দদবসকে 
সম্ভাব্যরুপে বাড়য়ে।** অবশ্য পরবর্তা অধ্যায়ে দেখা যাবে যে এই নিয়ম এতক্ষণ 
পর্যন্ত যে ধরনের উদ্ধত্ত-ম-ল্যের আলোচনা হয়েছে কেবল তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 

এতক্ষণ পর্যন্ত উদ্বত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন 'নয়ে যে আলোচনা হল তার থেকে 
সিদ্ধান্ত বোরয়ে আসে যে খুশী মাফক যে কোনো একাঁট পাঁরমাণ অর্থ অথবা 
মুল্যকে পংজিতে রপাস্তারত করা যায় না। এই .রূপাস্তর ঘটাতে হলে, পূর্বশর্ত 
হিসেবে অর্থ বা পণ্যের মাঁলকের হাতে একাঁট নয্যনতম পাঁরমাণ অর্থ বা 'বানময়- 
মুল্য থাকা দরকার । আস্থর পণ্জির নযনতম পারমাণ হচ্ছে সারা বছর প্রাতাদন 
উদ্ধত্ত-মল্য উৎপাদনের জন্য একাঁট শ্রমরশাক্ত ক্রয়ের মল্য। যাঁদ এই শ্রমিকের 


* চতুর্থ পর্বে এ সম্পর্কে আরও 'বস্তারত বিবরণ দেওয়া হবে। 

** ‘শ্রম, যা হচ্ছে সমাজের আ'র্থক সময়, সোট একাট নাদল্ট অংশ, ধরা যাক ১০ লক্ষ 
লোকের দোনক ১০ ঘণ্টা, অথবা এক কোটি ঘন্টা। ...প:জির ব্‌দ্ধর নিজস্ব সীমানা আছে। 
যে কোনো 'বশেষ সময়ে অর্থনোঁতক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সময়ের বাস্তব পাঁরমাণ দিয়ে এই স'মানা 
ঠিক হতে পারে’ (4n Essay on the Political Economy of Nations. London, 1821, 
pp. 47, 49.). 


তৃতাঁয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন: ৩৮২ 


নিজের দখলে উৎপাদনের উপায় থাকত এবং যাঁদ-সে শ্রমিক থেকেই সন্তুষ্ট হত, 
তা হলে তাকে তার জাবনধারণের উপায় পুনরুৎপাদনে যে সময় লাগে তার চেয়ে 
বেশি না খাটলেও চলে, ধরা যাক এঁ সময় হচ্ছে ৮ ঘণ্টা । অধিকন্তু তার জন্য 
শুধু ৮ ঘণ্টার কাজের উপযোগী উৎপাদনের উপায় দরকার হবে। অপরপক্ষে 
পজিপাত শ্রমিককে য়ে এই ৮ ঘণ্টা পারশ্রম করানো ছাড়াও, ধরুন, আরও 8৪ 
ঘণ্টা উদ্বত্ত-শ্রম করায়, সেই বাড়াত উৎপাদনের উপায় যোগানোর জন্য তার আরও 
বেশি অর্থ প্রয়োজন হয়। কন্তু আমাদের {হসাব মতো, দৈনক উপার্জিত উদ্ধত্ত- 
মুল্যের ভাত্ততে একজন শ্রামকের মতোই -- তার চেয়ে ভালোভাবে নয় - বে'চে 
থাকার জন্য, অর্থাৎ তার প্রয়োজনায় চাহিদা পূরণে সক্ষম হওয়ার জন্য তাকে 
দু'জন শ্রামক নিয়োগ করতে হবে। এইক্ষেত্রে শুধু জ'বনরক্ষাই হবে তার 
উৎপাদনের উদ্দেশ্য, সম্পদের বদ্ধ নয়; কিন্তু প:জবাদ উৎপাদনে এই শেষোক্তাটই 
অন্তার্নাহত থাকে। যাতে সে একজন সাধারণ শ্রামকের থেকে দ্বিগুণ ভালোভাবে 
জ'বনযাপন করতে পারে এবং অধকম্তু উৎপন্ন উদ্ধত্ত-মংল্যের অর্ধেকটা প:জিতে 
রূপাস্তারত করতে পারে, সেজন্য তাকে শ্রামকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং 
সেইসঙ্গে আগ্রাম দেওয়া ন্যনতম পাজি আটগুণ বাড়াতে হবে। অবশ্য সে তার 
শ্রামকের মতো নিজেই কাজ করতে পারে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ 
নিতে পারে 'কন্তু সেক্ষেত্রে সে হয়ে পড়ে প£জিপাঁত আর শ্রামকের একট 
সংমিশ্রণ, একজন ‘ছোট মালিক’। প:'জিবাদী উৎপাদনের একাঁট (বিশেষ স্তরে 
এটাই প্রয়োজন হয় যে প:াজপাঁত তার সমস্ত সময় প্‌াঁজপাঁত হসেবেই কাজ 
করতে পারবে, অর্থাৎ ব্যক্তরুপাী প:জ {হিসেবে সে অপরের শ্রম উপযোজন ও 
নিয়ন্মণ এবং এই শ্রমের ফল 'বাক্র করবে ।* মধ্যযুগের 'গিল্ডগুল সেইজন্য কোন 


* ‘কৃষককে তার নিজের শ্রমের উপরে 'নর্ভর করলে চলে না এবং যাঁদ সে তা করে তা 
হলে আম বলব যে সে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তার কাজ হওয়া উাঁচত সমগ্র ব্যাপারাটর 
উপর সাধারণভাবে নজর রাখা: ঝাড়াই যে করছে তার ওপর চোখ রাখতে হবে, অন্যথায় 
'আঝাড়া শস্য থেকে গয়ে সে মজুনরর দিক 'দয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে; যারা নিড়েন দিচ্ছে, ধান কাটছে, 
ইত্যাঁদ তাদের ওপরও নজর রাখতে হয়; তাকে সর্বদা বেড়ার চারধারে ঘুরে বেড়াতে হয়; তাকে 
দেখতে হয় যে কোথাও কোনো গাঁফলতি হচ্ছে (ক না; যাঁদ সে কোনো একাঁট 'বশেষ 
দায়গায় আটক থাকে তা হলে এইসবই ঘটবে’ (An Inquiry into the Connection between 
the present Price of Provisions, and the Size of Farms etc.. By a Farmer, 
London, 1773, P. 12)। এই পমস্তকাট খুবই উপভোগ্য। এতে ‘পংজিপাঁত-কৃষক’ অথবা 
‘ব্যাপারাী-কৃষক’ বলে স্পষ্টত যাদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাদের জন্মবত্তান্ত অধ্যয়ন করা যেতে 


অধ্যায় ১১! -- উদ্ধত্ত-মল্যের হার ও মোট পাঁরমাণ ৩৮৩ 


মালিক কতজন শ্রমিক নিয়োগ করবে সোটর একাঁট যথাসম্ভব ক্ষুদ্র সর্বোচ্চ সংখ্যা 
নি্দষ্ট করে দিয়ে ব্যবসায়ের মালকের প:জিপাঁততে রূপান্তারত হওয়া বলপূর্বক 
নিবারণ করতে চেষ্টা করত। এইসব ক্ষেত্রে অর্থ বা পণ্যের মাঁলক বাস্তবক্ষেত্রে 
প:জিপাততে পারণত হয় কেবলমাত্র তখনই যখন উৎপাদনের জন্য আগাম দেওয়া 
ন্যনতম অর্থের পাঁরমাণ মধ্যযুগের উধর্বতম পাঁরমাণকেও বহুলাংশে ছাড়িয়ে যায়। 
প্রাকৃতক 'বজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন তেমান এখানেও হেগেলের আ'বষ্কৃত 'নয়মাঁটর 
(তাঁর ‘লাজিক’ নামক রচনায়) যথার্থতা প্রমাণিত হয়, িয়মাঁট “এই যে পাঁরমাণগত 
পার্থক্য একাঁট নি্দম্ট সামা ছাঁড়য়ে গেলে গুণগত পাঁরবর্তন এসে যায় ।* 
নিজেকে প:াজপাঁততে রূপাস্তারত করতে হলে একজন আলাদা অর্থ বা পণ্যের 
মাঁলকের দখলে যে নয্যনতম পাঁরমাণ মল্য থাকা প্রয়োজন সোট প:জিবাদাী 
উৎপাদনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভন্ন হয় এবং কোনো একটি বিশেষ স্তরে 
উৎপাদনের '(বাঁভন ক্ষেতে সেগুলির বশেষ ঢটেকানকাল অবস্থা অনুযায়ী বাঁভন্ন 
হয়। উৎপাদনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে, এমন ক প:জিবাদাী উৎপাদনের একেবারে 
শুরুতেই, এমন একট পাঁরমাণ পজির প্রয়োজন হয় যা তখনও কোনো একজন 


পারে এবং যে ছোট কৃষক শুধু নিজের ভরণপোষণের জন্য কাজ করে তার বিনিময়ে এদের 
আত্মগাঁরমা বদ্ধ লক্ষ করা যেতে পারে। ‘পংজিপাতদের শ্রেণী প্রথমে অংশত এবং পরে 
সর্বতোভাবে কাঁয়ক পাঁরশ্রমের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়’ (Text-book of Lectures on the 
Political Economy of Nations. By the Rev. Richard Jones. Hertford, 1852, 
Lecture III, p. 39). 

* আধুননক রসায়ন বিজ্ঞানের মাঁলাকউলার তত্ত্বকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানক র্‌প দেন লরাঁ 
ও শেরহার্ড আর এই তত্ববাট উক্ত নিয়মের উপরেই প্রার্তাষ্ঠত। [তৃতায় জার্মান সংস্করণের 
সংযোজন’ । যাঁরা রসায়ন {জ্ঞানে অনভিজ্ঞ তাঁদের কাছে এ ‘বিষয়টা বোধগম্য নয়; তাই এই 
বক্তব্যের ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা মন্তব্য করাছ যে এখানে লেখক উল্লেখ করছেন কার্বন 
যোঁগের সদশ সার সম্পর্কে । এই নামকরণ ১৮৪৩ সালে গেরহার্ডই প্রথমে করেন; এর প্রত্যেক সারর 
নিজস্ব সাধারণ বীঁজগাণাতক সূত্র আছে। এইভাবে প্যারাফন্‌ জাতীয় যোগক পদার্থগ্‌ালর: 
C242; স্বাভাবিক আ্ালকোহলগুলির: C2420; সাধারণ ফ্যাটি আযসিঙগুলির: 
C/202এবং অন্যান্য আরও অনেক উাল্লাখত দণ্টান্তগুঁলতে পারমাণগতভাবে মালাকউলার সূত্রের 
সঙ্গে শুধ CH, কে যোগ করলে প্রাঁতবারই গুণগতভাবে একাঁট পথক পদার্থ দেখা দেয়। এই 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়াট নির্ধারণে লরাঁ ও গেরহার্ডের অংশ (মাকস একটু বাড়য়ে দোখয়েছেন) সম্পর্কে 
দ্রম্টব্য Kopp. Entwicklung der Chemie. Miinchen, 1873, 5S. 709, 716 বং Schorlem- 
mer. The Rise and Development of Organic Chemistry. London, 1879, p. 54 — 
ফ. এ.] 


তৃতাঁয় ভাগ। -- অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন ৩৮৪ 


ব্যাক্তর হাতে থাকে না। এর ফলে, যেমন ফ্রান্সে কলবেরের যুগে তেমনই আমাদের 
সময় পর্যন্ত কয়েকাঁট জার্মান রাষ্ট্রে ব্যাক্তাবশেষের প্রাত আংশিকভাবে রাজ্ট্রীয় 
ভরতুঁকর উদ্ভব হয়; আংশকভাবে উদ্ভূত হয় শিল্পের ও বাণিজ্যের বিশেষ বশেষ 
শাখায় শোষণের জন্য আইনসঙ্গত একচোঁটয়া আঁধকার নিয়ে যৌথ সাঁমাত*, 
যেগুলি আধুনিক জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির পূর্বগামণী। 


আমরা দেখতে পেয়োছ যে উৎপাদন প্রাক্রয়ার মধ্যে পণঁজ শ্রমের উপর অর্থাৎ 
কর্মরত শ্রমশাক্ত কিংবা শ্রমিকের উপর দখল কায়েম করল। প:জির ব্যাক্তরূপ বা 
পটঁজিপাঁত নজর রাখে যাতে শ্রামক নয়মমাঁফক এবং উপযুক্ত মাত্রার নিাবিড়তার 
সঙ্গে তার কাজ করে। 

পুঁজ আঁধকন্তু একাট প'ড়নম্‌লক সম্পর্কে পাঁরণত হয়, শ্রামক শ্রেণীকে 
যা বাধ্য করে তার নিজের সংকাঁ্ণ জ'বনযান্রার প্রয়োজন পূরণের চেয়ে বোশ 
কাজ করতে । অন্যের কাজকর্মের উৎপাদক {হসেবে এবং উদ্বত্ত-শ্রমের নিচ্কাশক 
ও শ্রমশাক্তর শোষক হিসেবে তা শাক্ততে, বাধাবন্ধহীনতায়, বেপরোয়াপনায় এবং 
কর্মেৎংকর্ষে আগেকার কালের প্রত্যক্ষ বাধ্যতামমলক শ্রমের ভিঁত্ততে স্থাপত সর্ব- 
প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থাকে ছা'ঁড়য়ে যায়। 

প্রথমে, প্‌ঁজি শ্রমকে হাঁতহাসগতভাবে যন্বোন্নাতর যে স্তরে পায় তারই 
ভিত্তিতে তাকে বশে আনে। অতএব তা তৎক্ষণাৎ উৎপাদনের পদ্ধতিতে পাঁরবর্তন 
ঘটায় না। উদ্ধত্ত-মনল্য উৎপাদনের যে রপাঁট নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা 
চাঁলয়োছ -- অৰ্থাৎ কর্ম-দিবসের সরল প্রসারের সাহায্যে উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন, 
সেটা যে উৎপাদন-পদ্ধাতর অভ্যন্তরে কোনো পাঁরবর্তনের উপর ‘নির্ভর করে না, 
তা প্রমাণত হয়েছে। তা সাবেক! রুটির কারখানায় আধুনিক সৃতোকলের চেয়ে 
কম সন্লিয় ছিল না। 

যদ আমরা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সরল শ্রম-প্রাক্রয়ার দ্‌চ্টিকোণ থেকে বিচার 
কার, তা হলে সেখানে শ্রামক উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পার্কত হয়ে দাঁড়ায় 
প:জ হিসেবে সেগুলির গুণের "দিক থেকে নয়, বরং তার নিজস্ব বদ্ধমত্তাপূর্ণ 
উৎপাদন 'ক্রিয়াকলাপের নিছক উপায় ও উপকরণ হিসেবে। যেমন, চামড়া ট্যান 
করতে গয়ে সে চামড়াকে তার সরল শ্রম প্রয়োগের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করে। 
সে পজপাতর জন্য চামড়া ট্যান করে না। কজ্ভু যখনই আমরা উদ্ধ ত্তম্‌ল্য সৃষ্টির 


মাটন লথার এই ধরনের প্রাতষ্ঠানের নাম দেন: ‘The Company Monopolia'. 


অধ্যায় ১১ 1৷ -- উদ্বত্ত-মল্যের হার ও মোট পাঁরমাণ ৩৮৫ 


প্রাক্য়ার দ্‌চ্টকোণ থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে দেখ তখনই ব্যাপারাঁট দাঁড়ায় 
অন্যরকম ৷ উৎপাদনের উপায় তৎক্ষণাৎ পাঁরবার্তত হয়ে অপরের শ্রম বশোষণের 
উপায়ে পারণত হয়। এখন আর শ্রামক উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করে না, পরস্ধু 
উৎপাদনের উপায়ই শ্রামককে 'নিয,ক্ত করে। তার উৎপাদন 'ক্রয়াকলাপের বন্ধু 
উপাদান হসেবে তার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার পারবর্তে, সেগুলি তাকেই ব্যবহার 
করে নিজেদের জাবন-প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপকরূপে এবং প:জির 
জ'বন-প্রাক্রয়াট রয়েছে শুধু আবিরত প্রসারমান, আঁবরত 'নজেকে বা'ড়য়ে 
চলা মুল্য হিসেবে তার গাঁতর মধ্যে । যেসব চুল্ল ও কর্মশালা রাতের বেলা 
অকেজো থাকে এবং জ'বস্ত কোনো শ্রম বিশোষণ করে না সেগুলি প:জপাঁতর 
কাছে “নিছকই লোকসান' (mere 1055’) । অতএব চুল্লি আর কর্ম শালাগ্যালর 
আইনসঙ্গত দাবি আছে শ্রামককে রাত্রে খাটাবার। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈষায়ক 
উপকরণে, উৎপাদনের উপায়ে অর্থের সরল রূপান্তর, উৎপাদনের উপায়কেই 
রুপাস্তারত করে অপরের শ্রম ও উদ্ধত্ত-শ্রমের উপরে দখাঁল স্বত্বে। উপসংহারে 
একাট দষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে প:াজিবাদী উৎপাদনের একান্ত অদ্ভুত 
বোঁশষ্ট্যসনচক এই পারশালত সক্ষমতা, মৃত ও জ'বস্ত শ্রমের মধ্যে, মল্য 
ও যে শাক্ত মুল্য সৃষ্টি করে তার মধ্যেকার সম্পর্কের এই সম্প্ণ ওলটপালট 
প:জপাঁতদের চৈতন্যেও প্রাতফালত হয়। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ইংলণ্ডের 
প্রাচীন ও সম্মানিত সংস্থা, পাইসালর নেন ও সংতোকলের কার্লাইল সন্স্‌ আযাণ্ড 
কোং, যে কোম্পান রয়েছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে, কারবার চাঁলয়ে আসছে 
১৭৫২ সাল থেকে এবং একই পরিবারের চার পুরুষ সোট চালিয়েছে...’ সেই 
‘অত্যন্ত বাাদ্ধমান ভদ্রলোকাঁট’ অতঃপর ১৮৪৯ সালে ২৫ এঁপ্রলের Glasgow 
Daily Mail-এ “রলে প্রথা’ এই শরোনামায় একটি চাঠ* লেখেন যেখানে 
অন্যান্য 'ঁবষয়ের মধ্যে নিচের অদ্ভুত হাস্যকর আঁতসরল পংক্তগ্‌ল 
আছে - 

'এখন দেখা যাক. কারখানায় কাজের ১০ ঘণ্টা সমা প্রবাঁ্তত হলে কাঁ কা অনিষ্ট 
হবে। ...এগৃল হচ্ছে কারখানা-মালকের আয়ের সম্ভাবনা ও সম্পত্তির ভয়ানক ক্ষাঁত। যাঁদ 


সে’ (অর্থাৎ তার 'মজরুররা’) 'আগে ১২ ঘণ্টা কাজ করে থাকে এবং এখন ১০ ঘণ্টা মান কাজ 
করে তা হলে তার প্রাতষ্ঠানের প্রাত ১২ টি মোশন বা ঢাকু সঙ্কুচিত হয়ে হবে ১০টি এবং 


* Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1849, p. 59. 
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কারখানা বক্র করতে হলে এই দশের ভিত্তিতেই মূল্য স্থির হবে; যার দরুন দেশের প্রার্তাট 
কারখানায় মূল্য থেকে ষষ্ঠাংশ বাদ যাবে।”* 


পাশ্চম স্কটল্যান্ডের এই বর্জেনয়া মগজে ‘চার পুরুষের’ প:ঁজিপাতসলভ 
গুণাবলীর উত্তরাধকার জড়ো হওয়ায়, ঢাকু প্রভাত উৎপাদনের উপায়গুল 
প:জি হিসেবে নিজেদের মল্য প্রসারত করার, এবং প্রাতাদন একাঁট নির্দল্ট 
পাঁরমাণে অপরের মনুফৎ শ্রম গ্রাস করার গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যভাবে 
জ'ড়য়ে গেছে যে, কার্লাইল আযান্ড কোম্পানর কর্তা সত্য সত্যই কল্পনা করছেন 
যে যাঁদ তান তাঁর কারখানা 'বাঁক্ক করেন তা হলে শুধু যে তাঁর টাকু প্রভূাতর দাম 
মিলবে তাই নয়, আবার তদুপাঁর তাদের বাড়াঁত শ্রমশোষণের ক্ষমতারও দাম চাই, 
সেগননলের মধ্যে যে শ্রম আছে এবং যে শ্রম এই ধরনের টাকু উৎপাদনে প্রয়োজন 
শুধু তার দাম নয়, উপরন্তু প্রাতাদন পাইসাঁলর বীর স্কট্‌দের কাছ থেকে যে 
উদ্ধত্ত-শ্রম তারা বার করে নেয় তারও দাম চাই এবং সেই কারণে ইাঁন মনে 
করেন যে কর্ম-দিবস ২ ঘণ্টা কমে গেলে, ১২ট স মতো তোৈঁরর মোঁশনের 'ঁবন্রয়- 
দাম কমে গয়ে ১০টির বিক্রয়-দাম হয়ে যাবে! 


#* Reports of Insp. of Fact. for 3Oth April 1849, p. 60. কারখানা-পারদর্শক 
স্টুয়ার্ট নিজে একজন স্কচ্‌ এবং ইংরেজ পাঁরদর্শকদের থেকে প্‌থক। তান প্জিবাদী 
চচন্তাপদ্ধাততে বন্দী হয়ে এই চাঠ্ঠ সম্পর্কে মন্তব্য তাঁর রপোর্টে' অন্তর্ভুক্ত করেন যে এট 
‘হচ্ছে পালাক্রমে কাজের প্রথা চাল; আছে এমন কারখানা-মালিকদের কাছ থেকে একই কাজে 
লিপ্ত ব্যাক্তদের উদ্দেশ্যে যত বক্তব্য বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কাজের, এবং এট কাজের 
ঘণ্টার বন্দোবস্তের কোনো পাঁরবর্তনের ব্যাপারে যাদের মনে নোঁতক সংশয় রয়েছে, তাদের 
সংস্কার দ্‌র করার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী’ 


চতুর্থ ভাগ 


উৎপাদন 


অধ্যায় ১২ 
আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের ধারণা 


শ্রামকের শ্রমশাক্তর জন্য প্লজিপাত যে মুল্য দেয়, তার সমতুল্য উৎপাদনের 
জন্য কর্ম-দিবসের যে অংশটুকু ব্যায়ত হয়, তাকে আমরা এই অবধি অপারিবর্তনাীয় 
রাশ বলে ধরে নয়োছ; আর বস্তুত উৎপাদনের 'নাদশ্ট অবস্থায় এবং সমাজের 
অর্থনোঁতক ‘বকাশের 'না্দ'ল্ট স্তরে তা স্থিরই থাকে। আমরা দেখেছ যে, এই 
প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় আঁতক্রম করে শ্রামক দুই, তন, চার, ছয় বা ততোঁধক 
ঘণ্টা কাজ চাঁলয়ে যেতে পারত। উদ্ধত্ত-মূল্যের হার ও কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য 
নির্ভর করাছল এই দার্ঘ করণের মাত্রার উপরে। আবাশ্যক শ্রম-সময় স্থর হলেও, 
অন্যাদকে আমরা দেখোঁছ, মোট কর্ম-দদবসঢটা ছল অ-স্থর। এখন ধরে নেওয়া 
যাক আমরা এমন একটা কর্ম-দদবস পাচ্ছ, যার দৈর্ঘ্য এবং প্রয়োজনায় শ্রম ও 
উদ্ধত্ত-শ্রমের মধ্যে যার ভাগাভাঁগ 'না্দল্ট করা আছে। উদাহরণস্বরূপ, একাঁট 
সমগ্র সরল রেখা ৭0, এ ৮-০ ১২ ঘণ্টার একট কর্ম-দিবসের পাঁরচায়ক, 
৭b এই অংশাঁট ১০ ঘণ্টার আবাশ্যক শ্রম এবং ০ এই অংশটি দুই ঘণ্টার 
উদ্ধত্ত-শ্রম। এখন, ৭০-র কোনোরুপ দাঁ্ঘ করণ ছাড়া, অথবা তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে, 
কী করে উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন বাড়ানো যাবে, অর্থাৎ কী করে ডউদ্বত্ত-শ্রম 
দার্ঘ করা যাবে? 

যদিও ৭--র দৈর্ঘ্য নার্দল্ট আছে, তব; তার শেষ 'বিন্দ; ০, যোট আবার কর্ম- 
দিবস ৭০-র শেষও বটে, সেই €-র চাইতে বোশ না ঢেনে নিয়েও ৮৫ দেখা যাচ্ছে 
প্রলাম্বত হতে সক্ষম, অন্তত তার আদ 'বিন্দ: ৮-কে পিছনে ॥*-র দিকে ঠেলে 
দিয়ে । ধরে নেওয়া যাক ॥2____৮'_৮_ ৫ রেখায় ৮--৮ হল ৮€-র অর্ধেকের 
সমান অথবা একঘণ্টা শ্রম-সময়ের সমান। এখন, ১২ ঘণ্টার কর্ম-দদিবস, এ-তে 
আমরা ৮ বন্দ দাটকে যাঁদ ১'-এ সারয়ে আন, b€ তা হলে ৮৫ হয়ে যায়; উদ্ধত্ত- 
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শ্রম তা হলে দ:'ঘণ্টা থেকে 'ঁতন ঘণ্টায়, অর্থাৎ দেড় গুণ বদ্ধ পায়, যাঁদও কর্ম- 
দিবস আগের মতো ১২ ঘণ্টাই থেকে যায়। ০ থেকে !”ণ-তে, দুই ঘণ্টা থেকে 
তিন ঘণ্টায় উদ্ধত্ত-শ্রম-সময়ের এই প্রসার স্পষ্টতই অসম্ভব যাঁদ না সঙ্গে সঙ্গে 
আবশ্যক শ্রম-সময়কে ৭b থেকে 2’, ১০ ঘণ্টা থেকে নয় ঘণ্টায় সংকুচিত করা 
হয়। উদ্ধত্ত-শ্রমের দাঁ্ঘকরণ আবাশ্যক শ্রমের সময় সংাক্ষপ্তকরণের সমতুল্য 
হবে; অথবা ইতিপূর্বে শ্রামকের নিজের জন্য বাস্তবে যে শ্রম-সময় ব্যবহৃত হত. 
তারই একটা অংশ প:জপাঁতর জন্য ব্যবহৃত শ্রম-সময়ে পারিবার্তত হবে। কর্ম- 
দিবসের দৈর্ঘ্য কোনো পাঁরবর্তন হবে না, পাঁরবর্তন হবে আবাশ্যক শ্রম-সময় 
এবং উদ্ধত্ত শ্রম-সময়ের মধ্যে তার ভাগাভাগতে । 

পক্ষান্তরে, এটাও স্পষ্ট যে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য এবং শ্রমশাক্তর মূল্য নিদ্ল্ট 
করে দিলে উদ্ধত্ত-শ্রমের ব্যাপ্তকালও 'নাদ্ল্ট হয়ে যায়। শ্রমশাক্তর মুল্য অর্থাৎ 
শ্রমশাক্ত উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রম-সময় এ মূল্যের পনর ৎপাদনের জন্য 
আবাশ্যক শ্রম-সময়কে নর্ধারত করে। একাঁট কাজের ঘণ্টা যাঁদ ছয় পেন্সে রূপ 
পারগ্রহ করে এবং একদিনের শ্রমশক্তির মুল্য যাঁদ পাঁচ শালিং হয়, তা হলে 
শ্রামকের শ্রমশাক্তর জন্য পজি যে মল্য দিয়েছে তা প্রতিস্থাপন করার জন্য অথবা 
তার জ'বনধারণের দৈনিক প্রয়োজনীয় উপকরণের মুল্যের সমতুল্য উৎপাদনের 
জন্য শ্রমিককে দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। জ'ীবনধারণের এই সকল 
উপকরণের মুল্য জানা গেলেই তার শ্রমশক্তির মুল্যও জানা যায়*; এবং তার 


* .জ'ণীবনধারণ, শ্রম ও প্রজননের জন্য’ শ্রামকের কতটা কাঁ প্রয়োজন তা দ্বারা তার 
গড়পড়তা দোনক মজুাঁরর মূল্য নির্ধারত হয় (William Petty. Polncal Anatomy cf 
Ireland, 1672, p. 64) ‘শ্রমের দাম সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামের দ্বারা গাঁঠিত 
হয়ে থাকে!’ ‘যখনই শ্রমজ'ীব' ব্যাক্তর মজুর শ্রমজীবী হিসেবে তার হন পদমর্যাদা ও অবাস্থাতর 
সঙ্গে সংশাঁতপূর্ণভাবে তার সেই পাঁরবারের ভরণপোষণের পক্ষে পর্যাপ্ত না হবে, যা কনা 
তাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে’, তা হলে সে তার যথাযথ মজুর পাচ্ছে না (J. Vanderlint, 
পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ১৫)। ‘একজন সাধারণ শ্রামক, যার দুন্ট হাত এবং কাজ করার ক্ষমতা 
ছাড়া আর কছুই নেই, সে অপরকে জের শ্রম 'র্বাক্র করে যা পেতে পারে তাই শুধ, পায়। 
শ্রমের সকল শাখায় এটাই হওয়া উাঁচত এবং বস্তুত তাই হয় যে শ্রামকের মজুর তার 
জাবনধারণের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা দ্বারাই নির্ধারিত হয়’ (Turgot. Reéflexions 
sur la Formation et la Distribution des Richesses. Oeuvres, éd. Daire, t. 1, 
P. 10)। ‘জ'বনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামই বজ্তুত শ্রম উৎপাদনের মল্য' 
(Malthus. Inquiry into the Nature and Progress of Rent and the Principles by 
which it is regulated. London, 1815, p. 48, note). 


অধ্যায় ১২। = আপেশক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যেব ধারণা ৩৮৯ 


শ্রমশ'ক্তির মূল্য জানতে পারলে, তার আবাঁশ্যক শ্রম-সময়ের ব্যা'প্তকালও জানা যায়। 
কন্তু, উদ্ধত্ত-শ্রমের ব্যা'প্তকাল পাওয়া যায় মোট কর্ম-দদবস থেকে প্রয়োজনীয় 
শ্রম-সময় বিয়োগ করলেই । বারো ঘণ্টা থেকে দশ ঘণ্টা বাদ দিলে অবাশষ্ট থাকে 
দুই, এবং প্ববার্ণত পাঁরাস্থাততে উদ্ধত্ত-শ্রমকে দুই ঘণ্টার বোঁশ কা করে 
দীর্ঘ করা যায়, তা বোঝা সহজ নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, পজিপাত শ্রমিককে 
পাঁচ শিালং-এর পাঁরবর্তে সাড়ে চার শালং বা তারও কম দিতে পারে। এই 
সাড়ে চার শিলিং-এর ম্‌ল্য পুনরুৎপাদন করতে নয় ঘণ্টার শ্রম-সময়ই যথেষ্ট 
হবে, সুতরাং, দুই ঘণ্টার পাঁরবর্তে তন ঘণ্টার উদ্ধত্ত-শ্রম প:জিপাঁতর প্রাপ্য হবে, 
এবং উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যও এক শিলং থেকে বদ্ধ পেয়ে আঠারো পেন্স দাঁড়াবে । অবশ্য 
শরমকের মজুরকে তার শ্রমশাক্তর মূল্যের নিচে নাঁময়ে দিয়েই এই ফল পাওয়া 
যাবে। নয় ঘণ্টায় শ্রামক যে সাড়ে চার শিলিং উৎপাদন করে, তা দিয়ে সে পূর্বের 
ভুলনায় জ'াবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর এক দশমাংশ কম '1কনতে পারবে, 
এবং এর ফলে তার শ্রমশাক্তর যথাযথ প;ুনরুংপাদন ক্ষু্ন হবে। এই ক্ষেত্রে 
স্বাভাবক সাঁমাকে অতিক্রম করেই উদ্বত্ত-শ্রমকে প্রসারিত করা যায়; আবাশ্যক 
শ্রম-সময়ের একাংশকে জবরদখল করেই এর রাজ্য বাড়ানো যায়। যাঁদও ব্যবহারক 
জীবনে এই পদ্ধাত গ্‌র,ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, এই প্রসঙ্গে তা আমাদের 
আালোচনার বাঁহর্ভুত, কেননা আমরা ধরেই নিয়েছি যে, শ্রমশাক্ত সহ সকল পণ্যই 
তাদের পর্ণ মল্যে বেচা কেনা হয়! যেহেতু এটা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে তাই 
এই সত্য উদ্ভূত হয় যে, শ্রমশাক্ত উৎপাদনের জন্য বা তার মুল্যের পুনরুৎপাদনের 
দিয়ে কমানো যায় না, শুধু এই মুল্য হাস পেলেই শ্রম-সময় কমতে পারে। কর্ম- 
দিবসের দৈঘ্য যাদ নিার্দষ্ট থাকে, তবে উদ্ধত্ত-শ্রমকে দ'ঁ্ঘতর করতে হলে অবশ্যই 
আবাঁশ্যক শ্রম-সময়কে সংকুচিত করতে হবে; শেষোক্তাট প্রথমোক্তাট থেকে উদ্ভূত 
হতে পারে না। আমরা যে দচচ্টান্তাট গ্রহণ করোছ, সেখানে শ্রমশাক্তর মুল্য 
প্রকৃতপক্ষে এক-দশমাংশ কমে যাওয়া উচিত যাতে আবশ্যক শ্রম-সময়কে এক- 
দশমাংশ অর্থাৎ দশ ঘণ্টা থেকে নয় ঘণ্টায় কাঁময়ে আনা যায়, এবং যার ফলে 
উদ্ধত্ত-শ্রমকে দীর্ঘ করে দ:'ঘণ্টা থেকে তন ঘণ্টা করা যায় । 

শ্রমশাক্তর এই মূল্য হাসের অর্থ এই যে, জ'বনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
[ঠক যে সামগ্রী আগে দশ ঘণ্টায় উৎপন্ন হত, এখন তা নয় ঘণ্টায় উৎপন্ন হতে 
পারে। 'কম্ভু শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর বৃদ্ধ ছাড়া তা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন 
এক মচি তার যে যন্ত্রপাত আছে তা 'দয়ে বারো ঘণ্টার একট কর্ম-দিবসে 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন: ৩৯০ 


এক জোড়া জুতো বানায়। এ একই সময়ে তাকে যদ দ:’ জোড়া জুতো বানাতে 
হয়, তা হলে তার শ্রমের উৎংপাদন-শাঁক্ত অবশ্যই দ্বিগুণ বাড়াতে হবে; তার যন্ব- 
পাততে, বা কর্মপদ্ধাততে, বা উভয় ক্ষেত্রেই পারবর্তন না ঘাঁটয়ে তা করা যায় 
না। সুতরাং, উৎপাদনের অবস্থা, অর্থাৎ তার উৎপাদন পদ্ধাত ও শ্রম-প্রক্বিয়াতেই 
বিপ্পব সাধন করতে হবে। শ্রমের উৎপাদন-শা'ক্ত বৃদ্ধ বলতে সাধারণভাবে আমরা 
শ্রম-প্রক্বয়ার এমন পাঁরবর্তন বোঝাতে চাই যাতে কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য 
সামাঁজকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় সং'ক্ষপ্ত হয়, এবং কোনো একটা 'না্দল্ট 
পাঁরমাণ শ্রম আঁধকতর পাঁরমাণে ব্যবহার-মুল্য উৎপাদন করার ক্ষমতা লাভে 
সম্‌দ্ধ হয়।* এই অবাধ সোজাসুজি শ্রম-দদবসকে দাঁর্ঘতর করে উদ্ভূত উদ্ধত্ত- 
মুল্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উৎংপাদন-পদ্ধাতকে নিঁ্দল্ট ও অপারিবর্ত নায় বলে 
ধরে নিয়োছ। কিন্তু যখন আবাশ্যক শ্রমকে উদ্ধত্ত-শ্রমে পারণত করে উদ্ধত্ত- 
মূল্য উৎপাদন করতে হয়, তখন শ্রম-প্রাক্রয়া এঁতহা'সকভাবে যে রূপে চলে 
এসেছে সেই রুপে তাকে গ্রহণ করে, তারপরে শুধু এ প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তকাল বদ্ধ 
করাটা পজির পক্ষে কোনমতেই যথেষ্ট নয়। শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত বদ্ধ 
করতে হলে, এ প্রক্রিয়ার কারগারক ও সামাজিক অবস্থা এবং ফলত উৎপাদন- 
পদ্ধাততেই বিপ্লব সাধন করতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই শ্রমশাক্তর মৃল্য হাস 
করা যায় এবং এ মনল্য পুনরুৎপাদনের জন্য আবাশ্যক কর্ম-দবসের অংশকে 
সংক্ষপ্ত করা যায়। 

কর্ম-'দবসকে দাঁ্ঘতর করে যে উদ্বত্ত-ম্‌ল্য উৎপন্ন হয় আম তাকে 
অনাপোক্ষক উদ্বত্ত-মল্য বলে অর্ভাহত করাছ। পক্ষান্তরে, আবাশ্যক শ্রম- 
সময়কে সংকুচিত করে এবং কর্ম-দিবসের দুইটি অংশের দৈর্ঘেযর যথাক্লামক 
আনপাঁতক পাঁরবর্তনের ফলে যে উদ্বত্ত-মুল্য উদ্ভূত হয়, আম তাকে আপো'ক্ষক 
উদ্বত্ত-মল্য আখ্যা ঁদাচ্ছ। 

শ্রমশাক্তর মুল্য হাস ঘটাতে হলে শিল্পের সেই সকল শাখাকে শ্রমের 
উৎপাদন-শাক্ত বৃদ্ধির আওতায় পড়তে হবে, যাদের উৎপাদগুল শ্রমশাক্তর মূল্যকে 
নির্ধারিত করে. এবং তার ফলে, হয় তা প্রচালত জ'ঁবনধারণের উপায়, নয় তো 


* *যখন হস্তাশল্পের উৎকর্ষ'সাধন করা হয় তা র্‌পলাভ কবে নতুন নতুন পদ্ধাতব 
আ'কবচ্কাবে, যার ফলে একই কাজ কমসংখ্যক লোক দ্বারা বা (যারও অর্থ একই) আগের তুলনায় 
কম সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব’ (Gl৷2"৷৷, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ১৫৮, ১৫১৯)। ‘উৎপাদন-ব্যয় 
ংকোচন, উৎপাদনে ব্যায়ত শ্রমের পরিমাণ সংকোচন ছাড়া আর কিছুই নয়' (Sismondi. 
Etudes etc., (. 1. p. 22). 


অধ্যায় ১২ ৷ -- আপেক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের ধারণা ৩৯১ 


সেই উপায়গ্বালর স্থলার্ভাষক্ত হতে সক্ষম, এমন ধরনের সামগ্রী ৷ কন্তু শ্রমিক 
একাঁট পণ্যে সরাসাঁর যে পাঁরমাণ শ্রম ন্যস্ত করে, শুধু তাই দিয়েই সেই পণ্যের 
মুল্য নির্ধারত হয় না, উৎপাদনের উপায়ের মধ্যে নিহত শ্রম দিয়েও তা 
নির্ধারত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক জোড়া জুতোর মল্য শুধু মুচির শ্রমের 
উপরেই নয়, চামড়া, মোম, সুতো হইত্যাদর মূল্যের উপরেও নির্ভার করে। সুতরাং, 
শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত বৃদ্ধ এবং যে সমস্ত {শিল্প জ'বনধারণের অত্যাবশ্যকীয় 
সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থর পংজির বন্ধু উপাদান স্বরূপ শ্রমের 
উপকরণাদি ও কাঁচামাল সরবরাহ করে সেই সমস্ত শিল্পে পণ্যের অনুরূপ 


মুল্যহাসের দ্বারাও শ্রমশাক্তর মুল্যাবনাত ঘটে। 'শল্পের যে সকল শাখা 
জ'বনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বা সেই অত্যাবশ্যক'য় সামগ্রী উৎপাদনের 


উপায় সরবরাহ করে না, সেখানে শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত বৃদ্ধ পেলেও শ্রমশাক্তর 
মুল্য অপারবার্ত তই থাকে। 

কোনো পণ্য সস্তা হলে অবশ্য শ্রমশাক্তর মূল্য আন;পাঁতক হারে হাস পায়, 
শ্রমশাক্তর প্‌ুনরুৎপাদনে যতটা পাঁরমাণে এ পণ্য নিয়োজিত হয়, সেই 
অন, পাতে৷ উদাহরণস্বরূপ, শার্ট নিশ্চয়ই জা'বনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
উপকরণ, কন্তু তা অনেক কছুর মধ্যে একটিমান্র । সামাগ্রিকভাবে কিন্তু জ বনধারণের 
জন্য প্রয়োজনায় সামগ্রী বহুবধ পণ্যের সমন্্টি, প্রত্যেকাটই পৃথক পৃথক 'শল্পের 
উৎপন্ন; এই সকল পণ্যের প্রত্যেকাটর মল্যই শ্রমশাক্তর মুল্যের মধ্যে 
অংশস্বরূপ সান্নাবল্ট। এই শেষোক্ত মুল্যাটর পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজন'য় 
শ্রম-সময়ের হাসের সঙ্গে সঙ্গে মল্যাটও হাস পায়; বিভিন্ন ও পৃথক পৃথক শিল্পে 
কম বেশি নানা পাঁরমাণে শ্রম-সময়ের যে সংকোচন ঘটে, তারই যোগফলের 
সমপাঁরমাণ এই মোট মুল্য হাস। এই সামাগ্রক ফলকে এমনভাবে বিবৃত করা 
হয়োছল ৷ যখনই কোনো এক প:জপাত, ধরুন, শ্রমের উৎপাদনশালতা বাাড়য়ে, 
শার্টের দাম কমায়, তখন যে সে নিশ্চতই শ্রমশাক্তির মুল্য হাস এবং আন পাঁতক 
হারে আবাশ্যক শ্রম-সময় সংকুচিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করে, তা কোনক্রমেই নয়। 
কিন্তু যতটা পারমাণে সে শেষ পর্যন্ত এই ফললাভে সাহায্য করে, ততটা 
পারমাণেই সে উদ্ধত্ত-মূল্যের সাধারণ হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।* প:ঃজির 


* খরা যাক, ...যন্বপাতর উ্ন্নাতর ফলে কোনো উৎপাদকের... উৎপন্ন সামগ্রী. দ্বিগুণ 
হল সে তার মোট আয়ের ক্ষুদ্রতব অনুপাত দ্বারা তার শ্রামকদের জামা কাপড়ের সংস্থান 
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সাধারণ এবং অপরিহার্য ঝোঁকগুলিকে তাদের বাহঃপ্রকাশের ধরন থেকে প্‌থক 
করে দেখতে হবে। 

প:জিবাদ। উৎপাদনের অনস্তার্নাহত '{নয়মগুনলি বিভিন্ন পঃজির সমা্চ্টর 
চলাচলের মধ্য দিয়ে কী করে আত্মপ্রকাশ করে, কোন ক্ষেত্রে প্রাতযোগতার 
জবরদস্ত আইন {হসেবে তারা নিজেদের সুপ্রাতাল্ঠত করে এবং এক একট 
পজিপাঁতর মনে ও চেতনায় কার্যকলাপের পথানর্দেশক প্রেরণা {হসেবে কাজ 
করে, তা বিচার করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এইটুকু স্পষ্ট: প:ণজির 
অস্তার্নাহত চাঁরন্র সম্বন্ধে ধারণা পাবার আগে প্রাতযোগিতার কোনো বৈজ্ঞানিক 
[বশ্লেষণ সম্ভব নয়, (ঠিক যেমন জ্যোতচ্কমণ্ডলাীর কোনো গ্রহ উপগ্রহাদর আপাত- 
গাত বোঝা সম্ভব নয়, তাদের প্রকৃত গাঁতর সঙ্গে পাঁরচয় না থাকলে --- যে প্রকৃত 
গাঁত প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রয় দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। তাসত্ত্বেও, আপে'ক্ষক 
উদ্বত্ত-মুল্য উৎপাদন সম্পর্কে স্পম্টতর ধারণার জন্য, ইাঁতপূর্বে যে ফল 'পেয়োছ, 
তার চাইতে বোঁশ কছু অঙ্গীকার না করে আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্য যোগ 
করতে পাঁর। 

ছয় পেন্সের মধ্যে যাঁদ এক ঘণ্টার শ্রম রূপ পারিগ্রহ করে. ছয় শালং-এর 
মূল্য উৎপন্ন হবে ১২ ঘণ্টার একাট কর্ম-দিবসে ৷ ধরুন শ্রমের তৎকালীন 
উৎপাদনশাীলতায় এই ১২ ঘণ্টায় ১২টি সামগ্রী উৎপন্ন হয়। ধরা যাক. প্রত্যেকাঁট 
সামগ্রীতে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়ের মল্য ৬ পেন্স করে। এই অবস্থায় 
প্রত্যেকাট জানসের দাম দাঁড়াবে এক 'শালং করে: উৎপাদনের উপায়ের মল্য 
ছয় পেন্স এবং এই উপায় নিয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে নতুন সংযোজিত মনল্য 
ছয় পেন্স । এখন ধরা যাক, কোনো একজন প:জিপাত শ্রমের উৎপাদনশালতাকে 
দ্বিগণণ বাড়াতে এবং ১২ ঘণ্টার কর্ম-দিবসে এ ধরনের ১২টি জানসের 
পারবর্তে ২৪টি জিনস উৎপনর করতে সমর্থ হল । উৎপাদনের উপায়ের মল্য 
যাদ অপারিবার্তত থাকে, তা হলে প্রাতাট (জিনিসের মূল্য কমে গয়ে নয় পেন্স 
দাঁড়াবে -- ছয় পেন্স উৎপাদনের উপায়ের ম্‌ল্য এবং তন পেন্স শ্রম দ্বারা নতুন 
মুল্য যোগ । শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ হওয়া সত্তেও একাদনের শ্রম আগের 
মতোই এখনও ৬ ‘শালং নতুন ম্‌ল্য সৃষ্ট করছে, তার বেশি নয়, অবশ্য এই 
নতুন মুল্য আগেকার দ্বিগুণ সংখ্যক জানসের মধ্যে ব্যাপ্ত । প্রত্যেকাট জিনসের 


করতে পারবে... এবং এইভাবে তার মননাফা বদ্ধ পাবে। কিন্তু অন্য :ংকোনো উপায়ে তা 
প্রভাবত হবে না’ (Ram5এy, পরর্বোক্ত রচনা, পঃ ১৬৮, ১৬৯)। 
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মধ্যে এখন ১/১২ ভাগের পারবর্তে এই মল্যের ১।২৪ ভাগ রুপ পাঁরগ্রহ 
করেছে, ছয় পেন্সের পাঁরবর্তে তন পেন্স; অথবা, যা কনা একই ব্যাপার, 
উৎপাদনের উপায়গু্নল যখন প্রা্তাট সামগ্রীতে রপাস্তারত হচ্ছে তখন তার সঙ্গে 
পুরো এক ঘণ্টার শ্রম-সময়ের পাঁরবর্তে আধ ঘণ্টার শ্রম-সময় সেই উৎপাদনের 
উপায়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই সব ঁজানসের একক মূল্য এখন তাদের সামাজিক 
মূল্য অপেক্ষা কম, ভাষাস্তরে, গড়পড়তা সামাঁজক অবস্থায় এই একই 'জানসের 
ব্যাপকাংশ উৎপাদনে যে পাঁরমাণ শ্রম-সময় ব্যায়ত হয়, এদের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে 
তার চাইতে কম। প্রত্যেকাট জানসের গড়পড়তা দাম এক 'শালং এবং তা দুই 
ঘণ্টার সামাজিক শ্রমের পাঁরচায়ক, কস্তভু পাঁরবার্তত উৎপাদন-পদ্ধ'ততে তার দাম 
গাৰ নয় পেন্স, {কিংবা তাতে মান দেড় ঘণ্টার শ্রম ননাহত আছে। কোনো পণোর 
প্রকৃত মূল্য কিন্তু তার একক মুল্যের সমান নয়, সামাঁজক মুল্যের সমান: অর্থাৎ 
ক্রি না, প্রাতাঁট ভিন্ন ভিন্ন জানস উৎপাদন করতে উৎপাদকের ক’ শ্রম-সময় ব্যায়ত 
হয়েছে, তা দিয়ে প্রকৃত মূল্যের পাঁরমাপ হয় না, তা হয় এই সামগ্রীর উৎপাদনে 
সমাজগতভাবে যে শ্রম-সময় প্রয়োজন, তাই দিয়ে । সৃতরাং যে প:জিপাঁত এই 
নতুন পদ্ধাত প্রয়োগ করে, সে যদি তার পণ্য সমাজগত মুল্যে এক শিলং দরে 
বাক্র করে, তা হলে সে তাদের একক মনল্য অপেক্ষা তন পেন্স বোশ দরে 
‘বাক্র করে এবং এইভাবে তিন পেন্স করে আঁতারক্ত। উদ্ধত্ত-মল্য উশ্‌ল করে। 
পক্ষান্তরে, তার কাছে ১২ ঘণ্টার কর্ম-'দবস এখন ১২টির পাঁরবর্তে ২৪টি 
জানস দ্বারা প্রাতমুর্ত ৷ সুতরাং একাঁট কর্ম-দিবসের উৎপাদ 'বাক্র করতে হলে 
তার চাঁহদা আগের তুলনায় 'দ্বিগণণ হওয়া দরকার; অর্থাৎ বাজারের পারাধ 
দ্বগুণ হতে হবে। আর সব কিছ; অপরিবর্তিত থাকলে, তার পণ্যের বাজার 
প্রসারত হতে পারে একমাত্র সেগ্নলর দাম কমলেই । সুতরাং তাকে তার পণ্য 
একক মুল্যের উপরে কিন্তু সামাঁজক মূল্যের নিচে, ধরা যাক দশ পেন্স দরে 
বান্ করতে হবে। এই পন্থায় সে প্রত্যেকটি পণ্য থেকে এক পোন করে আঁতারক্ত 
উদ্ধত্ত-মুল্য আদায় করে 'নচ্ছে। উদ্ধত্ত-মল্যের এই বদ্ধ সে আত্মসাৎ করে, তার 
পণ্য শ্রমশাক্তর সাধারণ মুল্য নির্ধারণে অংশগ্রহণকারী জ'ঁবনধারণের জন্য 
অপারিহার্য সামগ্রীর শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হোক আর না হোক। সুতরাং, এই 
শেষোক্ত পাঁরাস্থাত থেকে স্বতন্ব্রভাবেও শ্রমের উৎপাদন-শাঁক্ত বৃদ্ধ করে পণ্যের 
দাম সস্তা করার ব্যাপারে প্রাতাঁট স্বতন্ব্র পটঁজিপাঁতর দ্বার্থ রয়েছে। 

তাসত্তেও, এমন কি এই ক্ষেত্রেও, আবাঁশ্যক শ্রম-সময় সংকুচিত করে এবং 
উদ্ধত্ত-শ্রমকে অনুরুপ পাঁরমাণে দ'ঁ্ঘতর করেই উদ্ধত্ত-মল্যের বাঁ্ধত উৎপাদনের 
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উদ্ভব হয়।* ধরা যাক, আবশ্যক শ্রম-সময়ের পাঁরমাণ ১০ ঘণ্টা, একাঁদনের 
শ্রমশাক্তির মুল্য পাঁচ শশালং, উদ্ধত্ত শ্রম-সময়ের পাঁরমাণ দৃই ঘণ্টা, এবং দৈনক 
উদ্ধত্ত-মুল্যের পারমাণ এক শিলিং। কিন্তু পজিপাঁ্তাট বর্তমানে ২৪টি জিনস 
তোৈঁর করে, সেগ্ুাল প্রত্যেকটি দশ পেন্স দরে বক্র করে সে মোট ২০ শিলং 
পায়। উৎপাদনের উপায়ের মল্য যেহেতু ১২ শিলং সেইহেতু উৎপন্ন জানসগুলের 
১৪ ২/৫ ভাগ শৃধ্‌ যায় আগাম দেওয়া স্থির পুঁজির প্রতিস্থাপনের জন্য। ১২ 
ঘণ্টার কর্ম-দিবসের শ্রম বাদবাঁক ৯ ৩/৫টি জানস দ্বারা প্রাতমূর্ত ৷ শ্রমশাক্তর 
দাম পাঁচ {শালং, সুতরাং ৬টি জিনিস আবশ্যক শ্রম-সময়ের পাঁরচায়ক এবং 
বাক ৩ ৩/৫টি জানস উদ্ধত্ত-শ্রমের পরিচায়ক । গড়পড়তা সামাজিক পাঁরবেশে 
যেখানে প্রয়োজনীয় শ্রম ও উদ্ধত্ত-শ্রমের অনপাত ছল ৫:১, এখন তা মাত্র 
৫:৩। নি্নালাখত পদ্ধাততেও আমরা একই ফলে পে'ঁছুতে পার । ১২ ঘণ্টার 
কর্ম-দদবসে যা উৎপন্ন হয়, তার ম্‌ল্য কুঁড় শশিলিং। এর মধ্যে বারো শালং হল 
উৎপাদনের উপায়ের মুল্য যে ম্‌ল্যের শুধু পঢুনরাবির্ভাব ঘটে। সুতরাং বাঁক 
থাকে আট শলিং, যা হচ্ছে কর্ম-দিবসকালে নতুন সংচ্টি করা মূল্যের অর্থরুপ। 
এই একই ধরনের গড়পড়তা সামাজিক শ্রম যে অণ্কে ব্যক্ত হয়. এই অগঙক তার 
চাইতে বেশি: ১২ ঘণ্টার গড়পড়তা সামাঁজক শ্রম প্রকাশ করা হয় মাত্র ছ"শালং 
অঙ্কে । অসাধারণ উৎপাদন-শাক্তসম্পন্ন শ্রম বার্ধত শ্রম হিসেবে কাজ করে; 
সমপারমাণ সময়ে একই ধরনের গড়পড়তা সামাজিক শ্রম যা উৎপাদন করে. তার 
চাইতে বোশ পারমাণে মূল্য সৃষ্ট করে এই শ্রম। আমাদের পণজিপাঁত 'বকিস্তু 
আগের মতোই একদিনের শ্রমশাক্তর মুল্য বাবদ পাঁচ শিলিং দিয়ে চলেছে। 
সুতরাং, এই ম্‌ল্য পননরুৎপাদনের জন্য শ্রামকাটর ১০ ঘণ্টার পাঁরবর্তে মাত্র 
৭১.২ ঘণ্টা কাজ করলেই চলে। সৃতরাং তার উদ্ধত্ত-শ্রম ২১/২ ঘণ্টা বেড়ে 
যায়, এবং সে যে উদ্বত্ত-মল্য উৎপন্ন করে. তা এক 'শালিং থেকে বেড়ে তন 
শালং দাঁড়ায় । সুতরাং. যে পজিপাঁত উৎপাদনের উন্নত পদ্ধাত প্রয়োগ করে, সে 
এঁ শিল্পের অন্যান্য পণনজিপাঁতর তুলনায় কর্ম-দিবসের বৃহত্তর অংশকে উদ্ধত্ত- 


* .অপর ব্যাক্তর শ্রমের উৎপাদের উপরে নয়, তার শ্রমের উপর কর্তৃত্বের উপরেই কোনো 
ব্যাক্তর মুনাফা নির্ভার করে। তার শ্রমিকদের মজুর অপরিবার্তত রেখে সে যদি তার জিনিসকে 
উচ্চতর দামে বক্র করতে পারে, তা হলে সে স্পষ্টতই লাভবান হয়। ...সে যা উৎপন্ন করে, 
তার একটা ক্ষনদ্রতর অংশই সেই শ্রমকে কাজে নিয়োগ করবার পক্ষে যথেণ্ট এবং তার ফলে 
বৃহত্তর অংশাঁট তার নজের জন্য থাকে' (Outlines of Political Economy. London, 
1832, pp. 49, 50). 
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শ্রমের অংশ '{হসেবে আত্মসাৎ করে। আপে'ক্ষক উদ্ধত্ত-মল্য উৎপাদনকারী সমগ্র 
প:জপাঁত গোষ্ঠী সমাচ্টগতভাবে যা করে, সে ব্যাক্তগতভাবে তাই করে। 'কন্ভু, 
পক্ষান্তরে উৎপাদনের নতুন পদ্ধাত ব্যাপকভাবে চাল: হওয়ার এবং কম মনল্যে 
উৎপাদিত পণ্যের একক ম্‌ল্য ও সামাঁজক মুল্যের মধ্যে পার্থক্য (বদুরত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে এই আঁতারক্ত উদ্বত্ত-ম্‌ল্য লোপ পেয়ে যায়৷ শ্রম-সময় অনুযায়ী মূল্য 
নির্ধারণের নিয়ম, যে নিয়ম নতুন উৎপাদন-পদ্ধাত প্রয়োগকারী পঞ্জিপাঁতকে তার 
প্রভাবাধীন করে তাকে বাধ্য করে তার মালপত্র সামাঁজক মুল্যের চে বাকল করতে, 
এই একই ননয়ম প্রাতযোগতার জবরদস্ত নিয়ম {হসেবে কাজ করে সেই 
পজপাঁতর প্রাতদ্বন্্বীদের বাধ্য করে নতুন পদ্ধাত গ্রহণ করতে ৷* যে পণ্যগ্নল 
জ’ীবনধারণের অপারিহার্য উপায়ের অংশস্বরূপ এবং সুতরাং শ্রমশাক্তর মুলো্োর 
মোল উপাদান, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বদ্ধ যখন উৎপাদনের সেই সকল শাখাকে 
দখল করে তাদের পণ্যকে সস্তা করে দেয়, তখনই শুধ; এই সমগ্র প্রক্লিয়া দ্বারা 
উদ্ধত্ত-মনল্যের সাধারণ হার প্রভাবত হয়। 

পণ্যের মূল্যের সঙ্গে শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর সম্পর্ক {বপরাীত-আনুপাঁতক। 
শ্রমশাক্তর মূল্যও তাই. কারণ পণ্যের মুল্যের উপরে শ্রমশাক্তর মূল্য নির্ভর 
করে। পক্ষান্তরে, আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্য শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর প্রত্যক্ষ সমান;- 
পাঁতক ৷ উৎপাদন-শাক্তর ওঠানামার সঙ্গে তা ওঠে নামে! টাকার ম্‌ল্য অপরিবার্তত 
ধরে নিলে. ১২ ঘণ্টার সামাঁজক কর্ম-দদবস সবসময়ই একই পারমাণে নতুন মল্য 
উৎপনর করে - ছয় শিলিং, এই অঙ্ক উদ্ধত্ত-মল্য ও মজুরির মধ্যে যেভাবেই 
ভাগাভাঁগ হোক না কেন। কিন্তু যাঁদ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে জাঁবনধারণের 
অপরিহার্য সামগ্রীর মুল্য কমে যায় এবং একাদনের শ্রমশাক্তর মুল্য পচি শিলং 
থেকে কমে তন 'শালিং দাঁড়ায়, তা হলে উদ্বত্ত-মুল্য এক শিলং থেকে বেড়ে 
{তন 'শালং দাঁড়াবে । শ্রমশাক্তর মূল্য পুনরুৎপাদন করতে দশ ঘণ্টা প্রয়োজন 
হত, এখন মাত্র ছয় ঘণ্টা প্রয়োজন হয়। চার ঘণ্টা সময় বাঁচানো হল যা এখন 


* আমার প্রতিবেশী যদ কম শ্রমে বোঁশ কাজ করে সস্তায় বক্র করতে পারে, তবে 
আমাকেও তাব মতোই সম্তায় ্বাক্র করতে পাবতে হবে। সুতরাং যে কোনো কৌশল, বাত্ত বা 
যন্ত্র যাঁদ স্বল্পসংখ্যক লোকের শ্রমের দ্বারা কাজ করে অপেক্ষাকৃত সস্তায় চালাতে পারে, তা 
হলে অন্যদেরও বাধ্য হয়ে তাকে অনুসরণ করে হয় এ কোঁশল, বৃত্তি বা যন্ত্র ব্যবহার করতে 
বা অনুরূপ. কছ- আ'বচ্কার করতে উদ্ধ্দ্ধ করে, যাতে সকলেই সমপর্যায়ে থাকে, যাতে কেউ 
তার প্রাতবেশ'ী অপেক্ষা সম্ভা দরে বার করতে না পারে’ (The Advantages of East- 
India Trade to England. London, 1720, p. 67). 
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উদ্ধত্ত-মুল্যের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় । সুতরাং, শ্রমের উৎপাদন-শাঁক্ত বৃদ্ধ 
করে পণ্য সস্তা করার এবং এই সস্তা করার মধ্য য়ে স্বয়ং শ্রামকাটকেও সস্তা 
করার ঝোঁক এবং সদা বর্তমান প্রবণতা পজির মধ্যে নাহত আছে ।* 
শুধু পণ্য হিসেবেই একটি পণ্যের মূল্য সম্বন্ধে পজিপাতর কোনো আগ্রহ 
নেই। তার আগ্রহ আছে শুধু এই পণ্যের মধ্যে অবাস্থত এবং বিক্রি করে উসুল 
করা যায় যে উদ্ধত্ত-মল্য, তার সম্বন্ধে । উদ্ধত্ত-মল্য উস্‌ল করার অপারহার্য 
অনুবর্তন হচ্ছে আগাম-দেওয়া মল্য প্রত্যর্পণ করা। যে পজিপাঁতর একমান 
উদ্বেগ হচ্ছে বানময়-মল্য উৎপাদন, সে সদাসর্বদা পণ্যের বিনিময়-মূল্যের হাস 
সাধনের জন্য সচেষ্ট কেন? এই ধাঁধার জবাব আমরা এখানেই পেয়ে যাই: যেহেতু 
শ্রমের উৎপাদনশীলতা ব্‌'দ্ধর প্রত্যক্ষ সমান্‌পাতে আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্য বদ্ধ 
পায় এবং অন্যাদকে, সেই সমানুপাতে পণ্যের মল্য হাস পায়; যেহেতু একই 
প্রাক্রয়া পণ্যের দর সস্তা করে এবং তার অন্তর্গত উদ্বত্ত-মূল্যের পারমাণ বদ্ধ 
করে। অর্থশাস্ন্রের অন্যতম প্রাতচ্ঠাতা কেনে তাঁর বিরোধীদের এই ধাঁধা 'দয়ে 
বত্রত করতেন এবং তাঁরা এ'র কোনো জবাব 'দতে পারতেন না। ঁতান বলতেন. 


‘তোমরা এটা স্বাঁকার করছ যে, শল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে, উৎপাদনের ক্ষাতসাধন না 
সামগ্রণীটর দাম কমে। তাসত্ত্বেও তোমরা এটা 'বশ্বাস কর যে মেহনতা মানুষের শ্রম থেকে 
উদ্ভূত ধনসচ্পদেব উৎপাদনের অর্থই হচ্ছে তাদের উৎপাদগ্‌ালব 'বানময়-মূল্য বৃদ্ধি ।** 


* ‘যে অনুপাতে একজন শ্রামকের ব্যয়ভার কমবে, {শল্পের উপব থেকে বাধা নিষেধ তুলে 
নিলে, ঠিক সেই অনুপাতে তার মজুাঁরও কমবে’ (Considerations concerning taking off 
the Bounty on Corn exported etc.. London, 1753, P. 7) “শল্পব ক্বার্থে প্রয়োজন 
হচ্ছে শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যতদুর সম্ভব সস্তা করা; কাবণ কোনো কারণে তা দুম_ল্য হলে, শ্রমও 
দুমূ্ল্য হবে। ..যে সকল দেশে শিল্পের উপরে 'বি্ধানষেধ নেই, সেই সকল দেশে 
খাদ্যদ্রব্যের দাম শ্রমের দামকে প্রভাঁবত করবেই । জ'বনধারণের প্রয়োজনীয় জানসপন্রের দাম 
কমনে শ্রমের দামও কমবে’ (এওঁ, প্‌ঃ ৩)। ‘উৎপাদনের শক্তি যে অনুপাতে বাড়ে, মজার ঠিক 
সেই অনুপাতে কমে। যন্ত্রপাঁত সত্যই জাঁবনধারণের প্রয়োজনাঁয় (জিানসপত্রের দাম কমায়, 
তা কিন্তু শ্রামকের দামও সস্তা করে' (A Prize Essay on the comparative merits 
of Competition and Co-operation. London, 1834, p. 27). 

#*# Quesnay. Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans, 
pp. 188, 189. 
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সুতরাং প:জিবাদী উৎপাদনে উৎপাদন-শাঁক্ত বাড়য়ে যখন শ্রমের ব্যয়-সংকোচ 
করা হয়*, তখন কর্ম-দদবসের সংকোচন কোনোক্রমেই উদদ্দিষ্ট থাকে না। লক্ষ্য 
থাকে শুধু কোনো এক {নাদ্ল্ট পাঁরমাণ পণ্য-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনায় শ্রম- 
সময় সংকক্ষপ্ত করা। শ্রামকের উৎংপাদন-শাঁক্ত বেড়েছে, সে হয়তো আগের চাইতে 
দশগুণ বোশ পণ্য উৎপাদন করে এবং তার ফলে প্রাঁতাঁট পণ্যের জন্য আগের 
তুলনায় এক দশমাংশ সময় ব্যয় করে; কিন্তু তার ফলে আগের মতোই ১২ ঘণ্টা 
শ্রম থেকে তার নিবৃত্তি নেই, নিবৃত্তি নেই এই ১২ ঘণ্টায় আগেকার ১২০টি 
সামগ্রীর পাঁরবর্তে ১২০০ট সামগ্রী উৎপাদন করা থেকে । শুধু তাই নয়, এমন 
{ক সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ম-দিবস দাঁ্ঘতর হতে পারে, যাতে তাকে 'ঁদয়ে ১৪ ঘণ্টায় 
১৪০০ জানস উৎপন্ন করানো যায়। ম্যাক্‌কুলোক, ইউরে, সানয়র এবং এই 
শ্রেণীর অর্থ নাীতাঁবদদের রচনায় আমরা এক পডষ্ঠায় পড়তে পাই যে, শ্রামকদের 
তাদের উৎপাদন-শাক্ত বৃদ্ধির জন্য পঁজির কাছে কৃতজ্ঞতার খণজালে বাঁধা থাকা 
উচিত, কেননা এর ফলে তার আববাশ্যক শ্রম-সময় সংকুচিত হয়েছে, আবার তার 
পরের পন্ঠায়ই. পড়তে পাই যে, ভবিষ্যতে ১০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৫ ঘণ্টা কাজ 
করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উঁচত। প:'জবাদী উৎপাদনের আওতার মধ্যে 
শ্রমের উৎপাদন-শক্তির যাবতীয় বিকাশেরই লক্ষ্য হচ্ছে কর্ম-দিবসের সেই 
অংশটুকুকে সংকুঁচত করা যে অংশটায় শ্রামককে তার নিজেরই জন্য কাজ করতেই 
হবে, এবং এই সংকোচনের দ্বারা কর্ম-দদবসের অপর অংশঢুকুকে দাঁ্ঘতর করা = 
যে অংশটুকুতে সে প:জিপাঁতর জন্য বনা পারশ্রামকে কাজ করে। পণ্যের দর 
সস্তা না করে এই ফল লাভ কতঢা সম্ভবপর তা আপেক্ষক উদ্ধত্ত-মলল্য উৎপন্ন 
করার বিশেষ বশেষ প্রণালী বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে। আমরা এখন সেই 


বচারই শুর করব। 


* ‘এইসব চোরাকারবারী শ্রামকদের শ্রমের এতটা ব্যয়-সংকোচ কবে, যেটার দাম তাদের 
পারশোধ করা উাঁচিত' (J. N. Bidaut. Du Monopole qui s’établit dans les arts 
industriels et le commerce. Paris, 1828, p. 13) । “ব্যবসায়ী সর্বদাই সময় ও শ্রমের 
তব্যায়তা করার চেষ্টা করবে' (Dugald Stewart. Works, ed. by Sir W. Hamilton. 
Edinburgh, 1855, v. VIII, Lectures on Political Economy, Pp. 318) । শ“নয়োজত 
শ্রামকদের উৎপাদন-শাঁক্ত যথাসম্ভব বৃদ্ধ করাতেই তাদের’ (পজিপাতদের) *্বার্থ নিাহত। তাই 
তাদের মনোযোগ প্রায় প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই এ শাঁক্তর বৃদ্ধির দিকেই আবদ্ধ’ (R. Jones. Text-book 


of Lectures on the Political Economy of Nations. Hertford, 1852, Lecture II1). 
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আমরা হাঁতপুর্বেই দেখোঁছ যে, প:ঁজিবাদ উৎপাদন তখনই প্রকৃতপক্ষে শুরু 
হয় যখন প্রত্যেকাট পজপাত যুগপং অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক শ্রামক নিয়োগ 
করে; যখন তার ফলে শ্রম-প্রাক্রয়া ব্যাপক আকারে পাঁরচালত হয়ে অপেক্ষাকৃত 
আঁধক পাঁরমাণে সামগ্রী উৎপন্ন করে। ইতহাসগত ও যঢক্তিশাস্ন্রীয় বচারে 
প:জিবাদাী উৎপাদনের যান্রারম্ত হয় তখনই যখন অধিকতর সংখ্যায় শ্রামক একত্রে, 
একই সময়ে, এক স্থানে (কিংবা, যাঁদ বলতে চান, শ্রমের একই ক্ষেত্রে) এক 
পঃজিপাতর প্রভুত্বাধানে একই ধরনের পণ্য-উৎপাদন করে। উৎংপাদন-পদ্ধাতর 
বচারে, ম্যানুফ্যাকচার কথাটির নাদল্ট ব্য্যৎংপাত্তর দিক থেকে প্রার্থামক স্তরে 
একই পঃজির দ্বারা একই সময়ে অঁধকতর সংখ্যায় শ্রামক {নিয়োগ ছাড়া 
গলড্‌-এর হস্তচালিত উৎপাদনের সঙ্গে তার তফাং সামান্যই ৷ মধ্যযুগীয় ওস্তাদ 
কাঁরগরের কর্মশালা শুধ; প্রসারত হয়। 

সৃতরাং গোড়াতে তফাৎ শুধ পারমাণগত। কোনো এক 'নাঁদল্ট পাঁরমাণ 
প:জির উৎপন্ন উদ্ধত্ত-মল্য যে প্রতিটি শ্রামকের উৎপন্ন উদ্ধত্ত-মূল্য এবং 
একইসঙ্গে মোট নিযক্ত শ্রমিক সংখ্যার গুণফলের সমান, তা আমরা দেখোঁছ। 
শুধু শ্রামকের সংখ্যা দ্বারাই উদ্ধ ত্ত-মল্যের হার বা শ্রমশাক্তর শোষণের মাত্রার 
কোনো তারতম্য হয় না । বারো ঘণ্টার একাঁট কর্ম-দদবস যাঁদ ছয় শালং-এ নাহত 
থাকে, তা হলে ১২০০ গণ ছয় শিলিং-এ এই ধরনেরই ১২০০ কর্ম-দদবস নিহত 
থাকবে। এক ক্ষেত্রে, উৎপন্ন সামগ্রীতে ১২%১২০০ শ্রম-ঘণ্টা অন্তর্ভূক্ত, অপর 
ক্ষেত্রে ১২ ঘণ্টা । মল্য উৎপাদনে শ্রামকের সংখ্যা গণ্য হয় এতসংখ্যক এক একাঁট 
শ্রামক -_ এই হিসাবেই; এবং ফলে ১২০০ শ্রামক প্‌থকভাবেই কাজ করুক, আর 
কোনো এক 'ননিা্দষ্ট পজিপাঁতর নিয়ন্দরণাধানেই কাজ করুক, উৎপন্ন মংল্যের 
ক্ষেত্ৰে কোনো তফাৎ হয় না। 
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কিন্তু তাসত্তবেও, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, একটু পাঁরবর্তন ঘটে৷ মুল্যে র্‌পায়ত শ্রম 
হচ্ছে গড়পড়তা সামাজিক প্রকতর শ্রম; অর্থাৎ তা গড়পড়তা শ্রমশাক্তর প্রয়োগ । 
যে কোনো গড়পড়তা রাশি হচ্ছে বাভন্ন পাঁরমাণের কিন্তু একই প্রকৃতির পৃথক 
পথক রাশর গড়। প্রত্যেক শিল্পে আলাদা আলাদা প্রাঁতাঁট শ্রামক, তা সে 
পিটারই হোক, বা পলই হোক, গড়পড়তা শ্রামক থেকে স্বতন্দ্র। যখনই কোনো 
এক নযনতম সংখ্যার শ্রামক একযোগে নিযুক্ত হয়, তখনই এই একক পার্থ ক্যসমূহ, 
বা গাঁণতের ভাষায় বলতে গেলে ‘ভ্রমসমুহ’ পরস্পর কাটাকাঁট হয়ে যায়। বিখ্যাত 
তাঁকক ও স্তারক এডমাণ্ড বার্ক' জোতদার হসেবে তাঁর বাস্তব পর্যবেক্ষণের 
ভিত্তিতে নিম্নালাখত মন্তব্য পর্যন্ত করে ফেলেছেন যে, এমন 'ঁক পাঁচজন ক্ষেত- 
মজুরের জোটের মতো ‘আঁত ছোট পল্টনেও’ একক শ্রমের সমস্ত পার্থক্য লুপ্ত 
হয়ে যায়, এবং ফলে পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক a att 
কোনো সময়কালে যতটা কাজ করবে, অন্য যে কোনো পাঁচজন ক্ষেত-মজুরের 
জোটও এঁ সময়ে ততটাই কাজ করবে।* 'ঁকম্তভু তা যাই হোক, এ কথা স্পষ্ট যে, 
একযোগে 'নযুক্ত আঁধক সংখ্যক শ্রমিকের সমাষ্টগত কর্ম-দদবসকে যাঁদ এই 
শ্রামকদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়, তা হলে এক দিনের গড়পড়তা সামাজিক 
শ্রম পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ধরে নেওয়া যাক যে, প্রত্যেকাঁট শ্রামকের কর্ম- 
দিবসের ব্যাপ্ত ১২ ঘণ্টা । তা হলে একযোগে নিযুক্ত ১২ জন ব্যাক্তর সমাষ্টগত 
কর্ম-দিবস হচ্ছে ১৪৪ ঘণ্টা; এবং যাঁদও এই ১২ জন ব্যাক্তর এক এক জনের শ্রম 
গড়পড়তা সামাজিক শ্রম থেকে অল্প 'বস্তর ভ্রচ্ট হতে পারে, কোনো একট 
না্দল্ট কাজ সম্পাদন করতে 'বাভন্ন পারমাণ সময় লাগতে পারে, তবুও 
যেহেতু এক এক জনের কর্ম-দদবস হচ্ছে ১৪৪ ঘণ্টার সমাষ্টগত কর্ম-দবসের 


* প্রশ্নাতীতভাবে, শাক্ত, দক্ষতা ও সততাপর্ণ উপযোজনের দক দিয়ে একজন মানুষের 
শ্রমের মূল্যের সঙ্গে আরেকজনের শ্রমের মুল্যের অনেক পার্থক্য আছে । কম্ভু, আমার তাঁক্ষ্মুতম 
পর্যবেক্ষণ থেকে আম রাীতমত 'নাশ্চত যে, যে কোনো 'নিা্দষ্ট পাঁচজন লোক একতন্রে মিলে, 
জাবনেব যে সময়সীমার কথা আম বলেছ সেই সময়ের মধ্যে যে কোনো পাঁচজনের সমান 
অনুপাতে শ্রম করবে; অর্থাৎ, এই রকম পাঁচজনের মধ্যে একজনের থাকবে ভালো শ্রামকের 
সমস্ত গুণাবলী, একজন হবে খারাপ, অন্য তনজন মাঝামাঁঝ, প্রথম জন আর শেষজনের 
কাছাকাঁছ। যার ফলে এমন কি পাঁচজনের এই ছোট পল্টনেও, সেই পঁচজ্জন যত আয় করতে 
পারে তার সম্পর্ণ পাঁরপ্‌রক আপাঁন পেয়ে যাবেন’ (E. Burke. Thoughts and Details 
on Scarcity. London, 1800, pp. 15, 16) গড়পড়তা ব্যাক্ত সম্পর্কে কেত্‌লে-র বক্তব্য 
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এক দ্বাদশাংশ, সেইহেতু তা গড়পড়তা একাঁট সামাজিক কর্ম-দিবসের প্রকতসম্পন্ন । 
যে পজিপতি এই ১২ জনকে ‘নিযুক্ত করে, তার দ:্‌চ্টিকোণ থেকে অবশ্য এই 
পুরো ১২ জনের শ্রম মালয়েই একাঁট কর্ম-দিবস । প্রাতাঁট আলাদা ব্যাক্তর কাজের 
দনাট সমাষ্টগত কর্ম-দিবসের একাংশ -- এই ১২ জন লোক পরস্পরের কাজে 
সাহায্য করছে ক না, কিংবা তাদের পরস্পরের কাজের মধ্যে সংস্রব শুধু এইখানেই 
কি না যে, তারা একই প্‌জিপাঁতর জন্য কাজ করেছে, তাতে কছ; এসে যায় 
না। জু এই ১২ জন ব্যক্ত যাঁদ ছয় জোড়ায় ভাগ হয়ে সমসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন 
ছোট মাঁলকের দ্বারা নিযুক্ত হয়, ত হলে এই মালিকদের প্রত্যেকে একই মুল্য 
উৎপাদন করবে কি না, এবং ফলত ডউদ্ধত্ত-মুল্যের সাধারণ হার উসুল করতে 
পারবে ক না, তা দৈবের উপর 'নর্ভর করবে। এক একাট স্বতন্ব ক্ষেত্রে তার 
{বচ্যাত ঘটবে। একাঁট পণ্য-উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবাশ্যক যতটা সময় লাগে. 
একজন শ্রামকের যাঁদ তা উৎপন্ন করতে তার অনেকখানি বেশ সময় দরকার 
আবাশ্যক শ্রম-সময় থেকে ভিন্নতর হবে; এবং এর ফলে তার শ্রম গড়পড়তা শ্রম 
{হসেবে গণ্য হবে না, তার শ্রমশাক্তও গড়পড়তা শ্রমশাক্ত হিসেবে গণ্য হবে না। 
তার এই শ্রম-শ'ক্ত হয় আদো 'বক্রয়যোগ্যই হবে না, না হয় শ্রমশাক্তর গড়পড়তা 
মুল্যের কম দর হবে সুতরাং সকল শ্রমেরই দক্ষতার নির্দল্ট কোনো এক নয্যনতম 
মান ধরে নেওয়া হয়, এবং আমরা পরে দেখব যে পঃজবাদ'! উৎপাদন এই নযনতম 
মান নির্ধারণের পন্থা বাংলে দেয়। তা হলেও অন্যাদকে যাঁদও প:জপাঁতকে 
শ্রমশাক্তর গড়পড়তা ম:ল্যই দিতে হয়, তবুও এই নযনতম মানের সঙ্গে গড়পড়তার 
তারতম্য ঘটে ৷ ছয়জন ছোট মাঁলকের মধ্যে একজন তাই উদ্বত্ত-মল্যের গড়পড়তা 
হার অপেক্ষা বোশ আদায় করে নেবে, আরেকজন কম৷ সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে এই 
অসমতা প্াষয়ে গেলেও স্বতন্ত্র মাঁলকদের ক্ষেত্রে তা হবে না। কোনো দ্বতন্ব 
উৎপাদক যখন প:জিপাত হিসেবে উৎপাদন করে এবং একযোগে একাধিক শ্রমিক 
নিয়োগ করে, যাদের শ্রম সমাষচ্টগত প্রকঁতর দরূন অবশ্যম্তাবী রূপে গড়পড়তা 
সামাজক শ্রম ঁহসেবে 'নাদ্ট হয়ে যায়, তখনই শুধ: মূল্য উৎপাদনের নয়মাঁট 
পুরোপ্‌ুার কার্যকর হয়।* 


* অধ্যাপক রোশার এই আ'ব্কার করেছেন বলে দাঁব করেন যে শ্রাঁমতী রোশার-কর্তৃক 
নিযুক্ত একজন মেয়ে-দার্জ' দু্দনে যে কাজ করে তা এক 'দনে নযডক্ত দুজন মেয়ে-দাঁর্জর 
চেয়ে বোশ [৬৭] ৷ নার্সারিতে, কিংবা যে পারান্থাততে প্রধান নট পংলজিপাতই অনুপাঁন্থত সেই 
অবস্থায় উৎপাদনের পঃজবাদ' প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করা পাঁণ্ডত অধ্যাপকপ্রবরেব উচিত নয়। 
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কাজের পদ্ধাতর যাঁদ পাঁরবর্তন নাও ঘটে, তবুও একযোগে আঁধক সংখ্যক 
শ্রামক নিয়োগের ফলে শ্রম-প্রা্রিয়ার বৈষাঁয়ক পাঁরাস্থাতর মধ্যে এক বল্পব সাধত 
হয়ে যায়। যে ভবনে তারা কাজ করে, কর্চামালের গদাম, একযোগে বা পালা করে 
শ্রামকদের ব্যবহৃত যন্্রপাত ও আসবাবপত্র, সংক্ষেপে উৎপাদনের উপায়ের 
একাংশ এখন সার্বজানকভাবে ব্যবহৃত হয়। একদিকে, এই সমস্ত উৎপাদনের 
উপায়ের বিনিময়-মুল্য বাড়ে না; কারণ তার ব্যবহারম্‌ল্যের অধিকতর ব্যবহার 
এবং আরও লাভজনকভাবে ব্যবহারের ফলে কোনো পণ্যের *বানময়-মুল্য বৃদ্ধ 
পায় না। অন্যাদকে এগাল সার্বজানকভাবে ব্যবহৃত হবার ফলে আগেকার চেয়ে 
ব্যাপকতর পাঁরসরে ব্যবহৃত হয়। যে ঘরে কুড় জন তন্তুবায় (বশাঁট তাঁতে কাজ 
করে তা নিশ্চয়ই দুইজন সহকম'ঁসহ একজন তন্তুবায়ের তাঁতশালা থেকে বড়। 
কিন্তু প্রাত দৃইজন তন্তুবায়ের জন্য একাট করে দশাট তাঁতশালা বানাবার শ্রমের 
চাইতে বশজনের জন্য একাঁট তাঁতশালা বানাতে অনেক কম শ্রম ব্যায়ত হয়; 
এইভাবে বৃহত্তর আকারে সার্বজানকভাবে ব্যবহারের জন্য, কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের 
উপায়ের মুল্য তার প্রসারের এবং কার্যকরতা ব্‌দ্ধির প্রত্যক্ষ সমান পাতে ব্‌দ্ধি 
পায় না। যখন সার্বজানকভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন প্রাতাট একক সামগ্রঁতে তার 
মুল্যের ক্ষনদ্রতর অংশ আঁ্পত হয়; অংশত এই কারণে যে, যে পাঁরমাণ মোট 
মূল্য অপত হচ্ছে তা অধিকতর পারমাণ সামগ্রীতে ব্যাপ্ত, এবং অংশত এই 
কারণে যে, এই মনল্য অনাপোরক্ষক আয়তনে বড় হলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে 
তাদের কার্যক্ষেত্রের কথা বিচার করলে 'বাচ্ছন্ন উৎপাদনের ডউপায়ের মৃল্য 
অপেক্ষাকৃত কম । এই কারণে, স্থির প:জির একাংশের মুল্য হাস পায়, এবং এই 
হাসের সমানুপাতে পণ্যের মোট মল্যও হাস পায়। উৎপাদনের উপায়ের মল্য 
কম হলে যে ফল হত, এর ফলও তাই হয়। তাদের প্রয়োগের এই সাশ্রয় 
সম্পর্ণতই আঁধকসংখ্যক শ্রমিক দ্বারা তা সার্বজানকভাবে ব্যবহৃত হবার দরুন । 
অধিকস্তু, বিচ্ছন্ন, স্বতন্ত্র শ্রমিক বা ক্ষুদে মাঁলকদের 'বক্ষিপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত 
ব্যয়বহুল উৎপাদনের উপায় থেকে স্বতন্ত্র, সামাজক শ্রমের অপ্থারহার্য শর্ত স্বরূপ এই 
চারতর সেই ক্ষেত্রেও পারিগৃহীত হয়. যে ক্ষেত্রে একত্র সমবেত অসংখ্য শ্রামক 
পরস্পরকে সাহায্য করে না, শুধু পাশাপাশি কাজ করে। খোদ শ্রম-প্রক্রিয়া এই 
সামাজিক চাঁরত্র পাঁরগ্রহণ করার পূর্বেই শ্রমের হাযঁতয়ারের একাংশ তা করে। 

উৎপাদনের উপায়ের ব্যবহারে ব্যয়-সংকোচ দই দিক থেকে বিচার করা 
দরকার। প্রথমত, পণ্যকে সুলভ করা, এবং তার ফলে শ্রমশাক্তর 
মূল্য হাস ংঘটন। দ্বিতীয়ত, আগাম দেওয়া মোট পঃজির সঙ্গে 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপেশ্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন 80২ 


অর্থাৎ, স্থির ও অস্থর পংজির মোট মুল্যের সঙ্গে উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের অন;পাতের 
পারবর্তন সাধন। শেষোক্ত দদকাঁট এই পুস্তকের তৃতীয় পর্বে পো'ঁছুবার আগে 
আমরা আলোচনা করব না, যথাযথ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য বর্তমান প্রশ্নের সঙ্গে 
জাড়ত অন্য অনেক বিষয়ও আমরা সেই পর্বাটর জন্য মুলতুবি রাখাঁছ। আমাদের 
[বশ্লেষণের অঁভযানই আমাদের বাধ্য করছে 'বষ্য়বন্তুকে এইভাবে 'বাভন্ন অংশে 
ভাগ করতে, এই ভাগ অবশ্য প:'জিবাদী উৎপাদনের চাঁরঘের সঙ্গে খুবই 
সঙ্গাতপর্ণ । কেননা, এই উৎপাদন-পদ্ধাততে যেহেতু শ্রামক দেখতে পায় যে 
উৎপাদনের উপকরণগ্ুনঁল তার জের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্যের সম্পাত্ত হিসেবে 
বিদ্যমান রয়েছে, সেইহেতু তাদের ব্যবহারে ব্যয়-সংকোচ তার নিজের দক থেকে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ম এক /্রিয়াকলাপতুল্য যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং, 
সুতরাং যার সঙ্গে তার নিজের ব্যাক্তগত উৎপাদন-শা'ক্ত বদ্ধ পদ্ধাতর কোনো 
সম্পর্ক নেই। 

যখন বহুসংখ্যক শ্রমিক পাশাপাঁশ কাজ করে, তা একই প্রক্নিয়াতে হোক, 
অথবা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সংশ্লিল্ট প্রাক্রয়াতে, তখন তারা সহযোগিতা করছে অথবা 
সহযোগে কাজ করছে বলা হয় ।* 

একাঁট অশ্বারোহী বাাঁহনীর আন্রমণাত্মক শাক্ত বা একাঁট পদাতকবাহন'ীর 
আত্মরক্ষামূলক শাক্ত যেমন আলাদা আলাদাভাবে এক একজন অশ্বারোহী বা 
পদাঁতক সোনকের আক্ৰমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক শাক্তর সমাnল্ট থেকে মনলত 
ভিন্ন, ঠিক তেমনই 'বচ্ছন্ন শ্রামকদের প্রযুক্ত যান্ত্রিক শাক্তর যোগফল আর একই 
আবভক্ত (ক্ৰয়ায়, যেমন কোনো ভারী ওজন তোলা, চক্রনোমর হাতল ঘোরানো, 
{[কংবা কোনো বাধা সরানোর কাজে একযোগে বহু ব্যাক্তর অংশগ্রহণের ফলে যে 
সামাঁজক শাক্তর উদ্ভব হয়, তা আলাদা ৷** এরুপ ক্ষেত্রে, সমবেত শ্রমের ফলটি, 
হয় বাচ্ছন্ব একক শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন করা যায়ই না, নয় তো, ববপনল সময় ব্যয় 
করে অথবা আঁত ক্ষুদ্র আয়তনে তা করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে সহযোগ মারফংৎ 


* ‘Concours des forces’ (Destutt de Tracy, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৮০)। 

** ‘সরল ধরনের এই রকম অসংখ্য কাজ আছে যেগুলি অংশে-অংশে ভাগ করা যায় না, 
যেগ্্ল অনেক জোড়া হাতের সহযোগতা ছাড়া করা যায় না। আমি একটা মালবাহী শকটে 
বিরাট একটা গাছ তুলে দেওয়ার দষ্টান্ত দেব... সংক্ষেপে, এমন সব কিছুই যা একই আঁবভক্ত 


কর্মে ও একই সময়ে অনেক জোড়া হাত পরস্পরকে সাহায্য না করলে করা যায় না’ 
(E. G. Wakefield. A View of the Art of Colonization. London, 1849, p. 168). 
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আমরা শুধু ব্যাক্ত (বিশেষের উৎপাদন-শাক্তর বৃদ্ধিই নয়, নতুন উৎপাদন-শাক্তর 
সৃষ্টি, অর্থাৎ বহর সমাচ্টগত শাক্তও দেখতে পাই ।* 

বহু শক্তর সংমিশ্রণজাত একাঁট নতুন শাঁক্তর উদ্ভব ছাড়াও শুধু সামাঁজক 
সংযোগ থেকেই অধিকাংশ শিল্পে এমন এক প্রাতদ্ধান্দ্বতা ও প্রাণীজ উদ্দীপনা 
প্রণোদিত হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেকাট শ্রামক বশেষের দক্ষতা বৃদ্ধ পায়। এর ফলে 
দেখা যায় যে, ১২ জন বিচ্ছিন্ন লোক প্রত্যেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করে যা উৎপন্ন 
করে, অথবা, একজন ক্রমাগত ১২ দিন ধরে কাজ করে যা উৎপন্ন করে, ১২ জন 
লোক একত্রে কাজ করে তাদের ১৪৪ ঘণ্টার সমাষ্টগত কর্ম-দবসে তার থেকে 
অনেক বোঁশ উৎপন্ন করবে।** এর কারণ এই যে মানুষ, আরস্ততল-এর 
মতানুযায়ী, রাজনৈঁতক জাব যাঁদ নাও হয় সে সর্বতোভাবে সামাঁজক জাব 
তো বডঢ়েই ।*** 

একই জায়গায়, একসঙ্গে একাধক ব্যাক্ত একই কাজে বা একই ধরনের কাজে 
ব্যাপূত থাকতে পারে, তবুও সম'চ্টগত শ্রমের অংশ হিসেবে প্রত্যেকের শ্রম শ্রম- 
প্রাক্য়ার এক একাঁট (বাশিষ্ট পর্যায়স্বরূপ হতে পারে; সহযোগের ফলে তাদের 
শ্রমের 'বষয়বস্তাট শ্রম-প্রাক্ধয়ার বাভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে দ্রুততর গাঁততে 


* ‘এক টন ওজন একজন লোক তুলতে পারে না, দশজন লোককে তা তুলতে রাীতমত 
কণ্ট করতে হবে, অথচ ১০০ জন লোক তা কবতে পারে শুধু তাদের প্রত্যেকের আঙ্নলের 
শাক্ততেই’ (John Bellers. Proposals for Raiing a College of Industry. Loudon. 
1696, p. 21). 

** (প্রত্যেকে ৩০ একর করে জাঁমর মাঁলক এমন ১০ জন জোতদারের পাঁরবর্তে ৩০০ 
একর জামর মাঁলক একজন যদ একই সংখ্যায লোক '1নয়োগ করে), ‘সেখানেও নিয়োজত 
ভূত্যের অনুপাতে যে সুবিধা হবে তা ব্যবহাঁরক অর্ভজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যাক্ত না হলে সহজে বোধগম্য 
হবে না; কেননা এটাই বলা স্বাভাবক যে ১.৪ তেমনই ৩ ১২; 'কভ্তু কা্যক্ষেত্রে তা সত্য 
নয়; কারণ ফসল কাটার সময়ে বা অনেককে একযোগে নিযোগ কবে দ্রবৃত সম্পন্ন করা প্রয়োজন 
এমন অনেক কাজে দেখা যায় যে, কাজাট অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে এবং দ্রুততর সমাধা করা যায়, 
উদাহরণস্বর্‌প, ফসল কাটায় দুইজন চালক, দ্‌ইজন মালবাহক, দুইজন 'নড়ানিওয়ালা, দুইজন 
মইওয়াল৷ ও অন্যেরা শস্যের গাদায় বা গোলাঘরে ভাগ হয়ে কাজ করলে এঁ সংখ্যক ব্যক্ত 
বাঁভন্ন খামারে ভাগ হয়ে যে কাজ কববে তার দ্বিগুণ কাজ করবে’ (An Inquiry into the 
Connection between the present Price of Provisions and the Size of Farms. 
By a Farmer. London, 1773, pp. 7, 8). 

*** {না্দষ্টভাবে বলতে গেলে আ'রস্ততলের সংজ্ঞার্থ এই যে মানুষ স্বভাবতই পোঁর নাগাঁরক ৷ 
এই সংজ্ঞার্থ প্রাচীন চিরায়ত সভ্যতার সম্পূর্ণ বোশিষ্ট্যস্‌চক, ঠিক যেমন যন্ব্বানর্মাতা জব 
[হিসেবে মানুষের যে সংজ্ঞার্থ ফ্রাংকালন নির্দেশ করেছেন, তা হচ্ছে ইয়াংকক রাজ্যের বোশষ্ট্যস্‌চক । 
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প্রবাহত হয়। উদাহরণস্বরৃপে, বারোজন রাজামাস্ত্র যাদ একটা মইয়ের তলা থেকে 
মাথা পর্যন্ত পাথর বয়ে নেওয়ার জন্য পর পর দাঁড়ায়, তা হলে তারা সকলে একই 
কাজ করে; তা সত্বেও, তাদের পথক কাজগু্নল৷ একাঁট সামাগ্রক ক্রিয়ার সম্পার্কত 
অংশস্বর্‌প ; প্রত্যেকাট পাথরকে এর প্রাতাট পর্যায় পার হয়ে৷ যেতে হবে; এবং 
এর ফলে, প্রাতাঁট ব্যাক্ত তার বোঝা নিয়ে পথক পূ্‌থকভাবে মই বেয়ে ওঠানামা 
করতে যে সময় লাগত, পর পর দঁডড়ানো বারোজনের চাব্বশটি হাতে তদপেক্ষা 
দ্বততর গাঁততে তা বয়ে দিতে পারছে ।* বস্তুটি স্বল্পতর সময়ে সমপারমাণ দুরত্ব 
পার হচ্ছে। শ্রম সমন্বয়ের আরেকাঁট দনম্টান্ত হচ্ছে একযোগে চারাদক থেকে একাঁট 
ভবন ‘নির্মাণের কাজ শ্যর্‌ করা, যাঁদও এই ক্ষেত্রেও সহযোগ! রাজামিস্মিরা একই 
কাজ বা একই ধরনের কাজ করছে। একজন রাজামস্নরি ১২ দিন বা ১৪৪ ঘন্টায় 
নির্মাণের যে কাজ করবে, ১২ জন রাজামাস্ম্র তাদের ১৪৪ ঘণ্টার সমষ্টগত 
কর্ম-দদবসে তার চাইতে ঢের বোশ এাঁগয়ে যাবে। এর কারণ এই যে, বহুসংখ্যক 
ব্যাক্ত একযোগে কাজ করলে সামনে-পিছনে দ:দিকেই চোখ থাকে এবং কিছুটা 
পাঁরমাণে সর্বত্র বিরাজমান হয়। কাজাটর বাভন্ন অংশ একই সঙ্গে এঁগয়ে চলে। 

উপরের উদাহরণগ্‌ু্নলতে আমরা অনেকে মলে একই, বা একই ধরনের কাজ 
করার উপরে জোর 'দয়োছ, কেননা সাম্মালত শ্রমের এই সর্বাপেক্ষা সরল রূপ 
সহযোগের ক্ষেত্রে, এমন কি তার সর্বাপেক্ষা পাঁরণত পর্যায়েও গুরত্বপূর্ণ ভামকা 
গ্রহণ করে। কাজাট যাঁদ জাঁটল হয়, তবে সহযোগ! কর্মাঁর সংখ্যার ফলেই কাজাটির 
(বাভন্ন প্রক্রিয়া পৃথক পথক ব্যাক্তর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয়, এবং তার 
ফলে তা একযোগে চালত হতে পারে। এর ফলে সমগ্র কাজাঁট সম্পন্ন করার 
জন্য প্রয়োজনীয় সময় সংক্ষোপত হয়।** 

বহু শিল্পে প্রক্রিয়ার প্রকত দ্বারাই নির্ধারত এমন চডড়ান্ত সময়স'মা থাকে, 


* আরও উল্লেখ্য যে, এ ধরনের আংশক শ্রম-ববভাজন তখনো ঘটতে পারে যখন সব 
শ্রামক একই কাজ করছে। যেমন, যে রাজামাস্ত্ররা হাতে হাতে মইয়ের উপরে পাথর তুলে 
দিচ্ছে, সবাই একই কাজ করছে, তা সত্বেও তাদের মধ্যে শ্রম-।বভাজন জাত'ঁয় একটা কছু 
{বদ্যমান, যেটা এখানেই 'নাহত যে, তাদের প্রত্যেকেই নি্দষ্ট একটা দ্‌রত্বে পাথর বহন করছে 
এবং একজন একজন করে স্বতন্ত্রভাবে যে গাঁততে তারা পাথর মইয়ের উপর তুলত, সকলে 
একত্রে মিলে তার চেয়ে বেশ দ্রবতগাঁততে তা তুলছে’ (F'. Skarbek. Théorie des Richesses 
Sociales, 2éme éd. Paris, 1840, t. I, pp. 97, 98). 

** ‘জটিল কাজের বেলায় (বিভন্ন অংশের কাজ একই সঙ্গে হতে হবে। একজন একাট 
অংশ, আর একজন অন্য একট অংশ -- সবাই মিলে যে ফলাট পায় একজনের চেষ্টায় তা 
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যে সময়ের মধ্যে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট ফল লাভ করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, 
যদি একপাল ভেড়ার লোম ছাঁটাই করতে হয় বা একাঁট খেতের গমের ফসল 
কেটে ঘরে তুলতে হয়, তা হলে একাঁট নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজাট শুরু ও শেষ 
করতে পারার উপরে সেই উৎপাদাটর গুণমান ও পাঁরমাণ নির্ভর করবে। এই সমস্ত 
ক্ষেত্রে, যেমনাঁট হোঁরং মাছ ধরার ব্যাপারে, কতটা সময়ের মেয়াদের মধ্যে কাজাঁট 
শেষ করতে হবে, তা নিদষ্ট থাকে। ২৪ ঘণ্টার এক 'দনের মধ্য থেকে একজন 
ব্যক্তির পক্ষে ধরুন, ১২ ঘণ্টার বোশ কর্ম-দিবস বার করে আনা সম্ভব নয়, কিন্তু 
১০০ জন ব্যাক্ত সহযোগতা করলে কর্ম-দদবসের ব্যাপ্ত বেড়ে ১২০০ ঘণ্টা 
দাড়ায়। কাজাটির জন্য যে সংক্ষিপ্ত সময় পাওয়া যায়, চৃড়ান্ত মনহূর্তে উৎপাদনের 
ক্ষেত্ৰে বিপুল পারিমাণ শ্রম নিয়োগ করে তার প্রা্তাবধান করা যায়। একযোগে 
বহুসংখ্যক সাম্মালত কর্ম-দিবস প্রয়োগের উপরে নির্ভর করে প্রয়োজনীয় সময়ের 
মধ্যে কাজাট শেষ করতে পারা; শ্রামকের সংখ্যার উপরেই উপযোগ ফলের পাঁরমাণ 
নির্ভর করে; যাঁদও এই একই পাঁরমাণ কাজ একই সময়ের মধ্যে বাচ্ছন্ন শ্রামক 
দিয়ে করাতে হলে যে সংখ্যায় লোক লাগত, তার চাইতে এই সংখ্যা কম।* এই 
ধরনের সহযোগিতার অভাবেই, যুক্তরাচ্ট্রের পাশ্চমাংশে শস্য এবং পূর্ব ভারতের 
যে অংশে ইংরেজ শাসন প্রাচীন সমাজগ্‌ুনললকে ধৰংস করেছে, সেই অংশে তুলো 
প্রাত বছরই অপাচিত হয়।** 


হয়তো সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। একজন দাঁড় বায়, একই সময়ে অন্য একজন হাল ধরে থাকে, 
তৃতীয়জন জাল ছোঁড়ে অথবা হারপুন 'দয়ে মাছ মারে -- যার ফলে মাছ শিকারে এমন লাভ 
পাওয়া যায় যা এধরনের মিলন ছাড়া অসম্ভব ছিল’ (Destutt de Tracy, পূর্বোক্ত রচনা, 
প্‌ঃ ৭৮)। 

* .চরম সাহ্ধক্ষণে এই কাজ’ (কৃষি কাজ) 'করাটাই অনেক বেশি গ্যর,ত্বপূর্ণ” 
(An Inquiry into the Connection between the Present Price etc, p 7) 
‘কাষতে আর কোনো 'বষয়ই সময়ের চাইতে বোশ গুরুত্বপূর্ণ নয়’ (Liebig. Ueber Theorie 
und Praxis in der Landwirtschaft, 1856, S. 23). 

** সম্ভবত চন ও ইংলণ্ড বাদ দলে, প্‌াথিঝীর মধ্যে যে দেশ সর্বাপেক্ষা বোঁশ পারমাশণে 
শ্রম রপ্তানি করে, সেই দেশে কেউ ঘা আশা কবে না, সেইাটই হচ্ছে আরেক সমস্যা = 
তুলো পাঁরচ্কার করার জন্য প্রয়োজনমতো লোক সংগ্রহ করা। এর ফলে, তুলোর বপুল পাঁরমাণ 
গাছ থেকে তোলা হয় না, আরেক অংশ মাটিতে পড়ার পরে 'ববর্ণ ও অংশত খারাপ হয়ে 
যাবার পর সংগৃহীত হয়, ফলে যে ফসলের জন্য ইংলণ্ড এত ব্যাকুলভাবে তাঁকয়ে আছে যথাযথ 
মরশুমে মজুরের অভাবে কৃষক তার একটা বড় অংশ হারাতে বাধ্য হয়' (Bengal Hurkaru, 
Bi-Monthly Overland Summery of News, 22nd July, 1861). 
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একাঁদকে, সহযোগের ফলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাজ পাঁরচালনা করা 
সম্ভব হয়; ফলে, জলানচ্কাশন, বাঁধ নির্মাণ, জল সেচ, খাল, রাস্তা ও রেলপথ 
প্রভাত কাজে তা অপারহার্য। অন্যাদকে, উৎপাদনের পাঁরসর বদ্ধ সত্বেও এর 
ফলে কর্মক্ষেত্রের আপেরক্ষক সংকোচন সম্ভবপর হয়। আয়তন বদ্ধর ফলে 
নিলপ্রয়োজন'য় অনেক ব্যয় সংকুচিত হয়, এবং এই পরিসর বৃদ্ধির ফলে এবং 
তার পাশাপাঁশ, একস্থানে শ্রামকদের ও 'ঁবাভন্ন প্রাক্রয়ার সমাবেশ এবং 
উৎপাদন উপকরণের কেন্দ্রাভবনের ফলে কর্মক্ষেত্রের এই সংকোচন সম্ভবপর 
হয়।* 

একই সংখ্যার বিচ্ছিন্ন কর্ম-দদবসের যোগফলের তুলনায় এই সা্ম্মালত 
কর্ম-দবস অধিকতর পাঁরমাণে ব্যবহার-মুল্য উৎপন্ন করে এবং তার ফলে 
সমপারিমাণ ব্যবহার-মুল্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় হাস পায়। 
সাম্মালত কর্ম-দিবস একাট নি্দষ্ট ক্ষেত্রে শ্রমের যান্ত্রিক শাক্ত বৃদ্ধ করে বলে 
এই বাঁ্ধত উৎপাদন-শাক্ত অর্জন করে, অথবা বৃহত্তর আয়তনে কর্মক্ষেত্র 
বিস্তার করে, অথবা উৎপাদনের পাঁরামাতর তুলনায় উৎপাদনের হক্ষেত্রকে 
সংকুচিত করে, অথবা সংকটকালে আঁধকসংখ্যক শ্রামককে কাজে 'নয়োগ 
করে. অথবা পরস্পরের মধ্যে প্রাতযোগতা ও প্রাণশাক্ত উদ্ধদ্ধ করে, 
অথবা বহু ব্যাক্ত দ্বারা পারচালত সদ্‌শ কর্মপ্রক্রিয়ার উপর অন্যব্ত্তি ও 
বহুমুখিতার ছাপ ফেলে অথবা, একযোগে 'বাঁভন্ন কর্ম প্রক্রিয়া সম্পাদন করে, 
অথবা একত্রে ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের উপায়ের ব্যয়-সংকোচ করে, অথবা একক 
শ্রমের মধ্যে গড়পড়তা সামাজিক শ্রমের চরিত্র প্রবর্তন করে - ব্‌দ্ধর মলে 
যে কারণই থাক না কেন, সাঁম্মলিত কর্ম-দিবসের এই 'বশেষ উৎপাদন-শাঁক্ত, 
সর্বক্ষেত্রেই, শ্রমের সামাজিক উৎংপাদন-শাক্ত অথবা সামাজিক শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত ৷ 
সহযোগের দরুনই এই শক্তি । কোনো শ্রামক যখন সুসংবদ্ধভাবে অন্যদের সঙ্গে 


* ‘কাষকাজের অগ্রগাততে আগে যে পারমাণ প:ঁজি ও শ্রম ৫০০ একর জমতে 
বিক্ষপ্তভাবে নিয়োজত হত, এখন তার সমপাঁরমাণে, হয়তো বা ততোঁধক পারমাণে পজি 
ও শ্রম ১০০ একর জাঁমর প্ণতর চাষের জন্য কেন্দ্রীভূত হয়।’ যদিও “নিয়োজিত পাজি ও 
শ্রমের তুলনায় আয়তন কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তবুও হইাঁতপূর্বে উংপাদনের একক 
স্বতন্ত্র প্রযোক্তার দ্বারা অধিকৃত উৎপাদন ক্ষেত্রের তুলনায় তা ববস্তার্ণতর' 
(R. Jones. An Essay on the Distribution of Wealth, part I, On Rent. London, 
1831, p. 191). 
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সহযোগিতা করে, তখন সে এককত্বের িগড় ভেঙে তার শ্রেণীর সামর্থোেযর বিকাশ 
সাধন করে।* 

সাধারণভাবে, যেহেতু একস্থানে মালত না হলে শ্রামকরা প্রত্যক্ষভাবে 
সহযোগিতা করতে পারে না এবং যেহেতু তাই একস্থানে সমবেত হওয়াটা তাদের 
সহযোগতার একাঁট অপারিহার্য শর্ত, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, একই পজি, 
একই পট:জিপ'ত দ্বারা একযোগে নিযুক্ত না হলে অর্থাৎ তাদেরৃ শ্রমশাক্ত একযোগে 
ক্রীত না হলে মজুর শ্রমিকরা সহযোগতা করতে পারে না। এই শ্রমশাঁক্তর 
মোট মুল্য, অথবা ক্ষেত্রাননযায়ী এই শ্রামকদের এক 'দনের বা এক সপ্তাহের মজার 
প:জিপাতর পকেটে মজুত রেখে তবেই এই শ্রামকদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য 
জড়ো করা যায়। অল্প সংখ্যক শ্রামককে এক বছর ধরে সপ্তাহে সপ্তাহে মজুর 
দতে হলে যে পাজি 'ববানয়োগ প্রয়োজন, ৩০০ জন শ্রামককে একই সঙ্গে মান 
একাদনের জন্য মজুর দিতে হলে তদপেক্ষা বোশ পজি প্রয়োজন। সুতরাং 
প্রধানত এক্‌ুক পংজিপাঁত শ্রমশাক্ত ক্রয়ের জন্য কী পরিমাণ পঠুুজি বরাদ্দ করতে 
পারে; অন্য কথায় বললে, কিছু সংখ্যক শ্রামকের জ'াবকার উপকরণের উপর 
কোনো একজন প:াঁজপাতর কতটা আঁধকার আছে, তারই উপরে 'নর্ভ'র করে 
যাবা সহযোগিতা করছে সেই শ্রামকের সংখ্যা অথবা সহযোগের পাঁরসর । 
অস্থির প:জির ক্ষেত্রে যে রকম, 'স্থর পজির ক্ষেত্রেও তাই। উদাহরণস্বরুপ, 
১০ জন শ্রামকের নয়োগকর্তা পজিপাতর তুলনায় ৩০০ জন শ্রামকের 
নিয়োগকর্তার কাঁচামালের দরুন ব্যয়বরাদ্দ ৩০ গুণ । একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় বলে 
শ্রমের উপকরণের মুল্য ও পারমাণ শ্রামকের সংখ্যার সমহারে বদ্ধ পায় না 
বটে, 'কজ্তু যথেষ্ট পাঁরমাণেই বাহাদ্ধ পায়। সৃতরাং একক প্াঁজপাঁতর হাতে 
উৎপাদনের উপায়ের ব্যাপক কেন্দ্রীভবন মজডুরি-শ্রামকদের সহযোগের একাঁট 
বৈষায়ক শর্ত, এবং সহযোগের ব্যাপকতা অথবা উৎপাদনের পাঁরসর এই 
কেন্দ্রাভবনের মান্রার উপর নর্ভ'র করে। 

আগের একাঁট অধ্যায়ে আমরা দেখোঁছ ফে, নিয়োগকর্তাকে স্বয়ং কাঁয়ক শ্রম 
করা থেকে অব্যাহাত পেয়ে ক্ষুদে ওস্তাদ কাঁরগর থেকে প:ঁজিপাঁততে রপাস্তরণের 


* প্রত্যেকাট পৃথক মানুষের শাক্ত তান্ত নগণ্য, কিজ্তু এই সকল নগণ্য শাঁক্তর সাম্মলনে 
উদ্ভব হয় মালত শাঁক্তর, যা এইসব আংাঁশক শাক্তর যোগফলের চেয়ে বড়। তাই শৃধু শাক্তর 
এই মিলনের ফলেই সময় সংক্ষেপ করা এবং তাব কার্যক্ষেত্র বাড়িয়ে তোলা সম্ভব’ (কুস্তোদ 
কর্তক প্রকাশত ইতাল'য় অর্থন'ণীাঁতাবদদের রচনাসংগ্রহ Parte Moderna, t, XV, p. 196-4 
P. Verri-র বই Meditazioni sulla Economia Politica-এর উপর G. R. Carli-g ট'কা)। 
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জন্য, এবং এইভাবে আন.ুষ্ঠানক পং্জিবাদী উৎপাদন প্রবর্তনের জন্য পর্যণপ্ত 
উদ্ধত্ত-মল্য উৎপন্ন করতে হলে যে সংখ্যক শ্রামককে একযোগে 'নয়োগ করা 
দরকার তার জন্য একটা নাদষ্ট নিদ্নতম পরিমাণ প:জি প্রয়োজন । এখন আমরা 
দেখাছ যে, অসংখ্য বাচ্ছন্ন এবং স্বতন্দ্র প্রক্রিয়াকে একাঁট সমাণম্টগত সামাঁজক 
প্র্মিয়ায় রূপাস্তারত করতে হলে একট না্দষ্ট নিম্নতম পাঁরমাণ এক অপারহার্য 
শর্ত । 

আমরা এও দেখোঁছ যে প্রথমে নিজের জন্য শ্রম না করে পজিপাঁতর জন্য এবং 
ফলত তারই অধ'নে শ্রম করার যে বাস্তব ঘটনা, তারই বাহ্যক ফল হচ্ছে শ্রমকে 
প:জির মুখাপেক্ষী করা। ‘বপুল সংখ্যায় মজু'র-শ্রামকের সহযোগের ফলে 
প:জির রাজত্ব শ্রম-প্রাক্রয়া সম্পাদনের এক আবাশ্যক শর্তে, উৎপাদনের একাট 
বাস্তব আবশ্যিক শর্তে পাঁরণত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন সেনাপাঁতর পারচালনা, 
উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমনই প:ঁজপাঁতর পাঁরচালনা অপারহার্য হয়ে ওঠে। 

একক কার্যকলাপের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধানের জন্য, বিভন্ন হন্দ্রিয়ের 
কার্যকলাপ থেকে স্বতন্ম সাম্মালত জাবদেহের কাজের মধ্যে উদ্ভূত সাধারণ 
হোক, একাট পাঁরচালন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন। একক একজন বেহালাবাদকের 
পাঁরচালক সে জেই, কিন্তু অর্কেস্ট্রার জন্য প্রয়োজন হয় একজন প্‌থক 
পারচালকের। প:জির নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রম যখন থেকে সহযোগম্‌লক হয়ে ওঠে, 
সেই মুহুর্ত থেকেই পাঁরচালনা, তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন প:জির অন্যতম 
ক্ৰিয়া হয়ে ওঠে পঃজির একাঁট ্রিয়ায় পারণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা কতকগুলি 
চারাত্রক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। 

প:জবাদ উৎপাদনের সণ্টালক প্রেরণা, শেষ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যই হচ্ছে যত 
বোশ পারমাণে সম্ভব উদ্ধত্ত-মল্য নিঙড়ে নেওয়া,* এবং ফলত শ্রমশাক্তকে যত 
ঝোশ মাত্রায় সম্ভব শোষণ করা। সহযোগকারাী শ্রামকের সংখ্যা যতই ব্‌দ্ধি 
পায়, প:জির আধিপত্যের বিরদ্ধে তাদের প্রাতরোধও ততই বাড়ে, এবং তারই 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে পঁজর তরফ থেকে পাল্টা চাপ দিয়ে এই প্রাতরোধ দমন করার 
আবশ্যকতা । প:ঁজিপাঁতর দ্বারা প্রযুক্ত এই নিয়ন্ণ কেবল সামাজক শ্রম-প্রাক্রয়ার 
চারতের দরুন, এবং সেই প্রাক্রয়ারই বৈশিষ্ট্যস্‌চক একাটি বিশেষ (ক্রিয়া মান নয়, 
উপরস্তু তা সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রম-প্রাক্য়ার শোষণকার্যও বটে, আর সেই কারণেই 


‘মুনাফাই... বাঁণজ্যের একমাত্র লক্ষ্য (J. Vanderlint, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ১১)। 
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তায় মূল প্রোঁথত থাকে একাদকে শোষণকারী এবং অন্যাদকে তার দ্বারা শোষিত 
সজীব ও শ্রমরত কাঁচামালের মধ্যেকার অনিবার্য {বরোধের মধ্যে । তা ছাড়া, 
উৎপাদনের যে উপায়গুলে এখন আর শ্রামকের সম্পত্তি নয়, প:জিপাতর সম্পত্ত, 
সেগুনলের আয়তন ব(দ্ধর সমানুপাতে, এই উপায়গু্লর যথাযথ প্রয়োগের উপরে 
কথাণ্চৎ কার্যকর 'নয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বাড়ে ।* আঁধকজ্তু, মজ্‌ার-শ্রামকদের সহযোগ 
সম্পূর্ণ ত তাদের নিয়োগকর্তা প:জির দ্বারাই সংঘাটত হয়। তারা যে একাঁট একক 
উৎপাদনশীল দেহে পাঁরণত হয় এবং তাদের নিজ ‘নিজ 'ক্রয়ার মধ্যে যে যোগসতত্র 
স্থাপত হয়, তা কিন্তু তাদের নিজস্ব কর্মপ্রসৃত নয়, বাহ্য এবং বাঁহরাগত ; 
তাদের এই একত্র করাটা প:াঁজির কাজ। সুতরাং ভাবগতভাবে তাদের 'বাভন্ন 
শ্রমের মধ্যে এই যোগস_ত্র তাদের কাছে প্রতাঁয়মান হয় প:জিপাতর এক 
পূর্বপারকল্পিত নক্‌শা হিসেবে, এবং কার্যক্ষেত্রে দেখা দেয় সেই একই পজিপাঁতর 
কর্তৃত্ব হিসেবে, তাদের কার্যকলাপকে ক্বাঁয় লক্ষ্যানগ করে এমন এক অপর 
ব্যাক্তর শাঁক্তশাল! ইচ্ছা হসেবে। 

উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বৈতচারঘের দরুন -- একাঁদকে তা ব্যবহার-ম্‌ল্য উৎপন্ন 
করার সামাজিক প্রক্রিয়া, অন্যাদকে উদ্ধত্ত-মল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া - পংজিপ্তির 
নিয়ন্ত্রণ মূলত যদিও 'দ্বাবধ, বাহ্যকরূপে তা স্বেচ্ছাচারী। সহযোগের পাঁরসর 
যত ব্‌দ্ধি পায়, এই স্বেচ্ছাচারতা ততই একান্ত বৈশিষ্ট্যমনলক ম্‌ার্ত ধারণ করে। 
যে নিম্নতম পাঁরমাণ প:জ দিয়ে প্রকৃত পজিবাদঁী উৎপাদন শুর, হয়, প:tজিপাতর 
পুজি সেই নিম্নতম পাঁরমাণে পেণঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেমন প্রকৃত শ্রম থেকে 
অব্যাহাঁত পায়, তেমনই এখন সে একক শ্রামক বা শ্রামক জোটগ্‌নলর প্রত্যক্ষ 
এবং সতত তত্তাবধানের দা'ঁয়ত্ব এক বশেষ ধরনের মজুার-শ্রামকের উপর অর্পণ 
করে। একজন পঃ'জিপতির আঁধনায়কত্বাধীনে শ্রমজ'বাদের এক {শল্পগত ফোৌজেও 


* সেই অর্বাচীন পাঁন্লকা, $pectat০r৮ বলছে যে, 'ম্যানচেস্টারের ওয়্যারওয়ার্ক' কোম্পানতে' 
প:জিপাত ও শ্রীামকদের মধ্যে এক ধরনের অংশ'দারিত্ব প্রবর্তনের পরে ‘প্রথম ফলই হল অপচয়ের 
পাঁরমাণের হঠাৎ হাস প্রাপ্ত, যেহেতু শ্রমিকরা বুঝল যে, যে কোনো মাঁলকের মতোই তাদেরও 
নিজেদের সম্পত্তি নষ্ট কর্ম উচিত না, আর শল্পে ক্ষ্াতর উৎসগুলর মধ্যে আদায়ের আশা নেই 
এমন পাওনার পরেই সম্ভবত অপচয়ের স্থান’। এ পাত্কারই মতে রচডেল পর'ীক্ষামলক সমবায়ের 
[৬৮] প্রধান দু্ট এই: ‘তারা দোঁখয়েছে যে শ্রামক-সংঘগ্ুযল কর্মশালা, কল-কারখানা এবং 
প্রায় সকল ধরনের 'শল্পই সাফল্যের সঙ্গে পারচালনা করতে পারে এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রামকদের অবস্থারও উন্নীত সাধন করেছে, কিন্তু তারা মালিকদের জন্য কোনো সানাদল্ট 
স্থান রাখে নি ।’ Quelle horreur! [কা ভয়ঙ্কর !] 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন 8১০ 


আসল সৈন্যবাঁহনীর মতো আফসার (ম্যানেজার) এবং সার্জেন্ট (ফোরম্যান, 
ওভারাশয়ার) প্রয়োজন হয়, যারা কাজের সময় প:জপাঁতর হয়ে আঁধনায়কত্ব 
করে। তত্ত্বাবধানের কাজ তাদের স্বীকৃত ও স্বতন্ম কাজ হয়ে ওঠে ৷ দাস-শ্রমের 
অধীনে উৎপাদনের সঙ্গে বা্ছন্ন কৃষক ও কারিগরদের উৎপাদনের তুলনা করতে 
গয়ে অর্থশাস্বী তত্ত্বাবধানের এই শ্রমকে উৎপাদনের faux {r2i5 (অন্যতম শর্ত) 
বলে গণ্য করেন।* উৎপাদনের প:লজিবাদাী প্রণালী 1বচার করতে ‘গয়ে (তান 
এ প্রক্রিয়ার প:ঁজবাদ! প্রকঁত এবং প:জিপাঁত ও শ্রামকের স্বার্থের বিরোধিতার 
জন্য অপারহার্য য়ন্্রণের আলাদা কাজটার সঙ্গে এক করে দেখেন ।** শিল্পের 
নেতা হওয়ার দর্‌ন একজন লোক প:াজপাঁত নয়, পরন্তু সে প:ঁজপাত বলেই 
শিল্পের নেতা । শিল্পের নেতৃত্ব পণঁজির বৈশিষ্ট্য ঠিক যেমন সামসন্ততান্ত্রক যুগে 
সেনাপাঁত আর 'ঁবচারপতর কাজ ছল ভূসম্পত্তর বৈশি্ট্য ।*** 

পজপাঁতর সঙ্গে শ্রমশাক্ত বিক্রয় নিয়ে দরকষাকাষর সময় পর্যন্ত শ্রামক তার 
শ্রমশাক্তর মালক, এবং তার যা আছে তার বোঁশ অর্থাৎ, তার একক, 'বাচ্ছন্ন 
শ্রমশক্তির অ্তারক্ত কিছু সে বিক্রি করতে পারে না। প::জিপাঁত একজনের 
পারবর্তে ১০০ জনের শ্রমশাক্ত ক্রয় করে বলে এবং একজনের পাঁরবর্তে ১০০ 
জন '্বাচ্ছন্ন ব্যাক্তর সঙ্গে পৃথক পথক চুঁক্ততে আবদ্ধ হয় বলে এই পাঁরাস্থাতর 
কোনো পারবর্তন ঘটে না। সে ইচ্ছে করলে এই ১০০ জনকে সহযোগিতা করতে 
না দিয়েও কাজ করাতে পারে। সে তাদের ১০০ জনের স্বতন্ত্র শ্রমশাক্তর মল্য 
দেয়, কিন্তু ১০০ জনের সমা্টগত শ্রমশক্তির মুল্য সে দেয় না। পরস্পরের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন বলে শ্রামকরা 'বাচ্ছন্ন ব্যাক্ত; তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 


* উত্তর আমোঁরকার দা'ক্ষণ'! রাষ্ট্রগুালতে ক্রীতদাস দ্বারা উৎপাদনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হল শ্রমের তত্ত্বাবধান -- এই কথা বলার পর অধ্যাপক কেয়ার্নস বলেন যে: (উত্তরাণ্টলের) 
প্রেরণার প্রয়োজন হয় না। এই ক্ষেত্রে তত্তাবধানের কোনোই প্রয়োজন নেই’ (Cairnes, পর্বেক্ত 
রচনা, পঃ 8৪৮, 8৪৯)। 

** উৎপাদনের বাভিন্ন প্রণালীর সামাজিক চারন্রগত বৈশিষ্ট্যগুণলকে দ্রবৃত নির্ণয় করতে 
সক্ষম বলে ‘বিখ্যাত স্যর জেম্‌স্‌ স্টুয়ার্ট বলেন: 'ম্যাননফ্যাকচাঁরংয়ের পথে বড় উদ্যোগগুল 
ব্যাক্তগত শিল্পকে ধৰংস করে কেন, ক্রাীঁতদাসদের সারল্যের কাছাকাছি আসে বলেই তো?’ 
(Principles of Political Economy. London, 1767, v. I, pp. 167, 168). 

*** এরা পাঁজর মালকদের সম্বন্ধে যেভাবে বলছেন, অন;র্‌প যাুাক্ততে অগ্য্াস্ত কোঁৎ 
ও তাঁর অন্‌বর্তাঁরা দেখাতে পারতেন যে সামন্ত প্রভুরাও চিরস্তন' প্রয়োজন । 


অধ্যায় ১৩ ৷ = সহযোগিতা 8১১ 


করে না, প:্জিপাতর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সহযোগতা শুরু হয় 
উৎপাদন প্রাক্রয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তখন তারা আর জের প্রভু নয়। এ 
প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে তারা প:জির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। একে অপরের সহযোগী 
শ্রামক হসেবে, কর্মরত জাবদেহের অঙ্গ হসেবে, তারা পাঁজর আঁস্তত্বের (বশেষ 
একটা ধরন মাত্র । সুতরাং সহযোগিতার মধ্যে কাজ করার সময়ে শ্রমিকের উৎপাদন- 
শাক্তর যে বিকাশ ঘটে, তা পঠাঁজরই উৎপাদন-শাক্ত । নি্দষ্ট পাঁরবেশে শ্রামকদের 
বসানো হলেই, আর পঃঁজিই তাদের সেই ধরনের পাঁরবেশে বসায়, এই শাক্ত 
বনাখরচাতেই বিকাঁশত হয়। যেহেতু এই শক্ত বাবদ প:জির কোনো খরচ হয় 
না এবং অন্যাদকে যেহেতু তার শ্রম প:জির সম্পত্তিতে পাঁরণত হওয়ার পূর্বে 
শ্রামক তা বিকাশত করতে পারে না, তার ফলে প্রতীয়মান হয়, যেন প:ঁজির 
এই শাক্ত প্রকাতদত্ত -- প:জির অন্তার্নাহত এক উৎপাদন-শাঁক্ত ৷ 

প্রাচীন এশায়, মিসরীয় এবং ইত্রাস্কান প্রভূতদের বিশাল স্থাপত্যের মধ্যে 
সরল সহযোগতার বপুল শাক্ত দেখতে পাওয়া যায়। 


‘অতীতে এমন ঘটেছে যে, এই সকল প্রাচ্যের রাচ্ট্রগুললে তাদের সামারক ও বেসামাঁরক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় ির্বাহেব পবেও 'বরাট পারমাণ উদ্বত্তের আঁধকারী থেকেছে। এই 
উদ্ধত্তকে তারা জাঁকালো বা আটপোঁরে 'র্মাণ কার্যে নিয়োগ করতে পেবেছে এবং এই 
নির্মাণকার্যে তাদের '{নয়ন্দ্রণাধীন প্রায় সমগ্র অকৃষক জনসংখ্যাকে নিয়োগ করে, তারা যেসব 
{বশাল স্ম্‌তিস্তম্ত প্রাতষ্ঠা করেছে, সেগু্ঁল এখনো তাদের শাক্তর পাঁরচায়ক। নীল নদার 
জনাকীর্ণ উপত্যকা অগাঁণত অকৃষক জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন করেছে এবং নপাঁত ও 
পুরোহিতকুলেব সম্পাত্ত এই বাদ্য দেশের সর্বত্র বিরাট 'ঁবরাট স্মতন্তুম্ত স্থাপনের রসদ 
জ্‌াগয়েছে। ...বস্ময়কর এই বিরাট ম্বার্ত এবং বিপুল জনসংখ্যাকে স্থানান্তরের জন্য, প্রায় 
একান্তভাবে অপাঁরামত মানবিক শ্রমই নিযুক্ত হয়েছে। ...অসংখ্য শ্রামক এবং তাদের 
আঁভানবেশই যথেষ্ট (ছিল। আমরা দেোঁখ যে, সমনদুদ্র গর্ভ থেকে বিশাল প্রবাল শঙ্গ মাথা 
তোলে এবং দ্বীপে ও সুদ্‌ঢ় ভূমিখন্ডে পাঁরণত হয়, কিন্তু তাদের আমানতকারীরা এককভাবে 
খুবই ক্ষ-দ্র, দুর্বল ও তুচ্ছ । এশিয়ার রাজাদের অকৃষক শ্রমিকরা তাদের একক দৈহিক শক্তি 
ছাড়া আর কিছ: নিয়োগ করে ন, 'কজ্ভু তাদের সংখ্যাই ছিল শক্ত, এবং এই জনসংখ্যাকে 
পারচালত করার ক্ষমতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রাসাদ ও মাদ্দর, পরামিড ও অসংখ্য 
আঁতকায় মূর্ত, যাদের .ভগ্নাবশেষ আমাদের বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করে দেয়। এই সকল 
প্রচেণ্টা সম্ভবপর হয়েছে, তার কারণ এদের আহার্য জোগাবার যে রাজস্ব তা দ:-একজনের 
হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েঁছল।* 


* R. Jones. Text-book of Lectures etc., Hertford, 1852, Dp. 77, 78) 
লণ্ডন ও অন্যান্য ইউরোপ'য় রাজধান'তে প্রাচীন আসরায়, মিসরায়, এবং অন্যান্য সংগ্রহাদ 
এই সহযোগিতামূলক শ্রমপদ্ধাতর চাক্ষুষ প্রমাণ দেয় । 


চতুর্থ ভাগ। -- আপে'ক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন 8১২ 


এশায় ও মিসরায় ন্‌পতি, ইত্রাস্কান 'দিব্য-শাসক ইত্যাদদের এই ক্ষমতা 
আধুনিক যুগে প:জিপাতর কাছে হস্তাস্তারত হয়েছে, তা সে কোনো একজন 
বিচ্ছিন্ন পঁজিপাতই হোক, অথবা, জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানতে যেমন সেই রকম 
যোথ প:জিপাঁতই হোক। 

মানবজাতর বিকাশধারার উষাকালে, শিকারজ'বী জাঁতিগুনলর মধ্যে,* অথবা, 
ধরুন, ভারতীয় সম্প্রদায়গুলর কৃষিকার্যের মধ্যে, আমরা যে সহযোগিতা দেখতে 
পাই, তার ভাত্ত (ছল একাঁদকে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সার্বজানক মালিকানা 
এবং অন্যদকে এই বাস্তব পারস্থাত যে, মৌমাঁছ যেমন চাক থেকে '(বাচ্ছন্ন নয়, 
উপরের দ.ম্টান্তগনালতে কোনো ব্যাক্তও সেইরূপ সমাজ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে নাড়ীর 
বাঁধন ছাড়া নয়। উপরে বাঁ্ণত চারাত্রক বৈশচ্ট্যের দ্বারা এ ধরনের সহযোগিতা 
আর প:জিবাদী সহযোগিতা পথকাকৃত ৷ প্রাচীনকালে, মধ্য যুগে এবং আধুনিক 
উপানবেশসমুহে মাঝে মাঝে ব্যাপক পাঁরমাণে সহযোগের যে সকল দনণ্টান্ত দেখা 
যায়, তা আধিপত্য ও দাসত্বের, বিশেষ করে ক্লীতদাসত্বের সম্পর্কের উপর 
প্রাতাল্ঠত। অন্যাদকে, পঃজিবাদাী রূপাটর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্বশর্ত 
হচ্ছে, পঁজির কাছে শ্রমশাক্ত বিক্রি করবে এই ধরনের স্বাধীন মজ;রি-শ্রামক। 
ইতিহাসগতভাবে কিন্তু এই র্‌প 'বকাশলাভ করেছে কৃষকের কৃষিকার্য এবং 
গলডভুক্ত বা অন্যরূপ স্বতন্দ্র হস্তাশল্পের বরোধতা করে॥* এই সকল 
দৃচ্টকোণ থেকে পঃজিবাদী সহযোগতা সহযোগিতার একটা {বশেষ এতিহাসিক 
রূপ হসেবে আত্মপ্রকাশ করে না, বরং সহযো'গতাই প্রতীয়মান হয় প:জিবাদ'ী 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার একান্ত নিজস্ব এবং স্ানা্দষ্টভাবে বোশিষ্ট্মবলক এঁতিহাসক 
র্‌প বলে। 

ঠিক যেমন সহযোগিতা দ্বারা পুষ্ট শ্রমের সামাঁজক উৎপাদন-শক্তিকে পজির 
উৎপাদন-শক্তি বলে মনে হয়, তেমনই 'বাচ্ছন্ন স্বতন্দ্র শ্রমিক বা ক্ষুদে মাঁলক 


* লেঙ্গে যখন তাঁর Théorie des Lois Civiles গ্রল্থে {শকারকে সমবায়ের প্রথম র্‌প এবং 
মানুয-{শকারকে (যুদ্ধকে) শিকারের আদদতম র্‌পগুলির অন্যতম বলে ঘোষণা করেন, তখন 
সম্ভবত ঠিকই করেন। 

** ক্ষুদায়তনে কৃষকের কৃষিকার্য এবং স্বাধীনভাবে হস্তাশল্প পাঁরচালনা -- এই দুই-এ 
মিলে সামস্ততান্ম্রক উৎপাদন-পদ্ধাতর ভিত্তি ছিল এবং এওঁ প্রথার বিল্‌াপ্তর পর পঃজিবাদী 
প্রণালর পাশাপাঁশ অব্যাহত রয়েছে; সার্বজানকভাবে ভূমি মাঁলকানার আদিম র্‌পাটর বিল্‌াপ্তব 
পরে এবং ক্রাঁতদাস-প্রথা কর্তৃক পুরোপঢর উৎপাদন আধকৃত হবার পূর্বে প্রাচীন সমাজের শ্রেষ্ঠ 
সময়েও অর্থনোতক ‘ভিত্তি তাই ছল। 


অধ্যায় ১৩৷ -_ সহযোগতা 8১৩ 


দ্বারা পাঁরচালত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৈষম্য বিচার কালে সহযোোগতাকে 
প:জিবাদাী উৎপাদন প্রক্রয়ারই এক বিশেষ র্‌প বলে মনে হয়। প:জর অধীনস্থ 
হবার পর এই'টিই বাস্তব শ্রম-প্রাক্রয়ার প্রথম পাঁরবর্তন। স্বতঃস্ফু্তভাবেই এই 
পারবর্তন ঘটে। এই পাঁরবর্তনের অপারিহার্য শর্ত, একই এবং অভিন্ন প্রক্রিয়ায় 
একযোগে বহুসংখ্যক মজুর-শ্রামক নিয়োগ প$্নজবাদ উৎপাদনের আ'ঁদাবন্দও 
বঢে। এই ‘বন্দ; এবং পঃজির জন্ম সমস্থানক। একদিকে যেমন প:জবাদাী 
উৎপাদন-পদ্ধাত ইঁতহাসগত দ্‌ম্টতে শ্রম-প্রক্রিয়ার লামাজিক প্রক্রিয়ার 
রুপাস্তরণের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই অন্যকে, 
শ্রম-প্রক্রয়ার এই সামাজিক র্‌প আত্মপ্রকাশ করে সেই শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত বৃদ্ধ 
করে আরও লাভজনকভাবে শ্রমকে শোষণ করার জন্য প্জ কর্তৃক প্রযুক্ত পদ্ধাত 
হিসেবে। 

আমরা এতক্ষণ যে প্রার্থামক রূপ য়ে আলোচনা করলাম, তাতে দেখা গেল 
যে, যে কোনো ব্‌হদায়তন উৎংপাদনেই সহযোগতা এক অপারিহার্য অঙ্গ, 'কস্তু 
তা প:জিবাদী উৎপাদন-পদ্ধাত বিকাশের কোনো একটা 'বশেষ যুগের 
বোৈশষ্ট্যম্‌লক নর্ধারত কোনো র্‌পে নয়। বড় জোর, ম্যাননফ্যাকচার-এর হস্তাশল্প- 
জাতীয় স্‌চনাকালে* এবং ম্যান/ফ্যাকচার-এর এ যুগের অনুরূপ বৃহদায়তন কৃঁষর 
ক্ষেত্রে -_ স্বতন্্ কৃষকের কৃষকাজের সঙ্গে যার তফাং হচ্ছে প্রধানত একযোগে 
নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যায় এবং তাদের ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রাভূত উৎপাদনের 
উপায়ের পাঁরমাণে -- এঁ রকম বলে মনে হয়, তাও মোটামুটিভাবে । উৎপাদনের 
যে সকল শাখায় বিরাট পাঁরসরে পংাঁজ ক্রিয়াশীল এবং শ্রম-বিভাজন ও যন্ব্রপাঁতর 
ভাঁমকা যেখানে গোঁণ, সেই সকল ক্ষেত্রে সরল সহযোগিতা সর্বদাই প্রচালত রূপ 

সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রেই পাঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বুনিয়াদী রুপ; 
উৎপাদন-পদ্ধাতর অধিকতর পাঁরণত রুপের পাশাপাশি প:জবাদা উৎপাদনের 
একটা বিশেষ র্‌প হসেবে, সহযোগিতার প্রাথামক র্‌পও অব্যাহত থাকে। 


* ‘একই ক্লাজে একন্রে বহ_জনের সমবেত দক্ষতা, পাঁরশ্রম ও প্রাতযোগতা ক তা এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার পথ নয়? অন্যভাবে কি ইংলন্ডের পক্ষে তার পশমসামগ্রীর ম্যানফ্যাকচার এমন 
বিরাট ত্রুটিহীনতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত?’ (Berkeley. The Querist. London, 
1750, p. 56, § 521). 


অধ্যায় ১৪ 


শ্রম-বিভাজন ও ম্যানফ্যাকচার 


পরিচ্ছেদ ১। -_- ম্যানফ্যাকচারের দ্বিবিধ উদ্ভব 
শ্রম-ববভাজনের ভিত্তিতে প্র্তাষ্ঠত সহযোগিতা ম্যানফ্যাকচারের ক্ষেত্রেই স্বীয় 


বৈশিষ্ট্মূলক রূপ পরিগ্রহ করে এবং যথার্থর্‌পে অর্ভাহত ম্যান্‌ফ্যাকচাঁরং 
যুগের আগাগোড়াই তা পঃজিবাদী উৎপাদন প্রক্নিয়ায় প্রচালত বৈশিষ্ট্যমূল্ক 
রূপ । মোটাম্‌টিভাবে বলতে গেলে, এই যুগ ১৬শ শতাব্দার মধ্যভাগ থেকে 
১৮শ শতাব্দীর শেষ তৃতায়াংশ অবাধ বস্তুত । 

দুইভাবে ম্যানফ্যাকচারের উদ্ভব হয়: = 

(১) একটি কর্মশালায়, একজন পঃজিপ্তর নিয়ন্দ্রণাধানে শ্রামকের সমাবেশ 
দ্বারা -- শ্রামিকরা বাভন্ন স্বতন্ব হস্তাশল্পের সঙ্গে সংশ্রচ্ট হলেও কোনো একাঁট 
নির্দিষ্ট সামগ্রী তাদের সকলের হাত পার হলেই তবে সম্পর্ণতা পায়। 
উদাহরণস্বরূপ, একাঁট গাঁড় আগেকার 'দনে বহুসংখ্যক স্বতন্ব্র কারগরের 
শ্রমজাত সামগ্রী ছল, যথা, চাকা প্রস্তুতকারক, লাগাম হত্যাঁদ সাজসরঞ্জাম নির্মাতা, 
দর্জ, তালা নির্মাতা, গদ নির্মাতা, কুন্দকার, ঝালর নির্মাতা, কাচ মিস্লি, রঙ 
করার কারিগর, পালিশ মিস্র, গাল্টকারক ইত্যাঁদ। গাঁড় নির্মাণের ক্ষেত্রে, এই 
সকল 'বাভন্ন ধরনের কাঁরগর একাঁট মোকামে জড়ো হয়ে পরস্পরের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে কাজ করে। এ কথা সত্য যে, গাড়িটি তোর না হলে, তা গিল্ট করা যায় 
না। কিন্তু একসঙ্গে যাঁদ কয়েকখানা গাঁড় নির্মাণের কাজ চলতে থাকে, তা হ'লে 
একখানা হয়তো গিল্টকারকদের হাতে, অন্যগ্ললে হয়তো তখন তার আগেকার 
প্রক্রিয়া পার হচ্ছে। এই অবধি আমরা সরল সহযোগিতার আমলেই রয়েছি, 
যখন তার উপকরণগুলি শ্রমিক ও জিনিসপত্রের আকারে হাতের কাছে তোর 
থাকে। কিন্তু শাঁঘ্রই এক গুরুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন ঘটে যায়। দাঁ্জ', তালা প্রস্তুতকারক 
এবং অন্যান্য কারিগর শুধ: গাঁড় বানাবার কাজেই ব্যাপূত থাকার ফলে, 
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যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু অন্যাদকে, সংকাঁর্ণ গাঁণ্ডর মধ্যে তার কাজকে 
নিবন্ধ রাখার ফলে তা এ সংকাঁর্ণ কার্যক্ষেত্রের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়ে 
ওঠে। প্রথমাবস্থায়, গাঁড় তৈরির কাজ হচ্ছে 'বাভন্ন স্বতন্ম হস্তাশল্পের 
সংমিশ্রণ । ক্রমশ, গাড়ি নির্মাণের এই কাজ বহুাববধ খংটিনাট প্রাক্রয়ায় বিভক্ত 
হয়ে যায়, প্রত্যেকাট কাজ একজন 'নদ্ল্ট শ্রামকের একান্ত ্রিয়ায় দানা বেধে 
ওঠে, সামাঁগ্রক উৎপাদন প্রক্রিয়া শ্রামকদের সহযোগের 'রভার্ত্ততে পারচাঁলত হয়। 
বস্ত্রোৎংপাদন এবং অন্যান্য বহু উৎপাদনও এই একইভাবে একাঁট একক প:জপাঁতর 
নিয়ন্দ্রণাধীনে বহুবিধ হস্তাশল্পকে সংযুক্ত করে গড়ে উঠেছে ।* 

(২) ঠিক এর বিপরীত পন্থায়ও ম্যান্‌ফ্যাকচার-এর উদ্ভব হয়, যথা, একাঁট 
একক পজিপতি এক কর্মশালায় একযোগে বহুসংখ্যক কারগরকে নিয়োগ করে = 
যারা সকলেই কাগজ, হরফ, সৃচ ইত্যাঁদ তোর প্রভাত একাট কাজ বা একই 
ধরনের কাজ করে। এই সহযোগিতা সর্বাপেক্ষা প্রাথামক রুপের ৷ এদের প্রত্যেকাট 
কারগরই (সম্ভবত দ:-একজন শিক্ষানাবসের সাহায্য নিয়ে) গোটা পণ্যটাই তোর 
করে এবং তার ফলে এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন'য় সব কয়টি ক্রিয়াই পর পর 
সম্পাদন করে। সে এখনও পুরনো হস্তাশল্পের কায়দায় কাজ চালিয়ে যায়। 
কিন্তু শ’ঘ্রই বাহ্যক ঘটনাবলী বাধ্য করে এই একজায়গায় শ্রামক সমাবেশ এবং 


* একাট অপেক্ষাকৃত আধুনিক দণম্টান্তস্বরূপ: লয়োঁ ও নামে রেশমী সুতো কাটা ও 
বয়ন ‘পিতৃতান্বিক চরিত্রের অধিকারী; এ সকল 'শল্পে বহ: নারী ও শিশং কাজ করে, কিন্তু 
তাদের শাক্ত নিংড়ে নেওয়া হয় না বা পঙ্গ; করে দেওয়া হয় না। তারা তাদের দিওঁ, ভার, ইজের, 
ভোকর্লজ -- এসব সুন্দর উপত্যকায় বাস করে এবং রেশমপোকার চাষ ও তাদের গঢন্টে থেকে 
সুতো বের করে। এ ধরনের উৎপাদন কখনোই প্রকৃত কারখানার চাঁরন্র ধারণ করে না। আরও 
স.ক্ষমুভাবে দেখলে... এখানে শ্রম-বিভাজনের {নয়মের রয়েছে স্বতন্দ্র বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এখানে 
সুতো গোটানো, পাকানো, রং করা, আঠা মাখান ও অবশেষে তাঁতীর কাজ করার পেশাগুলো 
বয়েছে। কন্তু তাদের একই দালানে একর করা হয় নি বা তারা একই মালিকের অধীন নয়; 
তারা সবাই স্বতনল্ব্রভাবে কাজ্দ করে' (A. Blanqui. Cours d’Economte Industrielle. 
Recueilli par A. Blaise. Paris, 1838-1839, P. 79) ক্লাৎ্ক এই কথা লখবার পরে 
বিভিন্ন স্বতন্ব্ শ্রামক কিছ. পাঁরমাণে কারখানায় সাম্মালত হয়েছে। [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে 
যোগ করা হয়েছে এই কথা । এবং মার্কস এই কথা লিখবার পরে, যান্ব্রিকশক্তি চালত তাঁত এই 
কারখানাগুবলকে আক্রমণ করেছে এবং বর্তমানে -- ১৮৮৬ সালে -- দ্রুত হস্তচালত তাঁতকে 
টচ্ছেদ করে দচ্ছে। (চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযুক্ত -- এই বিষয়ে ক্রিফেল্ড রেশম শিল্প এ 
সম্বন্ধে তার নিজস্ব কাঁহন'ী বলতে পারে।) - ফ. এ.] 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেশ্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন 8৪১৬ 


তাদের একযোগে কাজকে ভিন্নভাবে ব্যবহার' করতে ৷ হয়তো '{না্দষ্ট সময়ের 
মধ্যে সামগ্রীটির বাঁ্ধত পারমাণ সরবরাহ করতে হবে। কাজটা তাই পদনর্বণ্টত 
হয়। একই ব্যাক্তকে পর পর সব কয়াট ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে দেওয়ার 
পারবর্তে এই কাজগ্‌্নল সংযোগহাীন, বিচ্ছিন্ন পাশাপাশি পাঁরচালত কাজে 
পারবার্তত হয়; এক একাট কাজ এক একজন কারিগরের উপরে আঁ্পত হয় 
এবং সমগ্র কাজগু্নলল একই সঙ্গে সহযোগ! শ্রামকদের দ্বারা সম্পাদত হয়। এই 
আকস্মিক পুনর্বপ্টন পঢুনরাব্ত্ত হতে হতে তা থেকে নতুন নতুন সুযোগসুবিধা 
নির্গত হয় এবং ক্রমশ সুসংবদ্ধ শ্রম-ববভাজন পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। একজন 
স্বতন্ কারগরের ব্যাক্তগত উৎপাদের পাঁরবর্তে পণ্যাট এক কাঁরগর সংঘের 
সামাজক উৎপাদে পাঁরণত হয়, এই কারগরদের প্রত্যেকে একাঁট এবং মান একাঁট 
করে উপাদানম্‌লক আংশিক ক্রিয়া সম্পাদন করে। জার্মান গিল_ডের অন্তর্ভুক্ত 
কাগজ ‘নির্মাতার ক্ষেত্রে যে সকল ক্রিয়া একই কারিগরের ক্লামক ‘ক্রিয়া হিসেবে 
পরস্পরের সঙ্গে সং'শ্রচ্ট, ওলন্দাজ কাগজ 'নর্মাণের ক্ষেত্রে তা অসংখ্য সহযোগী 
শ্রামকের দ্বারা সম্পাদত সমসংখ্যক আংশিক '(ক্রয়ায় পাঁরণত। ন রেমবার্গ 
শিল্‌ডের স্‌চ নির্মাতাকে ভিত্তি করেই ইংলণ্ডে স্‌চের উৎপাদন গড়ে উঠেছে। 
[কন্তু ন রেমবার্গ যেখানে একই কারগরকে হয়তো একের পর এক ২০1ট ক্রিয়া 
সম্পাদন করতে হত, ইংলণ্ডে স্বল্পকালের মধ্যেই পাশাপাঁশ ২০টি সৃচ নির্মাতার 
সমাবেশ হল, যারা প্রত্যেকে এ ২০টি ক্রিয়ার একাঁট করে সম্পাদন করতে লাগল, 
এবং পরবর্তা অভিজ্ঞতার ফলে এই ২০টি প্রাক্রয়াও আরও 'বভক্ত ও 'বাঁচ্ছন্ন 
হয়ে একজন পথক শ্রামকের একান্ত ক্রয়ায় পারণত হল। 

সুতরাং হস্তাশল্প থেকে যে পদ্ধাততে ম্যান ফ্যাকচারের উদ্ভব হয়, তা দ্ববিধ। 
একদিকে, তা উদ্ভূত হয় বিভন্ন স্বতন্্র হস্তাশম্পের সম্মিলন থেকে, যেগ্্াল 
তাদের ক্বাতন্ব্য হারায় এবং এতটা বিশেষীকৃত হয়ে ওঠে যে, তার ফলে একাঁট 
[বশেষ পণ্য-উৎপাদনের পাঁরপ্‌রক আংশিক প্রক্রিয়ায় মাত্র পর্যবসিত হয়। 
অন্যাদকে এর উদ্ভব হয় একই হস্তাশল্পের কাঁরগরদের সহযোগিতা থেকে; এর 
ফলে এ নির্দিষ্ট হস্তাশল্পাট বিভন্ন খ:ঁটিনাঁট ্লিয়ায় বিভক্ত হয়ে যায়, এই 
ক্রয়াগগলকে এতখানি পরিমাণে 'বিাচ্ছন্ন এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্করাহত 
করে তোলা হয় যে, তার প্রাঁতাট ক্রিয়া এক একজন 'বশেষ শ্রামকের একান্ত 
কার্যে পারণত হয়। সুতরাং ম্যান ফ্যাকচার একাঁদকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম- 
বিভাজন প্রবর্তন করে অথবা এ শ্রম-বিভাজনকে আরও প্রসারিত করে; অন্যদিকে 
যে সকল হস্তাশল্প পূর্বে পথক ছল, তাদের সাম্মালত করে। কিন্তু বাশচষ্ট 
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যান্রবন্দ:নট যাই হোক না কেন, তার চডড়ান্ত র্‌পাঁট অবধাঁরতভাবেই এক = 
এমন এক উৎংপাদিকা যন্দ্র যার অংশবিশেষ হচ্ছে মান্‌ষ ৷ 

ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-বভাজনের যথার্থ উপলাদ্ধর জন্য নিম্নালাখত 
{বষয়গু্লে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। প্রথমত, উৎপাদনের একট প্রক্রিয়ার 
উপাদানগঢযালর বাভন্ন ক্রামক ধাপে পথগভবন এই ক্ষেত্রে একাঁট হস্তাশল্পকে 
ক্রামক হস্তচাঁলত 'ক্রিয়ায় বিভাগের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। জাঁটলই হোক, 
অথবা সরলই হোক, প্রাতাট ক্ৰিয়াই হস্ত দ্বারা সম্পাদন করতে হবে. সৃতরাং 
হস্তাশল্প {হসেবে তার চারত্র অক্ষুগ্ন থাকে, এবং তা যনল্দ্রপাঁত ব্যবহারে প্রার্তাট 
একক শ্রামকের শাক্ত, দক্ষতা, তৎপরতা এবং সুপটঢুতার উপর 'নর্ভ'রশীল। 
হস্তাশল্পই ভিত্তি থেকে যায়। এই সংকীৰ্ণ কৃংকোৌশলগত ‘ভাত্তর ফলে, শল্প 
উৎপাদনের কোনো একাঁট সনাদণচ্ট প্রাক্রয়ার প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত 'বশ্লেষণ 
অসম্ভব হয়ে ওঠে, কেননা এখনো এই অবস্থা বিদ্যমান যে, উৎপাদাঁট যে 
সকল খুটিনাটি প্রক্রিয়া পার হয়ে এসেছে, তার প্রত্যেকাটকেই এমন হতে হবে 
যাতে অ হাত 'দয়ে সম্পাদন করা যায়, এবং তা তার নিজস্ব কায়দায় একটি 
স্বতন্ন্ হস্তাশল্পে পারণত হতে পারে। হাতের কাজে দক্ষতাই উৎপাদন প্রাক্রয়ার 
ভাত্ত হিসেবে এইভাবে অক্ষুগ্ন থাকে বলেই, প্রত্যেকাট শ্রামকের জন্য এক একাঁট 
আংশক কাজ 'ঁনাদ্ট হয়, তার জ'বনের বাঁক কালের জন্য সে এই ক্ষুদ্র কাজাট 
কর্যর যন্ত্রে পাঁরণত হয়। 'দ্বতাঁয়ত, এই শ্রম-{বভাজন এক 'বশেষ ধরনের 
সহয্যোগতা এবং এর ত্রবাটগৃলি সহযষো!গতার সাধারণ চাঁরত্র থেকে উদ্ভূত, তার 
এই 'বশেষ ধরন থেকে নয়। 


পারচ্ছেদ ২! -_- নিদিষ্ট কাজের শ্রামক ও তার হাতিয়ার 


আমরা যাঁদ এখন আরও ‘বস্তুত আলোচনায় প্রবেশ কাঁর, তা হলে প্রথমত 
এ কথা স্পষ্ট হবে যে. যে শ্রামক সারা জাঁবন একাঁট এবং একই সরল ক্রিয়া 
সম্পাদন করে চলে. সে তার গোটা দেহটাকেই এ ক্রিয়া সম্পাদনের এক স্বয়ংক্রয়, 
বিশেষীকৃত যন্তে পাঁরণত করে। ফলে, যে কাঁরগর পর পর অনেকগ্ডল ক্রিয়া 
সম্পাদন করে, তার তুলনায় সে এই কাজ করতে অনেক কম সময় নেয়। 'ঁকম্ভু 
ম্যানুফ্যাকচারের সজাব যন্ম্, সমাচ্টগত শ্রামক এই ধরনের বশেষ'কৃত নাদ্্ট 
কাজের শ্রামকদের নিয়েই গাঁঠত। সুতরাং স্বতন্র হস্তাশল্পের তুলনায়, কোনো 
নির্ধারত সময়ে বোঁশ পারমাণে উৎপন্ন হয়, অথবা শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি 
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পায়।* তা ছাড়া, একবার এই ভগ্নাংশমূলক কাজা'ঁট একজন ব্যাক্তর একান্ত নিজস্ব 
কাজ হিসেবে স্থিরীকৃত হয়ে গেলে, সে কাজে প্রযুক্ত পদ্ধতি শুটিহীন হয়ে 
ওঠে। একই সরল কাজের ক্রমাগত প;ঢনরাবৃত্তি, এবং এঁ কাজে তার মনোনিবেশ 
শ্রামককে আঁভজ্ঞতার সাহায্যে শাখয়ে দেয় কা করে স্বল্পতম পারিশ্রমে অভীষ্ট 
ফল লাভ করা যায়। কিন্তু যেহেতু সর্বদাই একই সময়ে শ্রামকদের কয়েক পুরুষ 
জাবত থাকে ও কোনো একটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর উৎপাদনে একত্রে কাজ করে, 
সেইহেতু এইভাবে আঁ্জত কৃৎকোৌশলগত দক্ষতা, কাজটার কায়দা কোশল, 
সুপ্রাতণ্ঠ ও সাঁণ্চত হয়ে উত্তরাধকারস্‌ত্রে আঁ্পত হয়।** 

শিল্পের ঁবাভন্ন কাজের স্বাভাঁবকভাবে বকাশপ্রাপ্ত যে পার্থ ক্যাবন্যাস বৃহত্তর 
সমাজে তোৈঁর অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাকেই কর্মশালার মধ্যে পুনরুৎপাদন করে 
এবং প্রণাল'বদ্ধভাবে চরম সীমায় পে'ঁছে নিয়ে গিয়ে ম্যানুফ্যাকচার বস্তুতপক্ষে 
না্দল্ট কাজের শ্রামকের দক্ষতা সৃষ্ট করে। অন্যাদকে, ভগ্নাংশম্‌লক কাজকে 
কোনো ব্যাক্তর জ'াবনব্যাপী পেশাতে পাঁরণত করাটা পূর্বতন সমাজগু্লের এক 
একাঁট বাাত্তকে পুরুষানুক্রামক করার প্রবণতার সঙ্গে মলে যায়; হয় তাদের 
বিভিন্ন জাতে শিলাঁভূত করা, না হয় নির্দিষ্ট এতিহাসিক পারিস্থাতির দরুন 
ব্যাক্তমাননষের মধ্যে জাতের প্রকতর সঙ্গে বেমানান ধরনে ভিন্নম্খাী হওয়ার 
প্রবণতা দেখা দলে তাদের গল্‌ডের মধ্যে আবদ্ধ করা। যে প্রাকঁতক ‘নিয়ম 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাত ও 'বাভন্নতার প্‌থকাঁকরণকে 'নয়ন্মণ করে, সেই 
নিয়মের ক্রিয়া থেকেই জাত আর 'গল্‌ডের উদ্ভব হয়, তফাৎ শুধ্‌ এই যে, 
কছন্টা বিকাশলাভের পর জাতের প্ুরষানুক্রামিকতা আর গিল্‌ডের 
অনন্যসংস্রবতাকে সামাঁজক আইন বলে রায় দেওয়া হয়।*** 


* ‘যত বোশ 'শল্পীর মধ্যে বাভন্নতাপূর্ণ একাট কাজ ভাগ করে দেওয়া যাবে, ততই 
তা অবশ্যই সুসম্পাদত এবং স্বল্পতর সময় ও শ্রমবাযয়ে, দ্রবততর গাঁততে সাধিত হবে' 
(The Advantages of the East-India Trade. London, 1720, p. 71). 

** ডউত্তরাধকারসৃ্‌ত্রে পাওয়া দক্ষতাই হচ্ছে সহজসাধ্য শ্রম’ (Th. Hodgskin. Popular 
Political Economy. London, 1827, p. 48). 

*** মিসরে শিল্পকলাও... প্রয়োজনীয় মাত্রায় পূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ, এটাই একমাত্র 
দেশ যেখানে কারিগররা কোনক্রমেই অন্য শ্রেণীর নাগারকদের ব্যাপারে নাক গলাতে পারে না, যে 
পেশা আইনান-যায়ী তার গোষ্ঠীর বংশগত, শুধু সেই পেশাই তাকে অনুসরণ করতে হবে। 
...অন্যান্য দেশে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ীগণ বহুবিধ লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হয়। ...কখনো কৃষি, 
কখনো বাণিজ্য, কখনো বা এক সঙ্গে দু্‌ই তিনটি পেশার সঙ্গে তারা জাড়ত হয়ে পড়ে। মকর 
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'স.ক্ষ তার দিক থেকে ঢাকাব মসালন এবং উজ্জহল ও পাকা রং-এর দিক থেকে 
কবমণ্ডলের সঁতবস্ম ও অন্যান্য কাটা কাপড়কে কেউ কোনোদন ছাঁপয়ে যেতে পারে {ন। 
কিন্তু ইউরোপের উৎপাদকদের যা এত সুাবধা করে দেয়, সেই পাজি, যন্ম্রপাঁত, শ্রম-1বভাজন 
ছাড়াই এইসব জানস উৎপন্ন হয়। তজ্তুবায় একজন 'বাচ্ছন্ন ব্যাক্ত, ক্রেতার কাছ থেকে অর্ড“র 
পেলে তবে সে জাল বুনতে শুর: করে, এবং তাও খুবই আটপোঁরে এক তাঁতে, অনেক 
সময়েই কয়েকটা ডাল বা কাঠের ডান্ডা কোনক্রমে জোড়া দয়ে তোর । এমন ক তাঁতের টানা 
জ'ড়য়ে রাখবারও কোনো ব্যবস্থা নেই; সুতরাং তাঁতটাকে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য অবাধ বস্ত্ত 
কবতে হয় এবং অস্াঁবধাজনকভাবে এত লম্বা হয়ে যায় যে তন্তুবায়ের ক:ড়ে ঘরে তার স্থান 
সংকুলান হয় না, যার জন্য তাকে খোলা জায়গায় তার কাজ চালাতে হয় এবং সর্বপ্রকার 
আবহাওয়া বিপর্যয়ের জন্য তা বাধাপ্রাপ্ত হয়।'* 


বংশপরম্পরায় সণ্টিত এবং পিতার দ্বারা প্‌ত্রে সঞ্টারত বিশেষ দক্ষতাই, 
মাকড়সার মতো, হন্দ;দের এই কুশলতা প্রদান করে। তবু ম্যানফ্যাকচার 
শ্রামকের তুলনায় হিন্দ: তন্তুবায়দের কাজ অত্যন্ত বোশ জাঁটল। 

॥ একটা সম্পূর্ণ সামগ্রী উৎপাদনে যে কাঁরগর একটার পর একটা 'বাভন্ন 
ভগ্নাংশম্‌লক '(ক্ৰয়া সম্পাদন করে, তাকে অবশ্যই কখনো স্থান পাঁরবর্তন করতে 
হয়, কখনো বা যন্ব্পাত। এক ক্রিয়া থেকে অন্য ক্রিয়ায় উত্তরণ তার শ্রমের 
গাতধারায় ছেদ ঘটায়, এবং বলা যেতে পারে, তার কর্ম-দিবসে ফাঁক সৃষ্ট 
করে। সে যেই একই এবং অভন্ন কাজে সারাদন ব্যাপ্ত থাকে, তখনই এই 
ফাঁকগুলো ভরাট হয়; তার কাজের মধ্যে পাঁরবর্তন যতটা কমে আসে, সেই 
সমানুপাতে ফাঁকগুলোও ‘বিলুপ্ত হয়। ফলস্বরূপ বার্ধত উৎপাদন-শাক্তর উৎস, 
হয় নি্দল্ট সময়কালের মধ্যে বাঁধত শ্রমশক্তি প্রয়োগ, অর্থাৎ, শ্রমের নিবিড়তা 
বদ্ধ, অথবা অনুৎংপাদনশীল শ্রমশাক্তর পাঁরমাণ হাস । এক একবার 'ঁবরাত 
থেকে গাঁততে উত্তরণের দরুন যে অতারক্ত শাক্ত ব্যয় হয়, তার ক্ষ তিপুরণ হয় 


দেশগুলেতে, তারা প্রায়ই জনসমাবেশে যোগ দেয়। ... মিসরে কম্তু কোনো কারিগর বান্দ্রীয় 
ব্যাপারে নাক গলালে বা একসঙ্গে একাধক পেশায় রত হলে শাস্তি পায়। সুতরাং নিজ নজ 
পেশায় মনোনিবেশ করায় কখনো তারা 'বাঁঘ্যৃত হয় না। ...তা ছাড়া, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকারস্‌ব্রে অসংখ্য নিয়মাঁবাধ লাভ করে বলে তারা নতুন নতুন সুযোগসুবিধা আবষ্কারের 
জন্য উৎসুক থাকে’ (Diodor’s von Sicilien Historische Bibliothek, Buch I, cap. 
74). 

* Historical and descriptive Account of British India, etc. by Hugh 
Murray, James Wilson etc.. Edinburgh, 1832, v. IL, P. 449. ভারতীয় তাঁত 


খাড়াভাবে থাকে, অর্থাৎ টানার সৃতো খাড়াভাবে জড়ানো থাকে। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যেব উৎপাদন 8২০ 


আ্জত দ্বাভাঁবক গাঁতবেগের মেয়াদ বৃদ্ধ করে। পক্ষান্তরে, মানুষের যে জান্তব 
প্রকাত নিছক কার্য পারবর্তন থেকে যে ক্ফ্‌ার্ত ও আনন্দ লাভ করে, একই 
ধরনের নরবাচ্ছন্ন শ্রম, তার নাবড়তা ও গাঁতপ্রবাহকে ব্যাহত করে। 

শ্রমের উৎপাদন-শ'ক্ত শুধু শ্রামকের কুশলতার উপরই নির্ভর করে না, তার 
হাঁতয়ারের উৎকর্ষের উপরও তা নির্ভরশীল । ছার, তুরপনুন, হাতুড়ি প্রভূত 
একই জাতীয় যন্্রপাত 'বাভন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে পারে এবং একই যন্ব 
কোনো একট প্রাক্রয়ায় একাধক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু যখনই একাট 
শ্রম-প্রাক্রয়ার বাভন্ন ক্রিয়া পরস্পরের থেকে 'বিযুক্ত হয়ে যায় এবং প্রাতট 
ভগ্মাংশমূলক ক্ষুদ্র ক্রিয়া না্দল্ট কাজের শ্রমিকের হাতে মানানসই এবং 
গ্বাতন্ত্যস্‌চক র্‌প লাভ করে, তখনই, যে যন্ব্পাঁত পূর্বে একাধিক উদ্দেশ্য 
সাধন করত, তাতে পাঁরবর্তন ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে । যন্দ্রাটর অপারবার্তত 
রূপের দরুন যে সকল অসাবধা অনুভূত হাচ্ছল, তা দয়েই এই পারবর্তনের 
ধরনটা নর্ধারত হয়। ম্যাননফ্যাকচারের বৈশিষ্ট্য চিহ্নত হয় শ্রমের যন্মপাতির 
পথগ্‌ভবন দ্বারা -_ যে পথগ্‌ভবনে এক 'বশেষ ধরনের যন্বরপাত প্রাতাট 
প্‌থক প্রয়োগ অনুযায়ী আঁভযোজত হয়ে না্দচ্ট আকার লাভ করে; এবং সে 
বৈশিষ্ট্য চিহ্নত হয় সেইসব যন্মপাঁতর ‘বশেষাীকরণের দ্বারা, যেখানে প্রার্তাট 
{(বশেষ যন্্রপাঁত পর্ণ সদ্ব্যবহার লাভ করে এক একজন 'বশেষ নিা্দষ্ট কাজের 
শ্রামকের হাতে। একমাত্র বার্মংহামেই ৫০০ ধরনের হাতুড়ি উৎপন্ন হয়, এবং 
শুধু যে এর প্রত্যেকাটই একাঁট করে 'বশেষ প্রক্রিয়ার জন্য অভিযোজিত তাই 
একান্তভাবে কাজে লাগে। এই ম্যানুফ্যাকচারের যুগ প্রাতাঁট নি্দল্ট কাজের 
শ্রামকের একান্তভাবে বশেষ কাজের উপযোগী করে শ্রমের যন্দ্রপাঁতকে সরলাীকৃত, 
উন্নত এবং সংখ্যাবার্ধত করে।* এরই ফলে একই সঙ্গে যা কিনা সরল যন্ত্রপাতির 


* ডারউইন প্রজাঁতর উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁব যৃগাস্তকারী রচনায় উদ্ভিদ ও প্রাণাীকুলের প্রাকৃতক 
ইান্দ্রয় সম্বন্ধে বলেছেন, 'যতাঁদন অবাধ একই ই্দ্রিয়কে নানা ধরনের কাজ করতে হয়, ততাঁদন 
তার পারিবর্তন'য়তার ভিত্তি সম্ভবত এইখানে যে, প্রাকতক নির্বাচন আকারের প্রতাঁট ক্ষনদ্র 
পাঁরবর্তন বঙজ্জায় রাখা বা বিদ্‌রণের ব্যাপারে ততটা যত্নশীল নয়, যতটা হত এঁ ইন্দ্রয় কোনো 
একাটমান্র বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হলে। তাই, যে ছুরি সব রকমের জানিস কাটবার 
উপযোগ’ তা মোটামুটিভাবে একই আকারের হতে পারে; কিন্তু কোনো যন্ত্র যদ শুধ একই 
উপায়ে ব্যবহারের জন্য নার্দষ্ট হয়, তা হলে তার বিভিন্ন ব্যবহাবের জন্য বিভন্ন আকার 
হতে হবে।॥' 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-বভাজন ও ম্যানহফ্যাকচার 8২১ 


নিদদ্ল্ট কাজের শ্রমিক এবং তার হা'তয়ার হচ্ছে ম্যাননফ্যাকচারের সরলতম 
উপাদান। এখন এর সামাগ্রক দদিকাটর দিকে তাকানো যাক। 


পারচ্ছেদ ৩। -- ম্যানডফ্যাকচারের দুটি মৌল রূপ: 
নানাধর্ম'! ম্যান্ফ্যাকচার ও ক্রমিক ম্যান ফ্যাকচার 


ম্যানুফ্যাকচারের সংগঠনের দু্ন্‌ট ব্‌যাঁনয়াদী রূপ আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
তাদের মিলন ঘটলেও মূলত তা পৃথক প্রক্কাতর এবং পরবর্তাঁকালে তারা 
যন্ত্রপাতর সাহায্যে পাঁরচালত আধুনিক শিল্পে ম্যানুফ্যাকচারের রুপাস্তরের 
ক্ষেত্রেও অত্যন্ত (বাশষ্ট ভাঁমকা পালন করে। উৎপন্ন সামগ্রীর প্রকাত থেকেই 
এই দ্বাবধ চরিল্লের উদ্ভব হয়। সামগ্রীটির জন্ম হয় কতকগুলি স্বতন্্রভাবে 
প্রস্তুত আংশিক উৎংপন্নের নিছক যান্ব্ক সংযোজন থেকে, নয়তো তার সম্প্ণ 
আকৃঁতটা দেখা দেয় এক প্রস্ত পরস্পর-সম্পার্কত ক্রামক প্রক্নয়া এবং কর্মকাণ্ড 
থেকে । 

উদাহরণস্বরূপ, একাঁট রেল ইাঞ্জনে ৫০০০-এর বোঁশ স্বতন্ত্র অংশ থাকে। 
এট অবশ্য প্রথমোক্ত ধরনের খাঁটি ম্যাননফ্যাকচারের দষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে 
না. কেননা, এঁট আধ্নানক যান্্রক শিল্প দ্বারা নির্মিত একাট কাঠামো । 'কন্তু 
ঘাড় এর দনম্টান্ত হতে পারে; এবং উইলিয়ম পোঁট ম্যাননফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম- 
বিভাজনের দ.্টান্ত হিসেবে এর উল্লেখ করেছেন। আগে যা ছল ন;রেমবার্গের 
একজন একক কাঁরগরের স্বতন্ম কাজ, সেই ঘাঁড় এখন পল সংখ্যক নিাদি্জ্ট 
কাজের শ্রামকের সামাঁজক উৎপাদে রপাস্তারত হয়েছে, যেমন, কেউ তোৈঁর করে 
গিল্‌ট করার কাজে, এর প্রত্যেকাটই আবার অসংখ্য ভাগে বিভক্ত, যেমন কেউ 
কেউ বানায় চাকা (পিতলের আর ইস্পাতের আলাদাভাবে), কেউ তোর করে পন, 
কেউ আযাক্সেলের সঙ্গে চাকা লাগায়, এক একটা দক পাঁলশ করে ইত্যাঁদ, কেউ 
[পভট তোঁর করে, ঘাঁড়র মধ্যে চাকা আর 'স্প্রং বসায়, কেউ চাকার মধ্যে দতি 
কাটে, ঠিক মাপের ফুটো তোঁর করে ইত্যাদি, কেউ বানায় এস্‌কেপ্‌মেণ্ট, কেউ 
সালণ্ডার এস_কেপমেন্টের জন্য সালণ্ডার, কেউ এস্‌কেপমেন্টের চাকা, কেউ 


চতুৰ্থ ভাগ। - আপেক্ষিক উদ্বত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৪২২ 


ব্যালান্স হুইল, কেউ র্যাকেট (ঘাঁড় নয়ন্ত করার যন্ম), কেউ বা খাস 
এস্‌কেপমেণ্ট নির্মাতা; তারপরে কেউ 'স্প্রংয়ের জন্য বাক্স তোৈঁরর কাজ শেষ 
করে, কেউ পাঁলশ করে ইস্পাত, চাকা, ক্রু, কেউ সংখ্যাগুলো লেখে, কেউ ডায়াল 
এনামেল করে (তামার উপরে এনামেলটা গলায়), ঘাঁড়র খাপটা ঝোলানোর আংটা 
তোৈঁর করে, কেউ ঢাকনার ভিতরে পিতলের কব্জা লাগায় ইত্যাদি, খাপটা খোলার 
স্প্রং লাগায়, কেউ মিনা করে, কেউ পাঁলশ করে, ইত্যাদ। সব শেষে তার কাজ, 
যে সব অংশকে একত্রে জুড়ে চালু অবস্থায় ঘাঁড়াটকে হাজির করে। ঘাঁড়র আঁত 
স্বল্পসংখ্যক অংশই একাধিক ব্যাক্তর হাত 'দয়ে পার হয়, এই সকল 'ব্ছন 
অংশ তার হাতেই প্রথম একত্র হয়, যার হাতে তা একাট অখণ্ড যন্নে পাঁরণত 
হয়। তোঁর জানসাঁট এবং তার 'ঁবাবধ ও ঁবাভন্ন উপাদানের মধ্যে এই যে বাঁহ্যক 
সম্পর্ক তাতে নি্দ'ল্ট কাজের শ্রামকরা একই কর্মশালায় সমবেত হয়ে কাজ 
করছে কি করছে না তা নেহাংই আকাস্মক ব্যাপার, ঘাড়র বেলায় যেমন এ কথা 
সত্য, অনুরূপ সমস্ত পুরো-তোঁর সামগ্রীর ক্ষেত্রেও তেমন সত্য । এই সব নঁ্দ্ল্ট 
ছোট ছোট কাজ নানান স্বতন্দ্র হস্তাশল্পের মতোও চাঁলয়ে যাওয়া যেতে পারে, 
যেমনাট ভড ও ন্্যফশাটেল ক্যাণ্টনে হয়ে থাকে; আবার জেনেভায় বড় বড় ঘাঁড় 
নির্মাণের কর্মশালা আছে, যেখানে 'নাঁ্দষ্ট কাজের শ্রামকরা একজন প:'জপাঁতর 
নিয়ন্শণাধীনে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগতা করে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেও ঘাঁড়র ডায়াল, 
স্প্রিং ও খাপ কদাচিৎ এঁ ফ্যাক্টীরতে নামত হয়। ঘাড় নির্মাণ শিল্পে শ্রামকদের 
একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে সম্যান্‌ফ্যাকচার হিসেবে ব্যবসা চাঁলয়ে যাওয়া খ্‌ব 
বরল ক্ষেত্রেই লাভজনক, কেননা, যে শ্রামকরা ঘরে বসে কাজ করতে চায়, তাদের 
মধ্যে প্রাতযোগিতা প্রবলতর এবং কাজাঁট নানাধম' বহুতর প্রক্রিয়ায় বভক্ত 
হওয়ার দরুন শ্রমের যন্ব্রপাতকে একযোগে ব্যবহারের সামান্যই সংযোগ থাকে এবং 
কাজাটকে 'বাক্ষপ্ত করে প:ঁজপাত কর্মশালা ইত্যাঁদর পিছনে অর্থ বানয়োগ 
সাশ্রয় করে।* তংসত্তবেও বাড়তে কাজ করলেও যে 'নাঁদল্ট কাজের শ্রামক 


* ১৮৫৪ সালে জেনেভায় ৮০,০০০ ঘাঁড় নার্মত হয়োছল, যা নহফ্‌শাটেল ক্যাপ্টনের 
উৎপাদনের এক পণ্চমাংশও নয়। মস্ত বড় ঘাঁড়র কারখানা বলে গণ্য হতে পারে, সেই লা 
শো-দ্য-ফ'’-তেই শুধু বছরে জেনেভার 'দ্বিগণণ ঘড় উৎপন্ন হয়। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬১ 
সাল -- এই কয় বছরে জেনেভায় ৭২০,০০০ ঘাড় নার্মত হয়োছল। দ্রম্টব্য 
Reports by H.M’s Secretaries of Embassy and Legation on he Manufactures, 
Commerce etc., N° 6, 1863-তে Report from Geneva on the Watch Trade 


শুধু বাভন্ন অংশের সংযুক্ত সাধনের দ্বারা নার্মত কোনো সামগ্রীর উৎপাদন যে সকল 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-বিভাজন ও ম্যানুফ্যাকচার 8২৩ 


প:জপাঁতর (ম্যানুফ্যাকচারার, €tabli55€Ur) জন্য কাজ করে, তার অবস্যা নিজের 
খাঁরদ্দারদের জন্য যে কাজ করে সেই স্বাধীন কাঁরগরের চাইতে পৃথক ।* 

দ্বিতীয় ধরনের ম্যানুফ্যাকচার, তার পরমোৎকৃম্ট রপাঁট, এমন সামগ্রী উৎপন্ন 
করে, যেগুনলে বিকাশের বহুতর গ্রন্থিবদ্ধ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়, ধাপে ধাপে 
ক্রামক প্রাহ্রয়াসমূহের মধ্য দিয়ে যায়, যেমন স্‌চ তোঁরর ক্ষেত্রে তারকে ৭২ জন, 
এমন কি. কখনো বা ৯২ জন পূ্‌থক পূ্‌থক 'নাদ্ট কাজের শ্রমিকের হাত পার 
হতে হয়। 

এই ধরনের ম্যানফ্যাকচার প্রথম শুরু হওয়ার সময়ে তা যতটা পাঁরমাণে 
বিক্ষপ্ত হস্তাশল্পগুলকে সংযুক্ত করে, ঠিক ততটাই উৎপাদনের বাভিন্ন পর্যায়ের 
মধ্যবতাঁ ব্যবধানও সংকুচিত করে। এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে আঁতক্রুমণের 
সময় এবং এই আঁতক্রমণ সাধনের জন্য নযডক্ত শ্রমও সংকুচিত হয়।** হস্তাশল্পের 
তুলনায় উৎপাদন শাঁক্ত বৃদ্ধ পায় এবং এই বদ্ধর উৎস হচ্ছে ম্যান ফ্যাকচারের 
সাধারণ সহযোঁগতামুলক চাঁরত্র । পক্ষান্তরে, ম্যাননফ্যাকচারের বোশিষ্ট্যমূলক নাত 
শ্রম-'বভাজনের জন্য প্রয়োজন হয় উৎপাদনের বাভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে বচ্ছেদ 
সাধন এবং তাদের পরস্পরের কাছ থেকে দ্বাতন্ন্য। 'বাচ্ছন্ন ক্রিয়াগনলের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপন এবং তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় সামগ্রবীটকে অনবরত এক 
হাত থেকে অন্য হাতে, এক প্রক্রিয়া থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় চালান দেওয়া । আধ্মনক 
যন্দ্রাশল্পের দ্‌'ষ্টকোণ থেকে এই প্রয়োজনটা বোঁশষ্ট্যমূলক এবং ব্যয়সাধ্য ত্রনাট 


প্রাক্রয়ার মধ্যে ববভক্ত, সেগ্‌ন়ালর মধ্যে যোগস্‌ত্রের অভাবের দরুনই: এই ধরনের সামগ্রঁব 
ম্যানুফ্যাকচারকে যন্ত্রপাত সহযোগে পাঁরচালিত আধুনিক শিল্পের একাঁট শাখায় রূপাস্তারত 
করা অত্যন্ত কাঁঠন হয়ে ওঠে; ঘাঁড়র ক্ষে্রে তা ছাড়াও আরও দুঁট বাধা আছে -- এর 'বাঁভন্ন 
অংশের ক্ষদ্রতা ও সক্ষমতা এবং বিলাস সামগ্রী {হিসাবে এর চাঁরত্র। এ থেকেই আসে তার 
বৈচিত্য -_ তা এমনই যে লন্ডনের শ্রেণ্ঠ ঘাড় নির্মাতাদের ঘরে সারা বছরে একই ধরনের 
বারোটা ঘাঁড় তোঁর হয় কনা সন্দেহ ৷ মেসার্স“ ভ্যাঁচরন আযান্ড কনস্ট্যাণ্টন-এর ঘাঁড় কারখানায় 
যেখানে সফলভাবেই যন্ত্রপাত নিয়োজিত হয়েছে, সেখানে বড় জোর তন'াটি বা চারটি আকার 
ও ধরনের ঘাঁড় নার্মত, হয়। 

* নানাধ্মাঁ ম্যানুফ্যাকচারের ক্লাঁসকাল দৃষ্টান্ত, এই ঘাঁড়-তোৈরর ক্ষেত্রে হস্তাশল্পের 
অস্তার্বভাগের ফলে শ্রমের যন্ত্রপাতির উল্লিখত প্‌থগ্‌ভবন ও 'বিশেষাঁকরণের ব্যাপারটা আমরা 
অতীব ‘ভুলভাবে অন:ধাবন করতে পার। 

** জনতার এই ঘন সাঁন্নবেশের ফলে (মালপত্র) বহনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কম:' 
(The Advantages of the East-India Trade, p. 106). 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন: 8২৪ 


[হসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং এট ম্যাননফ্যাকচারের নীতর মধ্যে অস্তার্ন'হত ।* 

আমরা যাঁদ কাঁচামালের কোনো একাঁট বিশেষ সমাচ্টর প্রত আমাদের দ্‌ষ্ট 
নিবদ্ধ রাখি, যথা, কাগজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ছে'ড়া নেকড়ার প্রাত, অথবা সুচ 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারের প্রাত, তা হলে, দেখতে পাই যে, তা সম্পূর্ণ হওয়ার 
আগে অনেক 'নি্দষ্ট কাজের শ্রামকের হাতে হাতে একের পর এক অনেকগুলি 
স্তর পার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, আমরা যাঁদ গোটা কর্মশালার দিকে তাকাই, তা 
হলে একই া্দল্ট সময়ে উৎপাদনের প্রত্যেকাট পর্যায়ে কাঁচামালটা দেখতে পাব। 
সমষ্টিগত শ্রামকাঁটর বহু হাতের মধ্যে কয়েকাট হাত একাঁট বিশেষ ধরনের যন্ 
নিয়ে তার টানছে, অপর কয়েকাট হাত একই সময়ে আরেক ধরনের যন্দ্র নিয়ে 
অগ্রভাগকে তাঁক্ষ্ম করছে, ইত্যাাদ। আগে যে সকল 'ঁবাভন্ন ছোট ছোট 'নাদ্ল্ট 
প্রক্রিয়া কালের "দক 'দয়ে পর্যায়ক্ামক ছিল, তা এখন যুগপৎ হয়েছে, পাশাপাশি 
চলছে স্থানের দক দিয়ে । এ থেকেই, নি্দল্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন হচ্ছে 
অধকতর পাঁরমাণে সম্পূ্ণকৃত সামগ্রী ।৷** এ কথা সত্য যে সামাগ্রকভাবে 
প্রাক্রয়াটর সহযোগিতামূলক র্‌প থেকেই এই সমকালানতা উদ্ভূত: কিন্তু 
ম্যানুফ্যাকচার শুধু যে সহযোগতার এই পাঁরবেশ তোৈঁর অবস্থায় পায়, তাই 
নয়, হস্তাশল্পের শ্রমকে ক্ষুদ্রতর ভাগে ভাগ করে খানকটা পাঁরমাণে তা স্‌াষ্টও 
করে। পক্ষান্তরে, প্রত্যেকটি শ্রমিককে একাটমাত্র ভগ্নাংশম্‌লক নিদিষ্ট কাজে আটকে 
রেখেই ম্যানুফ্যাকচার শ্রম-প্রাক্রয়ার এই সামাজিক সংগঠন সাধন করে। 

যেহেতু প্রাতাঁট না্দল্ট কাজের শ্রামকের এই ভঙগ্নাংশমনলক উৎপাদাঁট একই 
সম্পূর্ণকৃত সামগ্রীর বিকাশের এক একাট (বিশেষ স্তর মান, প্রাতাট শ্রামক বা 
শ্রামকদের জোট, অন্য শ্রামক বা শ্রামক জোটের জন্য কাঁচামাল প্রস্তুত করে চলে। 


* .কাঁয়ক শ্রম নিয়োগের দরুন ম্যান ফ্যাকচারের বিভন্ন পর্যায়ের মধ্যে যে 'ঁবচ্ছেদ ঘটে, 
তার ফলে উৎপাদনের ব্যয় দারুণ বৃদ্ধি পায়, প্রধানত শুধু এক প্রক্রিয়া থেকে আরেক প্রক্রিয়ায় 
অপসারণ থেকেই এই শক্ষাত উদ্ভুত হয়’ (The Industry of Nations. London, 1855, 
Part II, p. 200). 

** একই সঙ্গে সম্পাদত হতে পারে, এমন কতগু্ল ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কাজাটকে বিভক্ত 
করে তা’ শশ্রম-বভাজন) ‘সময়েরও সাশ্রয় করে। ... একটিমাত্র পিনকে কাটতে বা সৃতাঁক্ষ] 
করতে যে সময় লাগে, একযোগে বাভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করলে -_ যে প্রাক্রয়াগথাল অবশ্যই 
এক একজন ব্যাক্ত প্থকভাবে সম্পন্ন করছে -- সেই সময়ের মধ্যে অনেকগহাঁল {পন উৎপাদনের 
কাজ শেষ করা যায়’ (Dugald Stewart, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৩১৯)। 


অধ্যায় ১৪। = শ্রম-ববভাজন ও ম্যানুফ্যাকচার 8২৫ 


এক জনের শ্রমের ফল অপর জনের শ্রমের সমচনা'বন্দ:। সৃতরাং একজন শ্রামক 
প্রত্যক্ষভাবে অপর শ্রামককে কাজ করবার সুযোগ করে দেয়। ঈাপ্পত ফল লাভের 
জন্য প্রত্যেকাট আংশিক প্রাক্রয়ার প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অভিজ্ঞতা দ্বারা শেখা 
হয় এবং সামাগ্রকভাবে ম্যান্‌ফ্যাকচারের বন্দোবস্তটারই ভিত্তি হচ্ছে এই অনুমান 
যে একাঁট নিদ্ল্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ফল লাভ করা যাবে। একমাত্র এই 
অনুমানের 'ভাত্ততেই 'বাভন্ন পারপ্‌রক শ্রম-প্রক্রিয়া বিরামহ'নভাবে, যুগপৎ 
এবং পাশাপাঁশ চলতে পারে। এ কথা স্পষ্ট যে 'ক্রয়াগনলর, এবং সেই হেতু 
শ্রামকদের, পরস্পরের প্রাত এই প্রত্যক্ষ নির্ভারতাই এই বাধ্যবাধকতা এনে দেয় 
যে, কেউই তার কাজে প্রয়োজনের আঁতারক্ত সময় ব্যয় করবে না এবং তার ফলেই 
আসে শ্রমের ধারাবাহিকতা, সঙ্গাত, নয়মান্‌বাঁর্ততা, শঙ্খলা,* এবং এমন ক, 
স্বাধীন হস্তাশল্প, বা সরল সহযোগতাতেও শ্রমের যে নাবড়তা দেখা যায়, তার 
চাইতেও ভিন্নতর ধরনের 'নিাবড়তা । কোনো পণ্য-উৎপাদনের জন্য সামাজিকভাবে 
প্রয়োজনীয় যতটা শ্রম-সময় দরকার, তার বেশ শ্রম-সময় ব্যায়ত হতে পারবে না, 
সাধারণভাবে পণ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রতিযোগতার ফল হিসেবেই 
প্রাতাষ্ঠত হবে প্রতায়মান হয়, কেননা, সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে হলে বলতে 
হয় যে, প্রত্যেকাট উৎপাদক তার পণ্যকে বাজারদরে বানর করতে বাধ্য । (বপরীত- 
পক্ষে, ম্যানফ্যাকচারের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না্দ্জ্ট 
পারমাণ পণ্য-উৎপাদন খোদ উৎপাদন প্রাক্রয়ারই একাঁট কৃৎকোশলগত নিয়ম ।** 

বাভিন্ন ক্ৰিয়ায় কিন্তু অসম মেয়াদের সময় লাগে, এবং তার ফলে সমপারমাণ 
সময়ে অসম পারমাণে ভগ্নাংশমনলক সামগ্রী উৎপাদিত হয়। সুতরাং, একই 
শ্রামককে যাঁদ দিনের পর দিন একই কলিয়া সম্পন্ন করতে হয়, তা হলে 'বাভন্ন 
ক্রিয়ার জন্য বাভন্ন সংখ্যক শ্রামক অবশ্যই প্রয়োজন; উদাহরণস্বরনপ, হরফ 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাতাঁট সাফাইকারকের জন্য চারজন করে ঢালাইকারক ও দুইজন 
করে বভক্তকারী থাকে: ঢালাইকারক ঘণ্টায় ২০০০ হরফ ঢালাই করে, বভক্তকারক 
৪000 হরফ আলাদা আলাদা করে ভাগ করে, সাফাইকারক ৮০০০ হরফ পালশ 


* .প্রত্যেকাট ম্যানফ্যাকচারে যত বোশ ধরনের কাঁরগর... প্রত্যেকাট কাজে শৃঙ্খলা ও 
নিয়মানুবাঁ্ততাও তত বোঁশ, ততই কম সময়ে তা সম্পাঁদত হবে এবং শ্রমও লাগবে ততই কম' 
(The Advantages of the East-India Trade. London, 1720, p. 68). 

** তাসত্তবেও, শিল্পের অনেক শাখায় ম্যান:ফ্যাকচার প্রথা অত্যন্ত অসম্পূ্ণভাবে এই ফল 
লাভ করে, কেননা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাধারণ রাসায়ানক ও পদার্থগত পাঁরবেশকে কাঁ করে 
নিশ্চিতভাবে 'নয়ন্মণ করা যায়, তা তার জানা নেই। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন 8৪২৬ 


করে। এইক্ষেত্রেও আমরা সহযোগতার সরলতম রুপ দেখতে পাই, একই কাজের 
জন্য একসঙ্গে বহ, ব্যক্তিকে নিয়োগ; এখন তফাৎ শুধু এই যে, এই নাত এক 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের অভব্যাক্ত ৷ ম্যান ফ্যাকচারের ক্ষেত্রে সম্পাদিত শ্রম-।বভাজন শুধ, 
যে সমাষ্টগত সামাজিক শ্রমিকের গুণগতভাবে পথক, বাঁভন্ন অংশকে সরল'কৃত 
এবং সংখ্যা বাঁ্ধত করে তাই নয়, এ অংশগুলির পাঁরমাণগত আয়তন নয়ন্ম্ণকারী 
না্দচ্ট গাঁণাতক .সম্পর্ক বা অনুপাত, অর্থাৎ, প্রত্যেকাট ছোট ছোট 'না্দচ্ট 
ক্রিয়ার জন্য শ্রমিকদের আপে'ক্ষক সংখ্যা অথবা শ্রামক জোটের আপো'ক্ষক 
আয়তনও নর্ধারণ করে। সামাজিক শ্রম-প্রাক্রয়ার গুণগত অন্তার্বভাগের পাশাপা'শ, 
এই শ্রম-ববভাজন এওঁ প্রাক্রয়ার পাঁরমাণগত নিয়ম এবং সমানুপাঁতকতাও '1বকাঁশত 
করে। 

কোনো এক 'না্দল্ট পাঁরসরে উৎপন্ন করার সময়ে বাভন্ন জোটের নিঁদল্ট 
কাজের শ্রামকদের সংখ্যার যথোপযুক্ত সমান পাত একবার পরা'ক্ষামূলকভাবে 
নির্ধারত হয়ে গেলে, প্রত্যেকাট নাদল্ট জোটের গুণতক নিয়োগ করেই, সেই 
পাঁরসর বাড়ানো যায়।* অধিকন্তু কতগুঁল কাজ আছে যা ক না একই ব্যাক্ত 
বৃহৎ বা ক্ষুদ্র পারসরে উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে সম্পন্ন করতে পারে; যথা, শ্রমের 
তদারাক, ভগ্নাংশম-লক উৎপাদাঁটকে এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে বহন, ইত্যাদি । 
নিযুক্ত শ্রামকের সংখ্যা বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত, এই সকল কাজকর্মগুলির 
প্‌থকাকরণ একাঁট বশেষ শ্রামককে তা বরাদ্দ করা সুাবধাজনক হয়ে ওঠে না, 
কিন্তু এই বদ্ধ প্রত্যেকাট জোটকে অবশ্যই সমানুপাঁতক হারে প্রভাবিত করে। 

নিদল্ট ছোট ছোট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত একাঁট (বাচ্ছন্ন শ্রামক জোট সমধমাঁ 
উপাদানসমুহের দ্বারা গাঁঠত এবং সমগ্র বন্দোবজ্তুটর একাঁট অঙ্গাবশেষ। অনেক 
ম্যানুফ্যাকচারে এই জোটাটিই একট সুসংগঠিত শ্রম-সংস্থা, সমগ্র বন্দোবস্তাট 
হচ্ছে এই প্রার্থামক সংস্থাগুলিরই পুনরাবৃত্তি বা বার্ধতসংখ্যক র্‌প। উদাহরণ- 
স্বরূপ কাচের বোতল উৎপাদনের দনম্টান্ত নেওয়া যাক। একে তনাট মমলত পথক 
পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রাথমিক পর্যায় -- কাচের উপাদানগ্‌লির 


* ‘যখন (প্রত্যেকাট কর্মশালার উৎপাদের 'বশেষ চাঁরনত্র অনুযায়ী) কয়াট প্রক্রিয়ায় তা ভাগ 
করা সর্বাপেক্ষা সুঁবধাজনক, এবং কত সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হবে, তা স্থির হয়ে 
যায়, তখন যে সকল কর্মশালা এই সংখ্যার প্রত্যক্ষ গুণিতক নিয়োগে {বিরত থাকে, সামগ্রণীটর 
উৎপাদন ব্যয় তাদের বোঁশ হবে। এখান থেকেই উদ্ভূত হয় ম্যান ফ্যাকচার-কর্ম শালাগু্নলর বশাল 
আকারের অন্যতম কারণ’ (Ch. Babbage. On the Economy of Machinery, Ist ed.. 
London, 1832, ch. XXI, pp. 172, 173). 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-বভাজন ও ম্যান-ফ্যাকচার ৪8২৭ 


প্রস্তুত, বাঁল ও চুন মিশ্রণ ইত্যাদ, এবং সেগ্নঁলকে গাঁলয়ে কাচের তরল পদার্থে“ 
পারণত করা ।* এই প্রথম পর্যায়ে এবং বোতলগুলোকে শুকাবার চুল্লী থেকে 
সারিয়ে এনে তাদের বাছাই ও প্যাক করার চডড়োন্ত পর্যায়ে বহুতর নাদল্ট কাজের 
শ্রামক নিযুক্ত হয়। এই দুই পর্যায়ের মাঝখানে হচ্ছে কাচের প্রকৃত 'বিগলন, 
তরল পদার্থের প্রক্রিয়ণ। চুল্লীর প্রত্যেকাট মুখে ‘ফোকর’ ("the ০le’) বলে 
অর্ভাহত এক একাঁট জোট কাজ করে -- এর মধ্যে একজন বোতল তোঁর করে বা 
সম্পূর্ণ করে, একজন ফু* দেয়, একজন জড়ো করে, একজন তাপ বাড়ায় অথবা 
কমায়, আর বাঁক জন সাজিয়ে রাখে। এই পাঁচজন 'না্দষ্ট কাজের শ্রামক একাঁট 
একক কর্ম-জ'বদেহের পঁচাট বশেষ হা্দ্রয়স্বর্‌প, এই জ'বদেহাঁট কাজ করে 
শুধু একটি সমগ্র হিসেবে, এবং তাই কাজ চালাতে পারে একমাত্র এই গোটা 
পাঁচজনেরই প্রত্যক্ষ সহযোগতায়। সমগ্র দেহাট পঙ্গ; হয়ে যায়, যাঁদ এর একজন 
সাৰ সদস্যও হাজির না থাকে। 'কন্তু একাঁট কাচের চুল্লীর একাঁধক মুখ থাকে 
(ইংলণ্ডে ৪টি থেকে ৬'ট), তাদের প্রত্যেকাটর মুখেই ফুটন্ত কাচ ভরাত একাঁট 
করে মাঁটর গলন-পাত্র বসানো থাকে এবং পাঁচজন করে শ্রমিকদের একাঁট জোট 
সেখানে নিযুক্ত থাকে। প্রত্যেকাট জোটের সংগঠন শ্রম-বভাজনের ভত্তির উপর 
প্রার্তাচ্ঠত, কন্তু (বাভন্ন জোটের মধ্যেকার যোগসৃত্র হচ্ছে সরল সহযোগিতা; এই 
সহযোগিতার দরুন উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ চুল্লীটি একযোগে ব্যবহৃত হওয়ার 
ফলে তার ব্যবহারের আরও সাশ্রয় ঘটে । ৪-৬টি জোটসহ এই রকম একটি করে 
চুল্লী নিয়ে এক একাঁট কাচ কর্মশালা, (glass house) গাঁঠত হয়; এর প্রস্তুত 
পর্বের এবং চুড়ান্ত পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্দ্রপাত ও শ্রামকসহ এই রকম 
কয়েকাট কাচ কর্মশালা য়ে গাঁঠত হয় এক একাঁট কাচ কারখানা (৪g!৭55 
manufactory) | 

অবশেষে, ম্যান্‌ফ্যাকচার যেমন অংশত 'বাঁভন্ন হস্তাশল্পের সংযুক্তিকরণ থেকে 
উদ্ভূত, তেমান তা আবার বাভিন্ন উৎপাদনের সংযু'ক্তিতেও পাঁরণত হয়। উদাহরণ- 
স্বরূপ, বড় বড় ইংরেজ কাচ উৎপাদক তাদের নিজেদের মাটর পাত্র প্রস্তুত করে, 
কেননা, এই পাত্রের গুণগত উৎকর্ষের উপরেই সেই প্রাক্রয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতা 
অনেকখানি র্ভর করে। এই ক্ষেত্রে, উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ নির্মাণ সেই 
দব্যাটর উৎপাদনের সঙ্গে মালত হয়েছে । পক্ষান্তরে, সেই উৎপাদাঁট যার কাঁচামাল 


* কাচ চুল্লী, যাতে করে কাচ প্রক্নিয়ণ হয় থেকে ইংলন্ডে গলন চুল্লা প্‌থক। 
বেলাজয়ামে একই চুল্লী উভয় প্রাক্রয়াতেই ব্যবহৃত হয়। 


চতুৰ্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন: 8৪২৮ 


স্বরূপ, এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদনের সঙ্গেও এটর উৎপাদন মিলিত হতে পারে, 
মালত হতে পারে এমন উৎপাদনের সঙ্গে যার উৎপাদাটর সঙ্গে তা পরে মিশ্রিত 
হয়ে যায়। এইভাবেই কাচ পালশকরণ বা পিতল ঢালাইর সঙ্গে স্বচ্ছ কাচ 
ম্যানুফ্যাকচারের সংযোজন দেখতে পাওয়া যায়; শেষোক্তটা কাচ নির্মিত বাঁভন্ন 
সামগ্রীর ধাতব আধারের জন্য । এইভাবে সংযুক্ত বাভন্ন ধরনের উৎপাদন এক 
বহত্তর উৎপাদনের ন্য্যনাধক পৃথক 'বভাগ স্বরূপ কিন্তু একই সঙ্গে, এদের 
প্রত্যেকাটই নিজস্ব শ্রম-।বভাজনসহ এক একাট স্বতন্ত্র প্রাক্রয়া। বাভন্ন উৎপাদনের 
এই সম্মলনের ফলে বহুবধ সুবিধা উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও, তা কস্তু কখনই নিজস্ব 
ভিত্তির উপরে প্রারতাচ্ঠত একাঁট সামাগ্রক কৃংৎকোশলগত ব্যবস্থায় পাঁরণত 
হয় না। একমাত্র যন্ম্পাঁত দ্বারা পাঁরচাঁলত শিল্পে রপাস্তরণের ফলেই তা 
ঘটে । 

ম্যানুফ্যাকচার কালপর্বের গোড়াতেই পণ্য-উৎপাদনে আবশ্যক শ্রম-সময় হাসের 
নাীত* গৃহীত ও সত্রায়ত হয়োছল: এবং বিশেষ করে ব্যাপক মাত্রায় এবং 
দারুণ শাক্ত প্রয়োগ প্রয়োজন এমন ধরনের কয়েকাট সরল প্রার্থামক প্রক্রিয়ার 
ক্ষেত্রে ইতস্তৃত যন্ত্রের ব্যবহার দেখা দল । এইভাবেই, কাগজ উৎপাদনের আদ 
যুগে নেকড়া টুকরো করার কাজ কাগজ-কলে করা হতে লাগল; ধাতু কারখানায়. 
আকাঁরিক ধাতু চূর্ণ করা হতে লাগল স্ট্যাম্পং কলে।** জলচালত চাকার আকারে 
সর্বাবধ কলের প্রার্থামক রূপ রোমক সাম্রাজ্য উত্তরাধকার রুপে দান করে 
শগিয়োছল ।*** হস্তাশল্প যুগের উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা পেয়েছি কম্পাস, 
বারুদ, ছাপার হরফ এবং স্বয়ংক্রিয় ঘঁড়র মহান উদ্ভাবনগুনল ৷ কিন্তু মোটের উপরে 
কলকব্জা গৌণ ভূঁমকাই গ্রহণ করোছল, শ্রম-'বভাজনের তুলনায় আ্াডাম স্মিথ 


* অন্যদের উল্লেখ না কবলেও, উইলিয়ন পোঁট, জন বেলার্স, এণ্ড্র; ইয়ারানটন, 
The Advantages of the East-India Trade এবং জে. ভান্‌ডারলিণ্টের রচনাগুলি 
থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। 

** ১৬শ শতাব্দীর শেষের দক অবধি ফ্রান্সে আকাঁরক ধাতু চূর্ণ ও ধোঁত করার জন্য 
হামানাদস্তা ও চালুননর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। 

*** যন্রপাতর বিকাশের সমগ্র ইতিহাসটাই শস্য কলের ইাঁতহাসের মধ্যে খুজে পাওয়া যায়। 
ইংলণ্ডে কারখানাকে এখনও ‘“মিল্‌' ['॥দ॥॥!'] বলে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকের কৃাবদ্যাগত 
জার্মান গ্রন্থাদিতে, শুধু প্রাকৃতিক শক্তিচালত যন্দ্রাদ সম্বন্ধেই নয়, কলক্রব্জা জাত'য় যন্ত্রপাতি 
ব্যবহৃত হয় এই ধরনের সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই শস্য কল [‘Miie'] শব্দাট ব্যবহত হতে 
দেখা যায়। 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-বিভাজ্জন ও ম্যানুফ্যাকচার 8২৯ 


কলকব্জার এই গোণ ভূমিকাই নির্দেশ করেছেন।* ১৭শ শতাব্দীতে যন্ম্রপাতর 
যে বিক্ষপ্ত ব্যবহার, তার ভূঁমকা অতীব গর, ত্বপূর্ণ, কেননা তা থেকেই এঁ কালের 
বড় বড় গাঁণতজ্ঞরা যন্্বানমণাবদ্যা স্‌াষ্টর বাস্তব ভিত্তি ও প্রেরণা পেয়োছলেন। 

বহুসংখ্যক ‘না্দষ্ট কাজের শ্রামক-সমন্বয়ে গাঁঠত সমাচ্টগত শ্রামকই 
ম্যানুফ্যাকচার যুগের একান্ত বোশিষ্ট্যপূর্ণ যন্ত্র। একজন পণ্য-উৎপাদক একাঁটর 
পর একাট করে যে সকল রিয়া সম্পন্ন করে এবং উৎপাদনের অগ্রগাঁতর মধ্য 'দয়ে 
যেগুলি পরস্পর একাঙ্গভূত হয়ে যায়, সেগ্‌ল তার উপরে নানাভাবে কাজের 
বোঝা চাপায় । একাঁট ক্লিয়ায় তাকে বোশ করে শাক্ত প্রয়োগ করতে হয়, আরেকাঁটতে 
বেশ দক্ষতা, তৃতীয় টিতে বোঁশ মনোযোগ; একই ব্যাক্তর এই বহুবিধ যোগ্যতা 
সমান মাত্রায় থাকে না। ম্যানফ্যাকচার এই সব (বাভিন্ন ক্লিয়াকে পৃথক, স্বতন্ত্র ও 
{বচ্ছন্ন করে দেবার পরে, শ্রামকদের এক এক জনের প্রকট যোগ্যতা অনযযায়!ী 
{বভক্ত, শ্রেণীবদ্ধ ও গোষ্ঠাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। একাঁদকে, তাদের সহজাত 
বৃত্তিসম্‌হের 'ভিাঁত্ততে যেমন শ্রম-ববভাজন গড়ে ওঠে, অন্যাদকে, তেমান 
ম্যানুফ্যাকচার প্রবা্তত হওয়ার পর এমন সব নতুন ক্ষমতার {বকাশ ঘটায়, যা 
স্বভাবতই সীমিত ও 'ঁবশেষত্বপূর্ণ ক্রিয়ার উপযোগী । ফলে সমাচ্টগত শ্রামকাট 
এখন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাবধ গণেরই অধিকারী সুদক্ষতার সমান 
মাত্রায়, এবং তাদের {বিশেষ (ক্রয়া সম্পন্ন করার জন্য (বশেষ শ্রামকদের বা শ্রামক 
জোট 'নয়ে গাঁঠত তার হীন্দ্রয়গ্বালকে নিয়োগ করে সে তার এই দক্ষতাগুনলির 
সর্বাপেক্ষা সাশ্রয়মনলক সদ্ব্যবহার করে।** 'নিা্দল্ট কাজের শ্রামক যখন এই 


* এই গ্রন্থের চতুর্থ পর্বে এটা আরও 'বস্তুতভাবে দেখা যাবে যে, আডাম স্মিথ শ্রম- 
বভাজন সম্বন্ধে একাটও নতুন বক্তব্য প্রাতচ্ঠা করেন 'ি। ম্যান্‌ফ্যাকচার যুগের শ্রেচ্ঠ 
অর্থশাস্ল্রাবদ হসেবে যা তাঁর স্থান নির্দেশ করে তা হচ্ছে শ্রম-ববিভাজনের উপরে তাঁর গুরুত্ব 
'আবোপ । তান কলকন্জার প্রতি যে গোৌণ ভূমিকা নির্দেশ কবেছেন, তা আধুনিক যন্দ্বাশল্পের 
গোড়ার যুগে লডারডেল কর্তৃক এবং পরবর্তাঁ যুগে ইউরে কর্তৃক বিতণ্ডার বিষয়বস্তু হয়েছে। 
তা ছাড়াও, আ'যাডাম 'স্মথ না্দচ্ট কাজের শ্রামকদের অংশ গ্রহণের ফলে শ্রমের যন্দ্রপাতর 
যে প্‌থগ্‌ভবন ঘটে, তার সঙ্গে কলকব্জা উত্তাবনকে গ্‌লিরে ফেলেছেন, এই শেযোক্ত ক্ষেত্রে 
কর্মশালার শ্রামক নয়, 'বদ্বান ব্যাক্তরা, হস্তাশল্পের কাঁরগরগণ, এমন ক, কৃষকগণ (বণ্ড লি) 
একটা ভূমিকা পালন করে। 

** একজন ম্যানফ্যাকচার মাঁলক সম্পাদ্য কাজাটকে 'বাভশ্ন মাত্রার দক্ষতা বা শাঁক্ত দাব 
করে এই ধরনের নানা প্রক্রিয়ায় ভাগ করার ফলে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার জন্য প্ররোজন'র এ দুইটি 
জানসই যথাযথ পাঁরমাণে ক্রয় করতে পারে, অন্যাদকে, এঁ সমগ্র কাজাট যাঁদ কোনো একজন 
শ্রমিক দ্বারা সম্পাদ্য হত, তা হলে সেই ব্যাক্তকে সামগ্রণীটর উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা দ্‌র্‌হ ক্রিরা 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন 8৩০ 


সমষ্টিগত শ্রমিকের অংশস্বরূপ, তখন তার একদেশদার্শতা ও ত্ররটসম্‌হই উৎকর্ষ 
হয়ে দেখা দেয়।* শুধু একটিই কাজ করার অভ্যাসাঁট তাকে একাঁট অব্যর্থ যন্বে 
পারণত করে, এবং সামাগ্রক বন্দোবস্তাটর সঙ্গে তার সম্পর্ক তাকে যন্রের নানা 
অংশের মতোই নিয়মাননবত'ঁ হয়ে কাজ করতে বাধ্য করে।** 

যেহেতু এই সমাণ্টগত শ্রমিকের সরল ও জাঁটল, মর্যাদাপরর্ণ ও মর্যাদাহঁন, 
উভয়াবধ কাজ থাকে, সেই কারণেই তার সদস্যবনন্দের, একক শ্রমশাক্ত সমূহের, 
বাভন্ন মাত্রার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় এবং সতরাং তাদের মুল্যেরও বিভিন্নতা 
থাকে। তাই ম্যাননফ্যাকচার শ্রমশাক্তর এক উচ্চ-নিচ শ্রেণীবিভাগ ঘটায়, যার সঙ্গে 
মজুনরর হারের সঙ্গাত থাকে। একাদকে, এক একাঁট সীমিত ক্রিয়া যেমন একক 
শ্রামকদের উপযোঁজত ও দখল করে রাখে; অন্যাদকে, তেমান সহজাত ও আঁ্জত 
যোগ্যতান সারে উচ্চ-নচ নানা ‘ক্রিয়া শ্রামকদের মধ্যে বাঁণ্টত হয় ৷*** যাই হোক, 
উৎপাদনের প্রত্যেকাট প্রক্রিয়াতেই প্রয়োজন হয় কিছু কিছু সহজ কাজ যা কনা 
যে কোনো মানুষই করতে পারে। এইসব কাজ এখন অপেক্ষাকৃত গরুর, ত্বপ্ণ 


সম্পন্ন করার দক্ষতা এবং সর্বাপেক্ষা পারিশ্রমসাধ্য ক্রিয়ার যোগ্য শাক্তর অধিকারী হতে হত' 
(Ch. Babbage, পূর্বোক্ত রচনা, ১৯শ অধ্যায়) । 

* উদাহরণস্বরূপ কোনো কোনো মাংসপেশ'র অস্বাভাবিক {বকাশ, হাড়ের বক্তা, ইত্যাদ। 

** ছোট ছেলেদেব কী করে অবিচালতভাবে তাদেব কাজে নিরত রাখা যায়, তদন্ত কাঁমশনের 
অন্যতম সদস্োযেব এই প্রশ্নের উত্তরে একাট কাচ কারখানাব ম্যানেজবা, মঃ উইলিয়ম মার্শাল 
স্ঠিকভাবেই বলোঁছলেন: 'তারা ইচ্ছে কবলেই কাজে অবহেলা করতে পারে না, একবার শুর, 
করলে তাদের চালয়েই যেতে হবে, তারা হুবহু একটা যন্তের অংশেরই মতো' 
(Children’s Employment Conimisston. Fourth Report, 1865, p. 247). 

*** ডঃ ইউরে আধুনিক যন্ত্রাশল্পেব যে মাঁহমা কাঁতন করেছেন, তাতে 'ঁতান তাঁর পূর্বব্তাঁ 
ও এমন ক সমকালীন অর্থ ন'ণীতাবদদের তুলনায অধিকতর প্রখরভাবে ম্যানফ্যাকচার-এর একান্ত 
চারঘাটকে পাঁরস্ফুট করেছেন। ডঃ ইউরের পূর্ববর্তাঁদের তাঁব মতো বিষয়াটতে বতণ্ডামূলক 
আগ্রহ ছিল না এবং তাঁর সমকাল'নদের মধ্যে ব্যাবেজ গাঁণতজ্ঞ ও যন্দ্রাবদ হিসেবে তাঁব চাইতে 
শ্রেয হলেও {তানি নিছক ম্যানফ্যাকচাবেব দ্‌চম্টিকোণ থেকেই যন্ত্রাশল্প সম্পর্কে {বিচার করেছেন। 
ইউবে বলেছেন. 'প্রত্যেকাট কাজের জন্য স্বভাবতই উপযুক্ত মুল্যের ও বায়সাধা এক শ্রামহ 


নার্দষ্ট করা হয়, এই নার্দল্টকরণই শ্রমন-।বভাজনের সারকথা।' পক্ষান্তরে তান এই বভাজনকে 
‘মান নষেব প্রাাতভার তাবতম্য অন;বায' শ্রমেব আভযোজন' বলে বর্ণ না কবেছেন, এবং সবশেষে 


তানি সমগ্র ম্যানুফ্যাকচাব প্রথাটকে শ্রমের বিভাজন অথবা স্তব বন্যাস', 'দক্ষতাব তারতম্য 
অন্‌যায়! শ্রম-ববিভাজন' ইত্যাদ বলে বর্ণনা কবেছেন (Ure. Philosophy of Monufacture,s, 
pp. 19-23, passim). 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-বভাজন ও ম্যানফ্যাকচার 8৩১ 


ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পর্কচ্যত হয়ে বিশেষভাবে নিযুক্ত কিছু শ্রমিকের একমাত্র 

এর ফলে ম্যানুফ্যাকচার যে হস্তাশল্পই গ্রাস করুক না কেন, সেখানেই 
তথাকাথত অদক্ষ এক শ্রেণীর শ্রমিকের জন্ম দেয়, যে শ্রেণীর কোনো ঠাঁই হস্তাশল্পে 
একেবারেই ছল না। ব্যাক্তর সামাগ্রক কর্ম ক্ষমতার বানময়ে তা যেমন একপেশে 
বোশষ্ট্যকে উৎকর্ষের শিখরে তুলে দেয়, তেমান সর্বপ্রকার বিকাশের অবসানকেও 
তা এক বোঁশচ্ট্যে পারণত করে। শ্রামকদের উচ্চ-ানচ স্তরভেদের পাশাপাশি দক্ষ 
ও অদক্ষ এই সরল প্‌থকাকরণও দেখা দেয়। শেষোক্তদের জন্য শক্ষানাবাস 
বাবদ ব্যয়ভার বলপ্ত হয়ে যায়; প্রথমোক্তদের জন্য, ক্রিয়াগগলৈ সরল'ীকৃত হওয়ার 
ফলে হস্তাশল্পের কারিগরদের তুলনায় এই ব্যয়ভার হাস পায়। উভয় ক্ষেত্রেই 
শ্রমশ'ক্তর ম্‌ল্য হাস পায়।* এই নিয়মের ব্যাতক্রম তখনই কার্যকর হয়, যখন 
শ্রম-প্রার্রয়ার উপাদানগ্‌্নলর পৃথগ্‌ভবনের ফলে নতুন ও ব্যাপক ক্রিয়ার উদ্ভব হয়, 
হস্তাশল্পে যে সকল ক্রিয়ার হয় কোনো স্থানই [ছিল না, অথবা থাকলেও খুব গোঁণ 
স্থান [ছিল। 'শিক্ষানাবসি বাবদ ব্যয় হাস বা লোপের দরুন শ্রমশক্তির মূল্য যে 
পারমাণে হাস পায় ঠিক সেই পাঁরমাণেই প:জির স্বার্থে উদ্ধত্ত-মূল্য বৃদ্ধ পায় ; 
কেননা, যা কছুই শ্রমশাক্তর পুনরুৎপাদন বাবদ প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় হাস করে. 
তা উদ্ধত্ত-শ্রমের রাজত্ব প্রসাঁরত করে। 


পরিচ্ছেদ ৪ । -- ম্যানফ্যাকচারের মধ্যে শ্রম-বিভাজন 
এবং সমাজে শ্রম-।বভাজন 


আমরা প্রথমে আলোচনা করোঁছ ম্যান্‌ফ্যাকচারের উদ্ভব, তারপরে তার সরল 

উপাদানসম্‌হ, তার পরে নি্দল্ট কাজের শ্রামক ও তার যন্দ্রপাঁত এবং সবশেষে 
এই বন্দোবস্তাটর সামাগ্রকতা। এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব 
ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেৰে- শ্রম-বভাজন আর সকল পণ্য-উৎপাদনের যা 'ভাত্তস্বরূপ 
সেই সব সামাজিক শ্রম-বিভাজনের মধ্যেকার সম্পর্ক । 


* ‘প্রত্যেকাট হস্তাশল্প কারগর একাঁট নার্দল্ট {বন্দ তে কাজেব অভ্যাস করে নিজেকে 
তুটিহীন করতে সক্ষম হয়ে. স্‌লভতর শ্রামকে পাবণত হল' (Ure. Philosophy of 
Monufactures, p. 19.) 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্বত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন ৪৩২ 


আমরা যদি শুধু শ্রমের প্রতি দ্‌'ষ্ট নিবদ্ধ রাখ, তা হলে আমরা কৃষি, শিল্প 
ইত্যাদ সামাজিক উৎপাদনের প্রধান প্রধান ভাগকে সাধারণ শ্রম-ববভাজন আখ্যা 
দিতে পার, এবং প্রজাত ও উপ-প্রজ্গাততে এই বর্গগু্নলর ভাগাভাঁগকে আখ্যা 
দিতে পাঁর বিশেষ শ্রম-বভাজন, আর কর্ম শালার ভিতরে শ্রম-ববভাজনকে বলতে 
পার একক বা নাদ ্ট কাজে শ্রম-।বভাজন ।* 

কোন্যেে সমাজে শ্রম-বভাজন এবং তার ফলস্বরুপ ব্যাক্তাবশেষকে এক একাট 
নির্দিষ্ট পেশ্যর সঙ্গে গ্রান্থবন্ধ করার প্রক্রিয়া, ম্যাননফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাজনের 
মতো, স্বতই 'বকাশলাভ করে ‘বিপরীত যান্রাবন্দ, থেকে। একটি পাঁরবারের** 
মধ্যে, এবং আরও কিছুটা বিকাশের পরে, একাটি উপজাতির মধ্যে স্লী-পুরুষ 
ও বয়সের পার্থক্য হেতু স্বাভাবিকভাবেই এক শ্রম-ববভাজনের উদ্ভব হয় - এই 
বিভাজন তার ফলে শুধু শারাীরবৃত্তীয় ভাত্তর উপর প্রতাষচ্ঠত; জনসমাজের 
প্রসার, জনসংখ্যা বুদ্ধ এবং আরও 'বশেষ করে, বাভন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ 
এবং এক জাত কর্তৃক অপর জাঁতর উপরে প্রভুত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই 
বিভাজন তার 'ব্ষিয়গ্ন্লকে বাড়য়ে চলে। পক্ষান্তরে, আম ইাঁতপর্বেই যে 
মন্তব্য করেছি, যখন 'বাঁভন্ন পরিবার, উপজাতি ও জনসমাজের মধ্যে সংযোগ 


* 'ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে যে রপভাবে কাঁতপয় শ্রমিক একটি অভিন্ন সামপ্রণী 
প্রস্তাতর কাজকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, পেশাসত বিভাগের ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাজন সেই 
ভাগাভাগ থেকে বহুল পাঁরমাণে ভন্ন পদ্ধাততে অগ্রসর হয়' (Storch. Cours d'Economie 
Politique, প্যারস সংস্করণ, খণ্ড ১, পঃ ১৭৩।)। ‘যে সকল জ্ঞাত সভ্যতাব একটি নিদর্চ্ট 
স্তরে 'পে"ছেছে তাদের মধ্যে আমরা তন ধরনের শ্রম-|বভাজন দেখতে পাই: প্রথমাট, যাকে 
আমরা সাধারণ বলে আর্ভাহত করব, উৎপাদকদেব কৃষক, শিল্পপাত, বাবসায়ী - এভাবে বভগ্ত 
করে। এ 'বভাগ জাতীর উৎপাদনের তনাট প্রধান শাখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। দদ্বিতায়াট, 
যাকে ‘বশেষ বলে আঁভাঁহত কবা যায়, তা হল উৎপাদনমেব প্রত্যেকাট শ্যথাকে প্রশাখায় বিভক্ত 
করে। .. সর্বশেষে, উৎপাদনেব ‘বিভাগের তৃতীয় ধরন, যাকে প্রকৃত অর্থে কাজের বা শ্রমেব 
{বভাগ বলে অভাঁহত করা যায়, তা বিশেষ কোনো হস্তশিল্প লা পেশার মধ্যে . আঁধকাংশ 
ম্যানফ্যাকচার এবং কমশালায় দেখা যায' (5৮৭r৮beK, পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ৮৪, ৮৫)। 

** [তৃতীয় জার্মান সংস্করণের টাকা । পরবর্তাঁকালে মানুষের আদম অবস্থা সম্পর্কে 
অতান্ত অন্তর্ভেদী অধায়নেব ফলে গ্রন্থকার এই 'সদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে পাঁরবাব 
আদতে বকাশলাভ করে উপজাততে পাঁবণত হয় নি, ববং উপজাতিই ছিল মানুষের সম্মিলনের 
আদিম ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশত রূপ, তার ভাত্ত ছিল রক্তের সম্পর্ক, এবং উপজাতীয় 
বন্ধনস্‌ত্রের প্রথম জায়মান {শাথলতার ভতর থেকেই পাঁরবারের বহ ও 'বাভন্ন র্‌প পরে 
{বকাশলাভ করোছল। -- ফ. _্র.] 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-{বভাজন ও ম্যানফ্যাকচার 8৩৩ 


স্থাপত হয়, তখনই উৎপাদের 'বানময় শুরু হয়, কেননা, সভ্যতার গোড়াতে 
ব্যাক্তাবশেষ নয়, পাঁরবার, উপজাতি ইত্যাদই স্বতন্দ্ মর্যাদার ভিত্তিতে পরস্পরের 
সঙ্গে মালত হয়। 'বাভন্ন জনসমাজ তাদের প্রাকতক পাঁরবেশে উৎপাদনের ও 
জ'বনধারণের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের সন্ধান পায়। এর ফলে, তাদের উৎপাদন-পদ্ধাত 
ও জ'বনযান্রার পদ্ধাত, এবং তাদের উৎপন্ন সামগ্রী বাভন্ন ধরনের ৷ যখন 'ঁবাভন্ন 
জনসমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপত হয়, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত এই 
পাৰ্থক্যই পরস্পরের উৎপন্নের বানময়, এবং তার ফলে এই উৎপন্নের শ্রমশ পণ্যে 
রূপাস্তরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। 'বানময় উৎপাদনের '্বাভন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে 
পার্থক্যের সৃষ্ট করে না, বরং ইাঁতপূর্বে যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে 
সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এইভাবে তাদেরকে সম্প্রসারত সমাজের সমাষ্টগত 
উৎপাদনের পরস্পর নির্ভরশীল শাখায় রূপাস্তারত করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, মমলত 
পথক এবং পরস্পর স্বতন্প্র উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে বানময় থেকেই সামাজিক শ্রম- 
বভাজনের উদ্ভব হয়৷ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমের শার'ীরবত্তীয় ববভাজনটাই যাত্রাবল্দ্‌ 
বলে একট দ্‌ঢ়সংবদ্ধ সমগ্রের বাভিন্ন অঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, এবং সংস্রবচ্যুত হয়, 
প্রধানত পৃথক জনসমাজের সঙ্গে পণ্য-বানময়ের দরুন, এবং তারপর সেগুাল 
এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে, বাভন্ন ধরনের কাজের মধ্যে সংযোগকারী একমান্র 
বন্ধন হয়ে দাঁড়ায় পণ্য হিসেবে উৎপন্ন সামগ্রীর বানময়। একাঁট ক্ষেত্রে, আগে 
যা স্বতন্ (ছল তা নির্ভরশীল হয়; অপর ক্ষেত্রে আগে যা ছল নির্ভরশীল তা 
স্বাতন্ত্য লাভ করে। 

পূর্ণ বিকাশত, এবং পণ্য-বানময়ের ফলে সংষ্ট প্রত্যেকাট শ্রম-বভাজনের 
ভাত্ত হল শহর ও গ্রামের মধ্যে তফাৎ ৷* এ কথা বলা চলে যে, সমাজের সমগ্র 
অর্থনোৈতক ইাঁতহাসই এই বৈপর'ীত্যের গাঁতর মধ্যে সংকালত। তবে, আপাতত 
আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছ না। 

ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-বভাজনের যেমন বৈষায়ক পূর্বশর্ত হল একই 
সময়ে নয়োঁজত ‘না্দচ্ট সংখ্যক শ্রামক, সমাজে শ্রম-ববভাজনের ক্ষেত্রেও তেমনই, 


* স্যর জেম্‌স্‌ স্টুয়ার্টই সেই অর্থনণীতাঁবদ, যান এই বষয়টি সবচেয়ে ভালোভাবে {বচার 
বিশ্লেষণ করেছেন। Wealth ০f Nati০on৷,-এর দশ বছর আগে প্রকাশত তাঁর বইাট যে কত কম 
পাঁরাচত, এমন 'ক বর্তমানেও, তা সবচেয়ে ভালোভাবে {বচার করা যায় এই ঘটনা থেকে যে 
ম্যালথাসের গুণগ্রাহীরা এমন ক জানেনই না যে ‘জনসংখ্যা’ সম্পর্কে শেষোক্ত ব্যাক্তর রচনাটির 
প্রথম সংস্করণে {বশুদ্ধ অলঙকারবহুল অংশটি বাদে, স্টুয়ার্ট থেকে উদ্ধতাংশ ছাড়া, এবং একটু 
কম মাত্রায় ওয়ালেস ও টাউনসেন্ড থেকে উদ্ধতাংশ ছাড়া আর কিছু খুব সামান্যই আছে। 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন 8৩৪ 


একাট কর্মশালায় সমাবেশের মতোই জনসংখ্যা ও তার ঘনত্ব একটা শর্ত ।* 'কন্ভু, 
এই জনসংখ্যার ঘনত্ব অল্পাবস্তর আপোক্ষক। অনেক বেশ লোক অধ্য্যাষিত 'কম্ভু 
স্বল্প-ববকাশত যোগাযোগ ব্যবস্থাবক্ত দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম লোক 
অধ্য্যাষত দেশে যাঁদ যোগাযোগ ব্যনস্থা ভালো থাকে, তা হলে সেই দেশের 
জনবসাঁতর ঘনত্ব বোশ হয়; এই দিক থেকে আমোরকার ইউনিয়নের উত্তরাণ্টলের 
রাষ্ট্রগনবালর জনবসাঁতর ঘনত্ব ভারতের তুলনায় বেশি ।** 

যেহেতু পণ্যের উৎপাদন ও সণ্টলনই প:াজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর সাধারণ 
পূর্বশর্ত, সেইহেতু ম্যাননফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-ববভাজনের জন্য প্রয়োজন হল = 
সমাজের ভিতরে আগে থেকেই শ্রম-ববভাজনের 'কছনুটা পাঁরমাণে বিকাশ লাভ। 
বপরীত পক্ষে, প্রথমোক্ত (বভাজনাঁট শেষোক্ত বিভাজনের উপর প্রারতাক্রিয়া বিস্তার 
করে ও তাকে প্রসারত ও বাঁ্ধত করে। এর পাশাপাশি, শ্রমের হা'তয়ারের 
প্‌থগ্‌ভবনের সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল শিল্প এই যন্বপাঁত উৎপন্ন করে, সেগুলিও 
আরও বোশ করে পৃথক হয়ে ওঠে ৷*** যে শিল্পাট আগে অন্যান্য শিল্পের সহযোগে, 
তা মুখ্য বা গোৌণ যাই হোক, এবং একজন উৎপাদকের দ্বারা পাঁরচাঁলত হাচ্ছল, 
তা যখন ম্যানফ্যাকচার প্রথার আয়ত্তে আসে, তখনই এই 'শিল্পগ্‌নলের মধ্যে 
যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় এবং তা স্বতন্ত্র হয়ে যায়। যাদ কোনো পণ্য-উৎপাদনের 
একাঁট {বশেষ পর্যায় এর আয়ত্তে আসে, তা হলে সোটর উৎপাদনের অন্যান্য পর্যায় 
একাধক স্বতন্ত্র শিল্পে রপাস্তারত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে 
পুরো তোর সামগ্রবাঁট কেবল বাভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে তোর, সেক্ষেত্রে নি্দল্ট 
ছোট ছোট 'ক্রয়াগ্‌ল নিজেরা মৌলক এবং পথক পথক হস্তাশল্প হসেবে 


* .সামাঁজক আদান প্রদান বিকাশের জন্য এবং যে শাক্ত সমন্বয়ের ফলে শ্রমের উৎপন্ন 
বৃদ্ধি পায় সে ধরনের শক্তির উদ্ভবের জন্য, জনসংখ্যার একটি নিঁদণ্ট ঘনত্ব সহায়ক হয়’ 
(James Mill. Elements of Political Economy. London, 1821, Pp. 50) “শামকের 
সংখ্যাব্‌দ্ধর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উৎপাদন-শাঁক্ত শ্রম-বভাজনের সুফল দ্বারা গযণত হয়ে এ 
বৃদ্ধির মিশ্র আনুপাঁতক হারে ব্‌দ্ধ পায়’ (Th. Hodgskin. Popular Political Economy, 
p. 120). 

** ১৮৬১ সালে তুলোর 'ঁবপুল চাঁহদার ফলে ভারতের কয়েকাঁট ঘনবসাঁতপূর্ণ জেলায় 
ধান চাষের বদলে তুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। তার ফলে এঁ সকল অণ্যলে স্থানীয় দুার্ভক্ষ 
দেখা দেয়, দ্রুটিপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন এক জেলায় ধান ফসলের ঘাটাত হলে অন্য 
জেলা থেকে আমদান করে সেই অভাব পূরণের উপায় ছল না। 

*** তাই, সেই ১৭শ শতাব্দীতেই, মাকু তৈঁর হল্যান্ডে শিল্পের একটা বিশেষ শাখা ছল। 


অধ্যায় ১৪ । -- শ্রম-{বভাজন ও ম্যান ফ্যাকচার 8৩৫ 


পুনঃপ্রাতাণ্ঠত হতে পারে। ম্যানফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-ববভাজনকে আঁধকতর 
সুচার: রুপে নর্বাহ করার জন্য, কাঁচামালের 'বাভন্নতা অথবা একই আঁভন্ন 
কাঁচামাল যে 'বাভন্ন রূপ পারগ্রহ করতে পারে, সেই অনুযায়ী উৎপাদনের 
একাটমাত্র শাখাও অসংখ্য এবং কছু্টা পারমাণে, সম্পূর্ণ নতুন ম্যান ুফ্যাকচার 
প্রক্রয়াসম্‌হে বিভক্ত হতে পারে। এই দিক থেকে, একমান্র ফ্রাল্সেই, ১৮শ 
শতাব্দাঁর প্রথমার্ধে শতাধিক প্রককতর রেশম! বনল্দ্র বয়ন করা হত, এবং এভনন্‌-এ 
আইনই ছল যে ‘এক একজন “শিক্ষানাবস শুধু এক ধরনের ‘কাপড় বোন কাজে 
আত্মানয়োগ করবে এবং একই সঙ্গে একাঁধক ধরনের বস্ব্র বয়নের প্রস্তাত (কছুতেই 
শিখবে না’। 

ম্যানুফ্যাকচার প্রথা প্রাতাঁট (বিশেষ স্‌াবধার সদ্ব্যবহার করে থাকে, তাই দেশের 
এক একাঁট জেলায় উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ শাখার সান্নবেশ, শ্রমের এই 
ভৌগোঁলক '‘বভাজনও ম্যান্‌ফ্যাকচার থেকে নতুন প্রেরণা লাভ করে।॥* 
ম্যাননুফ্যাকচার যুগের অ'স্তত্বের সাধারণ শর্তসমূ্‌হের অন্তর্গত দুইটি শর্ত, 
ওপানবোশক ব্যবস্থা এবং 'বশ্ব বাজারের উল্মোচন, সামাঁজক শ্রম-।বভাজনের 
বিকাশের জন্য ম্‌ল্যবান মালমশলা যোগায়। কাঁ করে শ্রম-ববভাজন শুধু অর্থ- 
নোৈঁতকই নয়, সমাজের প্রত্যেকাট ক্ষেত্র দখল করে, এবং সর্বত্র মাননষকে এক একাঁট 
[বষয়ে {বশেষজ্ঞে পারণত করে এবং তাদের বাছাই করে নেবার সেই সর্বগ্রাসী 
ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে, মান;ষের বিভিন্ন কর্মশক্তর মধ্যে অন্য সবগ্যলকে 
বরবাদ করে মাত্র একাটকে বকাশত করে, যা দেখে আ্যাডাম স্মিথের গুরু 
এ. ফাগুসন্‌কে মন্তব্য করতে হয়োছল: ‘আমরা ক্রীতদাসের জাতিতে পাঁরণত 
হয়োঁছ, স্বাধীন নাগারক আর কেউ নেই',** সে সব কথা আলোচনার জায়গা এট 
নয় । 

কিজ্তু উভয়ের মধ্যে অসংখ্য মল ও যোগসতত্র থাকা সত্ত্বেও সমাজের অভ্যন্তরে 
এবং কর্মশালার মধ্যে শ্রম-বভাজন -- এই উভয়ের পার্থক্য শুধু পাঁরমাণগত নয় 


* ‘ইংলণ্ডে পশম' বস্ত্রের উৎপাদন কি এমন 'বশেষ 'ঁবশেষ স্থানে, বিভিন্ন অংশে বা 
শাখায় বিভক্ত নয়, যেখানে সেগুলি হয় সম্পর্ণত, না হয় প্রধানত উৎপাদিত হয় 
সমারসেটশায়ারে মাহ কাপড়, ইয়কশায়ারে মোটা কাপড়, এক_সেটারে লঙ এল_, সাডবোরহত 
সোইস, নরউইচে ক্রেপ, কেণ্ডালে লিনাজ, হুইটানতে কম্বল, ইত্যাদ’ (Berkeley. The Quenit, 
1750, § 520). 

** A. Ferguson. History of Civil Society. Edinburgh, 1767, Part IV, sect. I, 
p. 285. 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৪৩৬ 


গুণগতও | শিল্পের বিভন্ন শাখার মধ্যে যে ক্ষেত্রে অদশ্য বন্ধন থাকে, সে ক্ষেত্রে 
এই সাদ্‌শ্য ত্কাতীত বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, গব্াাদ পশুপালক কাঁচা 
এই নরম চামড়া দিয়ে জুতো বানায় । এই ক্ষেত্রে, তাদের প্রত্যেকের তোর জিানসাট 
চুড়ান্ত রূপের দিকে এক একাঁট ধাপ, পুরো তোর সামগ্রীটি সকলের সাম্মালত 
শ্রমের ফল । তা ছাড়া, বিভন্ন ধরনের অনেক শিল্প রয়েছে যারা পশ্‌পালক, 
ট্যানার, বা জুতো প্রন্তুতকারককে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করে। এখন আ্যাডাম 
স্মিথের মতো এ কথা মনে করা সম্প্ণই সম্ভব যে, উপরোক্ত সামাঁজক শ্রম- 
[বভাজন ও ম্যাননফ্যাকচার-এর ক্ষেত্রে শ্রম-বভাজনের মধ্যে প্রভেদটা নিতান্তই 
{বষয়ীগত ; এর আঁস্তত্ব শুধু সেই দর্শকের কাছেই, যে ম্যাননফ্যাকচারে এক নজরে 
একই জায়গাতে বহুবিধ ক্রিয়া সম্পাদত হতে দেখতে পায়, অন্যাদকে উপরে 
দেওয়া দণ্টান্তাটতে কাজাট মস্ত বড় এলাকায় বস্তুত থাকায় এবং শ্রমের প্রত্যেকাট 
শাখায় অনেক লোক 'নয়োজিত থাকায় এই সম্পর্কাট অস্পষ্ট হয়ে যায়।* 'ঁকম্ভু 
পশু পালক, ট্যানার ও জুতো প্রস্তুতকারকের স্বতন্ত্র শ্রমের মধ্যে যা যোগসৃত্র স্থাপন 
করে, সোট কী? সোঁট এই ঘটনা যে তাদের নিজ ‘নিজ উৎপাদগু্নলল পণ্য। 
পক্ষান্তরে, ম্যাননফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-।বভাজনের বৈশিষ্ট্য কী? তা এই যে 'নাদষ্ট 
কাজের শ্রামক কোনো পণ্য উৎপন্ন করে না ॥** নি্দল্ট কাজের সমস্ত শ্রমিকের 


* {তান বলেন যে, যথার্থ ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-|বভাজন বোশ বলে মনে হয়, 
কেননা ‘কাজাটর প্রত্যেকাট শাখায় যারা কর্মরত তাদের একই কর্মশালায় একসঙ্গে জড়ো করা 
যায় এবং দর্শকের দ্‌ষ্টর সামনে রাখা যায়। আব যা কিনা বিপুল জনসংখ্যার প্রচুর চাঁহদা 
গটাবার জন্য পূর্বানাদচ্ট, সেই সকল বৃহৎ ম্যাননফ্যাকচাবের (!) ক্ষেত্রে কিন্তু কাজের প্রত্যেকাঁট 
প্‌থক শাখায় এত বিপুল সংখ্যক মজুর নিয়োজত হয় যে একই কর্মশালায় সকলকে জড়ো 
করা অসম্ভব... ববভাজনটা ততটা সুস্পষ্ট হয় না’ (A. Smith. Wealth of Nations, b. IL,ch 1) 
উক্ত অধ্যায়ের যে বিখ্যাত অংশাটির শুর: এই কথাগুলি দিয়ে, ‘সভ্য ও সমদ্ধ দেশের আঁত 
সোধারণ কারিগর ও 'দিন-মজ;রেব দ্বাচ্ছন্দ্যাবধান লক্ষ কবুন' ইত্যাঁদ এবং তার পরে বর্ণনা 
করা হয়েছে একজন সাধারণ শ্রামকের চাঁহদা মেটাবার কাজে ক বপ্‌ল সংখ্যক ও (বাভিন্ন 
ধরনের শিল্প অংশগ্রহণ করে, সেই অংশাঁটর প্রায় প্রতাঁট শব্দই 'ব. দ্য ম্যান্দাভল্‌-এর 
Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits গ্রল্থের মন্তব্যসূচক ভূমিকা 
থেকে নকল করা (প্রেথম সংস্করণ মন্তব্যস্‌চক ভূমকাহীন, ১৭০৫, মন্তব্যস্‌চক ভূমিকা সংবাঁলত, 
১৭১৪)। 

** ‘একক শ্রমের দ্বাভাঁবক পুরস্কার বলতে পাঁর, সে রকম 'কছু নেই । প্রতিটি শ্রমিক 
সমগ্র জানসাঁটর একাট অংশমাত্র উৎপন্ন করে এবং প্রাতাঁট অংশের কোনো মল্য বা উপযোগিতা 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-ববভাজন ও ম্যানুফ্যাকচার 8৩৭ 


সাম্মালত উৎপাদই পণ্য হয়ে ওঠে '* শিল্পের বাভন্ন শাখার উৎপাদগ্‌লর 
চয় ও 'বন্রয়ের দ্বারাই সমাজে শ্রম-ববভাজন ঘটে, আর একটি কর্মশালার মধ্যে 
নাদষ্ট ছোট ছোট {ক্রিয়ার মধ্যে যোগস্‌ত্রের উৎস হচ্ছে একজন পঃ'জিপাঁতর কাছে 
একাধক শ্রামকের শ্রম্শাক্ত বিক্রয়, সেই প:জপাত তা প্রয়োগ করে সমাচ্টগত 
শ্রমশাক্ত হিসেবে। কর্মশালার মধ্যে শ্রম-।বভাজনের 'নিহিতার্থ হচ্ছে একজন 
প:ঁজপাঁতর হাতে উৎপাদনের উপায়গনলির কেন্দ্রীভবন; সমাজের ক্ষেত্রে 
শ্রম-বভাজনের 'নিহতার্থ হচ্ছে বহু স্বতন্ম পণ্য-উৎপাদকদের মধ্যে সেগুলির 
{বতরণ। কর্মশালার মধ্যে সমানুপাঁতকতার লোৌহকা্ঠিন নিয়মাট এক একাট 
নি্দল্ট ক্রিয়ার সঙ্গে নি্দচ্ট সংখ্যক শ্রামককে সং'শ্রচ্ট করে দেয়, 'কস্ভু 
কর্মশালার বাইরে সমাজের ক্ষেত্রে আকাঁস্মকতা ও খেয়ালখুশ'ীর সম্পর্ণ এাক্তয়ার 
রয়েছে শিল্পের 'বাঁভন্ন শাখার মধ্যে উৎপাদকদের ও তাদের উৎপাদনের 
উপায়গুনলকে ভাগবাঁটোয়ারার ব্যাপারে । এ কথা সত্য যে, উৎপাদনের 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বদাই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ঝোঁক থাকে: কেননা, একাদকে যাদও 
একাঁট পণ্যের প্রাতাঁট উৎপাদক একাঁট ব্যবহার-মল্য উৎপন্ন করতে, কোনো না 


নেই বলে, এ রকম কছুই নেই, শ্রামকাঁট যেটা আঁকড়ে ধরে বলবে: এটা আমার তোর, এটা 
আমার কাছেই রেখে দেব' (Labour Defended against the Claims of Capital, London, 
1825, P. 25) । এই প্রশংসনীয় গ্রন্থের লেখক থ. হজ্‌স্কন_্‌, যাঁর কথা আম পূর্বেই উল্লেখ 
করোছ। 

* দ্বতায় জার্মান সংস্করণের টাকা । সমাজে ও ম্যান্‌ফ্যাকচারে শ্রম-।বভাজনের এই প্রভেদ 
ইয়াংাকদের কাছে ব্যবহারকভাবে তুলে ধরা হয়োছল। গৃহযুদ্ধের সময়ে ওয়াশিংটনে উদ্ভাবিত 
নতুন করগলের একাঁট ছিল ‘সমস্ত শল্পজাত সামগ্রীর উপরে' ৬ শতাংশ শুল্ক । প্রশ্ন: 
শিল্পজাত সামগ্রন কী? আইনসভার উত্তব: একাঁট জানস তখনই উৎপন্ন হয় ‘যখন সেটি তৈরি 
কবা হয়,’ এবং সোট তোর করা হয় যখন সেটি বিক্রয়েব জন্য প্রন্তুত । এবারে, অনেক দম্টান্তের 
মধ্য থেকে একাট দুষ্টান্ত। নিউ ইয়র্ক' ও 'ফলাডেলাফয়ার ম্যাননফ্যাকচাবারদেব আগে অভ্যাস 
ছল আগাগোড়া সমস্ত অংশ সমেত ছাতা ‘তৈরি' করার। 'কিজ্তু যেহেতু একটা ছাতা অত্যন্ত 
নানাধ্মা অংশের একটা mixtum compositum [{মশ্রণজাত পদার্থ], সেইহেতু এই অংশগুলি 
নমে ক্রমে ভিন্ন ভন্ন জায়গায় স্বতন্্রভাবে সম্পন্ন বিভন্ন পথক শিল্পের উৎপাদ হয়ে 
গয়োছল। পূ্‌থক পূ্‌থক পণ্য হিসেবে সেগ্‌নল প্রবেশ করত ছাতা তোঁরর কারখানায়, সেখানে 
সেগুলি একসঙ্গে জোড়া হত। এইভাবে একত্রে জোড়া দিয়ে তোর সামগ্রীঁকে ইয়াংকরা নাম 
দিয়েছে ‘সংযোজিত সামগ্রী” এই নাম সেগুলির পক্ষে উপযুক্তই বটে, কারণ সেগুনল অনেক 
করের সংযোজন । তাই ছাতায় সংযোজিত হয়, প্রথমে, তার প্রতিটি উপাদানের দামের ৬ শতাংশ, 
তার পরে তার জের মোট দামের উপরে আবও ৬ শতাংশ । 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্বত্ত-মূলোের উৎপাদন: 8৩৮ 


কোনো সামাঁজক অভাব পূরণ করতে বাধ্য এবং যাঁদও এই সমস্ত অভাব পারমাণগত 
দিক থেকে 'বাভন্ন, তবুও তাদের মধ্যে এমন একটা অভ্যন্তারক সম্পর্ক আছে যা 
বিভিন্ন সমানুপাতকে রণীতমত একাঁট সুসংবদ্ধ ব্যবস্থায় এবং এঁ ব্যবস্থাটকে 
স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধির ব্যবস্থায় পাঁরণত করে; অন্যাদকে পণ্য মুল্যের নিয়মাঁট শেষ 
পর্যন্ত স্থর করে সমাজের হাতে যে কাজের সময় আছে, তার কতটা অংশ এক 
একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর পণ্যের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। উৎপাদনের 'বা্ভন্ন 
ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ত ভারসাম্য প্রাতষ্ঠার এই ঝোঁক 'কন্তু প্রযুক্ত হয় এই ভারসাম্যকে 
সতত উল্টে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া রূপে । কর্মশালার মধ্যে যে 2 priori [পূর্ব- 
নির্ধারত] ব্যবস্থার রভাত্ততে শ্রম-ববভাজন 'নয়ামত সম্পন্ন হচ্ছে, সমাজের 
ভিতরকার শ্রম-ববভাজনের ক্ষেত্রে তা 2 posterior; [এক 'বলাম্বত], প্রকৃতি- 
আরোপত প্রয়োজনে পাঁরণত হয়, তা উৎপাদকদের 'নয়মাবহ'ীন খেয়ালখ্‌শণীকে 
নিয়ন্দ্রণ করে, এবং ব্যারোঁমটারের মতো বাজার দরের ওঠানামায় দ্‌ষ্টগোচর 
হয়। কর্মশালার মধ্যে শ্রম-ববভাজনের 'নিাহতার্থ হচ্ছে শ্রামকদের উপরে 
পজিপাতর আবসংবাদাী কর্তৃত্ব - যে শ্রমিকরা তার মালিকানাধীন একট 
যন্দ্বব্যবস্থার অংশাবশেষ। সমাজের মধ্যে শ্রম-ববভাজনের ফলে স্বতন্ত্র পণ্য- 
উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগ স্থা'পত হয়, যারা প্রাতযোগিতা ছাড়া, তাদের পারস্পারক 
স্বার্থের চাপজানত বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্য কোনো কছুরই কর্তৃত্ব স্বাকার করে 
না; ঠক যেমন পশু রাজ্যে bellum omnium contra omnes*+ প্রত্যেকাট 
প্রজাতির অস্তিত্বের শর্তগ্‌লে মোটামংটি বজায় রাখে । যে বর্জেয়া মন কর্মশালায় 
শ্রম-।বভাজনকে, এক একাঁট আংশক (ক্রিয়ার সঙ্গে এক এক জন শ্রমিককে সারা 
জ'বন জহড়ে দেওয়া এবং প:জির অধীনে তার সম্পূর্ণ বশ্যতাকে উৎপাদন-শাক্ত 
বর্ধনকার! শ্রমের সংগঠন বলে প্রশংসা করে, সেই বৃর্জেনয়া মনই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে 
সামাজিকভাবে 'নয়ান্রত ও চালত করার প্রত্যেকাঁট সচেতন প্রচেষ্টাকে সম্পত্তির 
অধিকার, স্বাধীনতা এবং প্রাতটি একক পঃজিপাতর নিজস্ব প্রবণতার অবাধ 
প্রয়োগের পাঁবত্র আধকারের উপরে হস্তক্ষেপ বলে সমান জোরের সঙ্গেই নন্দা করে। 
এটা খুবই বৈশিষ্ট্যপুর্ণ যে সমাজের শ্রমকে সাম্‌াহকভাবে সংগাঁঠত করার 'বরুদ্ধে 
কারখানা-প্রথার উৎসাহ! প্রবক্তাগণের এই কথাটির চাইতে আরও মারাত্মক কিছু 
বলার নেই যে, এর ফলে গোটা সমাজটাই একাঁট বিরাট ফ্যাক্টারতে পাঁরণত হবে। 


* Bellum omnium contra omnes (সবার বিরুদ্ধে সবার যুদ্ধ) = ইংরেজ দার্শানক 
টমাস হবস্‌-এর উঠক্তি। -- সম্পাঃ 


অধ্যায় ১৪ ৷ -_- শ্রম-বিভাজন ও ম্যানুফ্যাকচার 8৩৯ 


প:জবাদঁ উৎপাদনাবাশষ্ট এক সমাজে যাঁদ সামাজিক শ্রম-বভাজনের ক্ষেত্রে 
নৈরাজ্য এবং কর্মশালার শ্রম-বিভাজনের মধ্যে স্বেচ্ছাচারতা পরস্পরের অস্তিত্বের 
শিল্পের বচ্ছেদ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংঘাটত হয়ে পরে সুসংবদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত 
আইন দ্বারা পাকাপোক্ত হয়েছিল, সেখানে আমরা একদিকে একাঁট অনুমোদিত 
এবং প্রামাণক পাঁরকল্পনা অননুসারে শ্রমের সামাজিক সংগঠনের নিদর্শন 
এবং অন্যাদকে কর্মশালায় শ্রম-ববভাজনের সম্পূর্ণ অনুপাস্থাত, কিংবা 
বড়জোর তার আঁত ক্ষুদ্রাকার অথবা 'বিক্ষপ্ত এবং আপাঁতক 'ঁবকাশ দেখতে 
পাই ॥* 

ছোট ছোট ও অঁত প্রাচীন যে সমস্ত ভারতা'য় জনসম্প্রদায়ের কতকগুলে 
আজও পর্যন্ত টকে রয়েছে, সেগ্নলের ভাত্ত হচ্ছে জামর উপরে সমবেত অঁধকার, 
কৃষ ও হস্তাশল্পের সমন্বয় এবং অপারবর্তনা'য় শ্রম-ববভাজন, যখনই কোনো নতুন 
জনগোষ্ঠীর গোড়াপত্তন হয় তখনই সেই শ্রম-ববভাজন একটা 'স্থরীকৃত ও তোঁর 
পারকল্পনা ও ছক 'হসেবে কাজ করে। ১০০ একর থেকে কয়েক হাজার একর 
পর্যন্ত জাম জুড়ে প্রাতাণ্ঠত এই জনগোষ্ঠাঁগ্‌্‌ল এক একাঁট দডঢ়সংবদ্ধ সমগ্র 
স্বরূপ, প্রয়োজনীয় সব কিছু নিজেরাই উৎপন্ন করে। উৎপাদের প্রধান অংশ 
সেই জনগোচষ্ঠাীঁরই নিজের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্য নির্ধারত, তা পণ্যের রূপ 
পাঁরগ্রহ করে না। এই কারণে, সমগ্রভাবে ভারতীয় সমাজে পণ্য-বানময় মারফং 
যে শ্রম-ববভাজন সাধিত হয়, উৎপাদন এখানে তা থেকে স্বতন্ব্র। শুধু উদ্ধত্তটুকুই, 
এবং তাও তার একটা অংশই পণ্যে পাঁরণত হয়, রাষ্ট্রের হাতে গয়ে পেঁছনোর 
পর; স্মরণাতীত কাল থেকেই এই সমস্ত উৎংপাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সামগ্রণঁতে প্রদেয় খাজনার আকারে রাষ্ট্রের হাতে পেণঁছেছে। ভারতের '{বাভন্ন অংশে 
এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের! এর সরলতম রূপ হচ্ছে একত্রে 
জাম চাষ এবং সদস্যদের মধ্যে ফসল বণ্টন। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূরক শিল্প হিসেবে 
প্রত্যেক পাঁরবারে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার কাজ চলে । সাধারণ লোকের এই 


‘সাধারণ 'নয়ম হিসেবে এটা প্রর্তাম্ঠত করা সম্ভব যে, সমাজের অভ্যন্তরে শাসকরা 
শ্রম-ববভাজন যত কম নিয়ন্ত্রণ করবে, কর্মশালার ভিতরে শ্রম-বিভাজন ততই বেশি বিকাশ লাভ 
করে এবং তা সেখানে এক ব্যাক্তর ক্ষমতাধাীনে আসে। তাই, শ্রম-ববিভাজনের দ'াম্টকোণ থেকে 
কর্মশালাব মাঁলক সমাজের শাসকদের {বিপরীত অনুপাতে অবস্থান করে’ (K. Marx. Misere de [a 
Philosophie. Paris, 1847, pp. 130, 131). 


চতুৰ্থ ভাগ । -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন 880 


একই কাজের পাশাপাশ এক জন করে প্রধান আঁধবাসণী’ থাকেন, যান একাধারে 
বচারপাঁত, প্‌লস, ও কর সংগ্রাহক; আর থাকেন একজন 'হসাব রক্ষক, যান 
চাষের জামর ও তৎংসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের প্রাত নজর রাখেন; আরেকজন 
কর্মকর্তার কাজ হচ্ছে অপরাধীদের অভিযুক্ত করা, গ্রামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণরত 
বিদেশ'দের রক্ষা করা এবং পরবর্ত! গ্রাম পর্যন্ত নার্বঘে]ু পেণঁছে দেওয়া: স'মানা 
রক্ষক, যানি প্রতবেশাী জনগোষ্ঠাঁগবলর হাত থেকে সামানা রক্ষা করেন; জল 
পারদর্শক, যান সর্বসাধারণের সরোবর থেকে সেচের জন্য জল বতরণ করেন; 
ধর্মাঁয় অননষ্ঠান পাঁরচালনার জন্য ব্রাহ্মণ; বালুকার উপরে আঁক কষে বালক 
বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুমহাশয় ; গণৎকার, বা জ্যোঁতষ', যান বাজ 
বপন আর ফসল তোলা এবং সর্বাবধ কৃষিকার্যের উপযোগী শুভাশুভ দিনক্ষণ 
বিজ্ঞাপত করেন; সর্বপ্রকার কৃষি উপকরণ তোর ও মেরামতের জন্য কর্মকার ও 
সৃন্রধর; গ্রামের জন্য প্রয়োজন'য় পাত্র সরবরাহ: করেন কুম্ভকার ; ক্ষোরকার ; বল্ল্রাদ 
ধোঁত করবার জন্য রজক ; রোৌপ্যকার, এবং কোথাও বা কাঁব, যান কোনো কোনো 
জনগোষ্ঠাঁতে রোপ্যকারের পারবর্তে, কোথাও বা গুরুমহাশয়ের পাঁরবর্তে 
অধধাষ্ঠত। এই ডজন খানেক ব্যাক্তর ভরণপোষণ চলে সমগ্র সমাজের খরচায়। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধ পেলে, প্‌রনো জনগোষ্ঠীর ছাঁদেই অনাধকৃত জামতে এক নতুন 
সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন হয়। এই সমগ্র ব্যবস্থাটই এক প্ৰণালীবদ্ধ শ্রম-বভাজনকে 
রোপ্যকার ও সন্রধর ইত্যাদ এক পাঁরবর্ত নহ'ন বাজারের সম্মুখান, গ্রামের আয়তন 
অনুযায়ী বড়জোর একজনের পাঁরবর্তে দ:’ তনজন করে রোপ্যকার বা সূত্রধর 
থাকতে পারে।* যখনই কোনো একক কারগর, কর্মকার, সূত্রধর হত্যাদ তার 
কর্মশালায় চরাচারত পদ্ধাততে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে, এবং কোনো উপরওয়ালার 
কর্তৃত্ব স্বাঁকার না করে তার হস্তাশল্পের সমস্ত ক্রিয়া পারচালনা করে, তখন এই 
জনসম্প্রদায়ে যে নয়মাট শ্রম-বিভাজন ননয়ন্ণ করে, তা প্রকৃতির নিয়মের অদম্য 
কর্তৃত্ব নিয়েই কাজ করে। এই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ জনসম্প্রদায়গবল অনবরত একই 
রূপে সংখ্যা বৃদ্ধ করে চলেছে এবং কোথাও দৈবাৎ ধৰংস হয়ে গেলে একই 


* Mark Wilks, Lieutenant Colonel. Historical Sketches of the South of 


India. London, 1810-1817, v. I, pp. 118-120 ভারতীয় অনসম্প্রদায়গুলর বাভিন্ন 
রূপের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ম্নালাখত গ্রন্থে: George Campbell. Modern India. 
London, 1852. 
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জায়গাতে একই নাম য়ে প্‌নজ‘ন্ম লাভ করছে,* -- এদের উৎপাদনের সংগঠনের 
সরলতাই এশায় সমাজগু্বলর অপরিবর্তনাীয়তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠি, যে 
অপারবর্ত'নীয়তার সঙ্গে এশ'য় রাষ্ট্রগটণলর নিরন্তর উত্থান পতন এবং 
রাজবংশগুনলের আবরাম পারবর্তনের বৈষম্য খৃবই প্রকট। রাজনোৈঁতক গগনের 
ঝড়ো মেঘ সমাজের অর্থনোতক উপাদানগুনলর কাঠামোকে স্পর্শ করতে পারে না। 
আম পূর্বেই বলোঁছ, গিল্‌ড্‌গুনলর নিয়ম একজন ওুস্তাদ-কারগর কয়জন 
শিক্ষানাবস ও 'ঁঠকে শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে তা 'নাদষ্ট করে য়ে তার 
প:জপাততে পাঁরণত হওয়া ঠেকাত। তা ছাড়া, যে হস্তাশম্পে সে নিজে ওস্তাদ- 
কারিগর, সেই শিল্প ব্যতাঁত অন্য কোনো কাজে সে 'ঠকে শ্রমিক নিয়োগ করতে 
পারত না। গলড্‌গ্‌়নল বাণকদের পঃজির সর্বপ্রকার অনধকার প্রবেশকে বাধা 
দিত -- অবাধ পঃ'জির এই একটিমাত্র রূপেরই সংস্পর্শে এসেছিল তারা । একজন 
বাণক সবরকম পণ্যই ক্রয় করতে পারত, 'কজ্তু পণ্য হিসেবে শ্রম সে ক্রয় করতে 
পারত না। হস্তাশল্পের উৎপাদগ্‌ননলর বক্রেতা হিসেবে তার অস্তিত্ব শুধু সহ্য 
করা হত। 'বশেষ পাঁরাস্থাততে যদ আরও শ্রম-বিভাজনের প্রয়োজন বোধ হত, 
তা হলে 'বদ্যমান গিল্‌ড্‌গুলেই নানা ধরনের গিল্‌ডে ভাগ হয়ে যেত, অথবা 
পুরনো গল_ড্‌গঢালর পাশাপাশ নতুন গিল্ড, প্রতিষ্ঠা করত; এই সবই কিন্তু 
হত একাট কর্মশালায় নানাবধ হস্তশিল্প কেন্দ্রীভূত না করেই । সৃতরাং গিল্‌ড্‌ 
সংগঠন হস্তাশল্পকে পৃথক, বিচ্ছিন্ন, ও শ্রাটহীন করে ম্যাননফ্যাকচারের আঁস্তত্বের 
বৈষায়ক শর্ত সৃষ্ট করতে যতই সাহায্য করুক না কেন, তা 'কস্তু কর্মশালায় 
শ্রম-।বভাজনকে অসম্ভব করে রেখোঁছল। মোটের উপর শ্রামক ও তার উৎপাদনের 
উপায় ঘাঁনষ্ঠ মিলনসৃত্রে বাঁধা ছিল, যেমনাট থাকে খোলসের সঙ্গে শামুক, এবং 
তাই অন;পাঁস্থত ছল ম্যানুফ্যাকচারের প্রধান ভাঁত্ত -- উৎপাদনের উপায় থেকে 
শ্রামকের পৃথকাীকরণ, এবং এই উপায়গ্‌্নলের পঠনজতে রুপান্তর 


* .এই সরল রূপে... দেশের অধিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে জীবনযাপন করেছে। 
গ্রামগুলর স'মানা পারিবার্তত হয়েছে কদাঁচৎ; এবং গ্রামগনলে কখনো কখনো আঘাত পেলেও 
এমন 'ঁক যুদ্ধ, দুর্ভক্ষ ও রোগে জনশনন্য হয়ে গেলেও, সেই নাম, সেই স'ঁমানা, সেই সম্পর্ক, 
এমন কি সেই একই পাঁরবারগৃলি থেকে গেছে যুগ যুগ ধরে। রাজ্য ভাঙাভাঁঙ আর ভাগাভা'গ 
[য়ে আঁধবাসীরা আদো মাথা ঘামায় না; গ্রামটা যতক্ষণ গোটা থাকে ততক্ষণ তারা জ্রক্ষেপ 
করে না কোন শাক্তর কাছে সেট হস্তান্তাবত হয়েছে, কংবা উত্তরাধকারসৃূত্রে কোন সার্বভোঁমের 
হাতে গেছে; তার অভ্যন্তারক অর্থনঁাঁত অপারিবার্ততই থাকে' (Th. Stamford Raffles, late 
Lieut. Gov. of Java. The History of Java. London, 1817, v. I, p. 285) 
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বহত্তর সমাজে শ্রম-।বভাজন, তা পণ্য-বানিময় মারফং প্রবার্তত হোক আর 
নাই হোক, আঁত বাভিন্ন ধরনের সমাজের অর্থনোৈতক গঠনরপের মধ্যেই দেখা 
যায়, কন্তু ম্যাননফ্যাকচারের রীতি অন্যায় কর্মশালার মধ্যে শ্রম-বভাজন শুধ, 
প:জিবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতরই {বিশেষ সৃম্টি। 


পরিচ্ছেদ ৫। _- ম্যানফ্যাকচারের প:জিবাদ'া চরিত্র 


সাধারণভাবে সহযোগতার, এবং বিশেষ করে ম্যান ফ্যাকচারের স্বাভাবক 
যান্রাবন্দ; হচ্ছে একজন প:্জপাঁতর নয়ন্দ্রণাধাীনে বার্ধত সংখ্যক শ্রামক। কিন্তু 
ম্যান্‌ফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-|বভাজন শ্রামকদের এই সংখ্যা ব্‌দ্ধটাকেই কৃৎকোৌশলগত 
অপারহার্যতায় পাঁরণত করে। পর্বপ্রাতাচ্ঠত শ্রম-ববভাজনই নির্ধারিত করে দেয় = 
কোন 'না্দচ্ট পজিপাতর নযযযনতম কত সংখ্যক শ্রামককে নিয়োগ করতেই হবে। 
পক্ষান্তরে, অধিকতর শ্রম-বভাজনের সুফল পেতে হলে শ্রামকদের সংখ্যা বাড়াতে 
হবে এবং তা সম্ভব একমাত্র বিভন্ন ি্দষ্ট-কাজের জোটের গুণিতক যোগ করে। 
[কন্তু নিয়োজিত পজির আস্থর অংশের ব্‌দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কর্মশালা, যন্বরপাঁত 
প্ৰভাততে, এবং বিশেষ করে, কাঁচামালের মধ্যে তার স্থির অংশের ব্‌দ্ধিও 
অপারহার্য হয়ে ওঠে -- শ্রামকদের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কাঁচামালের চাহিদা 
আরও দ্রৃততর বদ্ধ পায়। কোনো নির্দিষ্ট পারমাণ শ্রম নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
যে পারমাণ কাঁচামাল ব্যবহার করে, শ্রম-বভাজনের ফলে তা শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত 
করেই এই 'নয়ম যে, প্রত্যেক পজপাতর হাতে যে নিম্নতম পারমাণ প:াঁজ 
থাকতে বাধ্য, তাকে ক্রমশই বেড়ে চলতে হবে; ভাষাস্তরে, উৎপাদন ও জ'বনধারণের 
সামাজক উপায়গুনলের পঃলজিতে রূপান্তর শ্রমশই বেড়ে চলতে থাকবে ।* 


* ‘শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয় যে হস্তাশিল্পের পঢুনার্বভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় পঞ্জি’ 
(লেখকেব বলা উচিত ছল জ'বনধারণের ও উৎপাদনের আবশ্যক উপায়) ‘সমাজে প্রস্তুত 
অবস্থায় থাকতে হবে: নিয়োগকর্তাদের হাতে তা যথেষ্ট বিপুল পরিমাণে সাণ্যতও হতে হবে 
যাতে তারা 'বরাট পাঁরসরে তাদের ক্লিয়াকলাপ চালাতে সক্ষম হয়।... বিভাজন যত বাড়ে, 
এক ননা্দষ্ট সংখ্যক শ্রামককে নিয়ত কর্মে নিযুক্ত রাখার জন্য হাতিয়ার, কাঁচামাল প্রভাততে 
প:জির তত বোশ 'ঁবানয়োগ দরকার হয়’ (Storch. Cours d'Economie Politique, প্যারস 
সংস্করণ, খন্ড ১, পঃ ২৫০, ২৫১)। ‘উৎপাদনের হাতিয়ারের ঘনীভবন এবং শ্রম-বভাজন 
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যেমনটি সরল সহযোগিতার ক্ষেত্রে, তেমনই ম্যানফ্যাকচারের ক্ষেত্রে, যোথ 
মেহনাত জ'বদেহাঁট পজির অস্তত্বের একটা র্‌প। অসংখ্য একক 'নিা্দল্ট কাজের 
শ্রামক নিয়ে গাঁঠত সামাঁজক বন্দোবনস্তটা পঃলজিপাতর সম্পত্ত । এই কারণে, 
বিভিন্ন শ্রমের সংযোগপ্রসূত উৎপাদন-শাক্ত প:ঁজর উৎপাদনা-শাক্ত {হসেবে 
প্রতীয়মান হয়। যথার্থ ম্যাননফ্যাকচার শুধু যে ইাঁতপুর্বেকার স্বাধীন শ্রমিককে 
প:জির শৃঙ্খলা ও কতৃত্বাধীন করে, তাই নয়, আঁধকজ্তু স্বয়ঃ শ্রামকদের মধ্যেও 
স্তর বিভাগ সংচষ্ট করে। সরল সহযোঁগতা যেখানে একক ব্যাক্তর কাজের 
প্রণালাকে মোটের উপর অপারবার্ততই থাকতে দেয়, সেখানে ম্যানুফ্যাকচার কম্তু 
তাতে আমল পাঁরবর্তন সাধন করে, এবং শ্রমশাক্তর শিকড় ধরে টান দেয় । 
শ্রমকের উৎপাদন ক্ষমতা ও সহজাত প্রবৃত্তির বানময়ে তার উপরে 'নিাদষ্ট 
কাজের দক্ষতা চাঁপয়ে দিয়ে তাকে এক বিকলাঙ্গ ভয়াবহতায় পাঁরণত করা হয়, 
{ঠক যেমন আজজে“ণ্টনায় চামড়া ও চাঁ্ব'র জন্য গোটা পশুটাকেই জবাই করা হয়। 
শুধু যে বিভিন্ন ব্যাক্তর মধ্যে নিাদদ“ষ্ট-কাজ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয় তাই 
নয়, ব্যাক্তটিকে স্বয়ং ভগ্নাংশমবলক ‘ক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় মোটরে পাঁরণত করা হয়* 
এবং মেনেনিয়াস আযাগ্রপ্পার আজগুবাী কাঁহনীতে [৬৯] গোটা মানুষটাকে 
তার নিজ দেহের সামান্য এক টুকরোর সাঁমল করার যে কথা তাই বাস্তবায়িত 
হয়ে ওঠে ৷** প্রথমটায় যাঁদও পণ্য উৎপন্ন করার বৈষায়ক উপায়ের অভাববশতই 
শ্রামক পাঁজর কাছে তার শ্রমশক্ত বিন্র করে, এখন প:'জির কাছে বাক্রত না 
হয়ে তার শ্রমশক্তিই কাজ করতে অপারগ হয়ে পড়ে। বিক্রাত হওয়ার পরে 
প:জিপাতর কর্মশালায় যে পাঁরবেশ বর্তমান, একমাত্র তাতেই এর ক্রিয়া 
প্রযুক্ত হতে পারে। স্বভাবতই স্বাধীনভাবে কোনো কছু করতে অক্ষম, এই 
ম্যানন্‌ফ্যাকচাররত শ্রামক পাজিপাঁতর কর্মশালার ছক লেজুড় হিসেবেই 
উৎপাদনী ‘ক্লিয়াকলাপের বিকাশ ঘটাতে পারে।*** জেহোবার প্রিয়পাত্দের 


একে অপরের থেকে তেমান আঁভন্ন, যেমন রাজন'ীতর ক্ষেত্রে রাম্ট্রক্ষমতার ঘনাঁভবন এবং 
ব্যাক্তস্বার্থের বৈপরীত্য আঁভন্ন’ K. Marx. Maseére de la Philosophie. Paris, 1847, 
Pp. 134). ' 

* ডুগাল্‌ড্‌ স্টুয়ার্ট ম্যানুফ্যাকচাররত শ্রমিকদের বলেছেন ‘কাজের ‘নিদিষ্ট প্রক্রিয়ায় রত 
জ'বনস্ত যন্ত্’ (Dugald Stewart, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৩১৮)। 

** পবাল-কাঁটদের মধ্যে, প্রত্যেকাট একক বনস্তুতপক্ষে সমগ্র জোটের জঠর; কম্ভু রোমক 
আঁভজাত সম্প্রদায়ের মতো পাষ্ট সারিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, জোটটাকে তা পাষ্ট যোগায় । 

*** ‘যে হস্তাশল্পীর তার শিল্পের উপর পুরোপ্‌ার দখল রয়েছে সে সর্বত্রই উৎংপাদনাী 
ক্রিয়াকলাপ চাঁলয়ে যেতে এবং নিজের জ'ীবকার্জন করতে সক্ষম; সম্পর্ণ উল্টো অর্থাৎ 
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অঙ্গে যেমন তাঁর চিহ্ন ছিল, শ্রম-ববভাজনও তেমান ম্যানুফ্যাকচাররত শ্রমিকদের 
অঙ্গে প:জর সম্পত্ব বলে ছাপ এ'কে দেয়। 

বর্বর যেমন রণাবদ্যাকে শুধু তার ব্যক্তগত চাতুরীতেই সামাবদ্ধ করে রাখে, 
ঠিক সেইভাবে স্বাধীন কৃষক বা হস্তাশল্পী আঁত সামান্য হলেও জ্ঞান, বিচারব'দ্ধ 
এবং ইচ্ছাশ'াক্ত প্রয়োগ করে -_ এখন এই গুণগুলে শুধু সমগ্র কর্মশালার জন্যই 
প্রয়োজন ৷ উৎপাদনে বাুাদ্ধমত্তা শুধু একাঁট দিকেই প্রসারিত হয়, কেননা অন্যান্য 
বহু দিকে তা ‘বিল;ুপ্ত হয়ে যায়। াদষ্ট কাজের শ্রামকরা যা হারায়, তা এসে 
তাদের নয়োগকতন প:'জির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।* ম্যান্নফ্যাকচারে শ্রম-বভাজনের 
একটা ফল এই যে, শ্রামকের সামনে উৎপাদনের বস্তুগত প্রক্রিয়ার বু'দ্ধগত শক্তিমত্তা 
অন্যের সম্পাত্ত এবং কর্তৃত্বমমলক শাক্ত হসেবে দেখা দেয়। এই (বিচ্ছেদ শুর, 
হয় সরল সহযোগিতার ক্ষেত্রে, যেখানে একক শ্রামকের কাছে সা্ম্মালত শ্রমের 
অখণ্ডতা ও ইচ্ছাশাক্তর প্রাতানধিত্ব করে পংজিপাঁত। তা ম্যানডফ্যাকচারে আরও 
বিকাশত হয়ে শ্রামককে খণ্ডিত করে নির্দিল্ট কাজের শ্রামকে পর্যবাঁসত করে। 
তা পূর্ণতা লাভ করে আধুনিক যন্ত্রাশল্পে যা (বিজ্ঞানকে শ্রম থেকে স্বতন্ত্র একাট 
উৎপাদন-শাক্ততে পারণত করে তাকে প:ঁজির সেবায় নিযুক্ত করে।** 

ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে, সমাষ্টগত শ্রামককে, এবং তার মারফং পঃজিকে 
সামাজক উৎপাদন-শাক্ততে সম্‌দ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শ্রামককে তার ব্যাক্তগত 
উৎপাদন-শাক্ততে হনবল করা আবশ্যক । 


‘অজ্ঞতা যেমন কুসংস্কারের, তেমনই শিল্পেরও জন্মদান্রী। বিবেচনা ও কল্পনাশক্তি 
ভুলভ্রান্ত করতে পারে; কিন্তু হাত অথবা পা চালনা করার অভ্যাস এ দ:টো থেকেই মুক্ত। 


দ্বিতীয়জন' (ম্যানফ্যাকচার শ্রামক) ‘হচ্ছে কেবলমাত্র সহায়ক, যে তার সঙ্গীদের ছাড়া শ্রম করার 
ক্ষমতার বা এর জন্য প্রয়োজন'য় স্বাতন্ন্রোর অধিকারী নয় এবং কর্মদাতার তাকে যে সকল শর্ত 
আরোপ করার ইচ্ছে হবে তাই মেনে {নতে সে বাধ্য’ (Storch. Cours d’Economie 
Politique, édit. Petersbourg, 1815, t. 1, Pp. 204). 

* A. Ferguson, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ২৮১: ‘অপরজন যা হা'!রয়েছে প্রথমোক্তজন তা 
লাভ করে থাকতে পারে॥' 

** ‘জ্ঞানবান ব্যাক্ত ও উৎপাদনশীল শ্রমিক পরস্পর থেকে বহ:দুর বিভক্ত হয়ে পড়ে, 
এবং জ্ঞান শ্রমিকের হাতে তার উৎপাদন-শাক্ত ব্‌দ্ধর জন্য শ্রমের সহায়িকা হয়ে থাকার 
যান্ত্রিক ও অনুগত করার উদ্দেশ্যে প্ৰণালীবদ্ধভাবে তাদের শ্রামকদের) প্রতারিত ও বিপথচালিত 
করেছে’ (W. Thompson. An Inquiry into the Principle; of the Distribution of 
Wealth. London, 1824, p. 274). 
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সুতরাং ম্যান ফ্যাকচার সবচেয়ে সেখানেই বোঁশ সম্‌দ্ধ লাভ করে, যেখানে মনোসান্নবেশ করতে 
হয় সব থেকে কম এবং গোটা কর্মশালাটিকে এমন একাট ইঞ্জিন বলে বিবেচনা করা হয়, 
মানুষগযলে যার অংশাবশেষ ।* 


বস্তুতপক্ষে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কছু কছু ম্যানফ্যাকচার মালক 
কারখানার নিগ্‌ঢ় কোনো কোনো ক্রিয়ার জন্য হাবাগোবা গোছের লোকজন নিয়োগ 
করাটাই পছন্দ করতেন ।** 


আযাডাম স্মিথ বলেন: ‘অধিকাংশ মানুষের বোধ্শাক্ত তাদের সাধারণ কর্ম -নিয়োগের 
‘ভাত্ততেই গাঁঠত হয়। যে মানুষাঁটর সারা জ'বন কয়েকাট সরল 'ক্রয়া সম্পন্ন করাতেই 
ব্যায়ত হয়, ...তার বোধশক্তি প্রয়োগ করার কোনো অবকাশই আসে না৷... মানুষের পক্ষে 
যতদ্‌র নির্বোধ ও অজ্ঞ হওয়া সম্ভব, সে সাধারণত তাই হয় 


নিাদদচ্ট কাজের শ্রামকের র্বব“দ্ধতার বর্ণনা করে তান আরও বলেন: 


‘তার স্থাণ; জ'াবনের একঘেয়োম স্বভাবতই তার মনের সাহস নষ্ট করে দেয়। ...এমন 
‘ক, তা তার দৈহিক কার্যকলাপকেও হক্ষাতগ্রস্ত করে এবং সে যে কাজে অভ্যস্ত হয়েছে, তা 
ছাড়া অন্য কোনো কাজে বলিষ্ঠভাবে এবং অধ্যবসায়সহকারে শক্তি প্রয়োগে তাকে অক্ষম করে 
তোলে । তার 'নার্দ'ল্ট কাজে সে যে দক্ষতা অর্জন করেছে, তা এইভাবে তার বঢদ্ধগত, 
সামাজক ও দৈঁহক গুণাবলীর '(বানময়েই অর্জিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রতোট 
উন্নত ও সভ্য সমাজে, দাঁরদ্র শ্রমজীবী, অর্থাৎ জনসাধারণের আঁধকাংশ, এই অবস্থায় পাঁতত 
হতে বাধ্য !’*"* 

শ্রম-।বভাজনের ফলপ্রস্‌ৃত ব্যাপক জনসাধারণের চুড়ান্ত অবনতি রোধ করার 
জন্য আযাডাম স্মিথ রাষ্ট্র কর্তৃক জনসাধারণকে শিক্ষা দানের সুপারশ করেছেন, 
তবে তা করতে হবে হসেব করে এবং হোমিওপ্যাথিক মান্রায়। তাঁর ফরাসী 


* 4A. Ferguson, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ২৮০। 

** J. D. Tuckett. A History of the Past and Present State of the Labouring 
Population. London 1846, v. 1, p. 148. 

*** A. Smith, Wealth of Nations, b. V, ch. 1, art. I]। শ্রম-বভাজনের কুফলগ্‌াল 
যান দেখয়োছলেন সেই আ. ফাগুসনেব শিষ্য বলে আডাম স্মথ এই বিষয়ে খুবই পারভ্কার 
ছলেন। তাঁর গ্রল্থেব ভাঁমকায়, যেখানে তাঁন e* Pr০{e550 [বশেষভাবে] শ্রম-বভাজনের প্রশংসা 
করেন, সেখানে তান নিতান্তই ভাসা-ভাসাভাবে ইঙ্গিত দেন যে তা সামাজিক অসাম্যের উৎস। 
শুধু ৫ম গ্রন্থেই, রাষ্ট্রের রাজস্ব সম্পর্কে, তান ফাগুর্সনকে উদ্ধত করেন। আমার Misére 
de la Philosophie রচনায় আম শ্রম-বভাজনের সমালোচনার ব্যাপারে ফাগুর্সন, আয. স্মিথ, 
লেমাণ্ট আর সে-র মধ্যে ইাঁতহাসগত যোগসূত্র পর্য“প্তভাবে ব্যাখ্যা করোছ এবং সর্বপ্রথমে 
দেখয়োছ যে ম্যানুফ্যাকচারে প্রযুক্ত শ্রম-বিভাজন পঃজিবাদ! উৎপাদন-প্রণালরই একটি বিশিষ্ট 
রূপ (K. Marx. Misére de la Philosophie. Paris, 1847, প্‌ঃ ১২২ ও পৰরে)। 
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অনুবাদক ও ভাষ্যকার গানিয়ে, যান প্রথম ফরাসী সাম্রাজ্যের আমলে 
স্বাভাঁবকভাবেই সেনেটর পদে উন্নীত হয়োছলেন, অন্বুর্‌ূপ স্বাভাবিকভাবেই 
এই 'বষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন। {তান বলেন যে, জনসাধারণের শিক্ষা শ্রম- 
বিভাজনের প্রারথামক সৃত্রেরই বিরোধী এবং তা চাল; হলে 


‘আমাদের গোটা সমাজব্যবস্থার মৃত্যু পরোয়ানা ক্বাক্ষারত হবে।' তান বলেন যে, ‘আর 
সকল শ্রম-ববভাজনের মতোই কায়ক ও মানসিক শ্রমের* মধ্যে বিভাগও সমাজের’ (তান 
স্ঠকভাবেহু প:জি, ভূসম্পাত্ত ও তাদের রাষ্ট্র বোঝাতে এই শব্দাঁট ব্যবহার করেছেন) ‘ধনব্‌'দ্ধর 
সমানুপাতে প্রকটতর ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে!’ ‘অন্যান্য শ্রম-বিভাজনের মতো এই শ্রম-বিভাজনও 
অতাতের একটা ক্রিয়াফল এবং ভাঁবষ্যৎ অগ্রগাঁতর হেতু৷ ...তা হলে সরকারের পক্ষে এই 
শ্রম-।বভাজনের ‘বিরোধিতা করা এবং এর স্বাভাঁবক গাঁতকে 'ঁবাঘ্যত করা উাঁচত হবে ক? 
তার পক্ষে উঁচত হবে ক বিভাজন ও 'বচ্ছেদের জন্য প্রচেষ্টারত শ্রমের এই দই শ্রেণীর 


মধ্যে তালগোল পাকানো এবং সংামশ্রণ সাধনের চেম্টায় সার্বজানক অর্থের একাংশ ব্যয় করা ?** 
সামাঁগ্রকভাবে সমাজে শ্রম-বিভাজনের সঙ্গে দেহ ও মনের কিছুটা পঙ্গনতা 


অবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। ম্যান ফ্যাকচার যেহেতু শ্রমের বিভন্ন শাখার মধ্যে এই 
সামাজক 'বচ্ছেদকে আরও অনেক দর এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং এর 'বাশিষ্ট 
বিভাগের মধ্য দিয়ে ব্যাক্তর জীবনের একেবারে ম্‌লদেশে আঘাত করে, সেই কারণেই 
তা শিল্পগত রোগাবকারের উপকরণ যোগায় এবং তার সতত্রপাত করে ।***+ 


* ফাগ-্সন ইাতমধ্যেই বলেছেন, History of Cuil Society. Edinburgh, 1767, 
P. 281: “শ্রম-ববভাজনের এই যুগে চিন্তাশাক্তটাই একটা {বিশেষ পেশায় পাঁরণত হতে পারে॥' 

** G. Garnier, তাঁর করা আযা. স্মিথের রচনার অনুবাদের ৫ম থ'্ড, পঃ ৪-৫। 

*** পাদুয়ায় ব্যবহারক 'চাকৎসাবদ্যার অধ্যাপক রামা'জ্জান ১৭০০ সালে তাঁর গ্রন্থ 
De morbis artificum প্রকাশ করেন, সেট ১৭৭৭ সালে ফরাসী ভাষায় অন্‌দিত হয় এবং 
১৮৪১ সালে পুনমৃ্নদ্রত হয় Encyclopédie des Sciences Médicales. 7Jeéme Division 
Auteurs Classiques-এ। আধহ্নক যন্্ৰশল্পের যুগে অবশ্য তাঁর রাচত শ্রমের রোগের তাঁলকা 
অনেকখান পাঁরবার্ধত হয়েছে। দ্রণ্টব্য Hygiene physique et morale de l'ouvrier 
dans les grandes villes en général, et dans la ville de Lyon en particulier. Par 
le Dr. A. L. Fonteret. Paris, 1858, 3 R. H. Robatzsch. Die Krankheiten, 
welche verschiedenen Standen, Altern und Geschlechtern eigenthiimlich sind. 
6 Bande. Ulm, 18401 ১৮৫৪ সালে সোসাইটি অব আর্টস [৭০] শিল্পজ্ৃত রোগাঁবকার 
সম্পর্কে এক তদন্ত কামশন নিয়োগ করোছল। এই কমিশন কর্তৃক সংগ্‌হীত দাললের তালিকা 
Twickenham Economic Museum-এর ক্যাটালগে পাওয়া যাবে। Meports on Public 
Health তত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আরও দণ্টব্য: Eduard Reich, M. D. Ueber die Entartung 
des Menschen. Erlangen, 1868. 
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‘একজন মানুষকে বিভন্ন অংশে ভাগ করার অর্থ তার প্রাণদণ্ড দেওয়া, যদ সে এই 


পণ্ডাজ্ঞার যোগ্য হয়, আর তা না হলে তাকে খুন করা। ..শ্রমের পুনার্বভাজন জনসাধারণকে 
খুন করার সামিল ।'* 


শ্রম-।বভাজনের 'ভিত্ততে সহযোগিতা, অন্যভাবে বললে, ম্যানুফ্যাকচার 
স্বতঃস্ফূর্ত এক গঠনরুপ হিসেবে শুরু হয় । খানকটা সংগাঁত ও ব্যাপ্ত লাভ 
করার পরে তা পঃজিবাদী উৎপাদনের স্বীকৃত, নয়মানষ্ঠ ও প্রণালাীবদ্ধ রূপে 
পাঁরণত হয়। ইতিহাসে দেখা যায় যথার্থ ম্যান্‌ফ্যাকচারের' বৈশিষ্ট্যস্‌চক শ্রম- 
বভাজন কাঁভাবে তার শ্রেচ্ঠ অআঁভযোঁজত রূপ প্রথমটায় অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন 
করে যেন কর্মের কর্তাদের অগোচরে, এবং পরে গল্‌ড্‌ভুক্ত হস্তাশম্পের মতো 
একবার পাওয়া সেই আঁ্জত র্‌পকে আঁকড়ে থাকে,এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক 
শতাব্দ! কালের জন্য তা রক্ষা করতেও সক্ষম হয়। তুচ্ছ কোনো ব্যাপারে বাদ 
দিলে এই রুপের যে কোনো পাঁরবর্তনই শুধ; শ্রমের যন্্রপাতর 'বপ্রব সাধনের 
দরুনই হয়ে থাকে। যেখানেই আধ্‌নিক ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব হয় -- এক্ষেত্রে 
আম কিন্তু যন্্রপাতর ভিত্তিতে প্রতাচ্ঠত আধ্‌ানক শিল্পের কথা উল্লেখ করছ 
না -- সেখানেই তা হয় বড় বড় শহরে বস্ত্র ম্যাননফ্যাকচারের মতো ৭isjecta 
membra poetae-কে হাতের কাছে প্রস্তুত, শুধু একত্র করার অপেক্ষা মাত, এই 
অবস্থায় পায়, না হয় তা সহজেই 'বভাজনের নাতি প্রয়োগ করতে পারে একাঁট 
হস্তাশল্পের বাভন্ন ক্রয়া এক একজন 'নাঁদণষ্ট ব্যাক্তকে অর্পণ করে (যেমন বই- 
বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে)। এইরকম ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাক্তর 
সংখ্যাগননলর সমান পাত নর্ধারণ করার জন্য সপ্তাহখানেকের আঁভজ্ঞতাই যথেম্ট।** 
হস্তাশল্পের পরস্পরের কাছ থেকে পথক হওয়া, শ্রমের হা'তয়ারের 


#* D. Urquhart. Familiar Words. London, 1855, p. 119. শ্ৰম-।বভাজন সম্পর্কে 
হেগেল প্রচালত মতের অত্যন্ত {বরোধাী আঁভমত পোষণ করতেন। তাঁর Rechtsphilosophie-তে 
তান বলেছেন: ‘সৃশিক্ষত মানুষ বলতে প্রথমত আমরা বুঝি তাদের, যারা অন্যে যা করে সেই 
সব কছুই করতে পারে! 

** শ্রম-বভাজনের ক্ষেত্রে একক প:াজপাতব নিছক বিচারবুদ্ধমমলকভাবে প্রযুক্ত উদ্ভাবন 
প্রাতভায় সরল 'বশ্বাস আজকাল শুধু সেই মঃ রোশার-মার্কা জার্মান অধ্যাপকদের মধ্যেই 
রয়েছে যান তাঁর “্বাবধ মজুরি’ (diverse Arbeitsl6hn€e) উৎসর্গ করেছেন সেই পংজিপাঁতর 
নামে যাঁর দেবরাজসদ্‌শ মাথা থেকে শ্রম-ববভাজন একেবারে তোঁর অবস্থায় বোরয়ে এসোঁছল। 
শ্রম-বভাজনের বোশ বা কম ব্যাপক প্রয়োগ নির্ভর করে ঢাকার থাঁলর আয়তনের উপরে, 
প্রাতভার 'বরাটত্বের উপরে নয়। 
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বিশেষাীকরণ, না্দষ্ট কাজের শ্রামক সৃষ্ট এবং শেষোক্তদের একাঁট একক 
সংগঠনে একত্রীকরণ ও সম্মেলন মারফৎ ম্যান্‌ফ্যাকচারে শ্রম-ববভাজন উৎপাদনের 
সামাজিক প্রাক্রয়ায় এক গুণগত শ্ৰেণী।বভাগ এবং এক পাঁরমাণগত অনুপাত 
সৃষ্টি করে; এর ফলস্বরূপ, তা সমাজের শ্রমের সুনির্দিষ্ট সংগঠন সৃষ্টি করে, 
এবং এতদ্বারা একই সঙ্গে সমাজে নতুন উৎপাদন-শাক্ত (বিকাশত করে। সমাজের 
সুনাদল্ট পলজিবাদা র্‌পাঁটতে - এবং নির্দচ্ট অবস্থার অধীনে তা প:জিবাদ'ী 
রূপ ছাড়া অন্য কোনো রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না = ম্যাননফ্যাকচার শুধ, 
আপো'ক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্য জন্ম দেওয়ার একাঁট বিশেষ পদ্ধাত, অথবা শ্রামকের 
স্বার্থের 'বানময়ে পংজর (সচরাচর যাকে সামাঁজক সম্পদ, ‘জাঁতর সম্পদ' 
ইত্যাদ বলা হয়) আত্মসম্প্রসারণের পদ্ধাত। তা শ্রমের সামাঁজক উৎপাদন-শ'ক্ত 
বাড়ায়, শুধু যে শ্রামকের কল্যাণের পরিবর্তে প:জিপাঁতর কল্যাণার্থে তাই নয়, 
তা করে প্রত্যেকাট একক শ্রামকের পঙ্গ;ত্বের (বানিময়ে । তা শ্রমের উপরে পঃজির 
প্রভুত্বের নতুন অবস্থা সৃষ্টি করে। সৃতরাং একাদকে যাঁদও তা ইাঁতহাসগতভাবে 
প্রগ্াত এবং সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের অপরিহার্য পর্যায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করে, অন্যাদকে তা শোষণের মাজত এবং সভ্য পদ্ধাত। 

অর্থ শাস্ম স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রথম উদ্ভৃত হয় ম্যাননফ্যাকচারের যুগে ; 
সামাজক শ্রম-বিভাজনকে অর্থশাস্র শুধু ম্যানুফ্যাকচারের দ্‌ষ্টকোণ থেকেই 
দেখে* এবং শুধু নিদিষ্ট পারমাণ শ্রম দ্বারা অধিকতর পারমাণ পণ্য-উৎপাদনের 
উপায় হসেবে এবং ফলত, পণ্যকে সুলভ করার এবং পঃাজির সঞ্য়ন দ্রুততর 
করার উপায় হিসেবেই একে ‘বিচার করে। এই যে পাঁরমাণ ও 'বানময়-মল্যের 
উপরে গুরুত্ব আরোপ, তা 'কজ্তু একান্তভাবে উৎকর্ষ ও ব্যবহার-মুল্য সচেতন 
প্রাচীন শাস্ত্রীয় লেখকদের মনোভাবের সম্পূর্ণ {বপরাত ৷** উৎপাদনের সামাঁজক 


* পোট এবং Advantages of the East-India Trade-এর অজ্ঞাতনামা লেখকের মতো 
প্রবণতর লেখকরা আযাডাম স্মিথের চাইতে বোঁশ করে ম্যান্‌ফ্যাকচারের ক্ষেতে প্রযুক্ত শ্রম- 
{বভাজনের প:জিবাদ'ঁ চাঁরন্র প্রকাশ করেছেন। 

** আধ্‌ুননকদের মধ্যে ব্যাতক্রম বলে ধরা যেতে পারে বেক্কারয়া ও জেম্‌স্‌ হ্যাঁরসের 
মতো কয়েকজন ১৮শ শতাব্দীর লেখককে, যাঁরা শ্রম-(বভাজনের ব্যাপারে প্রায় প্‌ুরোপঢার 
প্রাচীনদেরই অনুসরণ করেন। যেমন, বেক্ধারয়া: প্রত্যেকেই নিজের অঁভজ্ঞতা থেকে জানে 
যে, একই ধরনের শ্রমে ও একই দ্রব্য তৈঁরতে হাত এবং বদ্ধ সর্বদা ব্যবহার করার 
দরুন অত সহজেই অধিকতর গুরত্বপূর্ণ এবং উত্তম ফল পাওয়া সম্ভব। ...প্রত্যেকে যাঁদ নিজের 
জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তোর করত তা হলে তা সম্ভব হত না। ...তাই, সমাজের ও 
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শাখাগুললের প্‌থকাীকরণের ফলে পণ্য আরও ভালোভাবে তোর হয়, মানুষের 
বিশেষ {বিশেষ প্রবণতা এবং যোগ্যতা উপযুক্ত ক্ষেত্র সন্ধান করে নিতে পারে*, 
এবং কিছুটা সংযম ব্যতীত কোনো ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ফললাভ সম্ভব হয় না ।** 
সুতরাং শ্রম-বিভাজঞন দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী এবং উৎপাদক উভয়েই উন্নত হয়। 
উৎপন্নের পারমাণ বৃদ্ধির কথা যাঁদ কখনো উল্লাখত হয়, তা ব্যবহার-মূল্যের 
অধিকতর প্রাচুর্যের প্রসঙ্গেই হয়ে থাকে। 'বানময়-মল্য বা পণ্যের সৃলভ'ণীকরণ 


ব্যাক্তর স্বার্থেই মানুষ বিভন্ন শ্ৰেণী ও অবস্থায় বিভক্ত’ (Cesare Beccaria. Elementi 
di Economia Publica. কুস্তোদর প্রকাশনা, Parte Moderna, t. XI, Pp. 28) । জেম্‌স 
হ্যারস, পরবর্তঁকালে আল অব মামস্‌বোর, যিনি তাঁর সেন্ট পিটার্সবুর্গে দ্‌ত হিসেবে 
অবস্থানকাল সম্পর্কে লিাখত Di৭ri৫5 ['রোজনামচার’] জন্য প্রাসদ্ধ, তান তাঁর Dialogue 
Concerning Happiness. London, 1741 (পরে Three Treatises etc., 3rd ed.. 
London, 1772) [৭১] গ্রল্থে পুনমুদ্রিত এক ট'কায় বলেন: ‘সমাজের গ্বাভাবিকত্ব প্রম'ণ 
করার’ (কর্মানযুাক্তর বিভাজন’ দ্বারা) ‘সমগ্র যুক্তিটাই... প্লাটোর Respublica-র শদ্বতয় 
গ্রল্থ থেকে নেওয়া 

* যেমন, ‘আঁডাস’, গান ১৪, গাথা ২২৮: ‘GAAOS Yap TiAMowrv Qvihp 
ইrirépreraL  EPYOUC' [মানুষ বিভিন্ন ধরনের: এদের এক ‘জিনিস ভালো লাগে, অন্যদের 
অন্য কছু’], এবং সেক্‌স্টুস ইম্পারকুস্‌--এর আ্কলোকুস বলেন: ‘GAA০c &AAy tn 
tpYy xapdinv laivetraL’  [‘একাট কাজে একজনের হৃদয় আনান্দত হয়, অন্য 
একাঁটতে আরেকজনের’] [৭২] 

** ‘TOA’ friotato Epya, xax6G O°nrictato TavVIQ’ [অনেক কাজই সে জ্ঞানত, 
{কন্তু তার প্রত্যেকাটই জানত খারাপভাবে’] ৷ প্রত্যেক এথেন্সবাস'ঁ পণ্য-উৎপাদক হসেবে নিজেকে 
একজন স্পার্টানের তুলনায় শ্রেয়তর মনে করত; কারণ শেষোক্ত ব্যাক্তর যুদ্ধের সময়ে নিজের 
হাতে যথেষ্ট লোক ছল বটে কিন্তু অর্থকে সে করায়ত্ত করতে পারে নি, পেলোপন্েস'য় 
যুদ্ধে এথেন্সবাসদের উত্তেজেত করার জন্য থুসিডিডিস পেরির্লেসকে দয়ে এক বক্তৃতায় 
বাঁলয়েছেন: ‘G@uaci te. Erow6tTEpoL ol adrovpyol 1M5Vv  davdpo- 
Tov 1) xpninacL. TolEElV' [যারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করে, 
তারা যুদ্ধে প্রাণ {বসজ“ন দেবে, কজ্ভু অর্থ দেবে না'] (থে সা্ডাডস, গ্রন্থ ১, পারিচ্ছেদ ১৪১)। 
তা সত্বেও, এমন 'ক বৈষায়ক উৎপাদনের ব্যাপারেও শ্রম-বিভাজনের 'বপরণতে তাদের 
আদর্শ ছিল ০৫7০%৪৷০৫ [স্বয়ংভরতা]: ০p" &v Yap 16 EL Trapt ToLTOAV xal 
Lo QUUTUPAES' [‘দ্রব্যসামগ্রীর উৎপত্তি যেখানে, স্বাবলম্বনের উৎপাত্তিও সেখানে'] ৷ 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এমন ক ৩০জ্রন স্বৈরাচারীর পতনের সময়েও [৭৩] ৫০০০ 
জন এথেন্সবাসও ভূসম্পত্তহীন ছিল না। 
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সম্বন্ধে একট কথাও নেই । শুধু ব্যবহার-ম্‌ল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্লাটোও* এই 
দিকটি গ্রহণ করেন, তান 'বাভন্ন শ্রেণীতে সমাজের 1বভাগের ভাত্ত হিসেবে 
শ্রম-ববভাজনের আলোচনা করেন, ঠিক জেনোফেন** যেমন স্বভাবাসদ্ধ বুর্জেনয়া 


* প্রাটোর মতে, জনসম্প্রদায়ের {ভতরে শ্রম-বিভাজন ব্যাঁক্তদের বহুবিধ চাঁহদা আর সীমিত 
সাধ্য থেকেই উদ্ভৃত। তাঁর মল বক্তব্য এই যে শ্রামককে নিজেকেই কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে 
হবে, কাজ নিজেকে শ্রমিকের উপযোগী করে নেবে না; এই শেষোক্তটা অনিবার্য, যদি সে একসঙ্গে 
একাধিক কাজ চাঁলয়ে যে কোনো একাট কাজকে নিজের অধীন করে। ‘কাজ উৎপাদকের অবসরের 
অপেক্ষা করে না, 'কস্তু এটাও দরকার, যেন উৎপাদক তার কাজ করে অধ্যবসায় সহকারে 
হেলাফেলা করে নয়। প্ররতোট জানসই সহজে, উত্তমরূপে এবং বহুল সংখ্যায় উৎপন্ন করা 
যায় তখনই, যখন কেউ শুধু একাঁটমান্র কাজেই ব্যস্ত, যেটা তার ক্ষমতাসাধ্য এবং সে কাজাট করা 
হয় উপযুক্ত সময়ে, অন্যান্য সব কাজ থেকে যখন সে মুক্ত’ (Respublica, 1. II, ed. Baiter, 
Orelli etc.)। তাই থ্‌সাডাডস-এর গ্রচ্থ ১, পরিচ্ছেদ ১৪২: ‘অন্য যে কোনো কাজেব 
মতোই সম-ুদ্রযান্রা একটা কলাবিদ্যা, এবং পাঁরাস্থাত হেতু একটি গোৌণ পেশা হসেবে 
তা চালানো যায় না; শুধু তাই নয়, এর পাশাপাঁশ অন্য কোনো গোঁণ পেশা চালানো যায় না॥' 
প্রাটো বলেন, কাজটা যদ শ্রমিকের জন্য ঠেকে থাকে তা হলে প্রক্রিয়ায় চরম ক্ষণাট হাতছাড়া 
হয়ে যায়, জানসট পণ্ড হয় (EpYyov xaipdyv *610/)AU7০৷) | কারখানা-আইনের যে ধারায় 
সমস্ত শ্রামকের খাওয়ার জনা 'নার্দল্ট সময় বেধে দেওয়া হয়েছে তার ‘বিরুদ্ধে ইংরেজ কল- 
মাঁলকদের প্রাতবাদের মধ্যে এই প্লাটোসনলভ ভাবধারারই প্‌নরভ্যুদয় দেখতে পাওয়া যায়। 
তাদের ব্যবসা শ্রামকদের সুাবধা-অসুাবধার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না, কারণ ‘ছে'কা দেওয়া, 
ধোওয়া, সাদা করা, খণ্ড করা, ইস্ত্রি ও রঙ করার নানান কাজ্জে এক নির্দিষ্ট মুহুর্তে তাদের 
কাজ বন্ধ করলে খত থেকে যাওয়ার বিপদ এড়ানো যায় না। ...সমস্ত শ্রামকের জন্য 
একই খাওয়ার সময় বলবং করলে অসমাপ্ত ক্রিয়ার দরুন মাঝে মাঝেই মূল্যবান মাল ন্ট হয়ে 
যাওয়ার ভয় থেকে যায়।' Le platonisme ou va-t-il se nicher! কোথায় শুধু প্রাটোনজম 
ঢুকে পড়ে না!] 

*+* জেনোফেন বলেন, পারস্যের রাজার আঁতাঁথ হিসেবে খাদ্য গ্রহণ করা শুধু সম্মানের 
বিষয়ই নয়, সেই খাদ্য অন্যান্য খাদ্যের চেয়ে অনেক বেশি সুস্বাদুও বটে। ‘আর এতে 'বদ্ময়ের 
কিছু নেই, কারণ অন্যান্য কলা'বদ্যা যেমন বড় বড় শহরে বিশেষ উৎকর্ষ অর্জন করে, তেমাঁন 
রাজকীয় আহার্যও প্রস্তুত হয় ‘বিশেষভাবে । ছোট ছোট শহরে একই ব্যক্তি খাট-পালঙক, দরজা, 
লাঙল ও টোবল তোর করে: প্রায়শ সে ঘরবাড়িও নির্মাণ করে, এবং নিজের জণীবকার্জনের 
মতো যথেষ্ট ব্যবসা পেলেই সে রণীতমত সন্তুষ্ট । যে লোক এত জানস করে তার পক্ষে সবগণল 
ভালোভাবে করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু বড় বড় শহরে, যেখানে প্রত্যেকে অনেক ক্রেতা 
পেতে পারে, সেখানে একাট কাজই সেই লোকাঁটর ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট, যে সেই কাজ করে। 
অধধকম্তু, এমন 'ঁক প্রায়নই একাঁট সম্পূর্ণ কাজও প্রয়োজন হয় না, একজন লোক পুরুষদের 
জন্য জুতো বানায়, আরেকজন স্ত্রলোকের জন্য। কোথাও একজন জাঁবিকার্জন করে সেলাই করে, 
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সহজ প্রৰৃত্তিবশে কর্মশালার অভ্যন্তরে শ্রম-বভাজ্জনের আরও কাছে পেঁছন। 
রাষ্ট্রের উপাদানমনলক নাতস্বর্‌ংপ, প্লাটোর “রপাবালক’-এ [৭৪] যতটুকু শ্রম- 
বভাজন আলোচিত হয়েছে, তা মিসরীয় বর্ণপ্রথারই এথেল্সাীয় ভাবরপ; তার 
সমকালীন অনেকের কাছেই, এবং আইসোক্রোটস* সমেত অনেকের কাছেই 
শল্পসম্‌দ্ধ দেশ হসেবে মিসর ছল আদর্শস্থানীয় এবং সিসরের এই গুরুত্ব 
রোমক সাম্রাজ্যের গ্রীকদের কাছেও অব্যাহত ছল ।** 

যথার্থ ম্যাননফ্যাকচারের যুগে, অর্থাৎ যে যুগে ম্যান ্ফ্যাকচার প:াজবাদ'ী 
উৎপাদনের প্রধান রূপ, ম্যানুফ্যাকচারের বোশষ্ট্যপূর্ণ প্রবণতাসম্‌হের পর্ণ 
বিকাশকে বহুবিধ বঘ]নু বাধা দিয়ে থাকে। আমরা ইতপর্বে দেখেছ যে 
ম্যাননফ্যাকচার যাঁদও শ্রামকদের মধ্যে দক্ষ ও অদক্ষ এই তফাৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
উচ্চ-নচ শ্রেণী ‘বন্যাস সৃচম্টি করে, তবুও দক্ষ শ্রামকদের আঁধকতর প্রভাবের 
দরুন, অদক্ষ শ্রামকের সংখ্যা খ্‌বই সীমিত থাকে। যাদও তা নানাবিধ ি্দল্ট 
ক্রিয়াকে পারপক্তা, শক্ত এবং শ্রমের সজাব যন্তের বিকাশের বিভন্ন মান 


আরেকজন জুতোর মাপে চামড়া কেটে; একজন পোশাকের মাপে কাপড় কাটা ছাড়া আর কছ; 
করে না, আরেকজন কাটা-কাপড়ের টুকরোগননল সেলাই করে জোড়া ছাড়া আর 'ঁকছু করে 
না। সুতরাং এ থেকে অবধ্যারতভাবেই 'সদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, সরলতম কাজটি যে ব্যাক্ত করে, 
নিঃসন্দেহে সে-ই সেই কাজাট অন্য সকলের চেয়ে ভালোভাবে করে। রকন্ধনাবদ্যার ক্ষেত্রেও তাই’ 
(Xenophon. Cyropaedie, I. VIII, cap.2)। জেনোফেন এখানে জোর দিচ্ছেন একাস্তভাবেই 
ব্যবহার-মূল্যে আঁ্জতব্য উৎকর্ষের উপবে, যাঁদও তান ভালো করেই জানেন যে শ্রম-বভাজনের 
মাত্রাবভাগ নির্ভর করে বাজারের পাঁরাধর উপরে। 

* “ৃঁতান’ (বুসারস) ‘তাদের সকলকে 'বশেষ 'বশেষ বর্ণে {বভক্ত করে দিলেন... হুকুম 
দিলেন যে এক এক জন লোক সর্বদাই এক কাজ করে যাবে, কারণ তান জানতেন যে যারা 
তাদের পেশা বদলায় তারা কোনো কাজেই দক্ষতা অর্জন করতে পারে না; কিন্তু যারা 
নিয়ত একাট পেশাতেই লেগে থাকে, তারা তাতে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। সত্যই, আমরা এও 
দেখতে পাব যে নানা কলা'বদ্যা ও হস্তাশল্পের ব্যাপারে তারা তাদের প্রাঁতদ্বন্্বীদের ছা'ড়য়ে 
গেছে, একজন ওস্তাদ একজন কাজ ভণ্ডুল-করা লোককে যতখানি ছা'ঁড়য়ে যায় তার চাইতেও 
বোঁশ; এবং রাজতন্তকে 'ও তাদের রাম্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বজ্ঞায় রাখার 'বাঁধব্যবস্থাগুল 
এতই প্রশংসন'’য় যে সবচেয়ে খ্যাঁতমান যে সমস্ত দার্শানক এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, 
তাঁরা অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় মসরায় রাষ্ট্রের শাসনতন্্রের প্রশংসা করেছেন’ (]socratis. 
Busiris, cap.8). 

** ত্লন'য়: Diodorus Siculus [Diodors von Sicilien. Historische Bibliothek, 
B.IL, 1831]. 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপোশক্ষক উদ্বত্ত-মূল্যের উৎপাদন: 8৫২ 


অন্যায় অভিযোজত করে য়ে নারী ও শিশুদের শোষণের উপযোগ অবস্থা 
তোৈঁর করে, তবুও পর্রুষ শ্রমিকদের অভ্যাস ও প্রাতরোধের দরুন এই ঝোঁকের 
সামাগ্রকভাবে ভরাডুবি ঘটে। যাঁদও হস্তাশল্পের বিভাজন শ্রামক তোরর ব্যয়ভার, 
তথা তার মনল্যে হাস করে দেয়, তবুও জাটলতর 'নাদল্ট কাজের জন্য দাঁ্ঘতর 
শিক্ষানাবাস মেয়াদের প্রয়োজন হয়, এবং যাঁদ তা বাহুল্যও হয়, তবুও শ্রমিকরা 
দৃঢ়ভাবে তা দাঁব করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডে আমরা দেখতে পাই যে, 
সাত বংসর কাল অবেক্ষণসহ' শিক্ষানাবাস আইন ম্যাননফ্যাকচার যুগের অস্তকাল 
অবাধ পুরোদমে বলবৎ ছল, আধুনিক যন্ত্রাশস্পের অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত 
তা পরিত্যক্ত হয় নি। যেহেত্ব হস্তশিল্পে দক্ষতাই ম্যানফ্যাকচারের (ভিত্তি এবং 
সামাগ্রকভাবে .ম্যাননফ্যাকচারের সাধনব্যবস্থার শ্রামক ব্যতীত আর কোনো কাঠামো 
নেই, সেইহেতু শ্রামকদের এই অবাধ্যতার সঙ্গে পাজি প্রাঁতানয়তই লড়তে বাধ্য হয়। 


বন্ধববর ইউরে বলেন, “মননয্য চাঁরত্রের দুর্বলতাবশত দেখা যায় যে, যে শ্রামক যত বোশ 
দক্ষ সে তত বেশি খেয়াল ও একগ:য়ে হতে বাধ্য এবং তার ফলে সে যান্ত্রিক ব্যবদ্ছার 
অংশস্বরূপ হওয়ার ততই অযোগ্য। ...সে এই সমগ্র ব্যবস্থার দারুণ ক্ষাতসাধন করতে পারে।”* 


সুতরাং গোটা ম্যানুফ্যাকচার যুগ ধরেই শ্রামকদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব 
সম্বন্ধে আঁভযোগ চলে এসেছে।** এ সম্বন্ধে তৎকালীন লেখকদের যে সকল 
সাক্ষ্য আছে, তা যদ নাও থাকত, তা হলেও ১৬শ শতাব্দা থেকে আধুনিক 
যন্ব্বাশম্পের যুগ -- এই কালপর্বে পাঁজি যে ম্যান্‌ফ্যাকচাররত শ্রামকদের 
ব্যবহারযোগ্য কাজের সময়ের প্রভু হতে অপারগ হয়েছে, নানান ম্যানুফ্যাকচার যে 
স্বল্পকাল স্থায়ী এবং শ্রমিকদের আগমন বা নির্গ মনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারের 
অবাস্থাত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলে যায় -- এই সকল তথ্যই 
তার ভুরি ভুরি প্রমাণ । Essay on Trade and Commerce-এর প্রায়শ উদ্ধত 
লেখক ১৭৭০ সালে এই ডউাঁক্ত করোছলেন: ‘যে কোনো ভাবেই হোক, শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। ৬৬ বছর পরে ডঃ এণ্ড: ইউরে পুনরায় তারই প্রতিধ্বান 
তুলে বলেন ‘শৃঙ্খলা চাই’, শ্রম-ববভাজনের পাঁণ্ডতসংলভ গোঁড়াম'-র উপরে 
প্রাতাষ্ঠত ম্যান্‌ফ্যাকচারে ‘শৃঙ্খলার’ অভাব ছল, এবং ‘আ্করাইট শৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করলেন’ । 


* Ure. Philosophy of Manufactures, p. 20. 
** এটা ফ্রান্সের চাইতে ইংলণ্ডে বোশ, এবং হল্যাণ্ডের চাইতে বোশ ফ্রান্সে। 


অধ্যায় ১৪। -- শ্রম-বিভাজন ও ম্যানফ্যাকচার 8৫৩ 


সেইসঙ্গে, ম্যান্‌ফ্যাকচার না পেরেছে সমাজের উৎংপাদনকে সম্পর্ণরূ্‌পে 
অধিকার করতে, না পেরেছে সেই উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত সামাগ্রকভাবে তার 
বৈপ্লাবক পারবর্তন সাধন করতে। শহুরে হস্তাশল্প এবং গ্রামীণ গাহস্থ্য শিল্পের 
ব্যাপক 'ভিঁত্তর উপরে সুচার অর্থনোতক প্রকাশ হসেবে তা মাথা তুলে 
দাঁড়য়োছল। বিকাশের এক 'না্দল্ট পর্যায়ে যে সংকাঁ্ণ কৃংকোশলগত ভিত্তির 
উৎপাদনের চাহিদার বিরোধ বাধে। 

ইতিমধ্যেই নিয়োজত 'ঁবশেষ জাটল যন্রপাঁতসহ শ্রমের হাঁতয়ার নির্মাণের 
কর্মশালা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারের অন্যতম শ্রেজ্ঠ সৃ্টি। 


ইউরে বলেন: ‘একটি যন্দুকারখানায় বহুতর স্তরভেদসহ শ্রম-বিভাজন দেখা যেত -- উথা, 
তুরপুন, ক:দকল, প্রত্যেকাট যন্ন্রের জন্য ছিল যথাযোগ্য কুশল ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক ৷' 


ম্যান্‌ফ্যাকচারে শ্রম-বিভাজ্জনজাত এই কর্মশালাই আবার উৎপন্ন করল যন্দ্। 
এরাই সামাজিক উৎপাদনের নিয়ন্তা নীত হিসেবে হস্তাশিল্পর কাজকে ঝে“টিয়ে 
দ্‌র করে। এইভাবে একদিকে কোনো একটি নি্দষ্ট ক্রিয়ার সঙ্গে শ্রমিককে 
সারা জাবনের মতো জুড়ে রাখার কৃংকোশলগত কারণ দ্‌র হয়। অন্যদিকে এই 
সরল নাতাট প:জির রাজত্ব প্রসারের পথে যে বাধা সৃষ্টি করোছল, তাও 
অপসারত হয়। 


অধ্যায় ১৫ 


যন্বপাতি ও আধ্‌্নেক শিল্প 


পাঁরচ্ছেদ ১। -- মন্বপাতির বিকাশ 
জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর Principles of Political Economy গ্রন্থে বলেছেন: 


‘এযাবং যত যান্ল্রিক উদ্ভাবন হয়েছে তা কোনো মানুষের প্রাতাদনের মেহনত লাঘব 
করেছে ‘ক না সন্দেহ ।'* 


অবশ্য যন্বপাতর প:জিবাদধম' প্রয়োগের উদ্দেশ্য কোনোকন্রমেই তা নয়। 
শ্রমের উৎপাদনশাীলতার অন্য সব ধরনের বৃদ্ধির মতোই, যন্ত্রপাঁত ব্যবহারের 
উদ্দেশ্য হল পণ্যের দাম সস্তা করা এবং কর্ম-দিবসের যে অংশঢায় শ্রামক নিজের 
জন্য কাজ করে সেই অংশটাকে সংক্ষপ্ত করে অন্য যে অংশটা সে তুল্যমূল্য না 
পেয়ে পজিপাতকে দেয় সেই অংশঢা দাঁ্ঘ করা। সংক্ষেপে, যন্দ্রপাত হল 
উদ্ধত্ত-মুল্য উৎপন্ন করার একটা উপায় । 

ম্যান্‌ফ্যাকচারে উৎপাদন-পদ্ধাততে বিপ্লব শুর: হয় শ্রমশাক্ত দিয়ে, আধ্‌ননেক 
শিল্পে তা শুরু হয় শ্রমের উপকরণ 'দিয়ে। তা হলে আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য 
হল, শ্রমের উপকরণ কণ করে সাধৱ থেকে যন্রে পাঁরবার্তত হয়, কিংবা যন্ব 
আর হস্তশিম্পের সরঞ্জামের মধ্যে পার্থক্য কী? এখানে আমাদের আগ্রহ শুধু 
জাজবল্যমান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগৃলিতে: কারণ ভূতাত্ববিক যৃুগগৃলি যেমন বাঁধাধরা 
ভেদরেখা দয়ে পথক নয়, সমাজের হাঁতহাসে ষযগগ্যনালও তেমান একাঁট 
আরেকটি থেকে সুস্পষ্ট ভেদরেখা দিয়ে পথক নয়। 

গণিতজ্ঞ আর যন্ব্রবিদরা সাধিত্রকে বলেন সরল যন্ব, আর যন্বকে বলেন 


জঢিল সাধিত, আর এ বিষয়ে কিছ্‌ ইংরেজ অর্থ নাীতাবদ তাঁদের অন্‌গামা। 


* মিল-এর বলা উচিত ছিল, ‘অন্য লোকের শ্রমে লালিত মানুষের’, কারণ, যন্দ্রপাত 
{নিঃসন্দেহে অবস্থাপন্ন িশ্কর্মাদের সংখ্যা অনেক বা'ড়য়েছে। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্রপাত ও আধ্‌নিক শিল্প 8৫৫ 


এগ্‌লের মধ্যে তাঁরা কোনো সারগত পার্থক্য দেখতে পান না, এমন ক লিভার, 
রে'দা, স্কু, কালক প্রভূত সরল যান্বিক ক্ষমতাকেও যন্ত্র নামে আঁভাঁহত করেন ।* 
বস্তুতপক্ষে, প্রত্যেক যন্ই এসব সরল ক্ষমতার সমন্বয়, যেভাবেই তা প্রচ্ছন্ন 
থাকুক না কেন। অর্থনৈতিক দ্‌চ্টকোণ থেকে এই ব্যাখ্যার কোনো মনল্য নেই, 
কারণ এঁতহাসিক উপাদানাট এখানে 'নরুদ্দেশ। সাধত্র আর যন্ন্রের মধ্য 
পার্থক্যের আরেকাঁট ব্যাখ্যা এই যে সাধন্রের ক্ষেত্রে, মাননষ হল চাঁলকা শাক্ত, 
আর যন্ন্রের চালিকা শাক্তটা মাননষের থেকে পথক 'কছু, যেমন, কোনো. জন্তু, 
জল, হাওয়া, ইত্যাঁদ ৷** এই ব্যাখ্যা অনডুযায়ণী, অত্যন্ত ভন্ন ভিন্ন যুগেও কাজের 
যে কোঁশুলটা অরভন্ন, সেই বলদে টানা লাঙল হবে একটা যন্দ, আর ক্লাউসেনের 
যে চক্রাকার তাঁত একজন মাত্র শ্রামকের দ্বারা চাঁলত হয়ে মানটে ৯৬,০০০ বার 
বোনে, সেটা হবে {নতাস্তই সাধিত্র। শুধ তাই নয়, হাতে চালানোর সময়ে একটা 
সাধিত্ত হলেও, এই তাঁতাঁটই যাঁদ বাষ্পচালিত হয়, তা হলেই হয়ে যাবে যন্দ। 
আর পৰশ, শাক্তর প্রয়োগ যেহেতু মানুষের আদমতম উদ্ভাবনগ্ুলর একাট, 
সেইহেতু হস্তাশল্পের দ্বারা উৎপাদনের আগে হওয়া উচিত ছিল যন্ত্রপাতির দ্বারা 
উৎপাদন। ১৭৩৫ সালে, জন ওয়াট যখন তাঁর সুতো কাটার যন্ত্র বার করে 
১৮শ শতাব্দীর শল্প বিপ্পব শুরু করোঁছলেন, তখন মানুষের বদলে গাধা যে 
সেটিকে চালায় সে বিষয়ে তান একট কথাও বলেন নি, অথচ এই ভূমিকাটা 
পড়োছল গাধারই উপরে ৷ তান এঁটকে বর্ণনা করোছলেন “বনা আঙুলে সৃতো 
কাটার' যন্ত্র বলে ।*** 


* ঢদবুম্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য Hutton. Course of Mathematics. 

** এই দ্‌ষ্টকোণ থেকে সাধিত্র আর যন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট একটা ভেদরেখয আমরা টানতে 
পাঁর: কোদাল, হাতুড়ি, বাটালি, প্রভাত, লিভার আর চ্চুর সমন্বয়, অন্য দিক দিয়ে সেগৃল যত 
জটলই হোক না কেন, সবেতেই মানুষ হল চালিকা শক্তি, ...এ সবই সাধিত্রের ধারণার মধ্যে পড়ে; 
কিন্তু লাঙল, যা টানা হয় পশুশক্তি দিয়ে, এবং বাতচক্র প্রভূতকে, অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে 
যন্ত্রের মধ্যে’ (Wilhelm Schulz. Die Bewegung der Produktion. Ziirich, 1843, 5S, 
38) । অনেক দিক দিয়েই প্রশংসার যোগ্য একটি বই । 

*** তাঁর আমলের আগেই, সুতো কাটার যন্দ্র অত্যন্ত দ্রবাটপর্ণ হলেও, ব্যবহত হয়েছল, 
এবং সেগ্‌াঁলর প্রথম আ'বর্ভাবের দেশ ছল সম্ভবত ইতাল। প্রযযাক্তাবদ্যার সমাল্োচনামজক 
ইাঁতহাস থেকে দেখা যাবে ১৮শ শতাব্দীর উদ্ভাবনগুাঁলর খুব কমই একজন মান বাক্তর কাজ । 
এযাবং এরকম কোনো বই নেই। ডারউইন আমাদের কৌত্‌হল উদ্বেফ করেছেন প্রকবাঁতর 
প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে, অর্থাৎ, জ'বনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে যে 
ইান্দয়গবল কাজ করে, উাঁন্তদ ও প্রাণীর সেই ইন্দ্িয়গ-লির গঠন সম্বন্ধে। মাননষের উৎপাদন! 


চতুর্থ ভাগ । -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন 8৪৫৬ 


পূর্ণ বকাশপ্রাপ্ত সমস্ত যন্মপাতরই থাকে অপারিহার্য তনাট ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ -গাঁতদায়ক যন্দ্বব্যবস্থা, সণ্চারক যন্দ্বব্যবস্থা, এবং সবশেষে সাধন বা কার্য সাধন 
যন্ম। গাঁতদায়ক যন্দ্বব্যবস্থা হল সেইটি যোঁট সবঢটাকে সচল করে। হয় তা স্টিম 
ইাঁপ্জান, ক্যালারক ইাঁঞ্জন [৭৫], ইলেকদ্রোম্যাগনোটক যন্দ্ প্রভাঁতর মতো নিজস্ব 
চালকা শাক্ত উৎপন্ন করে, না হয় তা তার চলংশাঁক্ত পায় আগে থেকেই 
বিদ্যমান কোনো প্রাকতক শাক্ত থেকে, যেমন জলের উৎস থেকে জলচক্র, হাওয়া 
থেকে বাতচক্র, ইত্যাঁদ। চালন-নয়ন্্রণের চাকা, আবর্তনশ'ীল চালকদণ্ড, খাঁজি- 
কাটা চাকা, কাঁপকল, ফতে, দাঁড়, পাঁট, ও নানা ধরনের 'গয়ারং দিয়ে গাঁত 
সণ্টারক যন্দ্ব্যবস্থাট গাঁত নয়ন্্রণ করে, যেখানে দরকার গাঁতর র্‌প বদলায়, 
যেমন রৈঁখক গাঁত থেকে চক্রগাঁততে, এবং কার্যসাধক যন্ত্রগগলর মধ্যে গাঁতর 
ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেয়। গোটা যন্দ্বব্যবস্থার এই দুটি প্রথম অংশ আছে শৃধ্‌ 
কার্যসাধক যন্দ্রগটলকে সচল করার জন্য, যে সচলতার সাহায্যে শ্রমের (বষয়বন্তুুটকে 
ধারণ করে ইচ্ছামতো তার অদলবদল করা যায়। সাধিত্র বা কার্য সাধক যন্দ্রাট হল 
যন্রপাতর সেই অংশ যা 'দয়ে শুরু হয়োছল ১৮শ শতাব্দীর শিল্প বিপ্নব। 
এবং আজও পর্যন্ত, তা এই র্‌পেই একাঁট যান্রাবিন্দ; হসেবে কাজ করে, যখনই 
কোনো হস্তাশল্প বা ম্যান নফ্যাকচার যন্ব্রপাঁতর দ্বারা লম্পনন-একাট শিল্পে পাঁরণত 
হ্য়। 

যথার্থ কার্যসাধক যন্ত্রাটকে খঃনটয়ে পরীক্ষা করলে তার মধ্যে আমরা সাধারণত 


ইন্দ্রিয়গুলর, যেগুললে সমস্ত সামাজক সংগঠনের বৈষায়ক ভিঁত্ত সেই ইন্দিয়গুালর ইতিহাস 
{ক সমান মনোযোগ দাঁব করে না? আর এই রকম একটা ইাঁতহাস সংকলন করা ক সহজতর 
হবে না, কারণ ভিকো বলেছেন, মানবোঁতহাসের সঙ্গে জ'ববত্তান্তের তফাৎ এইখানে যে প্রথমোক্তটি 
আমরা তোঁর করোছ, শেষোক্তাট নয়? প্রযুক্তিবিদ্যা প্রকাশ করে প্রক্কাতর সঙ্গে মানুষের 
মোকাবলা করার ধরন, উৎপাদনের যে প্রন্নিয়ার দ্বারা সে তার জ'বনকে বাঁচিয়ে রাখে এবং 
তার দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করে তার সামাজিক সম্পর্ক গঠনের, এবং সেগুনললে থেকে উদ্ভূত তার 
মানাসক ধ্যানধারণার প্রণালকেও। এমন ক, ধর্মের প্রাতাঁট ইতিহাসও, এই বৈষায়ক ভাত্তটাকে 
গণ্য করতে যে ইাঁতহাস অপারগ হয় সেটাও, অ-সমালোচনাম্‌লাক। বাস্তাবকপক্ষে, জীবনের প্রকৃত 
সম্পর্কসমৃহ' থেকে সেই সম্পর্কগুলর অনুষঙ্গ দিব্য-কৃত র্‌পগৃলির বিকাশসাধনের চাইতে 
বরং বিশ্লেষণের দ্বারা ধর্মের কুহেলিকাময় সৃচ্টিগুলির পা্থব অস্তঃসারাট আবিষ্কার করা বোঁশ 
সহজ । প্রথমোক্ত পদ্ধাতাট একমান্ন বঞ্ুবাদধর্মা, এবং সেইহেতু একমান্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি! 
প্রকাঁত বিজ্ঞানের {বিমূর্ত বন্গুবাদে, ইতহাস ও তার প্রক্রিয়াকে যেখানে বাদ দেওয়া হয় সেই 
বস্তুবাদের দুর্বল স্থানগুলি অচিরাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মুখপান্দের বিমূর্ত ও ভাবাদর্শগত 
ধ্যানধারণা থেকে, যখনই তাঁরা তাঁদের 'বশেষ ক্ষেত্রাটর স'ঁমার বাইরে যাওয়ার দুঃসাহস দেখান। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্ৰপাত ও আধ্ননক {শল্প 8৫৭ 


দেখতে পাই -- যাঁদও প্রায়শই নিঃসন্দেহে খুবই পাঁরবাঁ্তত রূপে = হস্তাশল্প'ী 
বা ম্যানুফ্যাকচারং শ্রমিকের ব্যবহৃত সরঞ্জাম আর সাধিত্গুল; তফাৎ এই যে 
মানাবক হাতয়ার না হয়ে সেগুলে একটা যন্দ্বব্যবস্থার হাতিয়ার বা যান্মক 
হাঁতয়ার । হয় গোটা যন্ত্রটা পুরনো হস্তাশল্পের সাধত্রের অল্পাঁবস্তর পাঁরবার্তত 
যান্ক সংস্করণ মাত, যেমন যান্ত্রিক তাঁত,* না হয় যন্দের কাঠামোয় লাগানো 
কার্যসাধক অংশগু্নল অনেক 'দনের পাঁরাচত, যেমন সুতো কাটার যন্ত্রের মধ্যে 
টাকু, মোজা-বোনার তাঁতের মধ্যে সংচগুনলে, চেরাই যন্ত্রের মধ্য করাত, এবং কাটবার 
যন্নের মধ্যে ছু্নর। এই সাধন্রগগূলে আর যন্ন্ের খাস অবয়বের মধ্যে পার্থক্য 
তাদের একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই রয়েছে: কারণ সেগ্নল বোশর ভাগই: হস্তাশল্প 
বা ম্যানুফ্যাকচারের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে চলে, এবং পরে সেগুলিকে লাগানো হয় সেই 
যন্ত্রাটর দেহের মধ্যে, যোঁট যন্ব্রপাতর উৎপাদ ।** সুতরাং, খাস যন্ত্টা হল এমন 
একটা যন্দবব্যবস্থা যা সচল হওয়ার পর তার সাধিন্রগুলে দিয়ে ঠিক সেইসব কাজই 
করে যেগুলি আগে শ্রমিক করত অনুরূপ সাধন দিয়ে । চালিকা শাক্তিটা মান্ষের 
কাছ থেকে আসছে, না অন্য কোনো যন্ব্বের কাছ থেকে আসছে, এ ‘বিষয়ে তাতে 
কোনো হেরফের হয় না। সাধিন্রাটকে যে মুহুর্তে মানুষের কাছ থেকে য়ে একটা 
যন্দবব্যবস্থার মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেই মনহুর্তেই একাট যন্ম নিতান্ত একটা 
হাতয়ারের স্থান গ্রহণ করে। পার্থক্যটা তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ে, এমন কি যে সমস্ত 
ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই মুখ্য চালক থেকে যায়, সেঁখানেও ৷ যতগ্‌লে হাতিয়ার সে 
নিজে একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারে, তার সংখ্যা তার নিজস্ব উৎপাদনের 
স্বাভাবক উপকরণের সংখ্যার দ্বারা, তার দোৈহক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংখ্যার দ্বারা 
সীমাবদ্ধ হয়। জার্মানিতে, একজন কাঢুনীকে দিয়ে দুটো চরকা চালানোর, অর্থাৎ 
একইসঙ্গে দ: হাত আর দ: পা দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা প্রথমে করা হয়েছিল। 
কাজটা খৃবই কাঁঠন । পরে, উদ্তভাবত হল দ:'ঁট টাকুবাশচ্ট পায়ে চালানো চরকা, 
কিন্তু একসঙ্গে দ:টো সুতো কাটতে পারে, সমতো কাটায় এমন ওস্তাদ প্রায় দই 


* {বশেষ করে যাল্মক তাঁতের প্রথম র্‌পাটতে প্রথম নজরেই আমরা চনতে পাই প্‌রনো 
তাঁত যন্ম্াটকে। আধ্‌ুঁনক রূপে, যান্ম্িক তাঁতের আবশ্যক কিছু অদলবদল হয়েছে। 

** গত, ১৫ বছরেই (অর্থাৎ আন;মানক ১৮৫০ সাল থেকে) কেবল ইংলণ্ডে যন্দ্রপাঁতর 
সাহায্যে এই সমস্ত মোশনটুলের ক্রমবর্ধমান অংশ তোর করা শুর; হয়েছে, যাঁদও যারা যন্দ্ 
তোৈঁর করে সেই একই ম্যানুফ্যাকচারাররা তা তোৈঁর করে না। এ ধরনের যান্দ্রক সাধন তোর 
করার যন্দ হচ্ছে -- বাঁবন তোঁরর অটোমোঁটক ইাঁ্জন, কার্ড-সোঁটং ইাঞ্জন, শাট্‌ল তোরর যন্ত্র 
এবং মিউল এবং থ্‌ুসল স্পনডল্‌ বানানোর যন্দ্র। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন 8৫৮ 


মাথাওয়ালা মানুষের মতোই বিরল ছিল। অপরপক্ষে, সৃতো কাটার কল ‘জোন! 
[৭৬] একেবারে জন্ম থেকেই ১২-১৮টা টাকু দিয়ে সৃতো কাটতে লাগল, এবং 
মোজাবোনার তাঁতগুনলে বুনতে লাগল বেশ কয়েক হাজার স:চ 'দিয়ে। একটা 
যন্্র একইসঙ্গে যতগুলি সাধঘকে চালাতে পারে সেই সংখ্যাটা প্রথম থেকেই সেই 
অঙ্গীয় সামা থেকে মুক্ত, যা একজন হস্তাশল্পীর সাধনগুলকে গাণ্ডবদ্ধ করে 
রাখে। 

অনেক হস্তচালত সরঞ্জামে নিছক চালিকা শক্ত হিসেবে মানুষ, আর কমা 
হসেবে অর্থাৎ যথার্থ কর্মসাধক {হসেবে মানুষ, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদটা 
জাজৰল্যমানরুপে চোখে পড়ে। দনম্টান্তস্বরূপ, পা শুধু চরকাটার মুখ্য চালক, 
অথচ হাত ঢাকু দিয়ে কাজ করে, সুতো টেনে ও পাকিয়েই সম্পন্ন করে সৃতো 
কাটার আসল কাজটা ৷ হস্তাশল্পীর সরঞ্জামের এই শেষ অংশটাকেই শিল্প বপ্পব 
প্রথমে করায়ত্ত করে, আর শ্রমিকের জন্য, তার চোখ দিয়ে যন্বের দিকে নজর রাখা 
আর হাত দিয়ে তার দোষন্রবর্টি শোধরাবার নতুন শ্রম ছাড়াও, চালক শক্ত হওয়ার 
নিছক যান্ত্ৰিক ভূঁমকাটুকু রাখে। অন্যাদকে, যেসব সরঞ্জামের ব্যাপারে মানুষ 
সর্বদাই একটা সরল চালক শাক্ত হিসেবে কাজ করেছে, যেমন, কলের হাতল 
ঘুরিয়ে,.* পাম্প করে, হাপরের হাতল ডাঁঠয়ে-নাময়ে, উদ্‌খল 'দয়ে ছে'চে, 
ইত্যাদ, সেই সব সরঞ্জামের জন্য আঁচরেই দরকার হয় চালক শাক্ত হিসেবে পশ;, 
জল এবং হাওয়ার প্রয়োগ**। ম্যান/ফ্যাকচারের কালপর্বের অনেক আগে, এবং 
কিছুটা সেই কালপর্বেও, এখানে ওখানে এইসব সরঞ্জামই যন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু 
উৎপাদন-প্রণালীতে কোনো 'িপ্পব সমষ্ট না করেই। আধ্‌ু্নক শিল্পের যুগে 


* মোজেস বলেন: ‘যে ষাঁড় শস্য মাড়াই করে, তার মুখ জাল 'দয়ে বন্ধ করে রেখ না॥' 
কিন্তু, এর বিপরাীতরপে, জার্মাানর খুঁষল্টান লোকাঁহতৈষ'রা পেষাইয়ের চালক শাক্ত {হসেবে 
যাদের ব্যবহার করতেন, সেই ভূমিদাসদের ঘাড়ের চারপাশে একটা কাঠের তক্তা বেধে দিতেন, 
যাতে তারা তাদের হাত দিয়ে মুখের মধ্যে ময়দা ঢুকয়ে দিতে না পারে। 

** অংশত ভালো ধারাপ্রপাত বিশিষ্ট নদীর অভাব ও অংশত অন্যাদক দিয়ে জলের 
অত্যাধিক প্রাচু্যে'র সঙ্গে তাদের লড়াই-ই ওলন্দাজদের বাধ্য করেছিল চালক শাক্ত হিসেবে হাওয়ার 
আশ্রয় {নতে ৷ বাতচক্রটা তারা পেয়োছল জার্মানর কাছ থেকে, যেখানে এর উদ্ভাবন সম্দ্রান্তবর্গ, 
পুরোঁহতকুল আর সম্রাটের মধ্যে একটা কলহের উৎস হয়েছিল -- হাওয়া এই তিনের মধ্যে 
কার ‘সম্পাত্ত' তাই নিয়ে । হাওয়া বন্ধন তোৈঁর করে, জার্মানিতে এটাই ছিল চিৎকার, ঠিক সেই 
সময়েই হাওয়া হল্যান্ডকে মুক্ত করেোছল। এ ক্ষেত্রে যাকে তা বন্ধনদশায় ফেলেছিল, সেটা ওলন্দাজ 
মানুষ নয়, বরং ওলন্দাজ মানুষের জন্য জাম। ১৮৩৬ সালেও, ৬০০০ অশ্বশক্তির ১২ ০০০ 
বাতচক্র হল্যাণ্ডে কাজ চাঁলাচ্ছল, যাতে জামর দুই-তৃতা'য়াংশ আবার জলাভূমতে পাঁরণত না হয়। 


অধ্যায় ১৫। -_ যন্্ৰপাত ও আধ্‌নক শিল্প 8৫৯ 


এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই সমস্ত সরঞ্জাম, এমন ক সেগুলি হস্তচালত সাধত্র 
র্‌পেও, ইতিমধ্যেই যন্তে পারণত ৷ দন্টান্তস্বর্‌প, ১৮৩৬-১৮৩৭ সালে ওলন্দাজরা 
যে পাম্প দিয়ে হারলেম হদ জলশুন্য করোছল, সেগুলে তোর করা হয়োছল 
সাধারণ পাম্পের প্রণালাঁতেই; একমাত্র তফাৎ ছিল এই যে তার 'পস্টনগুলিকে 
চালাত মানুষের বদলে বিশাল 'বশাল 'স্টম ইাঁঞ্জন। কামারের সাধারণ ও খ্‌বই 
তুটিপূর্ণ হাপরকে ইংলণ্ডে মাঝে মাঝেই ই'ঞ্জনচালত হাপরে পাঁরবার্তত করা 
হত তার হাতলটাকে 'স্টম ইাঞ্জনের সঙ্গে জুড়ে দয়ে। ১৭শ শতাব্দীর শেষে 
ম্যানফ্যাকচারং কালপর্বে উদ্ভাবিত হওয়ার সময়ে স্টিম ইঞ্জিন যেমন ছল, এবং 
১৭৮০ সাল পর্যন্ত তা যেমন থেকে 'গয়োঁছল* সেই অবস্থায় স্টিম ইীাঞ্জন 
নিজেই কোনো শিল্প বিপ্লব ঘটায় নি। বরং যন্ত্রের উদ্ভাবনই 'স্টম-ইঞ্জিনের রূপে 
একটা 'বপ্নবকে আবশ্যক করে তুলোঁছল । মানুষে যখনই তার শ্রম প্রয়োগের 'বষয়াট 
নিয়ে একাট সরঞ্জাম দিয়ে কাজ করার পাঁরবর্তে একটা সরঞ্জাম-যন্ন্রের নিছক 
চালক শাক্ততে পারণত হয়, তখন চালক শাক্ত যে মানুষের পেশার ছদ্মবেশ ধারণ 
করে, সেটা নিতান্তই আপাঁতক ; এবং তা স্বচ্ছন্দেই বাতাস, জল বা বান্পের র্‌পও 
ধারণ করতে পারে। অবশ্য, যে যন্্বব্যবস্থা শুধু মানুষের দ্বারাই চালিত হবে বলে 
গোড়ায় নার্মত হয়োছল, সেই যন্বব্যবস্থায় বিরাট কৃংকোশলগত অদলবদল ঘটাতে 
এই রূপ পাঁরবর্তনের পক্ষে কোনো বাধা হয় না। আজকাল দস্বকাঁয় তোঁরর 
কায়দা আছে এমন সব যন্ম্ই, যেমন সেলাই-কল, রয্টি তোৈঁরর কল ইত্যাদি 
এমনভাবে '‘নার্মিত হয় যাতে সেগুলি মানুষের চালক শক্তি এবং প্‌রোপঢুর 
দরুন ক্ষুদ্র পারসরে সেগ্‌নলের ব্যবহার বাঁতল হয়ে যায়। 

শিল্প ‘বিপ্লবের যান্রাবন্দ; যে যন্ত, তা একাঁটমান্র সাধন নিয়ে কাজ-করা 
শ্রামককে হাঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় য়ে আসে এমন এক যন্দব্যবস্থা, যা একই 
ধরনের অনেকগুলি সাধিন্র দিয়ে কাজ করে এবং চাল হয় একাটমান্র চালক 
শাক্তর দ্বারা, সেই শাক্তর রূপ যাই হোক না কেন।** এই হল আমাদের যন্দ, 
কিন্তু যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদনের এক প্রাথমিক উপাদান হিসেবে মান্র। 


* ওয়াটের প্রথম তথাকথিত সিঙ্গল আযাকং ইঞ্জিনের সাহায্যে তা বস্তুতই অনেকখানি উন্নত 
করা হয়োছল; কিন্তু, এই আক্বীততে, তা থেকে 'গয়োছল নিতান্তই জল তোলার, এবং লবণ 
খনি থেকে তরল রস তোলার যন্দ্ব। 

** এই সমস্ত সরল হাতয়ারের সাম্মলন, একটিমাত্র মোটরের দ্বারা চালু হলে একাঁট যন্ব 
হয়’ (Babbage, পূর্বোক্ত রচনা) । 


চতুর্থ ভাগ। -- স্মাপোঁক্ষক উদ্ধ ত্ত-মূল্যের উৎপাদন 8৬০ 


যন্ত্রের আয়তন বদ্ধ এবং তার কর্মশাীল সাধিত্রগুললর সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন 
দরকার হয় তাকে চালাবার জন্য আরও বিশাল যন্ব্বব্যবস্থা ; এবং তার প্রাতরোধ কাটিয়ে 
ওঠার উদ্দেশ্যে এই যন্দ্বব্যবস্থার দরকার হয় মানুষের চালক শাক্তর চেয়ে আরও বলবান 
চালক শক্তি, তা ছাড়া এই ঘটনাটা তো আছেই যে সমর্‌প আঁবরাম গাঁত উৎপন্ন 
করার জন্য মাননষ খুবই দ্রটিপূর্ণ উপকরণ। কিন্তু, সে শুধুই একটা গাঁত 
সণ্টারক যন্ম্র হিসেবে কাজ করছে, একটা যন্ম তার সাধনের স্থান গ্রহণ করেছে, 
এঢা ধরে নিলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রাকীতক শক্তি দিয়ে তাকে প্রতস্থাপত করা 
যেতে পারে। ম্যানফ্যাকচারং যুগ থেকে আসা সমস্ত বড় বড় গাঁত সণ্চারক শাঁক্তর 
মধ্যে অশ্ব-শ'ক্ত হল নিকৃষ্টতম, অংশত এই কারণে যে ঘোড়ার নিজেরও একটা 
মাথা আছে, অংশত এই কারণে যে তা ব্যয়সাপেক্ষ, এবং কল-কারখানায় তাকে যে 
মাঘায় প্রয়োগ করা যায় সেটা খ্‌বই সংকুচিত ।* তা সত্তেও আধ্‌ননক শিল্পের 
শৈশবাবস্থায় ঘোড়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। তা প্রমাণত হয়, যেমন সমসামায়ক 


* জানুয়ারি ১৮৬১-তে জন 'স. মটন সোসাইটি অব আটসি-এ ‘কৃষিতে নিযুক্ত শক্তিসমুহ’ 
শাঁর্ষক একট বন্ধ পাঠ করেন। সেখানে তান বলেন: ‘জামর সমর্‌পতা আরও বাড়ায় এমন 
প্রত্যেকাট উন্নয়নই স্টিম ইাঞ্জিনকে বিশুদ্ধ যান্মক শাক্ত উৎপাদনে আরও বোশ প্রযোজ্য করে 
তোলে। ...আঁকাবাঁকা বেড়া আর অন্যান্য প্রাতবন্ধকের দরুন যেখানে সমরুপ কাজ করা যায় না 
সেখানেই অশ্ব-শাক্ত আবশ্যক । এই প্রাতবন্ধকগুলি দিনে দিনে অদশ্য হচ্ছে। যে সমস্ত কাজে প্রকৃত 
শাক্ত অপেক্ষা ইচ্ছাশাক্তর প্রয়োগ বোশ দরকার, সেখানে একমাত্র যে শাক্তাট প্রযোজ্য তা হল 
প্রাত মুহুর্তে মানবমনের দ্বারা নয়ান্দ্রত শাক্ত -- অন্য কথায়, মনন্ষ্য-শাঁক্ত।' এর পর মঃ মর্ট'ন 
বালপ-শক্তি, অশ্ব-শাক্ত ও মননয্য-শক্তিকে স্টিম ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইউনিটে, 
যথা, ৩৩০০০ পাউণ্ড ওজন এক মিনিটে এক ফুট উ*চুতে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিতে 
পারণত করেন, এবং একাট স্টিম ইাঁঞ্জন থেকে এক অশ্ব-শ'ক্তর দাম হসাব করেন প্রাত ঘণ্টায় 
৩ পেন্স, এবং একটা ঘোড়া থেকে 6১/২ পেন্স। অঁধকজ্ভু, একটা ঘোড়াকে যাদ তার ক্বাস্থ্য 
পুরোপুনার রক্ষা করতে হয়, তা হলে সে দিনে ৮ ঘণ্টার বোশ কাজ করতে পারে না। 
সারা বছরে চাষের জমতে ব্যবহৃত প্রাত সাতাঁট ঘোড়ার মধ্যে অন্তত (তনাটকে বাদ দেওয়া যায় 
বাচপ-শাক্ত ব্যবহার করে, যে ৩-৪ মাসই শুধু তাদের কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, বাদ দেওয়া 
ঘোড়াগুলর জন্য সেই ৩-৪ মাস যে খরচ হত তার চেয়ে বোশ খরচ তাতে হবে না। শেষত, যে 
সমস্ত কৃষিকর্মে বাল্প-শাঁক্তকে কাজে লাগানো যায়, সেখানে অশ্ব-শ'ক্তর তুলনায় তা কাজের গুণগত 
মান উন্নত করে। একটা স্টিম ইঞ্জিনের সমান কাজ করতে দরকার হবে ৬৬ জন লোক, মোট খরচ 
পড়বে ঘণ্টায় ১৫ শিলিং, আর একটা ঘোড়ার সমান কাজ করতে দরকার হবে ৩২ জন লোক 
মোট খরচ পড়বে ঘণ্টায় ৮ শিলিং। 


অধ্যায় ১৫! -_ যন্মপাত ও আধুনিক শিল্প ৪৬১ 


কষজ'বাঁদের আঁভযোগ থেকে, তেমান 'অশ্ব-শাক্ত' কথাট থেকে, আজও যা 
[টকে আছে যান্ত্রিক শক্তর পাঁরচায়ক হসেবে। বাতাস ছিল খুবই আনিয়ামত 
ও ‘নয়ন্রণের অসাধ্য, আর তা ছাড়া, আধুনিক শিল্পের জন্মস্থান ইংলণন্ডে এমন 
ক ম্যানুফ্যাকচারের কালপর্বেও জল-শক্তি ব্যবহারেরই প্রাধান্য ছিল। ১৭শ 
শতাব্দাতেই দই জোড়া যাঁতার পাথরকে একাটমাত্র জলচক্রু দদয়ে ঘোরানোর চেষ্টা 
করা হয়েছিল। কিন্তু বার্ধত-আয়তনের 'গিয়ারং ঘোরানো জল-শক্তির সাধ্যাতীত 
ছল, এই জল-শাক্ত ইাতমধ্যেই অপ্রচুর হয়ে পড়োছল, এবং এটাই অন্যতম কারণ 
যার ফলে ঘর্ষণ সৃত্র সম্পর্কে আরও যথাযথ গবেষণার সূত্রপাত হয়। একই 
ভাবে, একটা লিভার ঠেলে এবং টেনে যে চালক শাক্ত কলকে সচল করত, তার 
দরুন সৃষ্ট অনিয়মের ফলে দেখা দল ফ্লাই-হ-ইলের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ পরে যা 
আধুনিক শিল্পে এত গুরত্বপূর্ণ ভাঁমকা পালন করে।* এইভাবে, ম্যানুফ্যাকচারের 
যুগে, বিকাশত হল আধুানক যান্তক শিল্পের প্রথম বৈজ্ঞানিক ও কৃংকোশলগত 
উপাদান। আর্ক'রাইটের থুসল সুতোকল প্রথম থেকেই জলের সাহায্যে ঘোরানো 
হত। কিন্তু এসব সত্তেও, প্রধান চালক শাক্ত হিসেবে জলের ব্যবহারে নানান 
অসুবিধা ছিল। তা ইচ্ছামতো বাড়ানো যেত না, বছরের কোনো কেনো খরতুতে তা 
পর্যাপ্ত হত না, এবং সর্বোপার, তা ছিল একাস্তভাবেই স্থানায়!** ওয়াটের দ্বিতীয় 
ও তথাকাঁথত ডবল-আযাকাটং স্টিম ইঞ্জিন উদ্ভাবনের আগে পর্যন্ত এমন কোনো 
মুখ্য গতদায়ক পাওয়া যায় নি যা কয়লা আর জল ব্যবহার করে নিজের শক্ত 
সৃচ্টি করে, যার ক্ষমতা পঢুরোপ্‌নরে মানুষের 'নয়ন্দ্রণাধান, যা চাঁলফ্কু আর 
চালকা শক্তর উপায়, যা শহুরে, জলচক্রের মতো গ্রামীণ নয়, যা উৎপাদনকে 
জলচক্রের মতো গ্রামাণ্ডলের সর্বত্র ছাড়য়ে দেওয়ার পারবর্তে শহরগুনলতে 
কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ দেয়,*** যার কৃৎকোশলগত প্রয়োগ সম্ভব সর্বত্র, এবং 


* Faulhaber, 1625. De Caus, 1688. 

** আধুননক ঢারবাইন জল-শাক্তর শিল্পগত ব্যবহারকে আগেকার বহ নিশড় থেকে 
মক্ত করে। < 

*** .সৃতবল্প ম্যানফ্যাকচারের গোড়ার দিকে, একটা কারখানার অবাস্থাত নির্ভর করত 
জলচন্রু ঘোরাবার মতো যথেষ্ট প্রবাহ আছে এমন স্লোতাস্বনীর অস্তিত্বের উপরে; এবং যাদও 
জল-কলগুলির প্রতিষ্ঠায় ম্যানুফ্যাকচারের গাহস্থ্য ব্যবস্থার ভাঙন শুর: হয়োছল, তা হলেও 
অবশ্যম্তাবীর্‌পেই নদ'ঁগুললর তারে এবং প্রায়শই পরস্পরের থেকে অনেক দরে অবাস্থত এই 
কলগুলি শহুরে ব্যবস্থার চেয়ে বরং একটা গ্রাম'ঁণ ব্যবস্থাই হয়ে উঠত; স্লোতস্বিন'র প্রাতকল্প 
হসেবে বাল্প-শক্তির প্রবর্তন না-হওয়া পর্যন্ত কারখানাগুলি সেই সমস্ত শহর ও এলাকায় জড়ো 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোশক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন ৪৬২ 


আপোঁক্ষকভাবে বলতে গেলে, যার অরবাস্থাত স্থল স্থানীয় অবস্থার দ্বারা সামান্যই 
প্রভাবিত হয়। এপ্রিল ১৭৮৪-তে ওয়াট যে পেটেণ্ট নিয়োছলেন তার বর্ণ নাপত্রে 
তাঁর প্রতিভার মহত্ব প্রকাশ পায়। সেই বর্ণ নাপত্নে তাঁর স্টিম ইাঁঞ্জন একটা 
[বশেষ উদ্দেশ্যপ্‌রণের জন্য উদ্ভাবনা বলে বার্ণ ত হয় নি, হয়েছে যান্ত্রিক শিল্পে 
সর্বত্র প্রযোজ্য এক কার্যসাধক বলে। তাতে তান এমন সব প্রয়োগের কথা 
বলেছেন যার অনেকগুলিই, যেমন বাষ্পচালত হাতুড়ি, তখনও চাল; হয় ন, 
হয়োছল অর্ধ শতাব্দী পরে। তাসত্বেও তান নোচালনার ক্ষেত্রে স্টিম হাঁঞ্জনের 
ব্যবহার সম্পর্কে সান্দহান ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বনলটন ও ওয়াট ১৮৫১ 
সালের প্রদর্শনীতে সমুদ্রগামী 'স্টমারে ব্যবহারযোগ্য বশাল আয়তনের 'স্টম 
ইঞ্জিন পাঁঠয়োছলেন। 

সাধৱ মানুষের হাতে-চালানো হাঁতয়ার থেকে একাঁট যান্তিক ব্যবস্থায়, একটা 
যন্ত্রের হাঁতয়ারে পাঁরবার্তত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চালক যন্দ্বব্যবস্থাও মানুষের 
শাক্তর বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এক স্বতন্ম্ব রূপ অর্জন করল। 
তারপর, যে একাঁট যন্্র নিয়ে আমরা এযাবং আলোচনা করোঁছ, সেটা যন্দ্রপাতির 
দ্বারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিছক একাট উপাদানে পাঁরণত হল। একাঁট চালক 
যন্দ্ব্যবস্থা এখন একসঙ্গে অনেকগুলি যন্ত্র চালাতে সক্ষম হল। যে যন্ত্রগবলকে 
যুগপৎ ঘোরানো হয় তার সংখ্যার সঙ্গে চালক যন্দ্বব্যবস্থা বাড়ে, এবং গাঁত-সঞ্চারক 
যন্্বব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় এক বহুাবস্তুত যন্দ্-সরঞ্জাম। 

আমরা এখন যন্ব্রপাতর একটা জাঁটল ব্যবস্থা থেকে একই ধরনের অনেকগুলি 
যন্ত্রের সহযোগতার পার্থ ক্যাবচার করাছ। 

এক ক্ষেত্রে, উৎপাদাঁট পুরোপ্‌নর তোঁর হচ্ছে একাঁটমান্র যন্মে, যা এখন সেই 
সমস্ত নানা ধরনের কাজ সম্পন্ন করে আগে যেগ্ন্ল একজন হস্তাশল্পী তার 
সাধত্র দিয়ে করত; যেমন, একজন তাঁতী তার তাঁত দিয়ে; অথবা একাধক 
হস্তাশল্পী একের পর এক, হয় প্‌থকভাবে, না হয় ম্যানফ্যাকচারের একটা 
ব্যবস্থার সদস্য হিসেবে ।* দন্টান্তস্বরূপ, খাম তোঁরর কাজে একজন লোক ভাঁজাই- 


হয় ন, যেখানে বাষ্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন'য় কয়লা ও জল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
গিয়োছল। স্টিম ইঞ্জিন হল ম্যানুফ্যাকচাঁরং শহরগুলির জনক’ (A. Redgrave in Reports 
of the Insp. of Fact. for 30th April 1860, p. 36). 

* ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বভাজনের দ'ষ্টকোণ থেকে বনল্রবয়ন সরল শ্রম ছল না, বরং 
ছল জাটল কাঁয়ক শ্রম; এবং ফলত যান্মিক তাঁত এমন একটা যন্ম যা অত্যন্ত জাটল কাজ 
করে। এমন মনে করা পঢুরোপহাার ভুল যে শ্রম-ববভাজন যে সব 'ক্রয়াকে সরল করোছল, 
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যন্য দিয়ে কাগজ ভাঁজ করত, আরেকজন আঠা লাগাত, নকশার ছাপ যার উপরে 
দেওয়া হবে সেই অংশটা তৃতীয়জন উল্টে দিত, চতুৰ্থজন নকশাটা ছাপাত ইত্যাদি, 
এবং এই প্রাতাট কাজের জন্য খামটাকে অনেক হাত ঘুরতে হত । এখন এক'টিমান্র 
খাম তোৈঁরর যন্বর একসঙ্গে এই সব কাঁট কাজ করে, এবং তোঁর করে ঘণ্টায় 
৩০০০-এর বেশ খাম । ১৮৬২ সালের লণ্ডন প্রদর্শনীতে, কাগজের কর্নেট তোর 
করার একাঁট আমোঁরকান যন্ত্র দেখানো হয়োছল। সোট কাগজ কেটে, সে'টে ভাঁজ 
করে প্রাত মিনিটে ৩০০ট কর্নেট তোঁর করত সম্পূর্ণরূপে ৷ সমগ্র প্রাক্রয়াট 
ম্যানুফ্যাকচারের পদ্ধাততে চালানো হলে পরপর অনেকগঢনল কাজের ভাগে ঁবভক্ত 
হত এবং সেইভাবে সম্পন্ন করা হত, এখানে সেই সমগ্র প্রাক্রয়াট সম্প্ণ করছে 
একাটমান্র যন্, নানা ধরনের সাঁধত্রে একসঙ্গে কাজ চাঁলয়ে। এখন, এরকম একটা 
যন্ত জাটল কোনো হাতে-চালানো হাতয়ারের ছক অনুযায়ী নিতান্ত একটা নকলই 
হোক, অথবা ম্যান্‌ফ্যাকচারে (বশেষাকৃত 'বাভন্ন ধরনের সরল হা'তয়ারের 
সমন্বয়ই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই, কারখানায়, অর্থাৎ যেখানে শুধু যন্দ্রপাতই ব্যবহৃত 
হয় সেই কর্মশালায়, আমরা আবার সরল সহযোগতার দেখা পাই ; এবং আপাতত 
শ্রামককে বিবেচনার বাইরে রেখে, এই সহযোগতা আমাদের সামনে উপাস্থৃত 
হয়, প্রথম ক্ষেত্রে, এক জায়গায় সমর্‌প ও যুগপৎ (ক্রিয়াশীল কতকগ্‌াল যন্ত্রের 
সমাবেশ হসেবে। এইভাবে, একাঁট বস্রবয়ন কারখানা তোর হয় পাশাপাশ 
ক্ৰিয়াশীল অনেকগ্যল যান্বিক তাঁত দিয়ে এবং একাঁট সেলাই-কারখানা হয় 
অনেকগ্‌ুলে সেলাই যন্ত্র নিয়ে, সবই একই ইমারতের মধ্যে । কজু এখানে গোটা 
ব্যবস্থাটার মধ্যে একটা কৃৎকোশলগত একত্ব আছে, তার কারণ সব কাঁট যন্ব 
যুগপৎ, এবং সমান মানায়, তাদের গাঁতবেগ পায় আঁভন্ন মুখ্য চালকের স্পন্দন 
থেকে, সণ্টারক যন্দব্যবস্থার মাধ্যমে; এবং এই যন্দব্যবস্থা কিছু পাঁরমাণে তাদের 
সবার মধ্যেই এক রকম থাকে, কারণ তার শুধু বিশেষ বিশেষ শাখাই প্রাতাট 
যন্রে ছাঁড়য়ে পড়ে । তা হলে, অনেকগ্‌নল সাধত্র নিয়ে যেমন তোঁর হয় একাঁট 
যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, (ঠক তেমান এক ধরনের অনেকগুলি যন্ত্র নিয়ে তোঁর হয় 
চালক যন্দ্বব্যবস্থার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 


আধুনিক যন্ত্রপাত গোড়ায় শুধু সেই কাজই করত । ম্যানুফ্যাকচারের যুগে সৃতো কাটা আর 
ব্মবয়ন নতুন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়োছল, এবং উপকরণগু্নলিকে সংশোধিত ও উন্নত করা 
হয়েছিল; ‘কজু যথার্থ শ্রম কোনোমতেই 'বভক্ত হয় ন, তার হস্তাশল্প চাঁরত্র বজায় fছল। 
শ্রম নয়, শ্রমের হাতয়ারই যন্নের যান্তাণবন্দ; হিসেবে কাজ করে। 
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কিন্তু, প্রকৃত যন্দ্রপাঁতির ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত স্বতন্ত্র যন্ন্ের স্থান 
গ্রহণ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমের 'বিষয়াট পরস্পরসংযুক্ত এক সাঁর বশদ 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, সেই প্রক্রিয়াগুলৈ সম্পন্ন হয় একাঁট অপরটির অনুপরক 
নানা ধরনের একসার যন্ত্র দিয়ে । এখানেও আবার পাই শ্রম-বভাজনের দ্বারা 
সহযোগিতা, যা ম্যানুফ্যাকচারের বৈশিষ্ট্য; তফাৎ শুধু এই যে এখন তা কতকগঢল 
নির্দিষ্ট কাজের যন্ত্রের সমন্বয় । বাভন্ন নির্দিষ্ট কাজের শ্রমিকের বিশেষ সাধিত, 
যেমন পশমজাত সামগ্রী তোৈঁরর ক্ষেত্রে, ধুনন়রর, পশম আঁচড়ানোর লোকের, 
কাটুন প্রভাঁতর বিশেষ সাধন, এখন '{বশেষাকৃত যন্ত্রের সাধনে রপোস্তারত, 
সেই ব্যবস্থাটর মধ্যে প্রাতাঁট যন্র একাঁট বিশেষ অঙ্গ, তার একটা ঁবশেষ কাজ 
আছে । শিল্পের যে সমস্ত শাখায় যন্ব্রপাঁতর ব্যবস্থা প্রথম প্রবার্তত হয়, সেখানে 
ম্যানুফ্যাকচারই সাধারণভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার (বিভাজনের এবং তার ফলে তার 
সংগঠনের ভিত্তি যোগায়।* তাসত্তবেও সারগত একটা পার্থক্য সঙ্গে সঙ্গে প্রকট 
তয়ে ওঠে। ম্যাননফ্যাকচারে শ্রামকদেরই তাদের হাতে-চালানো যন্ম্রপাঁত 'নয়ে 
এককভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে প্রাতট বিশেষ নির্দিষ্ট কাজের প্রাক্রয়া সম্পন্ন 
করতেই হয়। যদ, একাদকে, শ্রামক এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেয়, অন্যাদকে, প্রক্রয়াটকে আগে থেকেই শ্রমিকের পক্ষে মানানসই করে নেওয়া 


* যান্ত্রিক শিল্পের যুগাটর আগে, পশম তৈরির কাজই ছিল ইংলন্ডে প্রাধান্যসম্পন্ন কাজ । তাই, 
১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, এই শল্পেই সবচেয়ে বোশ পরাক্ষা-নর'ক্ষা হয়োছল। যন্দ্রপাঁতর 
সাহায্যে প্রক্িয়ণের জন্য তুলোর অনেক কম সযত্র প্রস্থাতর দরকার হত, পশমের ক্ষেত্রে আঁ্জত 
অভিজ্ঞতায় তুলো লাভবান হয়োছল, ঠিক যেমন পরে যন্দ্রপাতর সাহায্যে পশম ‘নিয়ে কাজ 
করার কৌশলের বকাশ ঘটানো হয়েছিল যন্দ্রপাঁতর সাহায্যে সবতো কাটা আর বোনার প্রণাল'র 
ভিত্তুতে। ১৮৬৬ সালের একেবারে আগের ১০ বছরেই পশম তোরর কাজের 'বিচ্ছন্ন নাদ ্্ট- 
কাজগুলি, যেমন পশম আঁচড়ানো, কারখানা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়োছল। ‘পশম আঁচড়ানোর 
প্রবর্তনের পর যা ব্যাপকভাবে চাল: হয়েছে... তার ফলে 'নঃসন্দেহেই আঁত {বপ্‌ল সংখ্যক 
লোক কর্মচ্যুত হয়েছে। পশম আগে আঁচড়ানো হত হাত 'দয়ে, বোশর ভাগই অচড়ানোর 
লোকাঁটর কুঁটরে। এখন তা সাধারণতই আঁচড়ানো হয় কারখানায়, হাতের শ্রম স্থানচ্যুত হয়েছে, 
কোনো কোনো ‘বিশেষ ধরনের কাজ ছাড়া, যেখানে হাতে আঁচড়ানো পশম এখনো পছন্দ করা 
হয়। হাতে আঁচড়ানোর কাজ করা অনেক লোক কারখানায় চাকার পেয়োছল, 'কজ্ভু হাতে 
আঁচড়ানো লোকেদের উৎপন্ন সামগ্রী যন্মে উৎপন্ন সামগ্রীর অনুপাতে এতই কম যে বিপুল 
সংখ্যক আঁচড়ানোর লোকের চাকার চলে গেছে’ (Reports of Insp. of Fact. for 3Ist 
October 1856, p. 16). 
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হয়ে থাকে। শ্রম-।বভাজনের এই 'বষয়ীগত নাত যন্ব্রপাঁতর দ্বারা উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে আর থাকে না। এখানে সামাগ্রকভাবে প্রক্রিয়াটকে 'বচার করা হয় 
{বষয়গতভাবে, তার যথার্থ স্বকীয় র্‌পে, অর্থাৎ, মান্‌ষের হাতে তা সম্পন্ন 
হওয়ার প্রশ্ন গণ্য না করে, তা (বিশ্লেষণ করা হয় তার বিভন্ন পর্যায়ে; এবং 
প্রাতাট নিদিষ্ট কাজের প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করা হবে, সবগুলিকে একট 
সমগ্রের মধ্যে কিভাবে বাঁধা হবে, সেই সমস্যার সমাধান করা হয় যন্ত্র, রসায়ন 
ইত্যাদর সাহায্যে ।৷* কজ্তু এই ক্ষেত্রেও অবশ্য বৃহৎ পাঁরসরে সাণ্ডত আঁভজ্ঞতা 
দিয়ে তত্ত্বকে ন্ুটহীন করতে হবে। প্রাতাঁট নিাদ্ট কাজের যন্ম তার পরবর্তাঁ 
যন্্রাটকে কাঁচামাল যোগায়; এবং সেগ্‌্নল সব কাঁট একইসঙ্গে কাজ করছে বলে, 
উৎপাদাঁট সর্বদাই তার তোঁর হওয়ার 'বাভন্ন স্তরের মধ্য য়ে যাচ্ছে, এবং এক 
পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উত্তরণের অবস্থাতেও থাকছে আঁবরত। ঠিক যেমন 
দলের মধ্যে একটা সংখ্যাগত সমানুপাত প্রাতষ্ঠা করে, সেই রকমই যন্দ্রপাতর 
এক সংগাঁঠত ব্যবস্থায়, যেখানে একাঁট নাদ ল্ট কাজের যন্রকে আরেকটা নিদর্চ্ট 
কাজের যন্ত্র নিয়তই কার্যরত রাখে, সেখানে সেগুলির সংখ্যা, সেগুনলের আয়তন 
ও সেগ্নলর দ্রনবতর মধ্যে একটা সুানিাদ্্ট সম্পর্ক প্রার্তাচ্ঠত হয়। সাম্‌হক 
যন্ত্রাট এখন নানা ধরনের এক একাঁট যন্নের, এবং এক একাঁট যন্নের সমাণষ্টর 
একটা সংগাঁঠত ব্যবস্থা, সোট ততই বেশি শ্রটিহীন হয়, সামাগ্রকভাবে প্রক্রিয়াটি 
যতই একাঁট নিরবাচ্ছন্ন প্রাক্রয়া হয়ে ওঠে, অর্থাৎ, কাঁচামালাট তার প্রথম পর্যায় 
থেকে শেষ পর্যায়ে যাওয়ার পথে তত কম বাধা পায়; ভাষাস্তরে, এক পর্যয় 
থেকে তার আরেক পর্যায়ে যাওয়াটা তত বোঁশ করে ঘটে মানুষের হাত 'ঁদয়ে 
শ্রম-।বভাজনের প্রকবাতর দ্বারাই চাপানো একটা শর্ত, কিন্তু বিপরীত পক্ষে, 
সম্পূর্ণরূপে বকাশপ্রাপ্ত কারখানায় সেই প্রক্রিয়াগনালর ধারাবাঁহহকতা অপরিহার্য । 

যন্্রপাতর একটা ব্যবস্থা অনুর্‌প অনেক যন্ব্ের নিছক সহযোগতার উপরেই 
প্রাতাষ্ঠত হোক -- যেমন বয়নের ক্ষেত্রে অথবা সুতো কাটার ক্ষেত্রে যেমন হয় 
সেই রকম 'বাভন্ন যন্দ্রের একটা সমন্বয়ের উপরেই নির্ভর করুক, যখনই তা 


* ‘অতএব কারখানা-প্রথার নশীত হচ্ছে... কারিগরদের মধ্যে শ্রম-।বভাজ্জন বা শ্রমের মান্রা- 
|বভাগের পাঁরবর্তে একট প্রক্মিয়াকে তার আবাশ্যক অঙ্গ-উপাদানসম্‌হে ভাগাভাগ করে দেওয়া’ 
(Ure. The Philosophy of Manufactures. London, 1835, p. 20). 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদন ৪৬৬ 


কোনো স্বয়ংক্রিয় মুখ্য চালকের দ্বারা চালত তখন তা জেই একটা 'বশাল 
্বয়ংক্রয় যন্ত্র । কিন্তু সামাগ্রকভাবে কারখানাট তার স্টিম ইঞ্জিন দ্বারা চালত 
হয়ে থাকলেও, কোনো এক একটি যন্ত্রের কোনো কোনো গাঁতাবাঁধর জন্য শ্রমিকের 
সাহায্য দরকার হতে পারে (স্বয়ংক্রিয় সনতো কাটার মিউল যন্ত্র উদ্ভাবনের আগে 
উল ক্যারেজ চালানোর জন্য এই রকম সাহায্য দরকার হত, এবং সক্ষম সুতো 
কাটার কলে এখনও দরকার হয়); অথবা, কোনো যন্ যাতে তার কাজ করতে 
পারে সেইজন্য তার কোনো কোনো অংশ হাতে-চালানো সাধনের মতো শ্রামকের 
হাত দিয়ে চালানোর দরকার হতে পারে; স্লাইড রেস্টকে স্বয়ংক্রিয় অংশে পারণত 
করার আগ্রে যন্দ্র-নর্মাতাদের কর্মশালায় এটাই ঘটত । যখনই একটা যন্দ্ব মানুষের 
সাহায্য ছাড়া, শুধ্‌ তার তদারাকটুকু নিয়ে, কাঁচামালকে সামগ্রীতে পরিণত করার 
জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত গাঁতাবাধ সম্পন্ন করে, তখনই আমরা পাই এক স্বয়ংক্রিয় 
যন্দ্-ব্যবস্থা, এবং যে ব্যবস্থার অংশগঢু্নলের নিয়ত উন্নাত সম্ভব। এই ধরনের উন্নত. 
যেমন কাঠের ফালি ভেঙে গেলেই যা একটা ড্রইং ফ্রেমকে থামিয়ে দেয় সেই 
যন্রকোশল, এবং শাটল বাঁবনে পড়েনের সুতো ফুরিয়ে গেলেই যা যন্ত্রচালত 
তঁতি থামিয়ে দেয় সেই স্বয়ংক্রিয় থামানোর কোশল একেবারেই আধ্যানক 
উদ্ভাবন। উৎপাদনের ধারাবাহিকতা, আর স্বয়ংক্রয়তার নাত কার্যকর করা, এই 
দৃুয়েরই দুচ্টান্ত (হসেবে আমরা আধুনিক কাগজের কলকে তে পাঁর। সাধারণত 
কাগজ শিল্পে, উৎপাদনের বিভন্ন উপায়ের ভিঁত্ততে উৎপাদন-পদ্ধাতর মধ্যে 
পার্থ ক্যই শুধু নয়, সেই পদ্ধাতগুলির সঙ্গে উৎপাদনের সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধও 
{[বশদভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা উপকৃত হতে পার: কারণ প্রাচীন জার্মান কাগজ 
তোৈঁরর কাজ আমাদের হস্তাশল্প উৎপাদনের একটা নমুনা দেয়; ১৭শ শতাব্দীতে 
হল্যাণ্ডের এবং ১৮শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের কাগজ-তৈরর পদ্ধতি দেয় যথার্থ তম 
অর্থে ম্যান্‌ফ্যাকচারের একটা নমুনা; আর আধ্‌হানক ইংলণ্ডের কাগজ-তোঁরর 
পদ্ধাত দেয় এই সামগ্রীটির স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের নমনুনা। এ ছাড়াও, ভারতে 
ও চাঁনে একই শিল্পের দ্‌্ট বিশিষ্ট প্রাচীন এশায় রূপের এখনো অস্তিত্ব 
রয়েছে । 

যন্ত্রের এক সংগাঁঠত ব্যবস্থা, এক কেন্দ্রীয় স্বয়ংক্রয় যন্র থেকে সঞ্ডারক 
যন্দব্যবস্থার সাহায্যে যার মধ্যে গাঁত সণ্টারত হয়, তা হল যন্দ্রপাতির দ্বারা 
উৎপাদনের সবচেয়ে বিকাশত র্‌প। এখানে আমরা 'বিচ্ছন্ন যন্ম্রাটর জায়গায় 
পাই এক যন্দ্রদানব, যার দেহ গোটা এক একটা কারখানা ভাঁ্ত করে রাখে, এবং 
প্রথমে তার অঁতকায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধার ও মাপা গাঁতর তলায় প্রচ্ছম তার 


অধ্যায় ১৫ -- যন্্রপাত ও আধুনিক শিল্প 8৪৬৭ 


দানাবক শাক্ত শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়ে তার অগণন কর্মরত অঙ্গের দ্রুত ও প্রচণ্ড 
ঘূ্ণনে। 

মউল আর 'স্টম ইঞ্জিন তোৈঁর করাই একান্তভাবে যাদের কাজ ছল সেই 
রকম মজ;ররা থাকার আগেও মিউল আর 'স্টম ইঞ্জিন (ছিল; তিক যেমন দাঁজ দের 
মতো লোকেরা থাকার আগেও মান্য পোশাক পরত। 'কজ্তু ভাউকানসন, 
আকক'রাইট, ওয়াট ও অন্যান্যদের উদ্ভাবনগুনল কাজে লাগানো সম্ভব হয়োছল 
একমাত্র এই কারণে যে সেই উদ্ভাবকরা হাতের কাছে পেয়োছলেন বেশ কছুসংখ্যক 
যান্ক কাজে দক্ষ শ্রামক, ম্যান্‌ফ্যাকচারের যুগ তাঁদের হাতে তুলে 'দিয়েোছল 
এই সমস্ত শ্রামক। এই শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল বাভিন্ন শিল্পের স্বাধীন 
হস্তাশল্পী, অন্যরা একত্রে দলবদ্ধ ছল ম্যানফ্যাকচারের ক্ষেত্রে, যেখানে আগেই 
বলা হয়েছে, শ্রম-ববভাজন কঠোরভাবে মেনে চলা হত । উদ্ভাবনার সংখ্যা বাড়তে 
থাকায়, এবং নবাবিষ্কৃত যন্ত্রগনলর চাঁহদা বেড়ে চলায় যন্ত্-তোৈরর শিল্প আরও 
বোশ করে অসংখ্য স্বাধীন শাখায় ভাগ হয়ে যায়, এবং এই কাজগুলিতে শ্রম- 
বভাজন আরও বোঁশ বিকাশ লাভ করে। এইখানেই, ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যে আমরা 
আধ্নেক শিল্পের প্রত্যক্ষ কৃংকোশলগত বনিয়াদ দেখতে পাই । ম্যানুফ্যাকচার 
উৎপন্ন করল যন্্রপাঁত, যার সাহায্যে আধুনক শিল্প হস্তাশল্প আর ম্যানফ্যাকচারং 
প্রথার বল্যাপ্ত ঘটাল উৎপাদনের সেই সব ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রগথলকে সে প্রথমে 
দখল করোছল। অতএব, কারখানা প্রথা, স্বাভাবক অবস্থায়, লালিত হয়েছল 
অপ্রতুল একটা বনিয়াদের উপরে ৷ প্রথাটির যখন কিছুটা পরিমাণ {বিকাশ ঘটল, 
তখন আগে-থেকে-তোর এই যে বাঁনয়াদটাকে ইাঁতমধ্যে পুরনো ধারায় বাঁর্ধত 
করা হয়োছল সেই বানয়াদটাকে সমূলে উৎপাটিত করে নিজের জন্য এমন একটা 
ভিত্তি গড়ে তুলতে হল যা তার উৎপাদন-পদ্ধাতর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। 
একটা বিশেষ যন্ত্র যতক্ষণ শুধু মানুষেরই শাঁক্ততে চালত হয় ততক্ষণ যেমন তার 
বামন সদ্‌শ চাঁরত্র বজায় থাকে, এবং যেমন 'স্টম ইাঞ্জন আগেকার চাঁলকা 
শাক্তগুলির, পশু, হাওয়া, এমন ক জলের স্থান গ্রহণ করার আগে যন্দ্রপাতর 
কোনো ব্যবস্থাকে যথোপযুক্তভাবে বিকাশত করা যায় নি, ঠিক তেমান আধ্নানক 
শশল্পের পূর্ণ বিকাশ ততাদন বাধাপ্রাপ্ত ছিল, যতাঁদন তার উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যস-চক 
হাতিয়ার, যন্ত্র নিজের অস্তত্বের জন্য ঝণাী ছিল ব্যাক্তগত শাক্ত আর ব্যাক্তগত 
দক্ষতার কাছে, এবং নির্ভার করত সেই পেশার বিকাশ, দৃষ্টির প্রখরতা আর 
হাতের কায়দার উপরে, যা দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারে লিপ্ত নি্দষ্ট কাজের শ্রামক 
আর হস্তাশল্পে লিপ্ত কাঁয়ক শ্রামক তাদের বামনসদ্‌শ হা'তয়ারগু্নঁলকে চালাত । 
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অতএব, এইভাবে তোঁর যন্ত্রের দুম ল্যতার কথা -- পণজিপাতর মনে যে কথাটা 
সর্বদাই থেকে যায় - বাদ দিলেও, যন্ত্রপাতর সাহায্যে চালানো 'শল্পের 
সম্প্রসারণ, এবং উৎপাদনের নতুন নতুন শাখার উপরে যন্ত্রপাঁতর হামলা, নির্ভরশীল 
ছিল এমন এক শ্রেণীর শ্রামকদের বৃদ্ধির উপরে, যারা তাদের কাজের প্রায় 
শিল্পীসুলভ প্রকতর দরুন নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে পারত ক্রমে শ্রমে, প্রবলভাবে 
নয়। কভু এ ছাড়াও, আধুনিক শিল্প তার বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে 
হস্তাশল্প আর ম্যানুফ্যাকচার তার জন্য যে বাঁনয়াদ যুাগিয়োছল, তার সঙ্গে 
বেমানান হয়ে পড়ল প্রয্ক্তগতভাবে। মুখ্য চালকগৃলের, সণ্ডারক যন্দবব্যবস্থার 
এবং খাস যন্মগ্ালরই ক্রমবর্ধমান আক্বঁত, গোড়ায় কাঁয়ক শ্রমের দ্বারা 
তৈরি যন্দ্রগবলর মডেলের থেকে বেশ মান্রায় ভিন্নতর হয়ে যেতে থাকায়, এবং 
যে শর্তের অধ'নে সেগ্‌্হল কাজ করত সেগ্াল ছাড়া অন্যান্য প্রাতবন্ধকহ'ীন 
একটা র্‌প অর্জন করায়,* এই যন্ব্গলের আধকতর জাঁটলতা, বহুর্‌পতা ও 
{বশদগুলের নিয়ামত ধরন, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ত্ররটহীন করা এবং প্রতাদনই যা 
হ্নমেই বোশ অনিবার্য হয়ে উঠাছল, আরও দুর্গল পদার্থ, যেমন কাঠের বদলে 
লোহা ব্যবহার করা -_ অবস্থাবশে উদ্ভুত এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথে 
ছাড়া যা এমন কি ম্যানুফ্যাকচারের সমাচ্টগত শ্রামকও অপসারতু করতে পারল 
না। আধ্যানক হাইড্রালক প্রেস, আধ্‌নানক পাওয়ার লুম ও আধ্‌যানক কাঁ্ডং 
ইাঞ্জনের মতো যন্দ্ ম্যানুফ্যাকচারের পক্ষে কখনোই যোগানো সম্ভব (ছিল না। 
শিল্পের একাঁট ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধাততে কোনো আমলে পাঁরবর্তন অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও অননর্‌প পাঁরবর্তন ঘটায় । এটা প্রথমে ঘটে শিল্পের সেই সমস্ত শাখায় 


* যন্ত্চালত তাঁত প্রথমে মুখ্যত কাঠ 'দয়ে তোৈঁর হত; উন্নত আধ্‌ননেক রূপে তা 
লোহা 'দয়ে তাঁর হয়। উৎপাদনের হাঁতয়ারগুলির পুরনো র্‌প ক’ পারমাণে শুরুতে সেগুলর 
নতুন র্‌পকে প্রভাঁবত করোছল তা অন্যান্য জিনসের মধ্যে ছাড়াও দেখা যায় বর্তমানের 
যন্ত্চালত তাঁতকে পুরনো যন্মচালত তাঁতের সঙ্গে, রাস্ট ফানেসের আধ্যানক বর্লোইং ব্যবস্থাকে 
সাধারণ হাপরের প্রথম অদক্ষ যান্রক নকলের সঙ্গে অত্যন্ত ভাসা-ভাসাভাবে তুলনা করলেও, এবং 
সম্ভবত অন্য যে কোনো উপায়ের চেয়ে আরও জাজবল্যমানর্‌পে দেখা যায়, বর্তমান রেল ইঞ্জিন 
উদ্ভাবনের আগে এমন এক রেল ইঞ্জিন নির্মাণের চেষ্টা থেকে, যার সত্যই দুটো পা ছিল, ঘোড়ার 
চলার ধরনে সেই পা দ:টি পালা করে মাঁট থেকে উঠত । যন্ম্-নির্মাণাঁবদ্যার যথেষ্ট বকাশের 
পর, এবং সাণ্টিত ব্যবহারুক অভিজ্ঞতার পরই একাঁট যন্ত্র পুরোপনার যান্দিক নাত অনয্যায়ী 
সুপ্রাতচ্ঠ হয় এবং যে সাধত্রাট তার জন্ম দয়োছল সেটির চরাচারত রূপ থেকে মুক্ত হয়। 


অধ্যায় ১৫। -_ যন্দ্ৰপাত ও আধুনিক শল্প ৪৬৯ 


যেগনলে একাট প্রাক্রয়ার পৃথক পূ্‌থক স্তর হিসেবে একন্র সম্বন্ধযুক্ত হয়েও 
সামাজিক শ্রম-ববিভাজনের দরুন এমনভাবে 'বাচ্ছন্ন যে তার প্রত্যেকাট একাঁট 
স্বতন্্ পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করে। এইভাবে, যন্দ্রপাঁতর দ্বারা সৃতোকাটা যন্ত্রপাঁতর 
দ্বারা বয়নকে অত্যাবশ্যক করোছল, এবং দ্্ট একপ্লে মিলে সেই যান্ক 
ও রাসায়ানক '‘বিপ্পবকে অনিবার্য করে তুলোঁছল, যে 'বপ্পব ঘঢোছল 
র্লাচং, ছাপাই ও রঞ্জনের ক্ষেত্রে । অন্যাদকে, তুলো থেকে সুতোকাটার 
ক্ষেত্রে বিপ্পবও তুলোর আঁশ থেকে বাঁজ পথক পরার জন্য জিন 
যন্ন্রের উদ্ভাবন ঘাঁটয়োছল; এই উদ্ভাবনের সাহায্যেই তুলো থেকে সৃতো 
উৎপাদন বর্তমানে যে রকম দরকার সেই রকম ‘বিপুল পরিসরে সম্ভব হয়ে 
উঠোছল ৷* ‘কিন্তু আরও 'বশেষভাবে, শিল্প ও কৃঁষর উৎপাদন-পদ্ধাততে 'বপ্নব 
উৎপাদনের সামাজিক প্রাক্রয়ার সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যোগাযোগের উপায় 
ও পারবহণের ক্ষেত্রে একটা ‘বপ্পবকে প্রয়োজন'য় করে তুলোছল। ফুরয়ে-র কথা 
ব্যবহার করে বলা যায়, যে সমাজের কেন্দ্রাশাক্ত ছিল ক্ষ-দ্রায়তন কৃষ, ও তার 
আনমষাঙ্গক গাহস্থ্য শিল্প আর শহুরে হস্তাশল্প, সেখানে যোগাযোগের উপায় 
ও পাঁরবহণ 'ঁবস্তুত সামাজিক শ্রম-ববিভাজনাঁবাশষ্ট, শ্রমের হাঁতয়ারগুলির ও 
শ্রামকদের কেন্দ্রীকরণাবাশষ্ট ওপানবোশক বাজারের অঁধকার'ী, ম্যানুফ্যাকচারের 
কালপর্বের উৎপাদন! প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে এত অপ্রতুল ছিল যে বনস্তুতপক্ষে 
সেগুনলিতে বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটাতে হয়োছল। একইভাবে, ম্যানুফ্যাকচারের যুগ 
থেকে আসা যোগাযোগের উপায় ও পারবহণ আঁচরেই একটা অসহ্য প্রতিবন্ধক 
হয়ে উঠোঁছল আধ্ানক শিল্পের পক্ষে, যার বৈশিষ্ট্য ছিল উৎপাদনের অস্বাভাবক 
দৃততা, বিশাল পাঁরাধ, উৎপাদনের এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে প*+জি আর 
শ্রমের নরস্তর স্থানাস্তরণ, এবং সারা প্‌াথবাীর বাজারগুনলর সঙ্গে তার নব-সম্ট 
সম্পর্ক । তাই, পাল-তোলা জলযান 'নর্মাণে প্রবা্তত আমল পাঁরবর্তন ছাড়াও, 
নদীতে চলা 'স্টমার, রেলপথ, সমনদ্রগামী স্টিমার ও টেলগ্রাফের একটা ব্যবস্থা 
সৃষ্ট যোগাযোগের ব্যবস্থা ও পাঁরবহণকে যান্রক শিল্পের উৎপাদন-প্রণালীর 
সঙ্গে শ্রমে শ্রমে উপযোগ! হয়ে উঠোঁছল। কিন্তু এখন 'ঁবশাল {বশাল লোহার 
তালকে তাঁতয়ে পেটাই করা, জোড়া দেওয়া, কাটা, ছে'দা করা এবং আকার দেওয়া 


* ১৮শ শতাব্দীর অন্য যে কোনো যন্ব্ের তুলনায় এল হুইটানর ‘কটন জনন’ যন্দ্রের আঁত 
সম্প্রাতকাল পর্যন্ত অনেক কম পাঁরবর্তন ঘটে। শুধু গত দশকেই (অর্থাৎ ১৮৫৬ সালের পর 
থেকে) আরেকজন আমোরকান নউ ইয়কের আলবানির মঃ এমোর সরল অথচ কার্যকর 
একটা উন্নাতসাধন করে হুইটানর জিন যন্দ্রকে সেকেলে করে দিয়েছেন। 
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দরকার হওয়ায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্বের প্রয়োজন দেখা দিল, ম্যানুফ্যাকচারের 
যুগের পদ্ধাত সেগ্নল নির্মাণের পক্ষে (ছিল একেবারেই অ-পর্যাপ্ত। 

সুতরাং, আধুনিক শিল্পকে তার উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যস্‌-চক হাতিয়ার, যন্নবের 
ভার নিজের হাতেই নিতে হল, যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র নির্মাণের ভার নিতে হল । এটা 
করার পরেই তা নিজের উপযডক্ত কৃংকোৌশলগত বাঁনয়াদ গড়ে নিজের পায়ে 
দাঁড়াতে পেরেছে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে যন্্রপাতর ক্রমবর্ধমান 
ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, যন্মরপাঁতই একটু একটু করে আসল যন্ তোৈঁরর কাজটা 
আয়ত্তে এনোছল। 'কজ্তু ১৮৬৬ সালের পূর্ববর্তী দশকেই শুধু বিপুল পরিসরে 
রেলপথ ও সমদদ্রগামী স্টিমার নির্মাণের প্রয়োজনে আত্মপ্রকাশ করোছল প্রকাণ্ড 
সব যন্ব, যেগ্্বল এখন মুখ্য চালক-যন্ত্র নির্মাণে যুক্ত 

যন্ত্র দিয়ে যন্্র উৎপাদনের অপারহার্যতম শর্ত ছিল এমন এক মুখ্য চালক- 
যন্দ্র যা যে কোনো পাঁরমাণ শাক্ত প্রয়োগ করতে সক্ষম, অথচ থাকবে সম্পর্ণ 
নিয়ন্ণে। স্টিম ইঞ্জিন ইাঁতমধ্যেই এই রকম একটা শর্ত যুগিয়ে 'দিয়োছল। 
কিন্তু সেইসঙ্গে যন্ম্রগবালর খ:টিনাঁট অংশগ্‌ুনলের জন্য প্রয়োজনীয় জ্যামাতক 
দক দিয়ে নিখডত সরলরেখা, সমতল, বৃত্ত, বেলন, শঙকু, গোলকও তোঁর করা 
দরকার হয়েছল। এই শতাব্দ'র প্রথম দশকে হেনার মডস্‌লল এই সমস্যা সমাধান 
করেন স্লাইড রেস্ট উদ্ভাবন করে, এঁটকে আঁচরেই স্বয়ংক্রিয় করা হয় এবং 
গোড়ায় যে লেদ যন্ত্রের জন্য করা হয়োছল, সেই লেদ ছাড়া অন্যান্য সজনশাল 
যন্মেও একটু সংশোধিত আকারে এটিকে প্রয়োগ করা হয়। এই যান্ব্রিক 
প্রয়োগকোশল কোনো 'বশেষ হা'তিয়ারকে প্রাতস্থাপত করে না, বরং যে হাত 
লোহা বা অন্য যে জিনিস কাটতে হবে তার উপরে কাটবার যন্ত্রটাকে ধরে চালিয়ে 
নিয়ে গয়ে তাকে একটা 'ন্দ‘ল্ট আকার দেয় সেই হাতকেই প্রতস্থাপত করে। 
এইভাবে যন্ব্রপাতর স্বতন্বর অংশগ্‌যলর ছাঁচ উৎপন্ন করা সম্ভব হল 


‘এত সহজে, নিখতভাবে ও দ্রততার সঙ্গে, দক্ষতম শ্রামকের হাতের সণ্তিত অভিজ্ঞতাও 
যা দিতে পারত না॥”* 


* The Indusiry of Nations. London, 1855, part IL, Pp. 239. এই রচনায় এই 
মন্তব্যও করা হয়েছে: 'লেদ যন্ত্রের এই উপাঙ্গ সরল ও বাহ্যকভাবে গুরুত্বহীীন মনে হলেও, 
আমরা মনে কার, এই কথা বলতে গয়ে আমরা খুব বোশ বাড়িয়ে বলছ না যে যন্ম্রপাঁতর 
ব্যবহার উন্নত ও প্রসারত করার ক্ষেত্রে তার প্রভাব, ঠিক ততটাই 'ঁবরাট, যতটা প্রভাব ফেলেছিল 
স্টিম ইঞ্জিনেরই ওয়াট-কৃত উন্নাত। এর প্রবর্তন তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রপাঃ'ত দ্রব্টহীন করতে তাকে 
সম্তা করতে, এবং উদ্ভাবন ও উন্নয়নকে উদ্দদপত করার কাজে লেগেছে ।' 


অধ্যায় ১৫। -_- যন্মরপাত ও আধ্্‌যানক শিল্প 8৭১ 


এবারে যাঁদ আমরা যন্ত্র নির্মাণে প্রযুক্ত যন্রপাতর সেই অংশটার দিকে 
আমাদের দ্‌চ্টি নিবদ্ধ কার যে অংশাঁট কাজ করার সাধত্র য়ে গঠিত, তা হলে 
আমরা হাতে চালানো উপকরণগুনলিকে পুনরাবির্ভুত হতে দোঁখ, তবে 'বরাট 
পারসরে। ছে'দা করার যন্ত্রের যে অংশটা 'দয়ে ছে'দা করা হয়, তা হল 'স্টম 
ইাঁঞ্জন চালত এক 'বশাল তুরপুন (৭৷i!!); অন্যাদকে, এই যন্ত্রটা ছাড়া বড় বড় 
স্টিম হাঁঞ্জন আর হাইড্রুলিক প্রেসের 'সালণ্ডারগ্নাল তোঁর করা যেত না। 
যান্তক লেদ পায়ে-চালানো লেদেরই একটা আঁতকায় সংস্করণ মাত্র; সমতল করার 
যন্বর একটা লোহার ছুতোরস্বরূপ, মানুষ-ছুতোর কাঠের উপরে যা দিয়ে কাজ 
করে ঠক সেই সাঁধত্র য়েই সেই লোহার ছুতোর কাজ করে; লণ্ডনের 
জাহাজঘাটায় যে হাঁতয়ার দিয়ে পাতলা তক্তা কাটা হয় সেটা এক 'ঁবরাটাকার 
ক্ষুর ; ছাঁটাই করার যে যন্ত্র একজন দাঁজ'র কাঁচি যেভাবে কাপড় কাটে সেই 
রকম অবলীলায় লোহা ছাঁটে, সেটা প্রকাণ্ড একজোড়া কাঁচি; আর বাশ্প-চাঁলত 
হাতুড় কাজ করে সাধারণ হাতুঁড়র মুণ্ড দিয়েই, কিন্তু সেটা এত ভার" যে স্বয়ং 
থরও তা তুলতে পারতেন না ।* এই বাচ্প চালত হাতুড়গ্‌ল নাস্মথের উদ্ভাবন, 
এগ্‌লর মধ্যে এমন একটাও আছে যার ওজন ৬ টন এবং সেটা ৩৬ টন ওজনের 
একটা নেহাইয়ের উপরে ৭ ফুট উপর থেকে সোজাসুজি পড়ে। একটা গ্রানাইট 
পাথরের চাঙকে চূর্ণ করা এর কাছে নিতান্তই ছেলেখেলা, অথচ পর পর হাল্কা 
ঘা মেরে তা নরম কাঠে পেরেকও গাঁথতে সক্ষম ।** 

যন্দরপাতর আকারে শ্রমের উপকরণগ্‌ু়ল মানুষের শাক্তর জায়গায় প্রাকতক 
শাক্তর প্রাতস্থাপন এবং হাতুড়ে প্রণালাীর পাঁরবর্তে* বজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ 
আবশ্যক'াঁয় করে তোলে। ম্যান্‌ফ্যাকচারে, সামাজিক শ্রম-প্রক্রয়ার সংগঠন 
পুরোপনার বিষয়ীগত, তা হল 'না্দল্ট কাজের শ্রামকদের একটা জোট ; যন্ত্রপাতর 
ব্যবস্থায়, আধুনিক শিল্পের এমন একটা উৎপাদনী অবয়ব আছে যা পঢররোপ্‌ার 
বষয়গত, সেখানে শ্রামক উৎপাদনের ইাঁতমধ্যেই বিদ্যমান এক বৈষায়ক অবস্থার 
উপাঙ্গে পাঁরণত হয়। সরল সহযোগিতায়, এমন 'ঁক, শ্রম-ববভাজনের উপরে 
প্রাতাঘ্ঠত সহযোগিতায়ও, সমষ্টিগত শ্রামকদের দ্বারা '(বাচ্ছম্ন শ্রামককে দমন 


* লণ্ডনে প্যাডল-হুইল চালকদণ্ড পেটাইয়ের জন্য ব্যবহৃত এই সব যন্যের একাঁটর নাম 
‘থখর’। একজন কামার যেভাবে পটে ঘোড়ার পায়ের নাল তৈরি করে, ঠিক সেই রকম অক্লেশেই 
এটি ১৬ ১/২ টন ওজনের এক একটা চালকদণ্ড পটিয়ে তোঁর করে। 

** কাঠের কাজের যেসব যন্দ্ব ক্ষুদ্র পারসরেও প্রয়োগ করা যায়, সেগুঁল বোশর ভাগই 
মার্কন উদ্ভাবনা। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মলোর উৎপাদন 8৭২ 


এখনো মনে হয় অল্পবিস্তর আপাতক। পরে যা উল্লেখ করা হবে এমন সামান্য 
কিছু ব্যতিক্ৰম ছাড়া, যন্্রপাত কাজ করে শুধু সংঘবদ্ধ শ্রমের সাহায্যে বা 
অভন্ন শ্রমের সাহায্যে । তাই, শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগ চাঁরত শ্রমের 
হাঁতয়ার থেকেই উদ্ভুত একাঁট কৃৎকোৌশলগত প্রয়োজনীয়তা । 


পারচ্ছেদ ২। -- উৎপন্ন দ্রব্যে যন্ম্রপাঁতর দ্বারা স্থানাসন্তারত মল্য 


আমরা দেখোঁছ যে, সহযোগিতা ও শ্রম-বভাজন থেকে যে উৎংপাদন-শাক্তর 
উদ্ভব হয়, পণজ তা বিনামূল্যে পায়। এগাল সামাজক শ্রমের স্বাভাবিক শাক্ত। 
অনুরূপভাবেই উৎপাদন! প্রক্রিয়ায় উপযোজিত বাধ্প, জল ইত্যাদি প্রাকবীতক 
শাক্তর জন্যও কোনো ব্যয় হয় না। কিন্তু মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যেমন 
ফুসফুস প্রয়োজন, তেমনই প্রাকতক শক্তিকে উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে 
জন্য প্রয়োজন হয় জলচক্রের, বাচ্পের 'স্থাতস্থাপকতার সদ্ব্যবহারের জন্য চাই 'স্টম 
ইাঁঞ্জন। বৈদন্যাতক প্রবাহের ক্ষেত্রে চৌম্বক সৃচের বচ্যাতর সূত্র, অথবা একটুকরো 
লোহার চত্ঁ্দকে বিদুৎ প্রবাহ সণ্ডালনের দরুন লোহার চুম্বকাীভবনের সত্র = 
একবার আ'বচ্কৃত হওয়ার পরে আর কখনো ব্যয়ের কারণ হয় না ।* কজ্তভু ঢোলগ্রাফ 
ইত্যাদর উদ্দেশ্যে এই সতত্রাবলীকে ব্যবহার করতে হলে মল্যবান ও জাঁটল 
যন্্রপাঁতর প্রয়োজন হয়। আমরা দেখোঁছ যে যন্ম সাধত্রের বিলোপ সাধন করে 
না। মানুষের ব্যবহারযোগ্য ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ার থেকে তা মননষ্যস্‌ষ্ট যন্্বব্যবস্থার 
অন্তর্গত হাঁতয়ার হসেবে সম্প্রসারত ও বাঁর্ধত হয়। এই পর্যায়ে পজি শ্রামককে 
কাজে নিয়োগ করে, হস্তচালত সাধনের পরিবর্তে এমন এক যন্ত্র সহযোগে যা 
নিজেই সাধন্রগুল চালনা করে। সুতরাং এ কথা যাঁদও প্রথম দ্‌'ম্টতেই পাঁরষ্কার 


* সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিজ্ঞান বাবদ প:জিপাঁতর “কিছুই’ ব্যয় হয় না, এই 
ঘটনাটা কজ্তু তার পক্ষে একে কাজে লাগানোর অন্তরায় হয় না। 'অপরের' বিজ্ঞানকে পাজি 
ঠিক অপরের শ্রমের মতোই অঙ্গভূত করে নেয়। কিন্তু 'পজিবাদ’ উপযোজন, আর 'ব্যাক্তগত' 
উপযোজ্ন, বজ্ঞানেরই হোক বা বৈরষায়ক সম্পদেরই হোক, পুরোপ্‌্র আলাদা জিনস। ডঃ 
ইউরে স্বয়ং তাঁর প্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী ম্যানুফ্যাকচারারদের মধ্যে বিদ্যমান যন্দ্াবজ্ঞান 
সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতার নন্দা করেন, আর 'লিবিখ রসায়ন-শশিল্পে নিয়োজিত 'শিল্পপাঁতদের 
প্রদার্শত রসায়ন সম্পর্কে বিস্ময়কর অজ্ঞতার কাঁহন'ী সম্পর্কে বলেন। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্মপাত ও আধ্বানক শিল্প 8৭৩ 


যে, আধুনিক শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিপুল প্রাকীতক শাক্ত এবং 
প্রাকাতক '(বজ্ঞানসম্‌হকে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমের উৎপাদনশ'লতাকে অসামান্য 
মাঘায় বার্ধত করে দেয়, এটা কিন্তু কোনো মতেই ততটা স্পষ্ট নয় যে, পক্ষান্তরে, 
এই বার্ধত উৎপাদন-শাঁক্ত শ্রমের বাঁর্ধত ব্যয়ের বানময়ে ক্রীত কনা । স্থর 
প:জির অন্য প্রতাঁট অংশের মতো যন্দ্রপাঁতও নতুন ম্‌ল্য সৃষ্টি করে না, কিন্তু 
যে দ্রব্য উৎপাদনে তা ব্যবহৃত হয়, তাতে নিজের মনল্য স্থানান্তারত করে। যেহেতু 
যন্ত্রের রয়েছে মূল্য এবং, তার ফলে, তা উৎপাদে মল্যে স্থানাস্তারত করে, সেই 
কারণে তা উৎপাদের মূল্যের একাঁট উপাদানস্বর্‌প। সুলভ হওয়ার পাঁরবর্তে 
যন্ত্রের মূল্যের আন;পাঁতক হারে উৎপাদাট দুম্‌ল্য হয়ে ওঠে। এ কথা মধ্যাহ্ন 
আলোকের মতো স্পষ্ট যে, আধুনিক শিল্পের চাঁরত্রক বোৈশিষ্ট্যগত শ্রমের 
হাতিয়ার, অর্থাৎ যন্ ও যন্দপাঁতর ব্যবস্থা হস্তাশল্প ও ম্যান্‌ফ্যাকচারে ব্যবহৃত 
হাতয়ারের তুলনায় অনেক বোশ ম্‌ল্য আঁধকার'। 

প্রথমত এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, যন্ত্রপাত শ্রম-প্রক্রয়ায় সামাগ্রকভাবে প্রবেশ 
করলেও মল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তা প্রবেশ করে আংশিকভাবে ক্ষয়ে যাওয়ার 
ফলে তার যে পরিমাণ মূল্য গড়পড়তা অপচয় হয়, তার বেশি মনল্য তা কখনো 
যোগ করতে পারে না। সুতরাং একাঁট যন্ত্রের মনল্য এবং এঁ যন্্র কোনো এক 
নাদ‘ষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো সামগ্রীতে যে পাঁরমাণ মুল্য স্থানান্তারত করে, এই 
দুই মুল্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে | শ্রম-প্রাক্রয়ার মধ্যে যন্ৰাটর আয়্‌ যত 
দাঁ্ঘ হবে, এই পাৰ্থক্যও ততই বোশ হবে। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য, আমরা 
ইতিমধ্যে তা দেখোঁছও, যে শ্রমের প্রবতাটি হাতিয়ার শ্রম-প্রাক্িয়ায় প্রবেশ করে 
সামাগ্রকভাবে এবং মুল্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে ক্ষয়ের দরুন দোনক 
গড়পড়তা অপ্চয়ের আন:পাঁতক হারে আংশিকভাবে। কিন্তু একাট সাধের 
তুলনায় যন্তের ক্ষেত্রে এই হা'তয়ারের সামাগ্রকতা এবং দৈনিক ক্ষয়ের পার্থক্য 
অনেক বেশি কেননা অপেক্ষাকৃত টেকসই মালমশলা দিয়ে তোর হয় বলে যন্দ্রাটর 
হয় বলে তার অংশগ্‌লির ক্ষয়ে এবং তার ব্যবহৃত মালমশলায় অধিকতর 
ব্যয়সংকোচ সম্ভবপর হয়; এবং সবশেষে, এই জন্য যে এর উৎপাদনের ক্ষেত্র একটা 
সাধনের তুলনায় ঢের বোশ বতহত্তর। যন্্র এবং সাধত্র এই উভয়ের গড়পড়তা 
দৈনিক ব্যয়, অর্থাৎ গড়পড়তা দৈনিক ক্ষয় মারফৎ তারা যে ম্‌ল্য উৎপাদের মধ্যে 
সণ্ডারত করে এবং তেল, কয়লা ইত্যাদ সহযোগ! সামগ্রী ব্যবহার বাবদ যে 
ব্যয় হয়, তা বাদ দলে যন্ত্র ও সাধিত প্রত্যেকাটই বিনা পারিশ্রামকে কাজ করে 
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চলে, ঠিক যেমন প্রকৃতি প্রদত্ত শক্ত মানুষের সাহায্য ছাড়াই কাজ করে। সাধিতঘ্রের 
তুলনায় যন্ত্রের উৎপাদন-শাক্ত যত বেশ, ততই বোঁশ করে তা সাধনের তুলনায় 
বিনা পাঁরশ্রাসকে কাজ করে দেয়। মান্‌ষ আধ্‌ননেক শিল্পেই সর্বপ্রথম তার 
ব্যাপকভাবে কাজ কাঁরয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে ।* 

সহযোগিতা ও ম্যানুফ্যাকচার আলোচনা প্রসঙ্গে এটা দেখানো হয়েছে যে, 
দালান ইত্যাদ উৎপাদনের কোনো কোনো সাধারণ উপাদান 'বিচ্ছন্ন শ্রামকের 
বক্ষপ্ত উৎপাদনের উপায়ের তুলনায় একযোগে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন তাতে 
ব্যয়সংকোচ হয়ে থাকে এবং তারা তার ফলে উৎপাদকে সুলভতর করে। 
যন্্রপাঁতর ব্যবস্থায়, শুধু যে যন্ত্রের কাঠামোটিই ক্রয়ারত অসংখ্য হা'ঁতয়ার 
দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত হয় তাই নয়, মল চালক এবং সণ্যারক ব্যবস্থার একাংশও 
অসংখ্য কর্মরত যন্দ দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত হয়। 

যন্দ্রপাতর ম্‌ল্য এবং তা এক 'দিনে উৎংপাদে যে পাঁরমাণ মনল্য স্থানাস্তারত 
করে, তার পার্থক্য নির্ধারত হলে এই শেষোক্ত মূল্য কোন সামগ্রীকে কতটা 
দুমূল্য করে তুলবে তা 'নর্ভ'র করে, প্রথমত, উৎপাদাঁটর আকারের উপরে, বলা 
যায় যে, তার আয়তনের উপরে। ১৮৫৭ সালে প্রকাশত একাঁট ভাষণে র্ল্যাক- 
বার্নের মিঃ বেনস {হসাব করেোছলেন যে 


‘প্রাতাট প্রকৃত যান্ত্ক অশ্ব-শাক্ত** প্রস্ততমমলক যন্ব্রপাত সহকারে ৪৫০1ট স্বয়ংক্রিয় 


* যন্ত্রপাতর এই প্রভাবের উপরে রিকার্ডো এত জোর দেন (যে ‘বিষয়ে, অন্যান্য প্রসঙ্গে, শ্রম- 
প্রাক্রয়া আর উদ্ধত্ত-মূল্য সৃচ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে সাধারণ পার্থক্য (তান যেমন লক্ষ্য করেন, একে 
তার বোঁশ লক্ষ্য করেন না), যে যন্ত্র উৎপাদটিকে যে মল্য প্রদান করে সেটা মাঝে মাঝেই তাঁর 
চোখে পড়ে না, এবং তান যন্রকে প্রাকীতক শাঁক্তগংলরই সমান পর্যায়ে দাঁড় করান। তাই 
‘প্রাকৃতক শাক্তগুলি ও যন্ম্রপাত আমাদেব জন্য যেসব কাজ করে আযাডাম স্মিথ তা কোথাও 
খাটো করে দেখেন না, কিন্তু পণ্যসামগ্রীীতে সেগুলি যে মল্য যোগ করে তার চাঁরত্র (তান 
অত্যান্ত যথার্থভাবেই পথক করে দেখেন... সেগুলি তাদের কাজ 'বনা পারিশ্রমিকে করে বলে, 
আমাদের যে সাহায্য সেগুলি করে, '(বনিময়-মল্যে তা কিছুই যোগ করে না’ 
(Ricardo. Principles of Political Economy, 3 ed.. London, 1821, pp. 336, 337) 
রকার্ডোর এই মন্তব্য অবশ্য ততদ্‌র ঠিক, যতদ্‌র তা জে. 'ঁব. সে-র 'বরুদ্ধে চালত; যিনি 
কল্পনা করেন যে যন্ম সেই মূল্য সৃ্‌ণ্টিতে ‘সেবা’ করে, যেটা ‘মুনাফার’ অংশস্বর্‌প। 

** [তৃতীয় জার্মান সংস্করণের টকা । এক ‘অশ্ব-শাঁক্ত' মিনিটে ৩৩,০০০ ফুট পাউণ্ড বলের 
সমান, অর্থাৎ যে বল এক 'মানটে ৩৩,০০০ পাউণ্ড ওজন তোলে এক ফুট, অথবা এক পাউণ্ড 
ওজন তোলে ৩৩,০০০ ফুট। এই লেখায় অশ্ব-শাক্ত বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে। সাধারণ 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ত্ৰপাতি ও আধ্‌ননক শল্প 8৭৫ 


মউল টঢাকু, অথবা, ২০০ টি থুস্‌ল টঢাকু, অথবা সুতো পাকানো ও 'ঁবন্যন্ত করা প্রভাতর 
ব্যবস্থাসহ ৪০ ইাঁণ্ট কাপড়ের উপযোগ ১৫ ট তাঁত চালনা করতে পারে' [৭৭] । 


এই এক অশ্বশক্তির দোনক ব্যয় এবং এঁ শাক্ত দ্বারা চাল; করা যন্্রপাঁতর ক্ষয়, 
প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ৪৫০টি মিউল টঢাকুর, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ২০০টি থুস্‌ল ঢাকুর, এবং 
তৃতীয় ক্ষেত্রে ১৫টি যন্ত্রচালত তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর প্রসারিত হয়ে পড়ে ; ফলে 
এই ক্ষয়ের দ্বারা এর মূল্যে ক্ষনদ্রাতক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এক পাউন্ড সুতো বা এক 
গজ কাপড়ে বর্তায় । পূর্বে বার্ণ ত বাশ্পচালত হাতু'ড়র ক্ষেত্রেও তাই ৷ এর দৈনক 
ক্ষয়, এর কয়লা খরচ ইত্যাদি প্রাতাদন এর দ্বারা পেটানো '{বপ্‌ল পাঁরমাণ 
লোঁহাঁপণ্ডের উপরে প্রসারত হয় বলে এক হন্দর লোহায় আঁত সামান্য মল্যই 
যোগ হয়; কিন্তু এই দৈত্যাকার যন্ব্রাট যাঁ্দ পেরেক ঠুকতে ব্যবহৃত হত তা হলে 
এই মন্যে অত্যন্ত বোশই হত। 

একটি যন্বের কাজ করার ক্ষমতা, অর্থাৎ তার (ক্রিয়াশীল সাধিন্রগনালর সংখ্যা, 
অথবা, যে ক্ষেত্রে শক্তির প্রশ্ন, সে ক্ষেত্রে সেগনলের ভর, নির্ধারত হওয়ার পরে 
তার উৎপাদের পরিমাণ নির্ভ'র করবে তার কার্যকর অংশগুনলের গাঁতবেগের উপরে, 
দচ্টান্তস্বরুপ, টাকুর গাঁত, বা 'মানটে হাতুড় কতবার হঠুকতে পারে, তার সংখ্যার 
উপরে। এঁ দৈত্যাকার হাতুড়িগটললির অনেকগ্‌নলেই মিনিটে সত্তরবার করে ধুকতে 


ভাষায়, এবং এই লেখায় এখানে ওখানে উদ্ধবতগুনলতে, একই ইাঞ্জনের ‘নামক’ ও বাণিজ্যিক’ 
অথবা “নির্দোশত'’ অশ্ব-শাক্তর মধ্যে প্রভেদ টানা হয়েছে। পুরনো বা নামিক অশ্ব-শাক্ত হিসাব 
করা হয় পিস্টনের আঘাতের দৈর্ঘ্য আর 'সালণ্ডারের ব্যাস থেকে, বান্পের চাপ আর পস্টনের 
দুত সাবের বাইরে রাখা হয়। এতে মোটামঃটি প্রকাশ পায় এই কথা: যাঁদ ব্‌লটন আর 
ওয়াটের আমলে বাচ্পের যে রকম কম চাপ ও 'পচ্টনের ধ'ঁঁরগাঁত দিয়ে চালত হত ঠিক 
সেই রকমই- বাণ্পের কম চাপ আর 'পস্টনের ধ'রগাঁত দিয়ে চালত হলে, এই ইঞ্জিনটা হবে 
৫০ অশ্ব-শক্তিসম্পন্ন। কজ্তু সেই আমলের পর থেকে শেষোক্ত দুটি {বিষয় অনেকখানি বেড়ে 
গেছে। আজ একটা ইাঞ্জন যতখানি যান্্ক বল প্রয়োগ করে তা পাঁরমাপ করার জন্য একটা 
সূচক উদ্ভাবিত হয়েছে, যা সলিণ্ডারের মধ্যে বাচ্পের চাপ দেখায়। পস্টনের দ্র্বাত সহজেই 
নির্ধারণ করা যায়। এইভাবে একটা ইাঁঞ্জনের “নর্দোশত' বা ‘বাণাজ্যিক’ অশ্ব-শক্তি প্রকাশ করা 
হয় এক গাণাতক সূত্র দিয়ে, তাতে 'সালণ্ডারের ব্যাস, আঘাতের দৈর্ঘ্য, পস্টনের দ্রব্াত আর 
বাচ্পের চাপ যুগপৎ জাঁড়ত, এবং দেখানো হয় ৩৩,০০০ পাউণ্ড ওজনের কৃত গুনণতক এক 
গমানটে সেই ইাঁঞ্জনটা তোলে। অতএব, এক ‘নামক’ অশ্ব-শাঁক্ত তন, চার, কিংবা এমন কি 
পাঁচ “নর্দোশত’ বা 'প্রকৃত' অশ্ব-শাক্ত প্রয়োগ করতে পারে। পরবর্তী পনম্ঠাগুলিতে নানা 
ধরনের যেসব নাঁজর আছে সেগুাল ব্যাখ্যা করার জন্যই এই মন্তব্য করা হল। -- ফ্ক. এ.] 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৪৭৬ 


পারে, এবং টাকু বানাবার জন্য রাইডারের পেটেণ্ট যন্দ্রাট ছোট ছোট হাতু'ড় দিয়ে 
মিনিটে ৭০০ বার অবাধ ঠুকতে পারে। 

যে হারে উৎপাদে যন্দ্রপাঁতর মনল্য স্থানান্তারত হয় তা যাঁদ স্থির হয়, 
স্থানান্তারত মূল্যের পারমাণ নির্ভর করে যন্ত্রপাতর মোট মনল্যের উপর ।* 
এদের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণ যত কম, উৎপাদেও তা ততই কম পরিমাণে 
মূল্য যোগ করবে। তা দ্রব্যে যত কম মনল্য স্থানাস্তারত করবে, ততই তা আঁধকতর 
উৎপাদনশীল এবং ততই তার কাজ প্রাকৃতিক শাঁক্তর কাছাকাছি । 'কন্তু যন্ত্রপাত 
দিয়ে যন্ম্রপাত উৎপাদনের ফলে তার আয়তন ও কার্যকরতার তুলনায় তার মূল্য 
হাস পায়। 

হস্তশিল্প বা ম্যান্‌ফ্যাকচারের উৎপন্ন পণ্যের এবং যন্দ্রপাত দ্বারা উৎপন্ন 
সেই একই পণ্যের ম্‌ল্যের বিশ্লেষণ ও তুলনা থেকে দেখা যায় যে, সাধারণত 
যন্ত্রপাতর উৎপাদে শ্রমের হা'তয়ারের বাবদ মূল্য আপো'ক্ষকভাবে ব্‌দ্ধ পায় কিন্তু 
অনাপেশ্ষিকভাবে হাস পায়। ভাষাসন্তরে, এর অনাপেক্ষক পাঁরমাণ হাস পায়, কিন্তু 
উৎপাদের মোট মুল্যের তুলনায়, উদাহরণস্বরূপ এক পাউন্ড সুতোর মল্যের 
তুলনায় বদ্ধ পায়।** 


* প‘জিবাদ'ঁ ধ্যানধারণায় পূর্ণ পাঠক এখানে, স্বভাবতই, যন্ত্রাট তার পংজিগত মুল্যের 
সমানুপাতে উৎপাদে যে ‘সুদ' যোগ করে, সেটা দেখতে পাবেন না। 'কজু সহজেই দেখা যায় 
যে 'স্থর প:জর অন্য যে কোনো অংশের মতোই যন্দ্রপাত কোনো নতুন মল্য সৃষ্টি করে না, 
সেইজন্য ‘সুদ’ নামে কোনো মল্য তা যোগ করতে পারে না। এও পারষ্কার যে এখানে, 
উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন 'নয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করছ, সেই মূল্যের সুদ নামে কোনো 
অংশের অস্তিত্ব আগে থেকেই আমরা ধরে তে পার না। পঃজিবাদ' হসাব-প্রণাল', যা প্রথম 
দ্‌ষ্টতে মূল্য স্‌ণ্টির নিয়মগুলির পক্ষে অবাস্তব ও বেমানান বলে মনে হয়, তা এই রচনার 
তৃত'য় পর্বে ব্যাখ্যা করা হবে। 

** যন্ম্পাত মূল্যের এই যে-অংশাট যোগ করে, তা তখনই একাধারে অনাপো'ক্ষকভাবে ও 
আপে'শক্ষিকভাবে হাস পায়, যখন যন্দ্রপাত অপসারত করে দেয় সেই সব ঘোড়া আর অন্যান্য 
পশুকে যেগুলেকে কাজে লাগানো হয় শুধুই চালক শাক্ত হিসেবে, বস্তুর রবপ পরিবর্তনের 
জন্য যন্ত্র হিসেবে নয়। এখানে প্রসঙ্গ্নমে বলা যেতে পারে যে পশুদের নিছক যন্দ্র হসেবে 
সংজ্ঞায়ত করার সময়ে দেকার্ত দেখোঁছলেন ম্যানুফ্যাকচারের কালপর্বের চোখ '1দয়ে, পক্ষান্তরে 
মধ্যযুগের চোখে পশু ছিল মানুষের সহকার', যেমনটা ছিল পরবর্তাঁকালে ফন হল্লেরের কাছে তাঁর 
Restauration der Staatswissenschaften বচনায়। দেকাত যে বেকনের মতোই চিন্তার 
পাঁরবার্তত পদ্ধাতর ফলে উৎপাদনের র্‌পে একটা পাঁরবর্তন এবং মানুষ কর্তৃক প্রকাতকে 
ব্যবহারকভাবে বশে আনার কথা পূর্বাননমান করোছলেন, সেটা তাঁর Discours de la Méthode 


অধ্যায় ১৫। = যন্দ্রপাত ও আধ্‌নক শিল্প 8৭৭ 


এ কথা স্পষ্ট যে, যে সব ক্ষেত্রে বন্দর ব্যবহার করে যে পাঁরমাণ শ্রম সাশ্রয় হয়, 
যন্ত্রাট বানাতেও সেই একই পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়, সেই সব ক্ষেত্রে শ্রমের 
স্থানান্তরণ ছাড়া আর কছুই নেই; ফলত, একাঁট পণ্য-উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মোট 
শ্রমের পাঁরমাণ কমে না অথবা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে না। এ কথা 'ঁকজ্ভু 
পাঁরচ্কার যে একটা যন্ত্র বানাতে যে শ্রম ব্যয় হয় এবং যে পারমাণ শ্রম তার দ্বারা 
সাশ্রয় হয়, এ দ:্টর তফাৎ, ভাষান্তরে, তার উৎপাদনশীলতার মাত্রা তার নিজস্ব 
মুল্য এবং যে হাতিয়ারাটকে তা স্থানচ্যত করল, তার মুল্যের পার্থক্যের উপরে 
নিভ'র করে না। যতক্ষণ অবাধ শ্রামক তার হাতিয়ার সহযোগে উৎপাদাটতে যে 
মুল্য যোগ করে, তার তুলনায় যন্দ্মাটর পিছনে ব্যায়ত শ্রমের পারমাণ, এবং তার 
ফলে এর মুল্যের যে অংশ উৎপাদে যোগ হয়, তা কম থাকে, ততক্ষণ যন্ব্াটর 
ভাগে সাশ্রয়ীকৃত শ্রমের তফাৎ বজায় থাকে। সুতরাং যে পাঁরমাণে মানাবক 
শ্রমশাক্তর স্থান যন্র দখল করে, তা দিয়েই যন্দ্রাটর উৎংপাদনশাীলতার পাঁরমাপ 
হয়। মিঃ বেনস-এর ‘বিশ্লেষণ অনুযায়ী এক অশ্ব-শাক্ত চালত প্রস্তুতকারক 
যন্্রপাতসহ ৪৫০1ট উল টাকুর জন্য ২১/২ জন কমা প্রয়োজন হয়*; প্রাতাঁট 


থেকে পাঁরষ্কার হয়ে যায়। সেখানে তান বলেন: ‘এমন জ্ঞান অজন করা সম্ভব' (দর্শনে তাঁর 
প্রবার্তত পদ্ধাতর সাহায্যে), ‘যা জ'বনে কাজে লাগে, এবং সেই অবাস্তব দর্শনের পাঁরবর্তে, 
যা কনা ‘বিদ্যালয়ের পাঠ্য, ব্যবহারিক দর্শন সৃষ্ট করা সম্ভব, যার সাহায্যে আগুন, জল, 
বাতাস, নক্ষত্র এবং আমাদের চতু্পার্শ্বে অন্যান্য যেসব বন্ধু রয়েছে তাদের শক্ত ও ক্রিয়া 
সম্পর্কে আমরা যেমন আমাদের হস্তাশল্প'দের 1্বাভশ্ব পেশা জান তেমান পাঁরষ্কারভাবে জ্ঞাত 
হয়ে, শেষোক্তদের মতোই এ শাক্তগুলোকে তাদের চাঁরন্র অনয্যায়ী ব্যবহার করতে এবং তার 
দ্বারা প্রকঁতর মালিকে পরিণত হওয়া যেত।' এবং সেই সঙ্গে ‘মানব জীবনকে উন্নত করার 
লক্ষ্যে কাজ করা যেত'। স্যর ডাড্‌ল নর্থ-এর Discourses upon Trade-এর (১৬৯১) 
মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে দেকার্তের পদ্ধাত অর্থশাস্মকে মুক্ত করতে আরস্ত করোঁছল স্বর্ণ, 
বাণিজ্য প্রভাত সম্পর্কে পুরনো উপকথা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণা থেকে । কজু, মোটের 
উপর, গোড়ার দিককার ইংরেজ অর্থন'ীতাঁবদরা তাঁদের দার্শনিক হিসেবে বেকন আর হব্‌সের 
পক্ষাবলম্বন করোছলেন, আর কিছুকাল পরে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আর ইতালিতে অর্থ শাস্দের 
'দার্শানক’ %৫7'860%X/1।৮- [প্রধানত] হয়োছলেন লক্‌। 

* এসেন বাণিজ্য সভার বার্ষিক রপোর্ট (১৮৬৩) অনয্যায়ী, হ্ুপ্‌-এর ঢালাই ইস্পাত 
কারখানায় -- যেখানে ছল ১৬১টি ফারনেস, ৩২টি স্টিম ইাঞ্জন (১৮০০ সালে ম্যাঞ্ডেস্টারে 
যত 'স্টম ইাঞ্জন কাজ করত এটা সেগুলির প্রায় সমসংখ্যক), ১৪টি বাষ্পচালত হাতুড় 
(সর্বমোট ১২৩৬ অমশ্ব-শাক্ত), ৪৯টি ফ্জ', ২০৩টি ঢুল-মোশন এবং প্রায় ২৪০০ মজুর = 
১৮৬২ সালে উৎপন্ন হয়োছল এক কোট ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড ঢালাই ইস্পাত। এখানে প্রত্যেক অশ্ব- 
শাক্ত বাবদ দুজন মজুরও নয়। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোশক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন 8৭৮ 


স্বয়ংক্রিয় টাকু দশ ঘণ্টায় (গড়পড়তা ঘনত্ব শিষ্ট) ১৩ আউন্স সুতো কাঢে; 
ফলে ২১/২ জন কর্ম সপ্তাহে ৩৬৫ ৫/৮ পাউণ্ড সুতো কাটে। সুতরাং 
অপচয়ের কথা বাদ দিলে ৩৬৬ পাউণ্ড তুলো সুতোয় রপাস্তরণের কালে 
মাত্র ১৫০ ঘণ্টার শ্রম বা দৈনক ১০ ঘণ্টা করে ১৫ দিনের শ্রম বশোষণ 
করে। 'কজ্তু, যাঁদ ধরা যায় যে হাতে সুতো কাটিয়ে এক একজনের ১৩ আউন্স 
সুতো কাটতে ৬০ ঘণ্টা লাগে, তা হলে এঁ একই ওজনের তুলোর সৃতো কাটতে 
একটা চরকা দৈনক ১০ ঘণ্টা করে ২৭০০ দিনের শ্রম বা ২৭,০০০ ঘণ্টার শ্রম 
ববশোষণ করত ।* যে ক্ষেত্রে হাতে কাপড় ছাপার পুরনো পদ্ধাত, রক ছাপা বাঁতল 
করে যন্ব্ব দ্বারা ছাপ প্রবার্তত হয়েছে, সেখানে একজন ব্যাক্ত বা বালকের 
সাহায্যে একাটমাত্র যন্য দিয়ে এক ঘণ্টায় চার রঙে যে পারমাণ কাপড় ছাপা 
যায়, আগে তা ছাপতে ২০০ লোকের প্রয়োজন হত ।** এলি হুইটাঁন কর্তৃক কটন 
জিন যন্ত্র উদ্ভাবনের আগে এক পাউণ্ড তুলোর বিচি ছাড়াবার জন্য গড়পড়তায় 
একদিনের শ্রম লাগত ৷ তাঁর এই উদ্ভাবনের ফলে একজন 'নগ্রো নারী দিনে ১০০ 
পাউণ্ড তুলো সাফ করতে পারল; তার পরে জিন যন্ত্রের কার্যকারতা আরও 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক পাউণ্ড পে'জা তুলো প্রস্তুত করতে আগে ৫০ সেণ্ট 
লাগত; এই যন্্র উদ্ভাবনের পরে তাতে মল্য-না-দিয়ে-প্রযুক্ত শ্রমের পাঁরমাণ 
অনেক বেশি বলে ১০ সেণ্টে বিক্রি করেও আঁধকতর মুনাফা হত। ভারতে তুলো 
থেকে {বাচ ছাড়াবার জন্য চরকা নামে আধা যন্, আধা হা'তয়ার, এক যন্ব্ 
ব্যবহৃত হয়; এ দিয়ে একজন প্‌রুষ ও একজন নারী দৈনিক ২৮ পাউণ্ড করে 
তুলো সাফ করতে পারে। কছু কাল আগে ডঃ ফরবেস যে চরকা উদ্ভাবন 
করেছেন, তা দিয়ে একজন পঢরুষ ও একজন বালক দৈনিক ২৫০ পাউণ্ড 
উৎপাদন করতে পারে। যাঁদ এট চালাবার জন্য বলদ, বাচ্প বা জল ব্যবহৃত হয়, 
তা হলে এতে তুলো যোগাবার জন্য কয়েকজন বালক বালিকা হলেই চলে। 
আগেকার দিনে ৭৫০ জন ব্যক্ত গড়পড়তা যে কাজ করত এখন বলদচালিত এই 
১৬টি মোশনই তা করতে পারে ।*** 

_ত ব্যাবেজ হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে জাভায় শুধু সুতো কাটার শ্রমই তুলোর মুলোর 
সঙ্গে ১১৭%/, যোগ করে। সেই আমলেই (১৮৩২) সুক্ষ্যু-সুতো-কাটা শিল্পে যন্ত্রপাঁত ও শ্রম 


তুলোর সঙ্গে যে মোট মল্য যোগ করত তার পাঁরমাণ ছিল তুলোর মুল্যের প্রায় ৩৩০ 
(On the Economy of Machinery. London, 1832, pp. 165, 166). 


** যন্ত্রের সাহায্যে ছাপায় রঙেরও ব্যয়সংকোচ হয়। 
*** ত্লন'য়: Paper read by Dr. Watson. Reporter on the Products to the 
Government of India, before the Society of Arts, 17 April 1860. 
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হাতপর্বে বলা হয়েছে যে, ৬৬ জন লোক ১৫ শিলিং খরচে যে কাজ করে, 
একট বা।চ্পচালিত লাঙল এক ঘণ্টায় (তিন পেন্স খরচে তাই করে। একট ভ্রান্ত 
ধারণা নিরসনের জন্য আম এই দন্টান্তাটর পুনরবতারণা করাছ। এক ঘণ্টায় 
৬৬ জন মানুষ যে শ্রম ব্যয় করে, ১৫ শিলিং কোনক্রমেই তার অর্থ-রূপে প্রকাশ 
নয়। যদ আবাশ্যক শ্রম ও উদ্ধত্ত-শ্রমের আন;ুপাঁতক হার শতকরা ১০০% 
হয়, তা হলে এই ৬৬ জন লোক এক ঘণ্টায় ৩০ শালং-এর মূল্য উৎপন্ন করবে, 
যদিও তাদের মজুর ১৫ শিলিং শুধু তাদের আধ ঘণ্টার শ্রমের পাঁরচায়ক। 
তা হলে, ধরা যাক যে, একট যন্ত্রের দাম তা যে ১৫০ জন লোকের স্থানাধকার 
করে, তাদের এক বছরের মজু্নরর সমান, ধরুন, ৩০০০ পাউণ্ড; এই ৩০০০ 
পাউণ্ড কন্তু কোনক্রমেই যন্দ্র প্রবর্তনের পূর্বে এই ১৫০ জন লোক তাদের 
উৎপন্ন বস্তুতে যে শ্রম যোগ করত তার অর্থ-রুপে আঁভব্যাক্ত নয়, অঁভব্যাক্ত 
হচ্ছে তাদের সারা বছরের শ্রমের যে অংশাঁট তারা নিজেদের জন্য ব্যয় করত এবং 
যা তাদের মজ;র দ্বারা প্রতিফালত, সেই অংশের । পক্ষান্তরে, যন্্রাটর অর্থ-ম্‌ল্য 
৩০০০ পাউণ্ড-এর উৎপাদনে ব্যায়ত সামগ্রিক শ্রমকেই প্রকাশ করে, এই শ্রমের 
কতটা শ্রামকদের মজুনরতে এবং কতটা প:জিপতির উদ্ধত্ত-মল্যে পর্যবসিত, তাতে 
কিছুই যায় আসে না । সুতরাং, যাঁদ কোনো যন্ব্ের দাম তা যে পারমাণ শ্রমকে 
স্থানচ্যুত করে তার সমপরিমাণও হয়, তবুও খোদ সেই যন্ত্রের মধ্যে মূর্ত শ্রম, 
তা যে পরিমাণ জীবন্ত শ্রমের স্থলা্ভাষক্ত হয়, তার চাইতে অনেক কম ।* 

শুধু উৎপাদকে সলভ করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ এই* কারণে 
সীমিত যে যন্বপাত দ্বারা স্থানচ্যুত শ্রমের তুলনায় তা প্রন্তুত করতে কম পারমাণ 
শ্রম ব্যায়ত হতে হবে। পংজিপাঁতর পক্ষে এর ব্যবহার আরও বেশ সামত। 
শ্রমের মল্য না দিয়ে, সে নিযুক্ত শ্রমশাক্তরই শুধ; মংল্য দেয়, সুতরাং তার বন্দ 
ব্যবহারের সমা নিা্দষ্ট হয় যন্তের মূল্য এবং তা যে শ্রমশক্তির স্থানাধকার 
করে, তার মূল্যের যা তফাৎ তাই দিয়ে । এক দিনের কাজের আবাশ্যক ও উদ্বত্ত- 
শ্রমে ভাগ যেহেতু বাভন্ন দেশে, এমন ক একই দেশে বরভিন্ন সময়ে বা শিল্পের 
বিভিন্ন শাখায় ভিন্নতর, এবং অধিকন্তু, যেহেতু শ্রামকদের বাস্তব মজুর কোনো 
সময়ে শ্রমশাক্তর মুল্যের নিচে নামে, কখনো বা তার উপরে ওঠে, এটা সম্ভব 


* ‘এই মক বস্তুগুলি’ (যন্্ৰ) ‘সৰ্বদাই তারা যতখান শমকে স্থানচ্যুত করে তার অনেক 
কম শ্রমে উৎপন্ন, এমন ক সেগ্‌াঁলর অর্থ-মল্য এক হলেও’ (Ricardo. Principles of 
Political Economy, 3 ed.. London, 1821 p. 40). 
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যে যন্দ্রপাঁতর দাম এবং ওঁ যন্্রপাঁতর দ্বারা স্থানচ্যুত শ্রমশাক্তর দামের পার্থক্যের 
অনেক তারতম্য হতে পারে, যাদও যন্ত্রাট তোর করতে আবশ্যক শ্রমের 
পারমাণের এবং যন্দ্রাটর দ্বারা স্থানচ্যুত শ্রমের মোট পাঁরমাণের মধ্যেকার পার্থক্য 
অপাঁরবাঁ্ততই থাকে।* 'ঁকস্তু পজপাঁতর কাছে প্রথমোক্ত পার্থ ক্যাটই শুধু 
পণ্য-উৎপাদনের ব্যয় নির্ধারণ করে, এবং প্রাতযোগতার চাপ মারফৎ 
তার কাজকর্ম প্রভাবত করে। এই কারণেই বর্তমানে ইংলপণ্ডে উদ্তভাবত 
যন্্র শুধু উত্তর আমমোঁরকায় নিযুক্ত হয়, তিক যেমন ১৬শ ও ১৭শ 
শতাব্দাতে জার্মানতে উদ্তভাবত যন্ত্র শুধু হল্যানণ্ডে ব্যবহৃত হত; এবং 
[ঠক যেমন ১৮শ শতাব্দর অনেক ফরাস' উদ্ভাবন শুধু ইংলণ্ডে কাজে লাগানো 
হত। অপেক্ষাকৃত পুরনো দেশগুলিতে শিল্পের কোনো কোনো শাখায় যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার অন্যান্য শাখায় শ্রমের এমন বাহুল্য সৃষ্ট করে যে, শেষোক্ত শাখাগুলিতে 
মজুর শ্রমশক্তর মূল্যের নিচে নেমে যন্বপাঁত ব্যবহারের পথে {ঁবঘ] সৃষ্ট করে 
এবং যার মুনাফার উৎস নিযুক্ত শ্রমের স্বল্পতা নয়, বরং পয়সা 'দয়ে কেনা শ্রমের 
সংকোচন, সেই পংজিপাঁতর দৃষ্টিকোণ থেকে যন্ত্রের ব্যবহার শুধু বাহুল্যই নয়, 
প্রায়শই অসম্ভব হয়ে ওঠে । ইংলণ্ডে পশম! ম্যান/ফ্যাকচারের কোনো কোনো শাখায় 
সাম্প্রাতক কালে শিশুদের কর্মে নিয়োগ অনেকখানি কমেছে, এবং কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে সম্পর্ণ লুপ্ত হয়েছে। কেন? কারণ কারখানা-আইন দুই প্রস্ত 
শিশু নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে, একাঁট ছয় ঘণ্টা কাজ করবে, অন্যাঁট চার 
ঘণ্টা, বা উভয়াটই পাঁচ ঘণ্টা করে। 'কজ্ুু পিতামাতারা ‘আধা-সময়ী’-দের 
(half-timers) ‘পুরো-সময়ী-দের (॥ll-imers) তুলনায় সৃলভ দরে বান্র 
করতে অস্বীকার করল। এই কারণেই ‘আধা-সময়ী’-দের পাঁরবর্তে যন্ব্রপাঁতর 
ব্যবহার ৷** খানতে নারী ও দশ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিিদ্ধ হওয়ার 


* “দ্বত'ায় জার্মান সংস্করণের চাঁকা। তাই বুর্জেয়া সমাজে যন্দ্রপাত যেভাবে প্রয়োগ 
করা হতে পারে, তার চেয়ে খুবই ভিন্ন পাঁরসরে তা প্রযুক্ত হবে একটা কাঁমউনিস্টধ্মাঁ 
সমাজে । 

** ‘শ্রম িযুক্তকারীরা অনাবশ্যকভাবে ১৩ বছরের কম বয়স! দুই প্রস্ত শিশুদের রাখে 
না। . বন্তুতপক্ষে, এক শ্রেণীর ম্যানুফ্যাকচারার, পশম সুতো প্রস্তুতকারকরা, এখন কদাচিৎ ১৩ 
বছরের কম বয়সী শিশুদের, অর্থাৎ ‘আধা-সময়ঁ’-দের নিযুক্ত করে। তারা নানা ধরনের উন্নত 
ও নতুন যন্ম্রপাত প্রবর্তন করেছে, যেগুলি শিশুদের’ (অর্থাৎ ১৩ বছরের কম বয়সাঁদের) 
‘কর্মে নিয়োগ প্‌ুরোপহার বাতিল করে দেয়; দণ্টাস্তস্বরূপ, আমি একটি প্রক্রিয়ার কথা 
উল্লেখ করব শিশুদের এই সংখ্যা হাস দেখানোর জন্য, যেখানে (বিদ্যমান যন্ম্রগুালর সঙ্গে 
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আগে প:্াজপাঁতরা প্রায়শই পুরুষদের সঙ্গে একযোগে উলঙ্গ নারী ও বালকা 
{নয়োগকে, তাদের নোঁতক রাীঁতি এবং 'ববশেষ করে তাদের সাবের খাতা 
অনুযায়ী অনুমোদত বলে বিবেচনা করত, এওঁ আইন পাশ হওয়ার পরই শুধু 
তারা যন্পপাতির শরণাপন্ন হয়। ইয়াংংকরা এক পাথর-ভাঙা কলের উদ্ভাবন 
করেছে। ইংরেজরা তা ব্যবহার করে না, কেননা এই কাজ যারা করে সেই 
'হতভাগারা’ (‘wretch’ হল ইংলণ্ডাঁয় অর্থশাস্তে কাষ মজুরদের কথা বোঝাতে 
স্বীকৃত শব্দ) তাদের শ্রমের এতই সামান্য অংশের মল্য পায় যে, যন্মরপাঁত 
প:ণজপাঁতর উৎপাদন ব্যয় বাঁড়য়ে দেবে।* ইংলণ্ডে খালের নৌকা টানবার জন্য 
আজ অবাধও কখনো কখনো ঘোড়ার পাঁরবর্তে নারীদের ব্যবহার করা হয়,** 
কেননা ঘোড়া ও যন্ত্র উৎপাদনের জন্য আবাশ্যক শ্রমের পাঁরমাণ 'নর্ভুলভাবে জানা 
তথ্য, বকিজ্তু উদ্ধত্ত লোকসংখ্যার নারাদের পোষণ করার খরচ সকল গুণাঁতর নচে। 
এই কারণেই যন্ব্রপাঁতর দেশ, ইংলন্ডে যত রকম ঘণ্য উদ্দেশ্যে মানাবক শ্রমশাক্তর 
লঙজ্জাকর অপচয় হয়, তেমনাট আর কোথাও দেখা যায় না। 


পারচ্ছেদ ৩। -- শ্রমিকের উপর যন্ত্রপাতির উৎপাদনের আশ; প্রভাব 


আমরা এটা আগেই দোখয়োছ যে শ্রমের উপকরণে ‘বিপ্পবই হচ্ছে আধৃনিক 
[শল্পের যাত্রাবন্দ;, এবং কারখানায় যন্দ্রপাতর সংগঠিত ব্যবস্থার মধ্যেই এই 
বপ্পব পরম বিকাশত রূপ পারগ্রহ করে। এই 'বিষয়গত জ'ীবদেহের মধ্যে মানাবক 
মালমশলা কাঁভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়, তা {বচার করার আগে স্বয়ং শ্রামকের উপরে 
এই '‘বিপ্পবের কয়েকাট সাধারণ ফলাফল আমাদের বিবেচ্য 


পাঁসং মোশন নামক একাঁট যন্ম্ যোগ করে ছয় জন অথবা চার জন ‘আধা-সময়'’-দের কাজ, 
প্রাতাঁট যন্দ্ের বৈশিষ্ট্য অনযায়, একজন তরুণের’ (১৩ বছর বয়সের বেশ) "দ্বারা সম্পশ্ন হতে 
পারে। ...আধা-সময়ের প্রথম পাসং মোশন উদ্ভাবনের উদ্দীপনা যুাগয়েছে' (Reports of Insp. 
of Fact. for 3Ist October 1858). 

* ‘যন্্রপাত... তখনই মান ঘন ঘন ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন শ্রমের দাম' (তান 
বোঝাচ্ছেন মজুরি) ‘বাড়ে (Ricardo. Principles of Political Economy, 3 ed.. 
London, 1821 p. 479). 


গ** ঢুল্টব্য, Report of the Social Science Congress at Edinburgh. Oct. 1863. 
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ক) পঃজি কর্তৃক অন:ুপ্‌রক শ্রমশাক্ত আত্মসাংৎ। 
নারী ও শিশু নিয়োগ 


যন্ত্র যেহেতু মাংসপেশাীর শক্তিকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে, তাই তা স্বল্প 
পেশল শক্তি বাশষ্ট শ্রমিকদের এবং যাদের দৈহিক বিকাশ অসম্পর্ণ 'কস্তু 
যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঁধকতর নমনায়, সেই ধরনের শ্রামকদের নিয়োগের উপায় 
হয়ে ওঠে। সেই কারণে যন্্রপাত ব্যবহারকারী প:জিপাতরা প্রথমেই নারী ও 
শিশুর শ্রমের সন্ধান করত ৷ শ্রম ও শ্রমিকের এই প্রবল প্রাতকল্প দুত পারিবার্তত 
হল মজুর-শ্রামকের সংখ্যা ব্‌দ্ধর উপায়ে -- বয়স ও স্মা-পুরুষ 'নার্বশেষে 
শ্রামক পাঁরবারের প্রাতাঁট সদস্যকে পজির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে নাম 'লাঁখয়ে। 
শুধু শিশুদের খেলাধুলোর সময়ই নয়, খোদ পারবারের সাহায্যের জন্য 
মোটামুটিভাবে সমত পাঁরাধর মধ্যে গৃহের মুক্ত শ্রমের স্থানও জবরদখল করে 
বসল পজিপাতর জন্য বাধ্যতামূলক কাজ ।* 

শ্রমশাক্তর মূল্য নির্ধারত হত শুধু একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রামকের জ'বনধারণের 
শ্রম-সময় দ্বারা । এ পরিবারের প্রাতাট সদস্যকে শ্রম-বাজারে ঢেনে এনে যন্দ্রপাঁত 
লোকাঁটর শ্রমশক্তির ম্‌ল্যকে তার সমগ্র পারবারের মধ্যে ছাড়য়ে দেয়। এইভাবে 
তারা তার শ্রমশাক্তর মুল্যের হাস ঘটায় । আগেকার দনে পাঁরবারের কর্তার 
শ্রমশাক্ত ব্রয় করতে যা ব্যয় হত, চারজন শ্রামকের একাট পাঁরবারের শ্রমশক্তি ন্রয় 


* আমোঁরকার গৃহযুদ্ধের দরুন যে তুলো সংকট হয়োছল সেই সময়ে তুলোর কর্মাঁদের 
ক্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে“ রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার ডঃ এডওয়ার্ড 1স্মথকে 
পাঁঠয়োছল ল্যাৎকাশায়ার, চেশায়ার ও অন্যান্য জায়গায় । “তান 'রপোর্ট' দয়োছলেন যে 
স্বাস্থ্যগত দ্‌'ণ্টকোণ থেকে, এবং কর্মাঁদের কারখানার পাঁরবেশ থেকে নর্বাসত হওয়ার কথা 
বাদ দলে, এই সংকটের অনেকগুলি সুাবধাও আছে । মেয়েরা এখন তাদের 'শশুসম্তানদের 
‘গডাঁফ্রর কার্ড“য়াল’ (আফম্মাশ্রত ওষধ) না খাইয়ে বুকের দুধ খাওয়াবার মতো যথেষ্ট 
অবকাশ পাচ্ছে। রান্না শেখার সময় পেয়েছে তারা। দুর্ভাগ্যবশত, এই কলাশল্পাটর 
আয়ত্তীকরণ ঘটোঁছল এমন সময়ে যখন তাদের রান্না করার মতো 'কছু ছিল না। কিন্তু 
এ থেকে আমরা দেখতে পাই পজি তার আত্ম-সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কিভাবে পাঁরবারের গহে 
প্রয়োজনীয় শ্রম জবরদখল করে নিয়েছে। সেলাইয়ের স্কুলে শ্রমিকদের কন্যাদের সেলাই 
শেখানোর জন্যও এই সংকটের সদ্ব্যবহার করা হয়োছল। একটা আমমোঁরকান বিপ্লব আর একটা 
সর্বজনীন সংকট, যাতে কনা সারা পূ্‌থিবার জন্য যারা সৃতো কাটে সেই শ্রমজ'ঁব' 
মেয়েরা সেলাই করা শিখতে পারে! 
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করতে সম্ভবত তার চাইতে বোঁশ ব্যয় হয়, কিন্তু, প্রীতিদানে একদিনের পাঁরবর্তে 
চার দিনের শ্রম সংঘাটত হয় এবং এক জনের উদ্ধত্ত-শ্রমের তুলনায় চারজনের 
উদ্ধত্ত-শ্রমের বাড়াতর সমান;ুপাতে তার দাম হাস পায় । পাঁরবারাট যাতে জ'বনধারণ 
করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পঁজিপাতর জন্য এখন চারজনকে শুধ যে শ্রম 
দিতে হয় তাই নয়, উদ্ধত্ত-শ্রমও ব্যয় করতে হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছ 
যে যন্্রপাত প্ঁজর শোষণ শক্তর প্রধান বিষয় মানাঁবক মালমশলার বদ্ধ সাধন 
করার সঙ্গে সঙ্গে* শোষণের মান্রাও বদ্ধ করে। 

শ্রামক ও প£জিপাঁতর মধ্যে চুক্ত, যা আন,চষ্ঠানকভাবে তাদের পারস্পারক 
সম্পর্ক নির্ধারণ করে, যন্দ্রপাঁত তাতেও সম্প্ণর্‌পে বিপ্লব সাধন করে। পণ্য- 
বিনিময়কে ভিত্তি ধরে আমাদের প্রথম অন:মান ছিল এই যে প:জপাঁত ও শ্রামক 
স্বাধীন ব্যাক্ত হসেবে, পণ্যের স্বাধীন মাঁলক হসেবে পরস্পরের সম্মুখীন হত, 
একজন অর্থ ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক, আরেকজন শ্রমশাক্তর আঁধকারী। 
কিন্তু এখন প:জিপাত শিশু ও নাবালকদের ক্রয় করছে। আগে শ্রামক নামত 
স্বাধীন সত্তা হিসেবে তার 'নজের শ্রমশাক্ত বক্র করত। এখন সে তার স্ত্রী 
ও সন্তানকে 'বাক্র করছে। সে এখন দাস-ব্যবসায়ী হয়েছে ।** অতীতে মাঁকন পত্র- 


* .পৃরুষেব জায়গায় নারী, এবং সর্বোপার প্রাপ্তবয়স্কের শ্রমের জায়গায় শিশু শ্রমেয় 
ক্রমবর্ধমান প্রাতস্থাপনাব দরুন মজ:ুরদের সংখ্যাগত বৃদ্ধ ঘটেছে ‘বিরাট। সপ্তাহে ৬ শিলং 
থেকে ৮ 'শালং মজনু ারতে ১৩ বছর বয়সের তনাটি মেয়ে ১৮ শিলিং থেকে ৪৫ শিলং 
পর্যন্ত ‘বিভিন্ন হারের মজহ$বরর পারণতবয়স্ক একজন পুরুষের স্থানগ্রহণ করেছে’ 
(Th. de Quincey. The Logic of Political Economy. London, 1844, Notc to Pp. 
147) ৷ শশশুদের পালন করা ও বুকের দুধ খাওয়ানোর মতো কিছু কিছ: সাংসারিক কাজ 
পুরোপ্‌্নঁর দমন করা যায় না বলে, প:জির দ্বারা বাজেয়া'প্ত-কৃত মায়েদের কোনো ধরনের 
প্রাতকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা করতেই হবে। সেলাই আর 'রিপুকর্মের মতো গাহস্থ্য কাজকে তোঁর 
সামগ্রণ ক্রয়ের দ্বারা প্রতস্থাপত করতেই হবে। তাই, গাহরস্থ্য শ্রমের ব্যয় হাসের সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থের ব্যয় বৃদ্ধ পায়। পাঁরবার প্রাতপালনের খরচ বেড়ে যায়, এবং অধকতর 
আয়টাকে সমভার করে দেয়। তদুপাঁর, জাঁবনধারণের উপকরণগুনলর ব্যবহার ও প্রস্থাতর 
ক্ষেত্রে মিতব্যায়তা ও 'বচারবদ্ধ প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে ওঠে। সরকাঁর অর্থশাল্য কর্তৃক 
লুক্কায়ত এই সমস্ত তথ্য সংক্রান্ত প্রচুর মালমশলা পাওয়া যাবে কারখানা-পাঁরদর্শকদের রপোর্টে, 
শিশুদের নয়োগ-কাঁমশনের রপোর্টে এবং আরও 'বশেষ করে জনন্বাস্থ্য বিষয়ক রপোর্টে। 

** ইংরেজ কারখানাগুলিতে নারী ও শিশুদের শ্রমের সময় সংক্ষেপকরণ পজির কাছ থেকে 
আদায় করে য়োছল পুরুষ মজ;ররা, এই 'বরাট ঘটনাটর বৈপরাত্যে {শিশুদের 'নিয়োগ- 
কামশনের সাম্প্রাতকতম '{রপোরটগুলিতে আমরা শিশুদের নিয়ে ব্যবসা সম্পর্কে মজুর 


3)* 
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পাত্রকায় বিজ্ঞাপনে নগ্রো দাসদের সম্বন্ধে যেভাবে খোঁজখবর নিতে দেখা যেত, 
শিশুদের শ্রমের চাঁহদা প্রায়ই তার অন্‌র্‌প। জনৈক ইংরেজ কারখানা-পারদর্শক 
বলেছেন: 

'আমার জেলার একটি প্রধানতম ম্যানফ্যাকচার-প্রধান শহরের স্থান'য় কোনো সংবাদপন্নে 
একাট বিজ্ঞাপনের প্রাত আমার দ্‌াষ্ট আক্ষ্ট হয়, বিজ্ঞাপনাটর নকল 'নচে দেওয়া হল: ‘১২ 


থেকে ২০ জন ছোকরা চাই -- ১৩ বছর বলে চালানো যায় এমনাটির কমবয়স' নয়। মজুরি 
সপ্তাহে ৪ 'শালং। দরখাস্ত কর, ইত্যাদ।'* 


‘১৩ বছর বলে চালানো যায়’ এই বাক্যাংশাঁটর সৃত্র হচ্ছে এই যে, কারখানা- 
আইন অনুযায়ী ১৩ বছরের কম বয়স্করা মাত্র ৬ ঘণ্টার কাজ করতে পারে। 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক সার্জনকে তাদের বয়স সম্বন্ধে সার্ট”ফকেট দিতে হবে। 
তাই ম্যানফ্যাকচারারাট চাইছে এমন 'শশুদের যাদের দেখলে ১৩ বছর পার 
হয়েছে বলে মনে হবে। গত ২০ বছরে ইংলণ্ডের পাঁরসংখ্যানে আশ্চর্যভাবে 
কারখানায় নিযুক্ত {শশুদের সংখ্যার যে দ্রুত, লাফে লাফে কমত দেখা যায়, তা 
কাজ -- যারা পঃজিপাতর শোষণের লোভের সঙ্গে এবং পিতামাতার ঘৃণ্য শশিশ্‌ 
বেথনল গ্রীন নামক কুখ্যাত জেলায় প্রত্যেক সোম ও মঙ্গলবারে এক খোলা বাজার 
বসে, যেখানে ৯ বছর বা ততোধক বয়স্ক বালক বালকারা রেশম ম্যানু- 
ফ্যাকচারারদের কাছে নিজেদের ভাড়া দেয়। ‘সাধারণ দর হচ্ছে সপ্তাহে ১ শিলিং 
৮ পেন্স (এটা পিতামাতার হাতে যায়) এবং আমার নিজের এবং চায়ের জন্য ২ 


পতামাতাদের এমন সব মনোব্‌ত্তি দেখতে পাই, যা সত্যই ‘বিতৃষ্কাকর এবং পরঢুরোপুার 
দাস-ব্যবসায়ের মতো। কিন্তু, সেই সব রিপোর্ট থেকেই দেখা যায়, ভণ্ড পজিপাঁত নন্দা 
করে এই পশ্বাচারের, যা সে নিজে সৃষ্ট করে, জা'ইয়ে রাখে এবং কাজে লাগায়, এবং যাকে 
সে অঁধকজ্ভু নামকরণ করে শ্রমের স্বাধানতা'। “শিশ: শ্রমকে সাহায্যার্থে কাজে লাগানো হয়েছে... 
এমন ক তাদের নিজেদের প্রাত্যাহক অন্নের জন্য কাজ করতে। এই রকম অনানুপাঁতক কাজ 
সহ্য করার শক্ত না থাকায়, তাদের ভাবযাং জ'বন পরিচালনার শিক্ষা না থাকায় তারা নিক্ষোপত 
হয়েছে কাঁয়ক ও নৈতিকভাবে দ্‌ষিত এক পাঁরস্থাতর মধ্যে। টাইটাস কর্তৃক জেরুসালেমের 
উচ্ছেদের সম্পর্কে ইহুদি ইাঁতহাসবেত্তা বলেছেন যে তা যে এর্‌প বিপুল বিনাশে বধৰংস 
হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যখন একজন অমানুষ মা পরম ক্ষ-ধার জবালা নিবৃত্ত করার জন্য 
তার 'নজের সম্ভানকে বাল দিত’ (Public Economy Concentrated. Carlisle, 1833, 
p. 66). 

* A, Redgrave in Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1858, p. 41. 
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পেন্স! এই চুক্তি মাত এক সপ্তাহের জন্য বলবং। এই বাজার চলাকালীন দশ্য 
ও ভাষা -- উভয়ই সম্পৰ্ণ' লজ্জাকর।* ইংলণ্ডে এও ঘটেছে যে, নারীরা ‘অনাথ 
আশ্রম থেকে শিশুদের বার করে নিয়ে তাদের কোনো ওক জনকে সপ্তাহে ২ 
শিলং ৬ পেন্স মজুঁরতে ভাড়া দিয়েছে।** আইন পাশ হওয়া সত্তেও গ্রেট 
ব্রিটেনে জাঁবস্ত চমান পাঁরচ্কারক যন্ত্র হিসেবে পিতামাতা কর্তৃক ‘বিক্রীত বালকের 
সংখ্যা (যাদও তাদের প্রাতস্থাপত করার মতো যন্দ্ব যথেষ্টই রয়েছে) দ:্‌'হাজারেরও 
বোশ।৷*** শ্রমশক্তির ক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যেকার আইনগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
যন্রপাত এক '‘বপ্পব সাধন করেছে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে স্বাধীন ব্যাক্তদের 
মধ্যে চুক্তি {হিসেবে এই লেনদেনের যে বাহ্যরূপ ছল, তা হারিয়েছে; ইংলণ্ডের 
উপরে প্ররতোষণ্ঠত একটা অজুহাত যুগিয়েছে। ইতিপূর্বে হস্তক্ষেপমুক্ত কোনো 
[শিল্পে আইন বলে যখনই {শশুদের শ্রম-সময়কে ৬ ঘণ্টায় সঁীমত করা হয়, তখনই 
সর্বক্ষেত্রে ম্যাননফ্যাকচারারদের অভিযোগ পুনরুজ্জীবিত হয়। তারা আভযোগ করে 
যে এই আইনের অন্তর্গত শিল্প থেকে পতামাতারা তাদের সন্তানকে সারিয়ে নিয়ে 
যায়, যাতে এমন বাজারে তাদের বাঁক করা যায় যেখানে শ্রমের স্বাধীনতা’ এখনো 
বলবৎ, অর্থাৎ যেখানে ১৩ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের বাধ্য করা যায় প্রাপ্তবয়স্কদের 
মতোই কাজ করতে এবং যার ফলে তাদের বেশ দামে 'বনক্রি করা যায়। 'কম্ভু 
প:জ যেহেতু স্বভাবত সমতাসাধক, যেহেতু তা উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে শ্রম শোষণের 
পারিস্থাততে সমতা প্রতিষ্ঠা করে, শিল্পের এক শাখায় আইন দ্বারা শিশু শ্রমের 
সামা নির্ধারণ অন্যান্য শাখায়ও অনরপে সামা নির্ধারণের কারণ হয়ে দড়ায়। 

প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে যন্রপাঁতর 'ভাত্ততে প্র্তাচ্ঠত কারখানায় এবং পরে 
পরোক্ষভাবে শিল্পের অবশিষ্ট শাখাসমূহে যেখানেই যন্পাঁত নারী, শিশু ও 
নাবালকদের প:ণজির শোষণের বন্ধু করে, সেখানেই তাদের দৈহিক অবনাঁতর কথা 
আমরা ইাঁতপূর্বে উল্লেখ করোছ। অতএব, বর্তমানে আমরা শুধু একাঁট বিষয়েই 


* Children’s Employment Commission. Fifth Report. London, 1866, p. 61, 


N০ 31. [চতুর্থ জার্মান সংচ্করণে সংযোজন'ন। বেথনল গ্রীন সিল্ক শিল্প এখন প্রায় 
ধবংসপ্রাপ্ত। -- ফ. এ.] 

*# Children’s Employment Commission. Third Report. London, 1864, Pp. 
53, Ne 15. 

*** Children’s Employment Commission. Fifth Report. London, p. XXII, 
Ne 137. 
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আলোচনা করব - শ্রমিকদের শিশুসন্তানদের জ'বনের প্রথম কয় বছরে বিপুল 
মৃত্যুহারের কথা। ইংলণ্ড যে সমস্ত রোঁজস্ট্রেশন জেলায় বিভক্ত, তাদের ১৬টিতে 
এক বছরের কম বয়স্ক প্রাত এক লক্ষ জ'বত শিশুর মধ্যে বছরে গড়পড়তা মাত্র 
৯০০০টি মৃত্যু (একাট মাত্র জেলাতেই ৭০৪৭ট); ২৪টি জেলায় মত্যু 
১০,০০০-এর বেশ ক্ভু ১১,০০০-এর কম; ৩৯টি জেলায় ১১,০০০-এর বোশ, 
কিন্তু ১২,০০০-এর কম; ৪৮টি জেলায় ১২,০০০-এর বেশি কিন্তু ১৩,০০০- 
এর কম, ২২টি জেলায় ২০,০০০-এর বোশ; ২৫টি জেলায় ২১,০০০-এর বোশ, 
১৭টিতে ২২,০০০-এর বোশ; ১১টিতে ২৩,০০০-এর বোশ; হু, ওলভার- 
হ্যাম্পটন, আ্ঞাশটন-আণ্ডার-লাইন এবং প্রেস্টন-এ ২৪,০০০-এর বোশ; নটিংহাম, 
স্যকপোর্ট, এবং বাড্‌ফোর্ড-এ ২৫,০০০-এর বোশ; উইস_বচ-এ ২৬,০০০ এবং 
ম্যাঞ্েস্টার-এ ২৬,১২৫ ।* ১৮৬১ সালে একাঁট সরকার স্বাস্থ্য তদন্তে প্রকাশ যে, 
স্থানীয় কারণ বাদ দিলে এই উচ্চ মত্যুহারের জন্য প্রধানত দায়ী ঘরের বাইরে 
মা'দের চাকার, এবং তাদের অনুপাঁস্থাতর দরুন, অবহেলা ও অযত্ন, যেমন, অন্যান্য 
জিনিস ছাড়াও, উপযুক্ত পঢষ্টর অভাব, অযোগ্য খাদ্য এবং একটু একটু করে 
আফিং মেশানো ওুষধ খাওয়ানো; তা ছাড়া, মা আর সন্তানের মধ্যে অস্বাভাবক 
এক দ্‌রত্ব দেখা দেয়, এবং তার ফলে শিশুদের ইচ্ছে করে অভুক্ত রাখা হয় ও 
{বষদান করা হয়।** কৃষিপ্রধান জেলাগুলিতে, যেখানে স্নীলোকদের কর্মে নিয়োগ 
নিম্নতম, সেখানে পক্ষান্তরে মৃত্যুহার আঁত কম।॥*** ১৮৬১ সালের তদন্ত 
কমিশনের 'রপোর্ট' ‘কজ্তু একাঁট অপ্রত্যাশত তথ্য প্রকাশ করেছে, তা এই যে 
উত্তর সাগরের তাঁরবর্তাঁ সম্পূর্ণ কৃষজ'ব কোনো কোনো জেলায় এক বছরের 
কম বয়স্ক {শশ: মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা খারাপ কারখানা জেলাগ্‌নলরই প্রায় সমান। 
এইজন্য এ সম্পর্কে সরেজামনে তদন্ত করার জন্য ডঃ জুলিয়ান হাণ্টারকে ভার 
দেওয়া হয়। তাঁর রিপোর্টাট Sixth Report on Public Health-এর অনস্তর্ভূ ক্র ।|***+* 


* Sixth Report on Public Health. London, 1864, p. 34. 

** তাতে’ (১৮৬১-র তদন্তে) ‘...অআধকম্তু দেখা গেছে যে উপরোক্ত পাঁরস্থাতহেতু শিশুরা 
যেমন তাদের মায়েদের চাকারর দরুন অবহেলা ও অযত্রে মারা যায়, তেমন মায়েরা শোচনীয় 
মাত্রায় তাদের সন্তানদের প্রত স্বাভাবক মমত্ববোধ হারায় -- সাধারণভাবে ম্‌ত্যুতে বচালত 
হয় না এবং এমন ক কখনো কখনো... মৃত্যু ঘটাবার জন্য প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা নেয়' (এ)। 

**# Sixth Report on Public Health. London, 1864, p. 454. 

**** ও পঃ 868, ৪৬২ । Reports by Dr. Henry Julian Hunter on the excessive 
mortality of infants in some rural districts of England. 


অধ্যায় ১৫। -_ যন্ত্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৪৮৭ 


এ সময় অবাধ অনুমান করা হত যে এই শিশুরা ম্যালোরয়া এবং নিচু ও জলা 
জায়গার বোশিষ্ট্যমূলক অন্যান্য রোগেই মারা যেত। কিন্তু এ তদন্তে প্রকাশ পেল 
সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র - অর্থাৎ এই যে, 


‘যে কারণে ম্যালোঁরয়া দূর হয়েছে, অর্থাৎ, শ'তকালে জলা জায়গা ও গ্রাঁচ্মকালে 
তৃণাবরল চারণভুমির ফলবত’ শষ্যভামতে পরিবর্তনই এই অস্বাভাবিক উচ্চ শিশু মত্যুর 
হার স্‌চ্টি করেছে ।* 


ডঃ হাণ্টার জেলার যে ৭০ জন '{চাকৎসাবদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তাঁরা 
সকলেই এ 'বষয়ে “বস্ময়করভাবে মতৈক্য' প্রকাশ করোঁছলেন। বস্তুত, কৃষপদ্ধাততে 
এই '‘বপ্নবই 'শন্লপ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘাঁটয়োছল। 


‘বালক বালকাদের সঙ্গে দঙ্গল বেধে বববাঁহিতা স্তীলোকেরা কাজ করে; এই গোটা দঙ্গলই 
“ঁঠকাদার’ ('॥undertake7’) বলে আঁভাঁহত এক ব্যক্ত কর্তৃক নিদিণ্ট পারমাণ অর্থের বানময়ে 
এক জন কৃষকের আয়াত্তিতে তুলে দেওয়া হয়। কোনো কোনো সময়ে এই দঙ্গলগুঁল তাদের 
নিজের গ্রাম ছেড়ে বহু মাইল দরে চলে যায়; খাটো পোঁটকোট আর মানানসই কোট ও বুট, 
কখনো বা ট্রাউজার পাঁরাহত, এই স্মীলোকদের সকালে 'বকালে রাস্তায় দেখা যায়; দেখতে 
বেশ শক্তসমর্থ ও সনস্থ হলেও এরা প্রথাগত দুন'াঁতি দ্বারা কলঙ্কিত, এবং কর্মমুখর ও 
স্বাধীন জীবনযাত্রার প্রত তাদের এই আসক্তি যে ঘরে হতভাগ্য সন্তানদের জাঁবনে কাঁ সর্বনাশ 
ডেকে আনছে, তার প্রাত এরা ভ্রক্ষেপহীন ৷'** 


একটু বোশ পরিমাণেই প্রায় প্রকাঁশ্য 'িশুহত্যা আর শিশ্‌দের আফং-মিশ্রিত 
ওষুধ খাওয়ানোসহ কারখানা জেলাগুলির সব কয়টি বৈশচ্ট্যই এখানেও দেখা 
যায় ।*স:স 


প্রাভ কাউল্সলের [৭৮] মোঁডক্যাল অফিসার এবং জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে রপো্“সমূহের প্রধান 
সম্পাদক, ডঃ সাইমন বলেন, “প্রাপ্তবয়স্কা নাবাীঁদের ব্যাপকভাবে শিল্পে নয়োগকে আমি যে 


* Sixth Report on Public Health. London, 1864, pp. 35, 455, 456. 
** এ, প্‌ঃ ৪6৬। 
*** যেমন কৃণষপ্রধান, তেমান কাবখানাবাশিষ্ট জেলাগুনললতে পুবুয ও স্ররীলোক উভয় প্রকার 
বয়স্ক মজরদের মধ্যে আঁফংয়ের ব্যবহার রোজই বাড়ছে। 'মাদকদ্বব্যের বিক্রি বাড়ানো... কিছু 
উদ্যোগ" পাইকার ব্যবসায়ীর মহৎ লক্ষ্য। ওষধ-বিক্রেতারা এটাকেই সবচেয়ে চাল; পণ্য বলে 
মনে করে’ (এর, পঃ ৪৫৯)। যে সব শশ: আফিং খায় তারা ‘কু'কড়ে ছোটখাট বুড়ো মানুষ 
হয়ে যায়’ অথবা ‘ছোট বাঁদরের মতো 'বশার্ণ হয়ে যায়’ (রে, পঃ ৪৬০)। ইংলপন্ডের উপরে 
ভারত আর চন কীভাবে প্রাতশোধ য়েছে তা আমরা এখানে দেখতে পাই। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেশ্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন 8৮৮ 


গভীর আশাগ্কার সঙ্গে গণ্য কার, এই ধরনের কুফল সম্পর্কে আমার জ্ঞানই তার কারণ'।* 
কারখানা-পরিদর্শক মিঃ বেকার তাঁর সরকার {রিপোর্টে বলেন যে, ‘যোঁদন পরিবার রয়েছে 
এমন প্রর্তাট ববাঁহতা নারীর সৃুতাকলে কাজ করা সর্বেব নিষিদ্ধ হবে, সোদনাট ইংলণ্ডের 
ম্যাননফ্যাকচার-প্রধান জেলাগুলির পক্ষে নিশ্চয়ই শৃভ হবে।** 


নারী ও শিশুদের পঃজিবাদ শোষণের ফলে যে নৈতিক অধঃপতন দেখা 
দিয়েছে, সে সম্বন্ধে ফ. এঙ্গেলস তাঁর Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England [‘ইংলণ্ডে শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা'] রচনায় এবং অন্যান্য লেখকরা এত 
{বশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এস্থলে আমার শুধু তা উল্লেখ করলেই চলে। 
কজ্তভু কাঁচ মানব সন্তানকে নিছক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য তোৈঁরর যন্ত্রে পারণত করে 
কৃত্রমভাবে বৃদ্ধিবৃত্তির যে উষরতা সৃষ্টি করা হয়, -_ মনের সেই অবস্থা আর যে 
প্বাভাবক অজ্ঞতা মনের স্বাভাঁবক উর্বরতাকে, তার বকাশের ক্ষমতাকে ধ্বংস 
না করে মনকে পাঁতত জামর মতো ফেলে রাখে, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ পারচ্কার 
বোঝা যায়; এই উষরতা শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে পর্যন্ত বাধ্য করল 
প্রাথামক শিক্ষাকে কারখানা-আইনের অধীন প্রাতাট শিল্পে ১৪ বছরের কম বয়স্ক 
শিশুদের ‘উৎপাদনশীল’ নিয়োগের বাধ্যতামূলক শর্ত করতে । কারখানা-আইনের 
এই তথাকাঁথত শিক্ষা ধারাগু্নলর হাস্যকর শব্দ ব্যবহারে, প্রশাসানক ব্যবস্থার 
অবর্তমানে, যা না থাকার ফলে বাধ্যতা ছলনামান্র, স্বয়ং ম্যাননফ্যাকচারারদের এই 
শিক্ষাধারাগুলের প্রাত বিরোধিতা এবং এই ধারাগুনললে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে 
তারা যে সমস্ত ছল আর কোশল ব্যবহার করত, তার মধ্য দিয়ে প:াজবাদ! 
উৎপাদনের মনোভাবাঁট সুস্পণ্টরূপে প্রকাশ পায়। 


‘প্রবণ্টনামূলক এক আইন পাশ করে, যে আইন আপাতদ্‌াষ্টতে কারখানায় নিযুক্ত শিশুদের 
শিাক্ষত করতেই ,হবে বলে 'বধান দেয়, অথচ এই ঘোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার উপযোগ’! 
কোনো আইন জার করে না, এর জন্য একমাত্র আইন সভাই দায়ী । সপ্তাহের কোনো কোনো 
নিার্দল্ট দিনে এবং এওঁ দনগ্‌লতে নিা্দণ্ট কয়েক’ (তন) ‘ঘণ্টার জন্য শিশুদের 'বিদ্যালয় 
বলে কাঁথত চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হবে এবং শিশুদের 
নিয়োগকৰ্তা স্কুলশিক্ষক বা ক্কুলাশাক্ষকা বলে আঁভাঁহত এক ব্যাক্তর দ্বারা ক্বাক্ষারত উক্ত 
মর্মে এক সাঁটাফকেট পাবে -- এ ছাড়া এ আইনে অরা কিছু নেই ।॥'*** 


* Sixth Report on Public Health. London, 1864, p. 37. 
** Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1862, Pp. 59, 1ম: বেকার সাগে 
ডাক্তার ছিলেন। 
*** LL. Horner in Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1857, p. 17. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্ৰপাত ও আধুনিক শল্প 8৮৯ 


১৮৪৪ সালের সংশোধিত কারখানা-আইন পাশ হওয়ার আগে এই ঘটনা নেহাং 
{বরল ছিল না যে '“বদ্যালয়ে হাঁজরার সাঁ্টাফকেটে শিক্ষক বা শিক্ষকা একাট 
ঢেরা-চিহন দিয়ে গ্বাক্ষর করতেন, কেননা, তাঁরা নিজেরাই {লিখতে অক্ষম ছলেন। 


‘একবার যেখান থেকে ‘বিদ্যালয়ে হাজরার সাঁটফকেট দেওয়া হয়োছল, ‘বিদ্যালয় বলে 
কথিত এইর্‌প এক স্থানে পাঁরদর্শন করতে গয়ে, আমি এক 'শক্ষকের অজ্ঞতা দেখে এমন 
অবাক হই যে, আম তাঁকে জিজ্ঞেস কার: ‘দয়া করে বলুন তো, আপানি পড়তে পারেন কি?' 
তাঁর জবাব এল: ‘এজ্ঞে, মোটামুটি’ (5১॥mm৷এt)। এবং তাঁর সাঁ্ট'ফিকেট প্রদানের অধিকারের 
সমর্থনে তান যোগ করলেন: ‘আর যাই হোক, আমার পোড়োদের চেয়ে তো আগায়ে আঁছ॥' 


১৮৪৪ সালের বিল যখন প্রস্তাতর স্তরে (ছল, তখন কারখানা-পারদর্শকরা, 
আইন মেনে চলার খাতিরে যাদের সার্ট“ফকেট গ্রাহ্য বলে গ্রহণ করতে হত, বিদ্যালয় 
বলে অ্ভাঁহত সেই স্থানগূলির কলঙকজনক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করতে 
ব্যর্থ হন ন; কিনু তারা এইটুকুই শুধু আদায় করতে পেরোঁছলেন যে, ১৮৪৪ 
সালের আইন গৃহীত হওয়ার পরে, 


সা্টফকেটের অঙকগুলি শিক্ষকের স্বহস্তে পূরণ করতে হবে এবং পুরো নাম ও পদাঁব 
দিয়ে তাঁকে ক্বাক্ষর করতে হবে।* 


বর্ণনা করেছেন। 


‘প্রথমে আমরা যে '‘বদ্যালয়াট পাঁরদর্শন কার, সোঁট পাঁরচালনা করতেন জনৈকা মিসেস্‌ 
আযান 'কাঁলন (Mrs Ann Killin)। তাঁর নাম বানান করতে বলাতেই তানি প্রথমেই এক 
ভুল করে বসলেন, “স’ অক্ষর দিয়ে শুর: করে, কিনু সঙ্গে সঙ্গে ভুল সংশোধন করে তান 
বললেন তাঁর নামটা ‘কে' অক্ষর দিয়েই শুরু। বিদ্যালয়ের সাঁ্টনফকেট বইতে তাঁর ক্বাক্ষর 
দেখে আম লক্ষ করলাম যে তান 'বাভনশ্ন ধরনে তা বানান করেছেন এবং তাঁর হস্তাক্ষর 
থেকে তাঁর শিক্ষাদানের অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই রইল না। তান নিজে স্বাঁকারও 
করলেন যে ‘তান রোঁজস্টি খাতা ঠিকমত রাখতে পারেন না। ...দ্বিতাঁয় একটি বিদ্যালয়ে ১৫ 
ফুট দীর্ঘ এবং ১০ ফুট চওড়া একাঁট স্কুল ঘরে ওঁ জায়গাটুকুর মধ্যে আমরা গুণে দেখলাম 
৭৫ জন ‘শশ; একটা অবোধ্য জানস বক বক করছে।'** “শুধু যে পরবোল্লখিত শোচন'য় 
জায়গাগুলতে সার্থক কিছ শিক্ষা লাভ না করেই শশতরা বদ্যালয়ে হাজিরার সাটটিবফকেট 


oot: Horner in Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1855, pp. 18, 19 
*¥* Sir John Kincaid in Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1858, 
PP. 31, 32. 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন 8৯0 


পায় তাই নয়, কারণ অনেক স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক থাকলেও তন বছর ও তদধর্ব বয়স 
একগাদা শিশুর বুদ্ধিজ্ঞান লোপকারী ভ'ঁড়ের মধ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় সামান্যই ফল হতে 
পারে; তাঁর জ'ীাবকা, বড় জোর বলা যায় শোচনীয়, তাও নরভ'র করে ওঁ স্থানটুকুর মধ্যে কত 
বোঁশ সংখ্যক শিশুকে গাদাগাদি করে ঢুকিয়ে তাদের মাথাপছ: দু-এক পেন্স করে আদায় 
করা যায়। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বিদ্যালয়ের আসবাব, বইপনল্ল, ও “শিক্ষাদানের অন্যান্য 
মালমশলার স্বল্পতা এবং বেচারা শিশুদের উপরে বদ্ধ, হটগোলের আবহাওয়ার মনমরা প্রভাব। 
আম এমন অনেক ‘বিদ্যালয়ে গিয়োছ, যেখানে দেখোছ সারি সার শিশুরা কছুই না করে 
বসে থাকে, এবং একেই 'বদ্যালয়ে হাজিরা বলে সা্টাফকেট দেওয়া হয় এবং সরকার 
পারসংখ্যানে এই রকম শিশুদের শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে দেখানো হয়।'* 


স্কট্‌ল্যাণ্ডে কারখানা-মালকরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে 'বদ্যালয়ে যোগদান 
করতে বাধ্য এমন শিশুদের বাদ দিয়ে চলতে পারে। 


‘এ কথা প্রমাণ করার জন্য আর কোনো যঢাক্তর প্রয়োজন নেই যে কারখানা-আইনের 
শিশুদের শিক্ষাদান সম্পার্কত ধারাগুলে কারখানা-মালকদের এতই অপছন্দ যে, এর ফলে 
এ শ্ৰেণীর শিশুদের এই আইনের পরিকাল্পত চাকুঁর এবং শিক্ষার সুযোগ উভয় থেকেই 
অনেকাংশে বাণ্টত হতে হয়।'** 


একট বশেষ আইন দ্বারা নিয়ান্রত ছট-কাপড় কারখানায় এই ব্যাপারটা 
খুবই বিদঘুটেভাবে দেখা দেয়। এওঁ আইন অনযযায়'া, 


“নিয়োগের প্রথম দিনের অব্যর্বাহত পূর্ববর্তী ছয় মাসের মধ্যে, ছিট-কাপড় কারখানায় 
নিযুক্ত হওয়ার ঝ্গাগে প্রত্যেক {শিশুকে অন্তত দ্রিশ দন এবং ন্যনাধিক দেড়শ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে 
যোগদান করে থাকতে হবে, এবং 'ছট-কাপড় কারখানায় নিযুক্ত থাকাকালীন প্রতি ছয় মাসে 
অনুরূপ প্রিশ দন এবং দেড়শ ঘণ্টার জন্য তাকে 'বদ্যালয়ে উপাস্থত থাকতে হবে। 
...বদ্যালয়ে হাজরা দিতে হবে সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে! একাঁদনে আড়াই 
ঘণ্টার কম বা পাঁচ ঘণ্টার বেশ কোনো হাজরা দেড়শ ঘণ্টার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে 
না। সাধারণ অবস্থায় শিশুরা সকালে বিকেলে প্রতাদন মোট ৫ ঘণ্টার জন্য ৩০ দিন ধরে 
বিদ্যালয়ে যোগদান করে, এবং ৩০ 'দন পর্ণ হয়ে গেলে আইন নির্ধারিত ১৫০ ঘণ্টায় 
পে'ঁছবার পরে, তাদের ভাষায়, খাতা ভাঁর্ত হয়ে গেলে পরে, তারা ছট-কাপড় কারখানায় ফরে 
আসে, সেখানে তারা ৬ মাস পার না হওয়া অবাধ কাজ করে চলে, তারপর আরেক কাস্ত 
বিদ্যালয়ে হাজরা প্রয়োজন হয়, এবং তারা আবার খাতা ভা্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে 
যোগ দেয়। ...প্রয়োজন'য় সংখ্যক ঘণ্টা বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরে ছট-কাপড় কারখানায় 
৬ মাস কাজ করে আসার পর তারা ষখন 'ববদ্যালয়ে ফিরে আসে, তখন অনেক বালকই 


* LL. Horner in Reports etc. for 3Oth April 1857, pp. 17, 18. 
** Sir J. Kincaid in Reports etc. for 31st October 1856, p. 66. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্্ৰপাত ও আধ্‌ননক শিল্প 8৯১ 


fছট-কাপড় কারখানার ছোকরা হিসেবে আগের বার স্কুলে যোগদানের সময়ে যে অবস্থায় ছল, 
সেই অবস্থাতেই আবার এসে পে'ঁছয়, তারা আগের বার বিদ্যালয়ে যোগ 'দয়ে যা লাভ করোছল, 
সবই খ্দুইয়ে বসে থাকে। অন্যান্য ছিট-কাপড় কারখানায় {শশুদের 'বদ্যালয়ে উপাস্থাত 
কারখানার কাজের পাঁরস্থাতর উপরে পুরোপ্‌ন্নার নিভরি করে। প্রতি ৬ মাসে প্রয়োজনীয় 
ঘণ্টা গোটা ৬ মাস ধরে একসঙ্গে ৩ থেকে 6৫ ঘণ্টার এক এক 'কাস্ততে পঢুরয়ে নেওয়া হয়। 
..উদাহরণস্বর্‌ূপ একদিন উপস্থিত সকাল ৮টা থেকে ১১টা অবাধ হতে পারে অন্যাদন ১টা 
থেকে ৪টা অবাধ হতে পারে, আবার কয়েকদিন ধরে শিশুটি বিদ্যালয়ে হাজিরই হল না; 
তারপরে হয়ত ৩টা থেকে ৬টা অবাধ যোগদান করল; তারপর ৩ বা ৪ দিন পর পর বা 
এক সপ্তাহ ধরে যোগদান করতে পারে, তারপরে আবার ৩ সপ্তাহ ক একমাস ধরে 'বদ্যালয়ে 
এলই না, তারপরে এক এক দিন এক এক সময়ে আসে, যখন তার নয়োগকর্তার তাকে 
প্রয়োজন হয় না; এইভাবে 'শশ্াট যেন ১৫০ ঘণ্টার কাঁহনী বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
বিদ্যালয়ে থেকে কাজ, এবং কাজ থেকে 'বদ্যালয়ে ধাক্কা খেতে লাগল ।'* 


ম্যানুফ্যাকচারের যুগে পুরুষ শ্রামকরা যে প্রাতরোধসহ পাঁজর স্বেচ্ছাচারের 
বিরোধিতা করে চলঁছল, শ্রমিকদের সারতে অত্যাধিক সংখ্যায় স্মীলোক ও 
{শশুদের যোগদান ঘটিয়ে যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সেই প্রাতরোধ ভেঙে ফেলে ।** 


* A. Redgrave in Reports of Insp. of Fact. for 3lIst October 185/, PP. 
41-42. যে সমস্ত শিল্পে আসল কারখানা-আইন (রচনায় উল্লিখত ছট-কাপড়ের কারখানা 
সংক্রান্ত আইন নয়) কিছুকাল ধরে বলবং আছে, সেখানে “শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাগুলর পথের 
বাধা সাম্প্রাতক বছরগুনঁলতে কাঁটয়ে ওঠা হয়েছে। যে সমস্ত শিল্প এই আইনের অধীন 
নয়, সেখানে জনৈক কাচ কারখানা-মাঁলক মঃ জে. গেডেসের অঁভমত এখনো ব্যাপকভাবে 
প্রচালত আছে। অন্যতম তদন্ত কাঁমশনার মিঃ হোয়াইটকে তান জানান: ‘আমি যতদ্‌র 
দোঁখ, গত কয়েক বছরে শ্রামক শ্রেণীর একটা অংশ যে আধকতর পারমাণ শিক্ষা ভোগ করেছে. 
সেটা একটা অশুভ 'জানিস। তা ‘বিপজ্জনক, কারণ তা তাদের দ্বাধীন করে তোলে: 
(Children’s Employment Commission. Fourth Report. London, 1865, p. 253). 

** ‘জনৈক কারখানা-মাঁলক মঃ ই. আমাকে জ্ঞানান যে তাঁর পাওয়ার-লুমে তান 
একাস্তভাবে মেয়েদেরই নিযুক্ত করেন। ...নিশ্চিতভাবেই অগ্রাধিকার দেন বিবাহিতা মেয়েদের, 
{বশেষত যাদের আছে তাদের সাহায্যের উপর নভররশ'ল পাঁরবার; তারা মনোযোগ’, বাধ) 
আববাহিতা মেয়েদের চেয়ে বোশ তো বডঢ়েই, এবং তারা জ'বনধারণের প্রয়োজন'য় সামগ্রী 
যোগাড় করার জন্য তাদের সর্বাধিক পারশ্রমক্ষমতা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এইভাবেই 
গুণগুলিকে, নার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণগুলিকে বিকৃত করা হবে তার ক্ষত করে -- এইভাবেই 
তার প্রকাততে যা ‘কছু কর্তব্য-পরায়ণ আর সুকোমল তাকে তার বন্ধনদশা আর কন্টভোগের 
উপায় করে ফেলা হয়’ (Ten Hours’ Factory Bill. The Speech of Lord Ashley, 15th 
March. London, 1844, p. 20). 


চতুৰ্থ ভাগ । -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদন ৪৯২ 


খ) কর্ম-দবস দাঁ্ঘ করণ 


শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য -- অর্থাৎ, একাট পণ্য-উৎপাদনে 
প্রয়োজনীয় কাজের সময় সংক্ষপ্ত করার জন্য যন্পাঁত যদ সবচেয়ে শক্তিশালী 
উপায় হয়, তবে যে সমস্ত শিল্পে যন্দ সর্বপ্রথম হামলা করেছে সেইখানে, পাঁজর 
হাতে তা হয়ে ওঠে, মনুষ্য প্রকতর দ্বারা িাদশ্ট সমস্ত সামা ছা'ড়য়ে কর্ম-দিবসকে 
দীর্ঘ করার সবচেয়ে শাক্তশালী উপায়। একাদকে তা সৃষ্টি করে নতুন অবস্থা, 
যার দ্বারা প্ণজি তার এ স্থির প্রবণতাকে অবাধ সুযোগ দিতে সক্ষম হয়, এবং 
অন্যাদকে, সৃচ্টি করে অপরের শ্রমের জন্য প:াজর ক্ষুধা বাড়য়ে তোলার নতুন 
উদ্দেশ্য 

প্রথমত, যন্দ্রপাতর রুপে, শ্রমের সরঞ্জামগুনল হয়ে যায় স্বয়ংক্রয়, শ্রামকের 
কাছ থেকে স্বতন্্রভাবে চলমান ও কর্মরত জানস । তখন থেকে সেগুনলে হল 
শিল্পের perpetuum mobile, তার রক্ষণাবেক্ষণকারী মানুষের দুর্বল দেহ আর 
প্রবল ইচ্ছাশাক্তর মতো “বিদ্যমান স্বাভাবক বাধার সম্ম্খীন না হলে তা চরকাল 
উৎপন্ন করে চলবে । প:জি হিসেবে, এবং প:ঁজ বলেই স্বয়ংক্রিয় যন্ প:জিপাতর 
ব্যাক্তরূপে বঢদ্ধিবৃত্তি আর হইচ্ছাশাক্তর গুণান্বত; সুতরাং তা সেই 
বিতাড়ক অথচ 'স্থাতস্থাপক স্বাভাবিক বাধা -- মানুষের প্রাতরোধকে ন্‌যনতম 
মাত্রায় নাময়ে আনার বাসনায় তা প্রাণবন্ত ৷** এই প্রাতরোধ তদুপাঁর কমে যায় 
যন্মের কাজের আপাত লঘ্‌ত্বের দরুন, এবং সেই যন্দে নিযুক্ত নারী ও শিশুদের 
আধকতর নমনা'য় ও বাধ্য চারত্রের দরুন ।** 


* যন্রপাতর সাম্‌াহক প্রবর্তনের পর থেকে, মন ষ্যপ্রকতকে জোর করে ননয়ে যাওয়া 
হয়েছে তার গড়পড়তা শাক্তর গাণ্ডর অনেক বাইরে’ (Robert Owen. Observations on 
the Effects of the Manufacturing System, 2nd ed., London, 1817). 

** ইংরেজদের একটা প্রবণতা আছে কোনো 'ঁজানসের চেহারার আদিতম র্‌পকে তার 
আঁস্তত্বের কারণ হিসেবে দেখার; কারখানা প্রথার শৈশবকালে পণজিপাঁতরা দারদ্রাগার আর 
অনাথাশ্রম থেকে যে ব্যাপক হারে শিশুদের অপহরণ করত, যে ডাকাঁতর সাহায্যে সংগ্রহ 
করা হত শোষণযোগায প্রাতরোধহ'ন মালমশলা, সেই ব্যাপক শিশু অপহরণকে কারখানায় কাজের 
দাঁর্ঘ সময়ের কারণ বলে গণ্য করাই ইংরেজদের অভ্যাস। তাই দনণ্টান্তস্বরূপ, ফিল্ডেন = 
যান নিজেই একজন কারখানা-মাঁলক -- বলেন: ‘বোঝা যায় যে দেশের বিভন্ন অংশ 
থেকে সরবরাহ করা দুঃস্থ শিশুদের এই 'বরাট সংখ্যার দরুনই কাজের দ'ঁ্ঘ সময় দেখা 
দিয়েছে, প্রভুরা তাদের মজুরদের থেকে স্বতন্ম ছল, এবং এইভাবে সংগৃহীত শোচনীয় 
মালমশলার সাহায্যে একবার প্রথাটি প্রাতা্ঠত করার পর, তারা তাদের প্রাতবেশ'দের উপরে 
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আমরা দেখোঁছ, যন্দ্রপাতর উৎপাদনশ'ালতা তার দ্বারা উৎপাদে স্থানাস্তারত 
মূল্যের সঙ্গে বপরীতভাবে সমানপাঁতক। যন্ত্রাটর জাঁবন যত দাঁ্ঘ হয়, 
ততই বেশ হয় সেই সব উৎপাদের পাঁরমাণ যার উপরে ছড়িয়ে থাকে যন্্ব কর্তৃক 
সঞ্টারত মংল্য, এবং ততই কম হয় প্রতাঁট পণ্যে সংযোজিত সেই মূল্যের 'অংশ। 
একটা যন্ত্রের ক্রিয়াশীল আয় কিন্তু স্পষ্টতই কর্ম-দবসের দৈর্ঘেযর উপরে 
নির্ভরশীল, কিংবা দৈনিক শ্রম-প্রাক্রয়ার মেয়াদ আর যত 'দনের জন্য এই প্রক্নিয়া 
চলে তার সংখ্যার গুণফলের উপরে নির্ভরশীল । | 

একটা যন্ববের ক্ষয় তার কাজের সময়ের ঠিক সমানুপাতিক নয়। আর যাঁদ তা 
হত তা হলেও, ৭ ১/২ বছর ধরে দনে ১৬ ঘণ্টা যে-যন্্র কাজ করে, সোট ঠক 
ততখানি কাজের সময় ধরেই চলে এবং মোট উৎপাদে ততটা মল্যই _ তার বোশ 
নয় -_ সঞ্টারত করে, যতটা করত সেই একই যন্ত্র ১৫ বছর ধরে দিনে মান ৮ 
ঘণ্টা কাজ করলে। 'কিজ্তু প্রথম ক্ষেত্রে যন্ত্রাটর মুল্য শেষোক্তাটির চেয়ে দ্বিগুণ 
তাড়াতাঁড় পুনরুংপাঁদিত হত, এবং পংজিপতি, যন্ত্রাট ব্যবহার করে, ৭১ ২ 
বছরে ততটা উদ্ধত্ত-মুল্যই শুষে নত, যতটা সে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে করত ১৫ বছরে। 

যন্ত্রের বস্তুগত ক্ষয় দু'ধরনের । একটা ঘটে ব্যবহার থেকে, যেমন সণ্চলনের 
ফলে মুদ্রা ক্ষয়ে যায়, আরেকটা ঘটে অব্যবহার থেকে, যেমন একটা তরোয়ালকে 
খাপে রেখে দলে তাতে মর্চে ধরে। শেষোক্ত ধরনাট প্রাকাতক শাক্তর দরুন। 
প্রথমাট যন্ত্ব ব্যবহারের অল্পববস্তুর প্রত্যক্ষ আনুপাঁতক, শেষোক্তাট কিছুটা 
পাঁরমাণে !বপরাীত আন;ুপাঁতক ।* 

কিন্তু বস্তুগত ক্ষয়ক্ষাত ছাড়াও যন্ত্রের একটা ক্ষাত ঘটে, যাকে আমরা বলতে 
পার নোৈতক অক্ুয় । সোট তার “বানময়-মল্য হারায়, হয় তার চেয়ে সস্তায় উৎপন্ন 
একই ধরনের সব যন্নের দরুন, না হয় উন্নততর যন্ত্র তার সঙ্গে প্রাতযোগিতায় 


এটাকে চাঁপয়ে দিতে পেরোছল আরও সহজতে’ (J. Fielden. The Curse of the Factory 
System. London, 1836, Pp. 11)। নারীদের শ্রম সম্পর্কে কারখানা-পারদর্শক স্যাণ্ডার্স্‌ 
তাঁর ১৮৪৪ সালের 1রপোর্টে বলেন: ‘মেয়ে মজ;:রদের মধ্যে এমন 'কছ: মেয়ে আছে যারা 
কয়েকাট মাত্র দিন বাদ দলে একাদক্রমে অনেক সপ্তাহ ধরে সকাল ছটা থেকে মধ্যরাল্ পর্যন্ত 
কর্মে নিযুক্ত, তা থেকে খাওয়ার জন্য বাদ যায় ২ ঘন্টা, যার ফলে সপ্তাহের ৫ দিন তাদের 
বাড়তে যাওয়া আর সেখান থেকে আসা এবং 'বছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাদের হাতে 
থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মান ৬ ঘণ্টা’ 

* “নাক্ষয়তার দ্বারা ধাতব যন্দ্ব্যবন্থার কমন'য় চলমান অংশগুাঁলর শক্ষাত... ঘটায়’ 
(Ure. Philosophy of Manufactures, p. 281). 
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নামার ফলে।* উভয় ক্ষেত্রেই যন্দ্রাট যতই নবীন আর প্রাণবন্ত হোক না কেন, 
তার মল্য তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়ত শ্রম দিয়ে আর নির্ধারত হয় না, 
নর্ধারত হয় সোট অথবা উন্নততর যন্্র পৃুনর্‌ংপাদনের জন্য আবাশ্যক শ্রম- 
সময় দয়ে। সোঁট তাই তার ম্‌ল্য অল্পাবিস্তর হারয়েছে। তার মোট মল্য 
পুনরুৎপাদন করতে যত কম সময় লাগে, নোৈতক অবচয়ের বিপদ তত কম থাকে; 
আর কর্ম-দিবস যত দার্ঘ হয়, সেই সময়ট৷। তত কমে যায়। কোনো শিল্পে 
যন্দ্রপাত যখন প্রথম প্রবার্তত হয়, তখন তা আরও সস্তায় প্‌নরুৎপাদন করার 
নতুন নতুন পদ্ধাত আসে একটার পর একটা আঘাতের মতো,** উন্নাতও আসে 
তেমানভাবে, সেটা শুধু যে যন্মের এক একটা অংশ আর অনুপুঙ্খকে প্রভাবিত 
করে তা নয়, তার গোটা গড়নটাকেই প্রভাঁবত করে। সুতরাং যন্্রপাতর জীবনের 
গোড়ার দনগ্‌ু্‌লেতেই কর্ম-দিবস দ'ী্ঘকরণের এই 'বশেষ প্রণোদনা সবচেয়ে 
তাীঁৱভাবে অনুভূত হয় ।*** 

কর্ম-দিবসের দৈঘ্য নির্দজ্ট থাকলে, অন্য সমস্ত পাঁরাস্থাত একই থাকলে, 
দ্বিগুণ সংখ্যক মজুরকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার হয় স্থির পাঁজর যে 
অংশটুকু যন্মপাত আর ইমারতে 'বিনিয়োজিত শুধু সে অংশটুকুই নয়, দরকার 
হয় সেই অংশটাও যেটা কাঁচামাল আর সহায়ক ‘জানসগ্‌ু্লতে ব্যায়ত। অন্যদিকে, 
কর্ম-দবস দাঁর্ঘ করলে যন্ত্রপাত আর ইমারতে ব্যায়ত পজির পারমাণে কোনো 


* পর্বে উল্লাখত Manchester Spinner (Times, 26th Nov., 1862) এই 'ঁবষয় 
সম্পর্কে বলে: '‘যন্ত্রগুল ক্ষয়ে যাওয়ার আগে নতুন ও উন্নততর 'র্মাণকোৌশলের অন্যান্য যন্ 
দিয়ে সেগুলিকে অপসারত করার দরুন নিয়তই যে লোকসান দেখা দেয় তা প:ঁষয়ে নেওয়াও 
এর (যথা, ‘যন্ত্রপা'তর অবনাঁতর জন্য বাদসাদ') উদ্দেশ্য’ 

** ‘মোটামুটি হসাব করে দেখা গেছে যে একাঁট নব-উদ্ভাবত যন্ত্রের প্রথমাট করতে 
খরচ পড়বে 'দ্বতীয়াটর নির্মাণের খরচের প্রায় পঁচগুণ বোঁশ’ (Babbage, পূর্বোক্ত রচনা, 
প্‌ঃ ৩৪৯)। 

*** “পেটেণ্ট নেট তোঁর করার ফ্রেমে অনাঁতকাল আগে যে সব উন্নয়ন ঘটেছে তা এত 'বরাট 
যে ভালো অবস্থায় যে-যন্নের দাম ছল ১২০০ পাউণ্ড, সেটা কয়েক বছর পরে বক্র হয় ৬০ 
পাউণ্ডে। ...উন্নয়নগুল পর পর এত দ্রবত ঘটেছে যে পারসমাপ্ত না-করা যন্দ্রগরাল সেগুলির 
নির্মাতাদের হাতেই পারত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে, কারণ নতুন উন্নয়ন ঘটায় সেগুলির 
উপযোঁগতা লোপ পেয়েছে' (Babbage, পূর্বোক্ত রচনা, প্‌ঃ ২৩৩)! সুতরাং, এই ঝোড়ো, 
এগয়ে-চলার দিনগুলিতে টউল প্রস্তুতকারকরা ডবল সেট মজুরের সাহায্যে কর্ম-দিবস 
প্রসারত করোছল আদ ৮ ঘণ্টা থেকে ২৪ দঘরণ্ঢায়। 


অধ্যায় ১৫। _- যন্ত্রপাত ও আধুনিক শিল্প 83৫ 


অদলবদল ছাড়াই প্রসারত পাঁরসরে উৎপাদন চালানো যায়।* সুতরাং, শুধু 
যে উদ্ধত্ত-মল্যেরই বদ্ধ ঘটে তাই নয়, তা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বানয়োগও 
হাস পায়। এ কথা সাঁত্য যে কর্মাদবসের প্রত্যেক দাঁ্ঘ করণেই এটা অল্প'বস্তর 
ঘটে থাকে; {কজ্ভু আলোচ্য ক্ষেত্রে, পারবর্তনটা আরও প্রকট, কারণ শ্রমের হা'ঁতয়ারে 
পারণত পাঁজি আধকতর মান্রায় বেড়ে যায়।** কারখানা-প্রথার {বকাশ পাজির 
একটা নয়ত বর্ধমান অংশ 'স্থর করে দেয় এমন ধরনে, যেখানে, একাঁদকে, তার 
মূল্য ক্রমাগত আত্ম-সম্প্রসারণক্ষম, এবং অন্য "দিকে, জ'বস্ত শ্রমের সঙ্গে তার সংযোগ 
যখনই নষ্ট হয় তখনই তা হারায় তার ব্যবহার-ম্‌ল্য আর ‘বিনিময়-মুল্য, দুটোই । 


জনৈক '‘বরাট তুলো ব্যবসায়ী মিঃ আাশওয়র্থ অধ্যাপক নাসাউ ডবালিউ. 'সিানিয়রকে 
বলোঁছলেন, ‘একজন মজুর যখন তার কোদালটা নামিয়ে রাখে, তখন সেই সময়টার জন্য সে 
আঠারো-পেন্স মূল্যের প:জিকে অকেজো করে দেয়। আমাদের লোকেদের একজন যধন 
মিল ছেড়ে চলে যায়, সে অকেজো করে দেয় একটা পজকে যার দাম পড়েছে ১ লক্ষ 
পাউণ্ড ।'*** 


ভাবুন একবার! যে প:ঁজির দাম পড়েছে ১ লক্ষ পাউন্ড তাকে কনা এক 
মুহুর্তের জন্য ‘অকেজো’ করে রাখা! সাঁত্যই, আমাদের লোকেদের একজনও 
যাদ কখনো কারখানা ছেড়ে যায়, সেটা বাঁভংস ব্যাপারই বঢ়ে! যন্ব্রপাতর বার্ধত 
ব্যবহার, আাশওয়র্থের কাছ থেকে দেশ পাওয়ার পর 'সানয়র যেটা পারচ্কারভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করোছলেন, কর্ম-দবসের নিয়ত বর্ধমান দাঁ্ঘকরণকে বাঞ্ছনীয়’ করে 
তোলে ।*স:সংস 


* ‘এ কথা সুস্পষ্ট যে বাজারের জোয়ার-ভাঁটা আর চাঁহদার পালাক্রমে প্রসার-সংকোচের 
মধ্যে ক্রমাগতই এমন সব ঘটনা দেখা দেবে যেখানে কারখানা-মালিক বাড়াত স্থায়ী পংজি 
প্রয়োগ না-করেই বাড়তি চলাত পাজি প্রয়োগ করতে পারে। ...যাঁদ ইমারত ও যন্মপাঁতর জন্য 
বাড়াত ব্যয় না ঘাঁটয়ে বাড়াত পাঁরমাণ কাঁচামাল সাাষ্ট করা যায়’ (R. Torrens. On 
Wages and Combinations. London, 1834, p. 64). 

** এই অবস্থার উল্লেখ করা হল শুধু সম্পর্ণতার খাঁতরে, কারণ তুতাঁয় পর্বে আসার 
আগে আম মুনাফার হার, অর্থাৎ আগাম-দেওয়া মোট প:জির সঙ্গে উদ্ধত্ত-মল্যের অনুপাত 
নিয়ে বিচার-বববেচনা করব না। 

*#+% Senior. Letters on the Factory Act. London, 1837, pp. 13, 14. 
**** চলাত প:জির উপর স্থাবর প:াজর... প্রাধান্য দ'ঁ্ঘ কর্ম-দদবস বাঞ্ছন'য় করে তোলে’ 
যন্্রপাঁত প্রভাতর বাঁ্ধত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কাজের সময় দাঁ্ঘ করার কারণগুলল আরও 
জোরালো হয়ে উঠবে, যেহেতু, স্থাবর পং'জির একটা বৃহৎ অংশকে লাভজ্জনক করে তোলা যায় 
একমাত্র এ উপায়েই (এ, পঃ ১১-১৩)। ‘একটা মলের এমন 'কছু খরচ থাকে যা মলা 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোশ্ষক উদ্ব ত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৪৯৬ 


যন্মরপাত আপোক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য উৎপন্ন করে; শুধ: প্রত্যক্ষভাবে শ্রমশাক্তর 
মুল্য কাময়ে, এবং তার পদনরুৎপাদনের জন্য যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী প্রয়োজন 
সেগুলিকে পরোক্ষভাবে সস্তা করেই' নয় বরং, একটা শিল্পে যখন তা 'বাক্ষপ্তভাবে 
প্রথম প্রবা্তত হয় তখন, সেই যন্ব্রপাতর মাঁলকের নিযুক্ত শ্রমকে উচ্চতর 
মাতার ও অধিকতর ফলপ্রদ শ্রমে পারণত করেও; উৎপন্ন সামগ্রীঁটির সামাঁজক 
মূল্য তার নিজস্ব মল্যের চেয়ে বাড়য়ে এবং এইভাবে পঃজিপাতকে এক দিনের 
উৎপাদের ম্‌ল্যের এক ক্ষ-দ্রতর অংশ 'দয়ে এক 'দনের শ্রমশাক্তর মুল্য প্রাতস্থাপত 
করতে সক্ষম করে তুলে। এই উত্তরণকালে, যন্দ্রপাতর ব্যবহার যখন এক ধরনের 
একচেটয়া ব্যাপার, তখন মুনাফা হয় অসাধারণ, আর পঃজিপাত ‘তার এই প্রথম 
প্রেমের সৃদিনকে’ পুরোপুর কাজে লাগানোর প্রয়াস পায় কর্ম-দিবসকে যতখানি 
সম্ভব দ'ঁ্ঘ করে। মুনাফার (বশালতা আরও বোঁশ মুনাফার ক্ষুধা বাড়য়ে তোলে। 

একটা বিশেষ শিল্পে যন্্রপাতর ব্যবহার যতই সাধারণভাবে চালু হয়ে ওঠে, 
উৎপাদের সামাজক মুল্য ততই তার নিজস্ব মুল্যে নেমে আসে, আর উদ্ধত্ত-মল্য 
যে যন্ত্রপাতির দ্বারা প্রতিস্থাপিত শ্রমশ'ক্ত থেকে উদ্ভৃত হয় না, উদ্ভূত হয় যন্ম্রপাঁত 
দিয়ে কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে নিযুক্ত শ্রমশাক্ত থেকে, এই 'য়মাঁট তখন বলবৎ 
হয়। উদ্ধত্ত-মহ্ল্য উদ্ভূত হয় শুধু অস্থর পাজি থেকেই, এবং আমরা দেখেঁছ যে 
উদ্ধত্ত-মূল্যের পারমাণ ‘নির্ভর করে দ্‌টি বিষয়ের উপরে, যথা, উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের 
হার এবং যুগপৎ নিযুক্ত মজ_রদের সংখ্যা । কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য নিদল্ট থাকলে 
উদ্ধত্ত-মূল্যের হার নির্ধারত হয় এক দিনে আবশ্যক শ্রম ও ডউদ্ধত্ত-শ্রমের 
আপে'ক্ষক মেয়াদ দয়ে। অন্যাদকে, যুগপৎ নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যা নির্ভার করে 
স্থর পাঁজর সঙ্গে অস্থর পজির অনুপাতের উপরে। এখন, যন্ত্রপাঁতর ব্যবহার 
শ্রমের উৎপাদনশীলতা বা'ড়য়ে তুলে প্রয়োজনীয় শ্রমের স্বার্থের 'বানময়ে উদ্ধত্ত- 
শ্রম যতই বাড়াক না কেন, এ কথা পাঁরচ্কার যে তা এই ফলটা অর্জন করে শুধ; 
এক 'নাদণষ্ট পরিমাণ পঃজির দ্বারা নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যাহাস করেই । আগে 
যেটা ছল শ্রমশাক্ততে 'বানয়োজিত অস্থির পংজি, সেটাকে তা পাঁরবার্তত করে 


সংক্ষিপ্ত সময়ই চলক অথবা পর্ণ সময়ই চলুক, একই অনুপাতে হয়ে চলে, যেমন দন্টান্তস্বর্‌প, 
ভাড়া আর কর, আঁগ্মব'মা, বেশ কছু স্থায়ী কর্মচারীর মজুর, যন্মরপাঁতর ক্ষয় বাবদ খরচ কটা 
ম্যাননফ্যাকচাঁরং প্রাতষ্ঠানের অন্যান্য বাভল্ল খরচাপাঁতর সঙ্গে একই অনুপাতে হয়, মুনাফার সঙ্গে যার 
অন:ুপাতটা ততই বাড়ে, উৎপাদন যত কমে’ (Reports of the Insp. of Fact. for 3lIst 
October 1862, p. 19). 


অধ্যায় ১৫। -_ যন্মপাত ও আধ্‌নিক শিল্প 


১৯৭ 


যন্মরপাততে, স্থির পণজ হওয়ায় যা উদ্ধত্ত-মল্য উৎপন্ন করে না। দ.ম্টান্তস্বরুপ, 
২৪ জন মজুরের কাছ থেকে যতটা আদায় করা যায় ২ জন মজুরের কাছ থেকেও 
ততটা উদ্ধত্ত-ম্‌ল্য নিংড়ে আদায় করা অসম্ভব। এই ২৪ জনের প্রত্যেকে যদ ১২ 
ঘণ্টায় মাত্র এক ঘণ্টা করে উদ্বত্ত-শ্রম দেয়, তা হলে ২৪ জন একন্রে দেয় ২৪ 
ঘণ্টার উদ্ধত্ত-শ্রম, অথচ ২ জন শ্রামকের মোট শ্রমই হল ২৪ ঘণ্টা । অতএব, 
উদ্ধত্ত-মল্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্দ্রপাতর প্রয়োগের মধ্যে এমন একটা দ্বাবরোধ 
অন্তার্নাহত যে, পজির নাদল্ট পাঁরমাণ দ্বারা সৃষ্ট উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের দুটি উপাদানের 
মধ্যে একাটকে, উদ্ধত্ত-মল্যের হারকে বাড়ানো যায় না অপরাটকে, শ্রমিকদের 
সংখ্যাকে, কমানো ছাড়া । একাট নির্দিষ্ট শিল্পে যন্দ্রপাতর সাধারণ প্রয়োগের 
দ্বারা যন্ত্রে-উৎপন্ন পণ্যের মূল্য সমস্ত পণ্যের মুল্যকে য়ন্মণ করা মাত্রই এই 
দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়; আর এই দ্বন্থই আবার পঃজিপাঁতকে, তার অজ্ঞাতসারে,* কর্ম- 
আপে'ক্ষকই নয় অনাপেক্ষিক উদ্ধত্ত-শ্রমও বা'ড়য়ে নিয়োজত মজুরদের আপে 'ক্ষক 
সংখ্যাহাস পুষিয়ে নিতে পারে। 

তা হলে, যন্মপাঁতর পাজবাদ' প্রয়োগ যাঁদ একাদকে কর্ম-দিবসের অত্যাধক 
দাঁ্ঘকরণের নতুন ও জোরালো উদ্দেশ্য যোগায়, এবং যেমন শ্রমের পদ্ধাত তেমন 
সামাঁজক কর্ম-সংগঠনের চাঁরত্রেরও এমন আমলে পাঁরবর্তন ঘটায় যাতে এই 
প্রবণতার সমস্ত (বরোধিতা চূর্ণ হয়ে যায়, অন্যদকে তা পঃজিপাঁতর কাছে আগে 
যা অনাধগম্য ছিল শ্রামক শ্রেণীর সেই নতুন নতুন স্তরকে আংশকভাবে পঃ্ুজির 
আধপত্যের অধীনে এনে, আংশিকভাবে যে শ্রামকদের স্থানচ্যুত করা হয় তাদের 
মুক্ত করে দিয়ে এক উদ্ধত্ত মেহনাত জনসমাল্ট উৎপন্ন করে,** যারা পুঁজির হুকুমের 
কাছে নাতস্বগকার করতে বাধ্য হয়। এ থেকেই দেখা দেয় আধুনিক যন্ব্রাশল্পের 
ইাতহাসে সেই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যেখানে যন্ব্রপাঁত কর্ম-দিবসের দৈর্ঘেযর উপরে 
সমস্ত নোতক ও স্বাভাঁবক বিধানষেধ ঝেঁটয়ে দর করে। এ থেকেই দেখা 
দেয় সেই অর্থনোৈতক আপাতাবরোধও, যে শ্রম-সময় সংক্ষণ্ত করার সবচেয়ে 
শক্তশাল' হাতয়ারটাই- হয়ে ওঠে শ্রামকের আর তার পাঁরবারের সময়ের প্রাতাঁট 


* প:জপাঁত, আর তার আঁভমতে পরিপর্ণ অর্থশাস্মরাও কেন যে এই অস্তার্নাহত দ্বন্দ্ব 
সম্পর্কে অজ্ঞ, সেটা দেখা যাবে তৃতীয় পর্বের প্রথম অংশে। 

** {রিকার্ডোর মহত্তম গুণগুলির একট হল এই যে তান যন্মরপাতির মধ্যে শুধু পণ্য- 
উৎপন্ন করার উপায়ই নয়, একটা 'প্রয়োজনাতাঁরক্ত জনসমাল্ট' সৃচষ্টর উপায়ও দেখেছেন। 
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মৃহৃর্তকে পঃজির মুল্য প্রসারত করার উদ্দেশ্যে পঃজিপাতর হাতে তুলে 
দেওয়ার অব্যর্থতম উপায়। 


প্রাচীন যুগের মহত্তম 'চিন্তানায়কু আররস্তুতল স্বপ্ন দেখোঁছলেন, '‘দেদালুসের সষ্ট 
জ'বগুলি যেমন নিজে থেকে চলাফেরা করত, 'কংবা যেমন হেোফস্তোসের ত্রিপদগুলি জের 
থেকে তাদের পাঁবন্র কাজে ব্যাপৃত হত, তেমান প্রাতাঁট সাধন্ত যাদ আদিষ্ট হলে অথবা আপনা 
থেকে তার উপযুক্ত কাজ করতে পারত, তাঁতাীঁদের 'মাকু যাঁদ নিজে-নিজেই বয়ন করতে পারত, 
তা' হলে ওস্তাদ কম'ঁদের জন্য শিক্ষানাবসের, অথবা প্রভুদের জন্য শ্রতদাসদের প্রয়োজন হত না॥'* 


সিসেরোর সময়কার গ্রীক কাঁব আস্তপাত্রোস সমস্ত যন্্রপাঁতর প্রাথামক রূপ, 
শস্যকণা পেষাইয়ের জন্য জল-চক্রের উদ্ভাবনকে অঁভনন্দন জানয়োছলেন 
ন্লীতদাসাীদের মাক্তদাতা হসেবে, এবং স্বর্ণযুগ প্রত্যানয়নকারী হসেবে ৷** ‘হায়! 
অখুষচ্টান বর্বররা!’ অর্থশাস্ম আর খুনচ্টধর্মের কিছুই তাঁরা কঝুঝতেন না, যা 
আ'বকচ্কার করেছেন জ্ঞান! বা'স্তয়া, আর তাঁর আগে আরও জ্ঞান! ম্যাক্‌কুলোক। 
দুম্টান্তস্বরূপ, তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি যে যন্মপাঁত হুল কর্ম-দিবস 
দীর্ঘ করার নিাশ্চিততম উপায় । এক জনের দাসত্বকে তাঁরা সম্ভবত সমর্থন 
করোছলেন এই যুক্তিতে যে সেটা ছিল আরেকজনের পর্ণ বিকাশের উপায়৷ 'কস্তু 
ব্যাপক সাধারণের দাসত্ব প্রচার করা, যাতে মষ্টমেয় কছ; স্থল আর অর্ধাশ'ক্ষত 


* F. Biese. Die Philosophie des Aristoteles. Zwetter Band. Berlin, 1842, 
S. 408. 

** স্টলবে্গ কৃত এই কাঁবতাঁটর অনুবাদ আম 'নচে 'দাঁচ্ছ, কারণ এটি শ্রম-ববভাজন 
সংক্রান্ত আগের উদ্ধ্বতগুলরই মনোভাবের সঙ্গে পঢুরোপ্‌হার সঙ্গাত রেখে প্রাচীন আর 
আধুননকদের আঁভমতের মধ্যেকার বৈপরীত্য প্রকটভাবে তুলে ধরে। 


যে হাত শস্যকণা পেষে তাকে রেহাই দাও, হে শস্যপেষাইকারণ'! বালকারা, আর আরামে নিদ্রা যাও ৷ 
গৃহপালিত মোরগ ব্‌থাই প্রভাতাগম ঘোষণা করুক! 
তাই এখন তারা চক্রের উপর দিয়ে লঘুছন্দে পদপাত করছে! 
যার ফলে চক্রনোমগুল তাদের চক্রশলাকাসহ্‌ ঘুরছে আর ঘর্র্ণযমান প্রস্তরের বোঝা ঘুরিয়ে চলেছে। 
এসো, আমরা আমাদের পতাদের মতো জ'বন যাপন কার, 

কাজ থেকে 'বশ্রাম নই, 
আর ঈশ্বরী আমাদের যেসব উপহার পাঠান সেগুলি উপভোগ কার 


(Gedichte aus dem Griechischen iibersetzt von Christian Graf zur Stolberg. 
Hamburg, 1782). 
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জুতোর কাল ব্যবসায়ী’ হতে পারে, এটা প্রচার করার মতো খ্ত্রচ্টাীয় মনোভাব 
তাঁদের {ছল না। 


গ) শ্রমের নাবড়তা সাধন 


পংজির হাতে যন্্রপাত কর্ম-দিবসের যে বোহসাব'! বস্তবতর জন্ম দেয়, তার 
ফলে সমাজের দিক থেকে একটা প্রর্তাক্রয়া দেখা দেয়, কেননা সমাজের জীবনের 
উৎসই ‘বিপন্ন হয়ে পড়ে; এবং তার ফলে দেখা দেয় একটা স্বাভাঁবক কর্ম দিবস, 
যার দৈর্ঘ্য আইন দ্বারা নির্ধারত। এর থেকেই আমরা ইতমধ্যে যে ব্যাপারের 
সাক্ষাৎ লাভ করোঁছ অর্থাৎ শ্রমের িাবড়তা সাধন, তা 'বরাট গুরুত্ব লাভ করে। 
অনাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্য সম্বন্ধে আমাদের 'বশ্লেষণ প্রধানত শ্রমের ব্যাপ্ত বা 
দৈঘেযর সঙ্গে সংশ্রিচ্ট ছল, তার '্নাবড়তা আমরা নিাদষ্ট বলে ধরে নয়োছলাম। 
এখন আমরা 'বিস্তুততর মেয়াদের প্রাঁতকল্প হসেবে 'নাবড়তর শ্রম এবং তার 
পাঁরমাপ সম্বন্ধে বিবেচনা শুরু করব। 

এটা স্বতঃপ্রকট যে যন্ব্রপাঁতর ব্যবহার এবং যন্ব্রপাততে অভ্যস্ত এক ‘বশেষ 
শ্রেণীর শ্রামকের অঁভজ্ঞতা সণ্চয়ের অনুপাতে স্বাভাঁবক পাঁরণাত হসেবেই 
শ্রমের দ্বৃততা ও 'নাবিড়তা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ইংলণ্ডে অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে 
কর্ম-দদবসের বস্ত্ত এবং কারখানা শ্রমের নিববড়তা বৃদ্ধি পাশাপাশ চলেোঁছল। 
তা সত্বেও পাঠক স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, যে-ক্ষেত্রেই শ্রম আঁনয়ামত না হয়ে 
অপারবার্তত সমতাসহ 'দনের পর দিন পুনরাবত্ত হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এমন 
একাঁট বিন্দ; অবশ্যম্তাবীরূপে উপস্থিত হয় যখন কর্ম-দিবসের 'বস্তাত ও শ্রমের 
নিাবড়তা সাধন এমনভাবে পরস্পরকে বাঁতল করে যে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যব্‌'দ্ধ 
শ্রমের নিাবড়তার মাত্রা হাসের সঙ্গে, এবং নিাবিড়তার মন্রা বদ্ধ কর্ম-দদবস 
হাসকরণের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়। যে মুহুর্তে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমঃ-উদ্বেল বিদ্রোহ 
পার্লামেণ্টকে বাধ্য করল শ্রমের ঘণ্টাকে আবাশ্যকর্‌পে সংক্ষপ্ত করতে এবং 
তার শুরু হিসেবে যথার্থ কারখানার উপরে স্বাভাবিক কর্ম-দদবস চাঁপয়ে দিতে, 
যেই মুহুর্তে তার ফলে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে উদ্ধ ত্ত-মনল্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, সেই মুহুর্ত থেকে প:জি সর্বশাঁক্ত নিয়ে যন্দ্রপাঁতর 
আঁধকতর উৰ্ন্নাত ত্বরান্বিত করে আপে'ক্ষক উদ্ধত্ত-মনল্য উৎপাদনে ব্রত হল। 
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সেইসঙ্গেই আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের চাঁরতেও পাঁরবর্তন ঘটল । সাধারণভাবে, 
আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মূল্য উৎপাদনের পদ্ধতর মলকথা হল শ্রমিকের উৎংপাদন- 
শাক্ত বৃদ্ধ যাতে সে একই পাঁরমাণ সময়ে সমপারমাণ শ্রম ব্যয় করে আঁধকতর 
পারমাণে উৎপাদন করতে পারে। শ্রম-সময় আগের মতোই সমগ্র উৎপন্নে একই 
পারমাণে মুল্য হস্তান্তারত করে, কজুু এই সমপাঁরমাণ 'বানময়-মল্য অধিকতর 
ব্যবহার-মুল্যের উপরে প্রসারিত হয়, ফলে প্রাতাট পণ্যের মনল্য হাস পায়। 
পক্ষান্তরে, অবশ্য, যে মুহুর্তে শ্রম-সময়ের আবশ্যক হাস সাধন ঘঢে, তা 
উৎপাদন-শ'ক্তির (বিকাশকে এবং উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচকে যে 
প্রেরণা দেয়, তা শ্রামকের উপরে চাঁপয়ে দেয় একই পাঁরমাণ সময়ে বাঁ্ধত শ্রম 
ব্যয়, শ্রমশক্তির বার্ধত প্রসারণ, এবং কর্ম-দিবসের রহ্ধ॥গ্বাল আরও আঁটসাটভাবে 
ভরাট করা অথবা এমন এক মাত্রায় শ্রমের ঘনত্বসাধন যা একমান্র হুস্বকৃত কর্ম- 
দিবসের চৌোঁহাদ্দির মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব। একটা 'নিাদ্ল্ট সময়কালের মধ্যে 
বৃহত্তর পারমাণ শ্রমের এই ঘনত্বসাধনই অতঃপর গণ্য হয় বাস্তাবকই সেটা যা, 
সেই বৃহত্তর পাঁরমাণে শ্রম বলে শ্রমের (বস্ত্বতর অর্থাৎ মেয়াদের পরিমাপের 
সঙ্গে সঙ্গে এখন তার 'নাবড়তার, অথবা তার ঘনাীভবনের বা ঘনত্বের মান্রার 
পারমাপও অর্জন করে।* বারো ঘণ্টার কর্ম-দিবসের িদ্রবহনল এক ঘন্টার 
চাইতে দশ ঘণ্টার কর্ম-দিবসের ঘনতর এক ঘণ্টার মধ্যে অধিকতর শ্রম অর্থাৎ 
ব্যায়ত শ্রমশাক্ত নিহিত থাকে। শেষোক্ত এক ঘণ্টার উৎপন্নের মধ্যে মুল্যের 
পাঁরমাণ প্রথমোক্ত ১ ১/৫ ঘণ্টার উৎপন্নের মধ্যেকার মুল্য অপেক্ষা বেশ 
অথবা একই পাঁরমাণ। শ্রমের বাঁধত উৎপাদনশ'লতার দর্‌নন আপে'ক্ষক উদ্ধত্ত- 
মূল্যের বার্ধত উৎপাদের কথা বাদ দিলেও, আগে চার ঘণ্টার উদ্ধত্ত-শ্রম ও আট 
ঘণ্টার প্রয়োজন'য় শ্রমের দ্বারা যতটা মোট মনল্যের সমাচ্ট উৎপন্ন হত, এখন 
পংজিপাঁতর জন্য ঠিক ততটাই উৎপাদিত হয়, ধরুন, ৩১/৩ ঘণ্টার উদ্ধত্ত-শ্রম 
ও ৬ ২/৩ ঘণ্টা প্রয়োজন'য় শ্রম দ্বারা । 
আমরা এখন এই প্রশ্নের সম্মুখীন: কিভাবে শ্রমের নিবিড়তাসাধন হয়? 


* অবশ্য বাভন্ন শিল্পে শ্রমের নিবড়তার ক্ষেত্রে সর্বদাই পার্থক্য থাকে। 'কজ্ভু, আযাডাম 
গস্মথ দোখয়েছেন, প্রত্যেক ধরনের শ্রমের নিজস্ব বাশষ্টতাম্‌লক ছোটখাটো 'বষয়ের দ্বারা এই 
পার্থ ক্যগডল আংাশক পাঁরমাণে পহাঁষয়ে যায়। মূল্যের পাঁরমাপ হিসেবে শ্রম-সময় কিন্তু 
এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় না, শুধু এই ব্যাতত্রমটুকু বাদে যেখানে শ্রমের মেয়াদ আর তার '্নাবড়তার 
মান্রা শ্রমের একই পাঁরমাণের দুন্ট বরোধাভাসমলক ও পরস্পর ব্যাতরেকী আঁভব্যাক্ত। 


অধ্যায় ১৫! _ যন্মপাত ও আধ্‌ননেক শিল্প ৫০১ 


শ্রমশাক্তর কর্মক্ষমতা তার ব্যয়কালের মেয়াদের ব্যস্ত-আন্বূপাতক -- এই 
স্বতঃপ্রকট নিয়ম থেকেই কর্ম-দিবস হুস্বকরণের প্রথম প্রারতাক্রয়ার উদ্ভব ঘডট়ে। 
সুতরাং একটা 'নিদদর্ল্ট সামার মধ্যে মেয়াদ সংক্ষপ্ত করে যতটা ক্ষাত হয়, তা 
আবার শ্রমশাক্তর বার্ধত প্রসারণ দ্বারা লাভ করা যায়। শ্রামক যাতে সত্য 
সত্যই বেশ পাঁরমাণে শ্রমশাক্ত ব্যয় করে, তা পশ্নজপাঁত তার মজার দেওয়ার 
ব্যবস্থা দ্বারা নিশ্চিত করে।* যে সমস্ত শিল্পে যন্ম্রপাঁতর ভূঁমকা নেই বা খুবই 
সামান্য, যেমন মংশিল্প, সেখানে কারখানা-আইনের প্রবর্তন জাজবল্যমানরপে 
দোঁখয়েছে যে, কর্ম-দিবসের নিছক হুস্বকরণ বিস্ময়কর পারমাণে শ্রমের নিয়ামাঁত, 
সমতা, শৃঙ্খলা, ধারাবাঁহকতা এবং শাক্ত বৃদ্ধ করে।** যথার্থ কারখানা, যেখানে 
যন্্রপাতর 'নরবাচ্ছন্ন ও সমরূপ গাঁতবেগের উপরে শ্রামকের ‘ির্ভ'রশ'লতা 
ইাঁতপূর্বেই কঠোরতম শৃঙ্খলা সৃষ্ট করেছে, সেখানে এই প্রর্তাক্রয়ার উদ্ভব 
হয়োছল কনা, তা সন্দেহজনক । সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন কর্ম-দবসকে ১২ 
ঘণ্টায় কাঁময়ে আনার প্রশ্ন নিয়ে (বিতর্ক চলাঁছল, তখন কারখানা-মাঁলকরা প্রায় 
সমস্বরে ঘোষণা করোঁছল যে 
না করে, শ্রামকদের সজাগ দৃষ্টি ও মনোযোগ আর বাড়ানো সম্ভব নয়’ এবং তার ফলে, 
যন্ম্রপাতর গাঁতবেগ ও অন্যান্য পাঁরাস্থাত অপাঁরবার্তত থাকলে “শ্রমিকদের বার্ধত মনোযোগের 


দরুন কোনো সুপাঁরচালিত কারখানায় কোনোরূপ গুরদত্বপূ্ণ ফল আশা করা অবিশ্বাস্য 
ব্যাপার ।’*** 


এই উক্তি নিরাক্ষা দ্বারা খাঁণ্ডত হয়েছে। ১৮৪৪ সালের ২০ এপ্রিল 
তাঁরখে ও তার পরে, রবার্ট গার্ডনার তাঁর প্রেস্টনাস্থত দুইটি বড় কারখানায় 
শ্রমের সময় দৈনক ১২ ঘণ্টা থেকে ১১ ঘণ্টায় হাস করেন। এক বছরের কাজের 
ফল ছল এই যে 


‘সম পাঁরমাণ ব্যয়ে সম পাঁরমাণ উৎপাদ পাওয়া গিয়োছল এবং সমগ্রভাবে শ্রমিকরা (আগে) 
বারো ঘণ্টায় যে মজুর অর্জন করত, এগারো ঘণ্টায় তাই করোঁছল ।'+*** 
* দবশেষত, উৎপাদের একক অনুসারে মজুর নির্ধারণের সাহায্যে; এই ধরনাটর বিষয়ে 
আমরা চার বিশ্লেষণ করব এই গ্রন্থের ষষ্ঠ ভাগে। 
** তুত্টব্য, Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865. 
*## Reports of Insp. of Fact. for 1844 and thé quarter ending 30th April 
1845, pp. 20-21. 
**** পর পূঃ ১৯! যেহেতু উৎপাদের একক অন;সারে মজুর নিয়ম অপরিবার্তত ছিল, 
সাপ্তাহক মজুর নির্ভর করত উৎপন্ন পারমাণের উপরে। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫০২ 


সৃতো কাটার ও কার্ডং-এর ঘরে নরাক্ষা আমি গণনার মধ্যে আনাছ না, 
কেননা সে ক্ষেত্রে যন্ন্রের গাঁত ২% বৃদ্ধ করা হয়োছল। কিন্তু বয়ন বিভাগে, 
যেখানে নানাবধ চান্ত সোৌখাীন সামগ্রী বোনা হয়েছিল, সেখানে কাজের 
অবস্থার কোনোই পাঁরবর্তন হয় নি। এর ফল দাঁড়য়োছল: 


‘১৮৪৪ সালের ৬ জান;ুয়ার থেকে ২০ এপ্রিল, ১২ ঘণ্টার দিনে, এক একজন শ্রমিকের 
গড়পড়তা সাপ্তাহক মজুর ছিল ১০ শিলিং ১ই পেন্স করে, ১৮৪৪ সালের ২০ এপ্রল 
থেকে ২৯ জুন ১১ ঘণ্টার নে সাপ্তাহক গড়পড়তা মজুর ছিল ১০ শালং ৩ই পেন্স।* 


আগে ১২ ঘণ্টায় যা উৎপন্ন হত এ ক্ষেত্রে ১১ ঘণ্টায় তার চাইতে বোশ উৎপন্ন 
হয়েছে, এবং তা হয়েছে সম্পর্ণত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সময়ের আরও নিয়ত 
প্রয়োগ ও তার সাশ্রয়ের ফলে শ্রামকরা যাঁদও একই মজুর ও এক ঘণ্টা অবসর 
সময় পেল, প£জপাত সমপারমাণ উৎপন্ন পেল এবং এক ঘণ্টায় ব্যায়ত কয়লা, 
গ্যাস ও অন্যান্য জানস সাশ্রয় করল মেসার্স হোরোকস্‌ ও জ্যাকসনের মলেও 
অনুরূপ নিরাক্ষা সমপারমাণ সাফল্যের সঙ্গে চালানো হয়োছল।** 

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আঁধকতর শাক্ত প্রয়োগে শ্রামককে সমর্থ করে তুলে 
শ্রমের সময়ের হাসসাধন, প্রথমত, শ্রমের ঘন'ীভবনের বিষয়ীগত পারাস্থিতি সৃষ্টি 
করে। হাসসাধন আবাশ্যক হওয়া মাত, পজির হাতে যন্দ্রপাঁত হয়ে ওঠে নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে আধকতর শ্রম নিংড়ে নেওয়ার জন্য প্রণালাবদ্ধভাবে প্রযুক্ত {বষয়গত 
উপায়। এটা দুভাবে সাধত হয়: যন্্রপাতর গাঁতবেগ বাড়য়ে এবং শ্রামককে 
বোঁশ সংখ্যক যন্ত্র চালাতে 'দয়ে। যন্দ্রপাতর উন্নত ধরনের গঠন প্রয়োজন 
হয়, অংশত এই কারণে যে তা ছাড়া শ্রামকের উপরে বোশ চাপ দেওয়া যায় 
না, এবং অংশত এই কারণে যে হাসকৃত শ্রমের সময় প:জপাতকে বাধ্য করে 
উৎপাদনের ব্যয়ের উপরে তাঁক্ষ্] দ্‌'ষ্ট রাখতে ৷ বাচ্প ইঞ্জিনের উন্নাত পিস্টনের 
(চালকদণ্ডের) গাঁতবেগ বদ্ধ করেছে এবং সেইসঙ্গে শক্তর অধিকতর সাশ্রয় 


#* Reports of Insp. of Fact. for 1844 and the quarter ending 30th April 
1854, p. 20. 

** গপ, পঃ ২১। উপরোক্ত নির'ক্ষাগুলিতে নৈতক উপাদানাট গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করোঁছল। মজুররা কারখানা-পাঁরদর্শককে বলোঁছল: ‘আমরা বোশ ভালো মেজাজে কাজ কাঁর, 
রাতে কিছুটা আগে চলে যাওয়ার প্‌রস্কারটা সব সময়ে আমাদের সামনে থাকে; সারা মিল 
জুড়ে থাকে একটা সাক্রয় ও প্রফুল্ল মনোভাব, ছোটখাট কাজের সবচেয়ে কমবয়সী মজ_র থেকে 


অধ্যায় ১৫। __- যন্মপাঁত ও আধুনিক ‘শিল্প ৫০৩ 


করে একই ইঞ্জিন দ্বারা সম বা স্বল্প পরিমাণে কয়লা ব্যয় করে বেশি পারমাণে 
যন্্রপাত চালনা করা সম্ভবপর করে তোলে। প্রেরণ যন্মব্যবস্থার উন্নাত ঘর্ষণ 
কমিয়ে দিয়েছে, এবং, পনরনো ও আধ্যনক যন্দ্রপাতর মধ্যে যেটা স্পষ্ট 
পার্থ ক্যসং-চক, দণ্ডের ব্যাস ও ওজনকে ক্লমহাসমান নয্যনতম মান্রায় নিয়তই 
গাত ও কার্যকরতা বাড়য়েছে, যেমনটি আধ্যানক শাক্তচালত তাঁতের ক্ষেত্রে ; 
অথবা তাদের কাঠামোর আকার বা'ড়য়ে সাক্রয় অংশগু্নলর আকার ও সংখ্যা 
বাড়য়েছে, যেমন 'স্পানং মিউলের ক্ষেত্রে, অথবা দ্‌ষ্টর অগোচর খংটিনাট 
উন্নাতসাধন করে এই সক্রিয় অংশগযলর গাঁতবেগ বাড়িয়েছে, দশ বছর আগে 
যেমনাঁট স্বয়ংক্রিয় (মিউলের অন্তর্গত ঢাকুর গাঁতবেগ বাড়ানো হয়োছল এক- 
পণ্টমাংশ । 

ইংলণ্ডে ১২ ঘণ্টাতে কর্ম-দিবসের হাস ঘটোছল ১৮৩২ সাল থেকে। 
১৮৩৬ সালেই জনৈক কারখানা-মালক বলেঁছল: 


‘যন্দ্রপাতর গাঁতবেগের বিপুল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন'য় অধিকতর মনোযোগ < সাক্রয়তার 
দরুন... তারশ বা চাল্লশ বছর পূর্বের তুলনায় কারখানাতে বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশি 
শ্রম সাধিত হয়।'* 


১৮৪৪ সালে লর্ড আযাশাল, বর্তমানে লর্ড শ্যাফ্‌টসবোর, প্রামাণ্য 
সাক্ষ্যসাবনদসহ নিম্নালাখত ‘বব্‌াতাঁট কমন্সসভায় পেশ করেছিলেন: 


‘ম্যানুফ্যাকচারের প্রক্রিয়ায় যারা নয়ত, তাদের দ্বারা সম্পাদিত শ্রম এই ধরনের প্রক্রিয়ার 
শুরুতে যা ছিল, তার চাইতে তনগুণ বোশ। যে কাজ করতে লক্ষ লক্ষ লোকের বাহুবলের 
প্রয়োজন হত তা যন্ব্রপাত করে দেয়, সন্দেহ নেই; কিন্তু এই যন্দ্রপাঁতর ভাীতিজনক গাঁতবেগ 
দ্বারা যারা 'য়ান্ত, তাদের শ্রম বহুগুণ বাঁড়য়ে তুলেছে। ...১৮১৫ সালে ১২ ঘন্টার কর্ম- 
দিবসে ৪০ নম্বর সুতো কাটবার সময়ে এক জোড়া মিউল (ঢটাকু) অনুসরণ করার শ্রম সাধন 
করতে হলে আট মাইল হাঁটতে হত। ১৮৩২ সালে এ একই নম্বরের সুতো কাটার সময়ে 
এক জোড়া মিউল অননসরণ করতে ২০ মাইল দ্‌রত্ব আঁতক্রম করতে হত, এবং কখনো বা 
তারও বেশ। ১৮৩৫ সালে প্রেশ্ন ১৮১৫ অথবা ১৮২৫?) কাটুনকে দৈনিক এক একাঁট 
মউলে ৮২০টি করে, মোট ১৬৪০৪ টানা পরাতে হত। ১৮৩২ সালে কাটুনীকে উল প্রত 
২২০০ করে, মোট ৪৪০০ টানা পরাতে হত। ১৮৪৪ সালে ২৪০০ করে, মোট ৪৮০০ 
টানা, কোনো কোনো হশ্ষেত্রে যে শ্রমের প্রয়োজন হয়, তার পাঁরমাণ আরও বোঁশ। ... আমার 
কাছে ১৮৪২ সালে প্রোরত আরেকাঁট দালল আছে, তাতে বলা হয়েছে যে, শ্রম শ্রমশ বাড়ছে = 


* John Fielden, পর্বেক্ত রচনা, পঃ ৩২। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ¢08 


শুধু যে অতিক্রমন'য় দুরত্বটা বোশ বলেই বাড়ছে তাই নয়, উৎপাদিত মালের পাঁরমাণও 
বহুগুণ বেড়েছে, যাদও আগেকার অনুপাতে শ্রমিক সংখ্যা কম, এবং তা ছাড়া, খারাপ 
জাতের তুলো দেওয়ার ফলে তা নিয়ে কাজ করা আরও কাঁঠন। ...কার্ডং ঘরেও শ্রমের দারুণ 
বৃদ্ধ হয়েছে। আগে যে কাজ দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত, এখন তা করে একজনে 
..সনতো কাটার মোশনের বার্ধ'ত গাঁতবেগের দরুন, বয়নশালায়, যেখানে বহু লোক, প্রধানত 
নারী কাজ্জ করে গত কয়েক বছরে শ্রম পুরোপু্নরর ১০% বেড়েছে। ১৮৩৮ সালে এক 
সপ্তাহে ১৮,০০০ ফোঁট সুতো কাটা হত, ১৮৪৩ সালে তা দাঁড়য়োছল ২১,০০০।৷ ১৮১১৯ 
সালে শাক্তচালত তাঁতে প্রত মানটে বাছাইয়ের সংখ্যা ছিল ৬০ -- ১৮৪২ সালে তা 
হয়েছে ১৪০, শ্রমের বিপুল বৃদ্ধির নিদর্শন ।'* 


১২ ঘণ্টার আইনের আমলে ১৮৪৪ সালেই শ্রমের যে উল্লেখযোগ্য ‘নাবড়তা 
অর্জন করা হয়োছল, তার সামনে এই লক্ষ্য 'অআভমুখে অঁধকতর অগ্রগাঁত 
অসম্ভব এবং তার ফলে শ্রমের ঘণ্টা হাসের অর্থ উৎপাদনের কর্মাঁত, ইংরেজ 
কারখানা-মালকদের এই উক্ত ন্যায্য বলেই প্রতাঁয়মান হয়োছল। তাদের এই 
যুাক্তর আপাত যথার্থতা তাদের সতত সজাগ সমালোচক, কারখানা-পাঁরদর্শক 
লওনার্ড হর্নারের সমসামাঁয়ক এই 'বব্‌বত থেকে সব থেকে ভালোভাবে দেখানো 
যাবে। 


‘যেহেতু যন্ম্রপাঁতর গাঁতবেগের উপরেই উৎপন্নের পাঁরমাণ ম্‌লত 'নর্ভর করে, সৃতরাং 
নিম্নলিাখত শৰ্তসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্রবততম বেগে চালনাই কারখানা-মালিকের দ্বার্থ, 
যথা, আঁত দ্রুত অবনাঁতর হাত থেকে যন্ম্রপাত রক্ষা, উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ রক্ষা, এবং এই 
গাঁত অনুসরণ করতে যতটা আয়াস একটানাভাবে শ্রামকদের পক্ষে চালয়ে যাওয়া সম্ভব, 
সেই যোগ্যতা। সুতরাং কারখানা-মালকদের পক্ষে যে সকল গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমাধান করতে 
হয়, তার অন্যতম হল উক্ত শর্তাদির প্রত উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে কোন সর্বোচ্চ গাঁততে সে 
চালাতে পারে, তা ননর্ণয় করা। কখনো কখনো এ রকম ঘটে যে সে গাঁতবেগ অনেক বোশ 
বাড়য়ে দিয়েছে দেখতে পায়, দেখে যে ভাঙাচোরা ও খারাপ কাজের দরুন হক্ষাত বাঁর্ধত 
গাঁতবেগের দরুন লাভকে ছাঁপয়ে উঠেছে, তার ফলে সে গাঁতবেগ মন্থর করতে বাধ্য হয়। 
সৃতরাং আঁম এই সিদ্ধান্তে পে'ঁছোঁছলাম যে, যেহেতু একজন সাঁক্রয় ও ব.দ্ধমান কারখানা- 
মালক '1নরাপদ সর্বোচ্চ গাঁত নর্ণয় করে নেবে, তার ফলে বারো ঘণ্টায় যতটা উৎপাদন করা 
যেত, তা এগারো ঘণ্টায় যাবে না। আম আরও অননমান করোছলাম যে, একক কাজ অনুসারে 
যে বেতন পায়, সেই শ্রমিক সেই একই হারে কাজ চাঁলয়ে যাওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে সংগাঁত 
রেখে নজের সর্বশাক্ত নিয়োগ করবে।'** 


* Lord Ashley, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৬-৯, এবং বভিন্ন স্থানে 
*#* Reports of Insp. of Fact. [for quarter ending 3Cth September 1844, and 
from Ist October 1844] to SOth April 1845, p. 20. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধনিক শিল্প ৫০৫ 


সুতরাং হর্নার এই 'সদ্ধান্তে পেঁছোছলেন ষে, বারো ঘন্টার নিচে কাজের 
সময় হাস করলে উৎপাদন হাস পাবেই।* তান স্বয়ং দশ বছর পরে ১৮৪৫ 
সালে যন্্রপাত ও মানুষের শ্রমশাক্তর স্থাতস্থাপকতা সম্পর্কে - উভয়কেই 
কর্ম-দদবসের আবাশ্যক হাস সাধন দ্বারা একইসঙ্গে চরমে বস্তবাত করা যায় = 
কত খাটো করে দেখোঁছলেন, তার প্রমাণ হিসেবে তান এঁ সময়কার নিজের 
আঁভমত উদ্ধত করেন। 

ইংলণ্ডের৷ সাঁতবস্ম, পশম, রেশম ও শণ কারখানায়' ১৮৪৭ সালের ১০ 
ঘন্টার আইন প্রবর্তনের পরের যুগ সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব। 


ঢটাকুর গাঁত থুস্‌ল্‌ ও সিউল্‌-এর উপরে 'মানিট প্রাত ৫০০ ও ১০০০ ঘর্ণন 
বেড়েছে, অর্থাৎ ১৮৩৯ সালে থুস্‌ল্‌ ঢাকুর গাঁত ছিল মানটে ৪6০০ বার, এখন’ (১৮৬২) 
‘তা ৫০০০; উল টঢটাকুর ছল মানটে ৫০০০, এখন তা ৬০০০; প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এক- 
দশমাংশ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ বাড়াত ব্‌দ্ধ ৷'** 


১৮৪৮ ও ১৮৫২ সালের মধ্যে স্টিম ইাঞ্জনে যে সকল উন্নাত সাঁধত হয়, 
তার ধরন ব্যাখ্যা করে, ম্যাপ্ডেস্টারের নিকটস্থ প্যাট্রক্রফ্‌টের বিখ্যাত ‘সাভিল 
ইঞ্জিনিয়ার, জেমস্‌ ন্যাসমথ ১৮৫২ সালে 'লিওনার্ড হর্নারকে এক পত্র দেন। 
সরকার খাঁতয়ানে স্টিম ইাঞ্জনের অশ্ব-শাক্ত ১৮২৮ সালের অনরূপ ইাঞ্জনের 
শাক্ত অন্যায় হিসাব করা হয় বলে তা নামক মাত্র এবং প্রকৃত শাক্তর 
সমকস্বর্‌ূপ কাজ করতে পারে মান্,*** এই আঁভমত ব্যক্ত করার পরে তান 
বলেন: 

‘আম 'স্থরানাশ্চত যে একই ওজনের স্টিম ইঞ্জিন যন্ম্রপাত থেকে আমরা এখন গড়পড়তা 
অন্ততপক্ষে শতকরা 6০ ভাগ বোশ কর্তব্য বা কাজ সমাধা করে তে পারাছ এবং 


বহু ক্ষেত্রে আবকল একই স্টিম ইাঁঞ্জন মানট প্রাত ২২০ ফুট সমত গাঁতর সময়ে যা 6০ 
অশ্ব-শাক্ত উৎপাদন করত, তা এখন শতাঁধক অশ্ব-শাক্ত উৎপাদন করছে।... ১০০ অশ্ব-শ'ক্তর 


* এ, পঃ ২২। 
** Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1862, p. 62. 

*** ১৮৬২-র পারলামেন্টার রিটার্ন-এ তা বদলানো হয়। তাতে আধুনিক স্টিম ইঞ্জিন 
ও জলচক্রের প্রকৃত অশ্ব-শাক্ত দেওয়া হয়েছে নামক শাক্তর জায়পায়। ডাব্লিং টাকুকেও এখন 
আর 'স্পানং টাকুর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না (যেমনটা ছিল ১৮৩৯, ১৮৫০ ও ১৮৫৬-র “রটার্নস"- 
এর ক্ষেত্রে); অধকজু, পশম মিলের বেলায়, “গগ’-এর সংখ্যা যোগ করা হয়, একাঁদকে পাট আর 
শণের মিল, এবং অন্যাদকে ‘তাঁসর মিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, এবং সব শেষে মোজ্জা- 
বোনাকে সর্ব প্রথম রপোর্টে ঢোকানো হয়। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫০৬ 


আধুনিক 'স্টম ইঞ্জিনকে তার গড়নের উন্নাত, বয়লারের আয়তন ও গড়ন ইত্যাদির দরুন 
পূর্বের চাইতে অনেক বেশি শাক্ত সহকারে চালনা করা সম্ভব। ...আগের যুগের মতোই 
নামক অশ্ব-শাক্তর অনুপাতে একই সংখ্যক শ্রামক নিযুক্ত করা হলেও যন্মপাঁতর অনুপাতে 
স্বল্পতর সংখ্যক লোক নিযুক্ত হয়।* 

১৮৫০ সালে যুক্তরাজ্যের কারখানাগুনলেতে ২,৫৬,৩৮,৭১৬টি ঢাকু ও 
৩,০১,৪৪৫ তাঁত চালনার জন্য ১,৩৪,২১৭ নামক অশ্ব-শাক্ত নিযুক্ত হত। 
১৮৫৬ সালে ঢাকু ও তাঁতের সংখ্যা ছল যথাক্রমে ৩,৩৫,০৩,৫৮০ ও ৩,৬৯,২০৫। 
১৮৫০ সালের প্রয়োজন'য় নামক অশ্ব-শাক্তর হসাব অনুসারে ১,৭৫,০০০ 
অশ্বের সমপারমাণ শাক্ত দাঁব করত, কিন্তু ১৮৫৬ সালের খাঁতয়ানে প্রকৃত শাঁক্তর 
সাব দেওয়া হয়েছে ১,৬১,৪৩৫, ১৮৫০ সালের খাঁতয়ানের ভিত্তিতে ১৮৫৬ 
সালে হিসাব করলে কারখানাগুনলির যা প্রয়োজন হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে 
১০,০০০ অশ্ব-শক্তি কম ।** 


‘এই (১৮৫৬ সালের) খাঁতয়ানে প্রদত্ত তথ্যাদ থেকে দেখা যায় যে, কারখানা-প্রথা দ্রবত 
প্রসারমান; যাঁদও আশ্েকার সময়ের মতোই অশ্ব-শাক্তর সমান:পাতে একই সংখ্যক শ্রমিক কাজ 
করছে, যন্দ্রপাঁতর সমানুপাতে স্বল্পতর সংখ্যক যুক্ত; শক্তির সাশ্রয় ও অন্যান্য পন্থায় 
স্টিম ইঞ্জিন যন্মপাতর বার্ধত ওজন চালনা করতে সক্ষম হচ্ছে, এবং যন্মপাতর উন্নাত 
সাধন মারফং এবং যন্ত্রপাতর গাঁতব্‌্ধ ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে ম্যানফ্যাকচারের পদ্ধ'ততে 
বার্ধত পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা যায়।'*** ‘সর্বপ্রকার যন্ত্রে (বপ্‌ল উন্নীত সাধনের ফলে 
তাদের উৎপাদন-শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্দেহ নেই যে শ্রমের ঘণ্টার হাস সাধন... 
এই সকল উন্নাতর প্রেরণা দিয়েছে। এই শেষোক্ত এবং শ্রামকের নিবিড় পরিশ্রম এই দুই 
মিলে ফল হয়েছে যে’ (দৃই ঘণ্টা বা এক ষষ্ঠাংশ) ‘হাসপ্রাপ্ত কর্ম-'দবসে আগেকার দাঁ্ঘ্তর 
কর্ম-দিবসের সমপারমাণ উৎপন্ন হয়।”**** 


ক’ ‘বিপলভাবে বেড়েছে, তা একটা ঘটনা থেকেই দেখানো যায়। ১৮৩৮ থেকে 
১৮৫০, ইংলণ্ডের সুতকল ও অন্যান্য কারখানার গড়পড়তা আন:ুপাঁতক বদ্ধ 
ছল ৩২%, ১৮৫০ থেকে ১৮৫৬ সালে তা দাঁড়য়েছে ৮৬%। 


* Reports of Insp. of Fact. for 3Ist October 1856, pp. 13-14, 20 and 
1852, Pp. 23. 
** এ পঃ ১৪-১৫। 
কগয খ্ৰী, পঃ ২০। 
**##* Reports etc. for 31 October 1858, pp. 9-10. তুলনায়, Reports etc. for 30th 
April 1860, p. 30 sqaq. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৫০৭ 


১০ ঘণ্টার কর্ম-দিবসের প্রভাবে ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬, এই আট বছর ইংলণ্ডের 
শিল্পের যতই দারুণ অগ্রগাঁত ঘটুক না কেন, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২, পরবর্তী এই 
ছয় বছরে তা বহুদ্‌র অতিক্রান্ত হয়েছল। উদাহরণস্বরূপ রেশম কারখানায়, ১৮৫৬ 
সালে ছিল ১০,৯৩,৭৯৯ ঢাকু; ১৮৬২ সালে ছল ১৩,৮৮,৫৪৪; ১৮৫৬ সালে 
ছিল ৯ ২৬০ তাঁত, ১৮৬২ সালে ছিল ১০,৭০৯ । কিন্তু শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১৮৫৬ 
সালে ৫৬,১৩৭, ১৮৬২ সালে 6২,৪২৯ । সৃতরাং ঢাকুর বৃদ্ধ ছিল ২৬-১৯% 
এবং তাঁতের ১৫.৬%, ্কন্ভু শ্রমিক সংখ্যা হাস পেয়োছল ৭%। ১৮৫০ সালে 
পশাম মিলে ৮,৭৫,৮৩০ ঢাকু ছিল, ১৮৫৬ সালে ১৩,২৪,৫৪৯ (৫১-২% বদ্ধ) 
এবং ১৮৬২ সালে ১২,৮৯,১৭২ (২:৭% হাস)। কিন্তু ১৮৫৬ সালের সংখ্যা 
থেকে যাঁদ আমরা ডাব্‌ালং টাকুর সংখ্যা বিয়োগ কাঁর, কিন্তু ১৮৬২ সালের 
সংখ্যা থেকে যাঁদ বিয়োগ না কাঁর, তা হলে দেখা যাবে যে, ১৮৫৬ সালের পর 
থেকে সংখ্যা প্রায় আঁবচল ছল। পক্ষান্তরে, ১৮৫০ সালের পরে, টাকু ও তাঁতের 
গাঁতবেগ বহুক্ষেত্রে দ্বিগণণণত হয়েছে। পশাম মিলে বাষ্পচালত তাঁতের সংখ্যা 
১৮৫০ সালে ছল ৩২,৬১৭, ১৮৫৬ সালে ছিল ৩৮,৯৫৬, ১৮৬২ সালে ছিল 
8৩,০৪৮। শ্রামক সংখ্যা ছিল ১৮৫০ সালে ৭৯,৭৩৭; ১৮৫৬ সালে ৮৭,৭৯৪; 
১৮৬২ সালে ৪৬,০৬৩; কিন্তু এর মধ্যে ১৪ বছরের কমবয়সী শিশুদের সংখ্যা 
ছিল ১৮৫০ সালে ৯,৯৫৬; ১৮৫৬ সালে ১১,২২৮; ১৮৬২ সালে ১৩,১৭৮ । 
সৃতরাং, ১৮৫৬ সালের তুলনায় ১৮৬২ সালে তাঁতের সংখ্যা বহুল পাঁরমাণে বৃদ্ধ 
পাওয়া সত্বেও, নিযুক্ত শ্রামকদের মোট সংখ্যা হাস পেয়েছে, এবং শোষিত শিশুদের 
সংখ্যা বেড়েছে ।* 

১৮৬৩ সালের ২৭ এাপ্রল, মিঃ ফেরাণ্ড কমন্সসভায় বলেন: 


ল্যাঙকাশায়ার ও চেশায়ারের ১৬ট জেলার প্রতানাধবন্দ, যাদের তরফ থেকে আম বলছ, 
আমাকে জানিয়েছেন যে, যন্ত্রপাঁতর উন্নাতর দরুন, কারখানার কাজ সর্বদাই বাড়াতর 'দিকে। 
পূর্বে যেখানে একজন লোক দুজন সহকারী নিয়ে দৃইটি তাঁত চালাত, এখন সেখানে একজ্জন 
ব্যাক্ত সহায়ক ছাড়াই ‘তনটে তাঁত চালাচ্ছে এবং একজনের পক্ষে চারটে তাঁত চালানোও অসাধারণ 
কিছু ব্যাপার নয়। উাল্লখত খঘটনাবলণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বারো ঘন্টার কাজ এখন দশ 
ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সংনামত। সুতরাং গত দশ বছরে কারখানা-শ্রমিকদের পারশ্রম কা 
দারুণ পারমাণে বেড়েছে, তা দ্বতঃ প্রকট ।'+* 


* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1862, pp. 100 and 130. 
** ২টি আধ্‌ঁনক বাষ্পচালত তাঁতে একজন বয়নকমা এখন ৬০ ঘন্টার এক সপ্তাহে 
বিশেষ গুণগত উৎকৰ্ষ, দৈৰ্ঘ্য ও প্ৰন্থের ২৬টি মাল তোর করে; যেখানে পুরনো বাষ্পচালিত 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উংপাদন ৫০৮ 


সৃতরাং যাঁদও কারখানা-পরিদর্শকরা অনবরত এবং ন্যায়সংগত ভাবেই ১৮৪৪ 
ও ১৮৫০ সালের আইনগুলর ফলাফলের প্রশংসা করেন, তবুও তাঁরা এ কথা 
স্বীকার করেন যে, শ্রমের সময়ের হাসসাধন শ্রমের নাঁবড়তা এতটা বাড়য়েছে যে 
তা শ্রামকের ক্বাস্থ্য ও তার কর্ম ক্ষমতার পক্ষে ক্ষাতকর। 


‘অধিকাংশ সৃতি, পশাম ও রেশমি মিলে গত কয়েক বছরে যন্ত্রপাতর গাঁত এতদ্‌র 
বাড়ানো হয়েছে যে, ঠিকভাবে এই যন্ম্রপাঁতর প্রাত নজর রাখতে সক্ষম হতে হলে শ্রমিকদের 
প্রয়োজন ক্লান্তকর উত্তেজনার অবস্থা; ডঃ গ্রণন্‌হাউ ফুসফুসের রোগ সম্বন্ধে তাঁর সাম্প্রাতক 
{রপোর্টে যে দিকে দ্‌ণ্ট আকর্ষণ করেছেন, অর্থাৎ এই (ফুসফুসের) রোগ থেকে মত্যুহারের ব্‌'দ্ধর 
এট যে অন্যতম কারণ, তা আমার কাছে অসম্ভব মনে হয় না।॥* 


এতে 'বন্দুমান্রও সন্দেহ থাকতে পারে না, যে মুহুর্তে শ্রমের সময়ের দৈর্ঘ্যব্‌দ্ধ 
চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, সেই মুহূর্ত থেকে যে প্রবণতা পণ্জকে ধারাবাহিকভাবে 
শ্রমের নাবিড়তা বৃদ্ধ করে এবং যন্্রপাঁতর প্রাঁতাঁট উন্নাীতকে শ্রামকদের নিঙড়ে 
নেওয়ার নিখ:ত উপায়ে পারণত করে ক্ষাতপ্‌রণে প্রবত্ত করে, সেটাই অনাঁতাবলদ্বে 
এমন এক পারাস্থাততে পে'ঁছে দেয়, যখন: শ্রমের সময়ের হাসসাধন প)্নরায় 
অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে ।** অন্যাদকে ১০ ঘন্টার দনের প্রভাবে ১৮৪৮ সাল থেকে 
বর্তমান সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের শিল্পের অগ্রগাঁত, যখন ১২ ঘণ্টার কর্ম-দিবস 
ছল, সেই ১৮৩৩ ও ১৮৪৭ সালের মধ্যবতঁ সময়ের অগ্রগাঁতকে আঁতক্রম করে 


তাঁতে সে এরকম ৪টার বোশ করতে পারত না। এই রকম কাপড়ের টুকরো বয়ন করার 
খরচ ১৮৫০ সালের পর অচিরেই ২ শালং ৯ পেন্স থেকে নেমে ৫ ১/৬ পেন্স হয়ে 
গয়োছল। 

দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের সংযোজন'। “ভ্রশ বছর আগে' (১৮৪১) “তনজন সহকারাীসহ 
একজন কাটুনীর ৩০০-৩২৪ টাকুওয়ালা এক জোড়ার বেশ সুতোকাটার কলের দিকে নজর 
দিতে হত না। বর্তমানে’ (১৮৭১-র শেষ) ‘তাকে ৫ জন সহকারীর সাহায্যে ২২০০টা ঢাকু 
দেখতে হয় এবং ১৮৪১ সালে যত উৎপন্ন হত তার চেয়ে অস্তত সাতগুণ বোঁশ সুতো সে উৎপন্ন 
করে’ (আলেক্স, রেডগ্রেভ, কারখানা-পারদর্শক = Journal of the Society of Arts 
পাঁত্কায়, 6 জানুয়ার, ১৮৭২)। 

# Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1861, pp. 25, 26. 

** ৮ ঘণ্টার কর্ম-দবসের জন্য আন্দোলন এখন (১৮৬৭) ল্যাৎকাশায়ারে কারখানা-শ্রমিকদের 
মধ্যে শুর হয়েছে। 


অধ্যায় ১৫! _ যন্ম্রপাত ও আধুনিক শিল্প 


৫০৯ 


যায়; এই দুই-এর মধ্যে যা তফাং তা শেষোক্ত অগ্রগাঁত ও কর্ম-দদবসের যখন 
কোনো 'না্দষ্ট সমা ছিল না, কারখানা-প্রথার প্রথম প্রবর্তনের সেই অর্ধ শতাব্দ* 
কালের অগ্রগাঁতর মধ্যেকার তফাতের চাইতে বোশ ।* 


* নিম্নালাখত কয়েকাট পারসংখ্যানে ১৮৪৮ সালের পর থেকে যুক্তরাজ্যে ‘কারখানাগুলর' 


বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়: 


১৮৪৮ 
, তুলোজাত 
পাঃ 
সুতো ১৩৫ ৮৩১ ১৬২ 
সেলাইর সুতে৷ 
গজ 
কাপড় ১০৩৯১৩৭৩৯৩০ 
শণজাত'য় 
পাঃ 
সুতো ১১৭২২ ১৮২ 
গজ 
কাপড় ৮৮১৯০১৫১৯ 
রেশম 
পাঃ 
সুতো ৪৬৬৮২৫ 
কাপড় 
পশম 
পশাম সুতে৷ 
কাপড় 


রপ্তানকৃত সামগ্রীর পাঁরমাণ 


১৮৫১ 


পাঃ 
১৪৩৯৬৬১০৬ 
পাঃ 
৪৩৯২১৭৬ 
গজ 
১৫৪৩১৬১৭৮০ 


পাঃ 
১৮৮৪১৩২৬ 
গজ 
১২৯১০৬৭৫৩ 


পাঃ 
৪৬২৫৯১৩ 
গজ 
১১৮১৪৫৫ 


পাঃ 
১৪৬৭০৮৮০ 

গাত 
১৫১২৩১১৫৩ 


১৮৬০ 


পাঃ 
১৯৭৩৪৩৬৫৪৫ 
পাঃ 
৬২৯৭৫৫৪ 
গজ 
২৭৭৬২১৮৪২৭ 


পাঃ 
৩১২১০৬১২ 

গজ 
১৪৩১৯১৬৭৭৩ 


পাঃ 
৮৯৭৪০২ 
গাজ 
১৩০৭২৯৩ 


পাঃ 
২৭৫৩৩৯৬৮ 

গাজ্জ 
১৯০৩৭১৫০৭ 


১৮৬৫ 


পাঃ 
১৩০৩৭৫১৪৫৫ 
পাঃ 
৪৬৪৮৬১১ 
গাজ 
২০১৫২৩৭৮৫১ 


পাঃ 
৩৬৭৭৭৩৩৪ 

গজ 
২৪৭০১২৫২৯ 


পাঃ 
৮১২৫৮৯ 
গঞ্জ 
২৮৬৯৮৩৭ 


পাঃ 
৩১৬৬৯২৬৭ 

গজ 
২৭৮৮৩৭৪১৮ 
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পারচ্ছেদ ৪। _ কারখানা 


আমরা যাকে কারখানার অবয়ব বলে আঁভাঁহত করতে পার, অর্থাৎ, একটা 
ব্যবস্থার মধ্যে সংগাঁঠত যন্ব্রপাঁত, সে সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা 
আলোচনা করোঁছ। আমরা দেখোঁছ যন্্রপাত কাঁ করে নারী ও শিশুদের শ্রম 
আত্মসাৎ করে পঃাঁজবাদাী শোষণের বস্তুস্বরূপ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধ করে, শ্রমকালকে 


রপ্তানকৃত সামগ্রীর মল্য 
১৮৪৮ ১৮৫১ ১৮৬০ ১৮৬৫ 
তুলোজগাত 
পাঃ পাঃ পাঃ পাঃ 
সুতো ৫৯২৭৮৩১ ৬৬৩৪০২৬ ৯৮৭০৮৭৫ ১০৩৫১০৪১৯ 
কাপড় ১৬৭৫৩৩৬৯ | ২৩৪৫৪৮১০ 8২১৪১৫০৫ 8৪৬১০৩৭১৯৬ 
শণজাত'য় 
সুতো BS৩88৪৯ ৯৫১৪২৬ ১৮০১২৭২ ২৫০৫৪৯৭ 
কাপড় ২৮০২৭৮৯ 8১০৭৩৯৬ 8BVO8৪৮০৩ ৯১৫৫৩৫৮ 
রেশম 
সুতো ৭৭৭৮১৯ ১৯৫৩৮০ ৮২৬১০৭ ৭৬৮০৬৪ 
কাপড় ১১৩০৩১৯৮ ১৫৮৭৩০৩ ১৪০৯২২১ 
পশম 
সুতো ‘৭৭৬৯৭৫ ১৪৮৪৫৪৪ ৩৮৪৩৪৫০ ৫৪২৪০৪৭ 
কাপড় ৫৭৩৩৮২৮ ৮৩৭৭১৮৩ ১২১৫৬১৯১৯৮ ২০১০২২৫৯ 


দণ্টব্য: Blue books Statistical Abstract of the United Kingdom ¥ম ও ১৩শ 
সংখ্যা, লণ্ডন, ১৮৬১ ও ১৮৬৬ । ল্যাৎকাশায়ারে কারখানার সংখ্যা বেড়োছল ১৮৩৯ ও ১৮৫০ 
সালের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ, ১৮৫০ ও ১৮৫৬ সালের মধ্যে ১৯ শতাংশ, ১৮৫৬ ও ১৮৬২ 
সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ, যাঁদও এতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা উক্ত ১১ বছর কালের মধ্যে 
অনাপোক্ষকভাবে বাড়লেও আপোঁক্ষকভাবে কমোঁছল (দ্রষ্টব্য: Reports of Insp. of Fact. 
for 31st October 1862, P. 63)। ল্যাৎকাশায়ারে তুলোর ব্যবসারই প্রাধান্য। আমরা এই 
জেলায় তুলোর ব্যবসার বিপুল পাঁরমাণ সম্বন্ধে ধারণা করতে পার যদি খেয়াল রাখ যে 
যুক্তরাজ্যের মোট সুতোকলের ৪৫.২ শতাংশ, টাকুর ৮৩:৩ শতাংশ, বাল্পচালিত তাঁতের ৮১-৪ 
শতাংশ, যান্মক অশ্ব-শক্তর ৭২-৬ শতাংশ, মোট যুক্ত শ্রামকের ৫৮:২ শতাংশ এখানে 
অবাস্থত (এ, পঃ ৬২, ৬৩)। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্মপাঁত ও আধ্‌ানক শল্প ৫১১ 


অত্যধিক পাঁরমাণে বার্ধত করে কাঁভাবে তা শ্রামকের ব্যবহার-যোগ্য সময়ের সবটাই 
বাজেয়াপ্ত করে নেয়, এবং শেষ পর্যন্ত, ব্রমহাসমান সময়ে উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধ 
সাধন সম্ভব করে তার অগ্রগাঁত কিভাবে সংক্ষপ্ততর সময়ের মধ্যে অধিকতর কাজ 
আদায় করে নেবার সুসংবদ্ধ উপায় হসেবে, অথবা শ্রমশ'ক্তিকে আরও “নিবিড়ভাবে 
শোষণ করার উপায় হিসেবে কাজ করে, তা আমরা দেখোঁছ। বর্তমানে আমরা 
সামাগ্রকভাবে কারখানার প্রাত এবং তাও তার পূর্ণাবকাঁশত রূপের প্রতি দ্‌াষ্টপাত 
করব। 

স্বয়ংাক্রয় কারখানার চারণকাঁবসম ডঃ ইউরে একে বর্ণনা করেছেন, একাদকে 
এই বলে যে, 


‘কেন্দ্রীয় শাক্ত (মল চালক) দ্বারা সতত পাঁরচালিত উৎপাদনশ'ল যন্দ্রসম্‌হের এক ব্যবস্থাকে 
যকত্শীল দক্ষতাসহ পাঁরচালনায় প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বহু প্রকারের শ্রমিকদের সমম্মালত 
সহযোগ’ 
এবং অন্যাদকে এই বলে যে, 

‘একাঁট দ্বয়ং“ানয়ান্্রত চালকশাক্তর উপর নির্ভরশীল, বহুবিধ যান্্ক ও বদ্ধিবত্তিগত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাবেশে গাঁঠত এক 'ঁবরাট স্বয়ংক্রিয় যন্ম, যা কিনা একই ধরনের বস্তু 
উৎপাদনে আঁবরাম ও একযোগে '1নরত 

এই দুইটি বৰ্ণনা কিন্তু মোটেই এক নয়৷ প্রথমাটতে, সমাচ্টগত শ্রমিকাঁট, অর্থাৎ 
শ্রমের সামাঁজক সংস্থাঁট প্রাধান্যশালাী প্রয়োজক হিসেবে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্দ্রাট 
{বিষয় হসেবে প্রতীয়মান হয় ; অন্যাটতে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাটই প্রয়োজক, এবং শ্রামকরা 
শুধু স্বয়ংক্রয় যন্ত্রার অচেতন অঙ্গসমনহের সঙ্গে সমন্বিত, সচেতন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গস্বরৃ্‌প, এবং তাদের সঙ্গে একত্রে কেন্দ্রীয় চালকা শাক্তর অধান। প্রথম 
বর্ণ নাট ব্‌হদায়তনে যন্ম্রপাঁত নিয়োগের প্রতাট ক্ষেত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, দ্বিত'য়াট 
পাঁজর দ্বারা যন্্রপাঁত ব্যবহারের, এবং সেইহেতু আধুনিক কারখানা-প্রথার 
বৈশষ্ট্যসৃচক। সুতরাং, কেন্দ্রীয় যে যন্ত্রটি থেকে গাঁতবেগ উদ্ভূত হয়, তাকে ইউরে 
শুধু স্বয়ংক্য় যন্ হসেবেই বর্ণনা করেন না, বরং স্বেচ্ছাচারী {হসেবেও বর্ণ না 
করেন। 

এই সকল প্রশস্ত কক্ষে বাম্পের শযভাকামক্ষী শক্তি তার চতুর্দিকে অসংখ্য বশংবদ 
দাসদাসীদের তলব করে।* 

সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সোঁট পাঁরচালনার 'দক্ষতাও শ্রামকের হাত থেকে যন্মের 


* Ure. Philosophy of Manufactures, p. 18. 
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হাতে চলে যায়। সাৱ্রের কর্মক্ষমতা মানাবক শ্রমর্শাক্তির আঁবচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে 
মুক্ত লাভ করে। ম্যান নফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রম-ববভাজন যে কৃৎকৌশলগত ভিত্তির 
উপরে প্রার্তাল্ঠত, তা এর দ্বারা বিদুারত হয়। ম্যাননফ্যাকচারের চার ত্রিক বৈশিষ্ট্য 
ছল যে (বিশেষ 'বশেষ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রামকদের উচ্চ-নচ স্তরাবভাগ, এর ফলে 
স্বয়ংক্রিয় কারখানায় তার স্থানাধকার করে যন্ন্রের সহায়কদের দ্বারা করণ'য় প্রত্যেকাট 
কাজকে সমীকরণ করে এক পর্যায়ভুক্ত করার প্রবণতা ;* নিদ্ল্ট কাজের শ্রমিকদের 
মধ্যে কলম উপায়ে সমষ্ট বৈষম্যের জায়গায় বয়স ও 'লঙ্গের প্রাকীতক প্রভেদ 
আ'বর্ভূত হয়। 

কারখানায় শ্রম-ববভাজন যেভাবে প্নরাবির্ভুত হয়, তা মুখ্যত বিশেষীকৃত 
যন্ত্গুালর মধ্যে শ্রামকদের বণ্টন এবং গ্রপ হিসেবে সংগাঁঠত নয়, এমন শ্রামকদের 
কারখানার 'বাভন্ন বিভাগে ভাগ, এর প্রত্যেকাট বিভাগেই একত্রে সাঁন্নাবষ্ট একই 
ধরনের কয়েকাঁট যন্রে কাজ করে চলে; সুতরাং তাদের এই সহযোগতার ধরন 
হচ্ছে সরল। ম্যান,ফ্যাকচারের একান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল যে সংগঠিত গ্রপ, তার 
স্থানাধকার করে শ্রামকদের সদর ও তার গঢন্টকয় সহকারীর মধ্যে যোগাযোগ । 
মোঁলক ‘বিভাগ হচ্ছে _ বাস্তাবকই যন্দ্বে কর্মরত শ্রামক (যারা ইাঞ্জানের দেখাশোনা 
করে, এমন কয়েকজনও এর অন্তর্ভুক্ত) এবং এই শ্রামকদের নিছক অননুচর মাত্র 
(প্রায় সম্পূর্ণ তই শিশু) ৷ ‘যোগানদাররা’ যারা যন্ত্রের কাজের জন্য কাঁচামাল৷ সরবরাহ 
করে, তারা প্রায় সকলেই এই অন;চর শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য হয়। এই দুইটি প্রধান 
শ্রেণী ছাড়া সংখ্যাগতভাবে কম গর,ত্বসম্পন্ম আরেক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের 
পেশা হল সমগ্র যন্মরপাঁতর দেখাশোনা এবং সময়ে সময়ে তার মেরামত ইত্যাদ 
করা; যথা ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, জয়েনার, ইত্যাদ। এরা উচ্চতর শ্রেণীর শ্রামক, 
এদের কেউ কেউ 'ঁবজ্ঞানসম্মতভাবে “শিক্ষাপ্রাপ্ত, অন্যেরা কোনো না কোনো পেশা 
আয়ত্ত করে নয়েছে, এরা কারখানা-শ্রামক শ্রেণী থেকে পৃথক, এবং শুধ: সংখ্যা 
হসেবে তাদের সঙ্গে যোগ করা হয়ে থাকে ।** এই শ্রম-।বভাজন পঢুরোপঢরাঁর নামমাত্র । 


“™# Tre. Philosophy of Manufactures, p 31. তুলন'য়; K. Marx. Miseére de la 
Philosophie. Paris, 1847, pp. 140-141. 

** এটাকে পাঁরসংখ্যানের সাহায্যে ইচ্ছাকৃতভাবে {বিপথে চালনা করা হয় বলে খুবই মনে হয় 
(যে বপথে চালনা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশদভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হবে), যখন ইংলণ্ড'য় কারখানা- 
আইন তার 'ক্রিয়াক্ষেত্র থেক্রে শ্রামকদের শেষোক্ত শ্রেণীাটকে বাদ দেয়, অথচ পার্লামেন্টারি 'রিটার্নে 
কারখানা-শ্রামকদের মধ্যে স্পষ্টতই অন্তর্ভুক্ত করা হয় শুধু ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক প্রভাঁতদেরই 
নয়, ম্যানেজার, সেলসম্যান, বার্তাবহ, গুদাম পাহারার লোক, প্যাকার প্রভূতিকেও, সংক্ষেপে 
কারখানার খোদ মালিক ছাড়া আর সবাইকেই । 


অধ্যায় ১৫! -_ যন্দ্রপাত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫১৩ 


যন্মে কাজ করতে হলে, শ্রমিককে ছেলেবেলা থেকে শেখাতে হবে যাতে সে 
একটা স্বয়ংক্রয় যন্দ্ের অপারবার্তত এবং আঁবরাম গাঁতর সঙ্গে নিজের অঙ্গচালনার 
সঙ্গাত সাধনের অভ্যাস করতে পারে। সামাগ্রকভাবে যন্ত্রপাত যখন একযোগে ও 
সঙ্গাতসহকারে কর্মরত বহুঁবধ যন্ন্রের ব্যবস্থাস্বরূপ হয়ে ওঠে, তখন শ্রামকদের 
বিভিন্ন দলকে বাভিন্ন ধরনের যন্ত্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া প্রয়োজন হয়। 'কম্ভু 
ম্যাননফ্যাকচারে যেমন একেকাঁট শ্রামককে 'বশেষ '{বশেষ , কর্মপ্রকরণের সঙ্গে 
পাকাপাঁকভাবে জুড়ে দেওয়া হয়, যন্্রপাঁত নিয়োগের ফলে সেই প্রয়োজন দৃ্‌রীভূত 
হয়ে যায়।* যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থাটার গাঁত শ্রামক থেকে নয়, যন্দ্রপাঁত থেকে উদ্ভূত, 
সেইহেতু কাজের 'বরাম না ঘাঁটয়েই যে কোনো সময় লোক পারবর্তন চলতে পারে। 
১৮৪৮-১৮৫০ সালের বদ্বোহের সময়ে কারখানা-মালকরা যে “পালাক্রমে কাজের 
প্রথা’ (relays system) চালু করোছলেন, তা থেকেই এর সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ 
দচ্টান্ত পাওয়া যায়। সর্বশেষে, তরুণেরা আঁত তাড়াতাড় যন্ল্ের কাজ শিখতে 
পারে বলে, একান্তভাবে যন্ত্রপাতর জন্য িয়োগযোগ্য বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রামক 
গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়।** নিছক অনুচরদের কাজের ক্ষেত্রে, তা 


* ইউবে এটা মেনে নেন। তান বলেন, “প্রয়োজন হলে' ম্যানেজারের ইচ্ছায় শ্রামকদেব এক 
যন্র থেকে আরেক যন্দ্ে সাঁরয়ে আনা যেতে পারে, তারপর {তান 'বজয়গর্বে বলে ওঠেন: 
‘প্‌রনো যে রুটিনে শ্রমকে ভাগ করে দেওয়া হয়, এবং একজন শ্রামকের উপরে দেওয়া হয় 
সৃচেব মাথাটা তোর করার কাজ, আরেকজনকে দেওয়া হয় ডগাটা ছ:চলো করার কাজ, এই 
পারবর্তন সেই রুাঁটনের একেবারে বিরোধী’ তান আরও ভালো করতেন এই কথাটা নিজেকে 
জিজ্ঞাসা করলে, এই '‘প্‌রনো রুটিন’ কেন শুধু প্রয়োজন হলে' স্বয়ংক্রিয় কারখানায় 
ভাঙা হয়। 

** দুরবস্থা যখন খুব বোশ হয়, যেমন আমোরকার গ্‌তযুদ্ধের সময়ে, তখন বর্জেণয়ারা 
কারখানা-শ্রবমককে প্রায়শই “নিযুক্ত করে স্থৃলতম কাজে, যথা পথ-নর্মাণ ইত্যাদ। দ-ঃস্থ তুলো 
শ্রামকদের কল্যাণার্থে প্রার্তান্ঠত ১৮৬২ সাল ও তার পরবর্তী বছরগুলর ইংলন্ড'য় 
‘ateliers nationaux’ [স্বদেশবাসশদের কর্মশালা]-এর সঙ্গে ১৮৪৮ সালের ফরাসী কর্মশালার 
এ 'বষয়ে পার্থক্য আছে, সেটা এই যে শেষোক্তাটতে শ্রমিককে অন:ুংপাদনশ'ঁল কাজ করতে 
হ'ত রাষ্ট্রের খরচের 'বানময়ে, আর প্রথমোক্তাটতে তাদের উৎপাদনশ'ল পোঁর কাজ্জ করতে হত 
বুর্জেণয়াদের লাভ ঘাঁটয়ে এবং সেটাও, নিয়ামত শ্রামকদের চেয়ে সস্তায়, এইভাবে 'নয়ামত 
শ্রমকদের সঙ্গে প্রাতযোগতার মধ্যে তাদের ঠেলে দেওয়া হত। ‘তুলো শ্রামকদের দৈঁহক 
চেহারার প্রশ্নাতীতভাবে উন্নীত হয়েছে। এর কারণ আম বলব... পনর ষদের ব্যাপারে, পূর্ত 
কর্মে বাড়র বাইরের শ্রম ৷' (লেখক এখানে ইাঁঙ্গত করছেন প্রেস্টন কারখানা-শ্রমিকদের সম্পর্কে, 
যাবা নিযুক্ত হয়োছল 'প্রেস্টন জলাভুূমিতে' ৷) (Reports of Insp. of Fact. for 3Ist 
October 1863, p. 59). 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫১৪ 


কারখানার মধ্যে যন্ত্রের দ্বারা কিছু পারিমাণে পূরণ করা যষায়* এবং এই কাজ 
যেহেতু খুবই সরল, সেইহেতু একঘেয়োমর দ্বারা ভারাক্রান্ত ব্যাক্তদের দুত ও সততই 
পাঁরবর্তন করা সম্ভব হয়। 

যাঁদও তা হলে, প্রয়োগগতভাবে বলতে গেলে, যন্পাঁত শ্রম-বিভাজনের পুরনো 
প্রথাকে বর্জন করে, তবুও ম্যান নফ্যাকচারের কাছ থেকে আসা চিরাচারত অভ্যাস 
হিসেবে তা কারখানার কাঁধে ভর করে থাকে, এবং পরবর্তাঁকালে শ্রমশাক্ত শোষণের 
উপায় হিসেবে পাঁজি কর্তৃক আরও বাঁভৎসরূপে ঢেলে সাজানো হয়। আজীবন 
একই এবং অঁভন্ন হাতিয়ার ব্যবহারের বিশেষতা এখন আজীবন একই এবং আঁভন্ন 
যন্ত্রে কাজ করবার বিশেষতায় পরিণত হয়। শ্রমিককে একেবারে তার শৈশব থেকে 
একাঁট নি্দষ্ট কাজের যন্ত্রের অংশে পাঁরণত করার উদ্দেশ্যে যন্রপাতকে অসাধুভাবে 
ব্যবহার করা হয়।** এইভাবে শুধ যে তার পুনরংৎপাদনের ব্যয় যথেষ্ট পরমাণে 
হাস করা হয় তাই নয়, একইসঙ্গে সামাঁগ্রকভাবে কারখানার উপর এবং সুতরাং 
পুজিপাতর উপর তার অসহায় নির্ভরশীলতা পূর্ণতা লাভ করে। যেমন অন্যান্য 
ক্ষেত্রে তেমান এই ক্ষেত্ৰেও উৎপাদনের সামাজিক প্রক্নিয়া বিকাশের দরুন 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধ আর এ প্রক্নিয়ার প:ণজবাদ' ব্যবহারের ফলে উৎপাদনশীলতা 
ব্‌দ্ধির মধ্যে আমাদের তফাৎ করতে হবে। 

হস্তাশল্প ও ম্যানুফ্যাকচারে শ্রামকই একাঁট সাধকে ব্যবহার করে, কারখানায় 


* একটি দৃ্টান্ত: ১৮৪৪-এর আইনের পর পশম কারখানায় শিশুদের শ্রমের স্থান গ্রহণ 
করার জন্য প্রবার্তত 'বাঁভন্ন যান্ম্িক ব্যবস্থাদ। এমনটা যত তাড়াতাড় ঘটবে যে কারখানা- 
মালকদের সনম্তানদেরও মিলে সাহায্যকারী হিসেবে একটা তাঁলমের পাঠ নিতে হবে, তত 
তাড়াতাড় যন্ব্রাবদ্যার এই প্রায় অনাবচ্কৃত এলাকাটিরও লক্ষণীয় অগ্রগ্যাত ঘটবে। “যন্বরপাতর 
মধ্যে স্বয়ংক্রিয় মিউলগুাল সম্ভবত অন্য যে কোনো ধরনের মিউলের মতোই 'বপজ্জনক । এগুলি 
দেওয়ার জন্য সেগুনলর তলায় তাদেব হামাগুাড় দিতে হয় বলে। এই অপরাধের জন্য বেশ কছ; 
‘নজরদারের’ জাঁরমানা হয়েছে বটে, তবে তাতে সাধারণভাবে কোনো উপকার হয় ন। যন্র 
প্রস্তুতকারকরা শুধু যাঁদ এমন একটা স্বয়ংরুয় ঝাড়; দেওয়ার যন্্ব উদ্ভাবন করতেন, যোট 
ব্যবহার করলে ছোট ছোট ছেলেদের যন্দরপাঁতর তলায় হামাগুড়ি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
বন্ধ করা যেত, তা হলে সেটা হত আমাদের রক্ষণমলক ব্যবস্থায় আরেকাঁট শুভ সংযোজন" 
(Reports of Insp. of Factories for 3Ist October 1866, p. 63). 

** প্রধোঁর চমৎকার চিন্তা সম্পর্কে তা হলে এইটুকু বলা চলে: যন্দ্রপাতকে তান ব্যাখ্যা 
করেন’ শ্রমের সরঞ্জামের সংশ্লেষণ হিসেবে নয়, বরং খোদ মজুরেরই কল্যাণার্থে নার্দষ্ট কাজের 
সংশ্লেষণ {হিসেবে। 


অধ্যায় ১৫। - যন্মপাত ও আধুনিক শিল্প ৫১৫ 


যন্ব তাকে কাজে লাগায়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমের যন্মাদর গাঁতর উদ্ভব হয় শ্রামক 
থেকে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে যন্ত্রের চলনকে অনুসরণ করতে হয় । ম্যানফ্যাকচারে 
শ্রামকরা একাঁট জাবস্ত যন্মব্যবস্থার অংশ । কারখানায় আমরা দোঁখ শ্রামকদের থেকে 
স্বাধীন এক 'নিজাঁব যন্বব্যবস্থা, শ্রামকরা যার জীবন্ত উপাঙ্গ মানত । 


‘একই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বারংবার হাসিল করার অন্তহীন একঘেয়োম ও পরিশ্রমের রানন্দ 
রুটিন সিঁসিফাস-এর শ্রমের মতো। শ্রমের বোঝা, সেই পাথরটার মতোই বারবার এসে পড়ে 
শ্ৰান্ত শ্রমিকাটর উপরে ।* 


সেইসঙ্গে কারখানার কাজ স্থায়নমণ্ডলীকে চডড়ান্তরূপে অবসাদগ্রস্ত করে দেয়, 
তা মাংসপেশার বহুমুখা সণ্টালনকে অসম্ভব করে তোলে এবং দৈহিক ও বুদ্ধিগত 
কার্যকলাপের স্বাধীনতার শেষ 'বন্দুটুকু কেড়ে নেয়।** শ্রমের লঘৃতা সাধনও 
একরকমের উৎপাড়নে পর্যবাসত হয়, কেননা যন্্ব শ্রমিককে কাজ থেকে রেহাই দেয় 
না, বরং কাজের আকর্ষণ কেড়ে নেয়। সর্বপ্রকার পজিবাদী উৎপাদন শুধু শ্রম- 
প্রাক্রয়াই নয়, সঙ্গে সঙ্গে উদ্বত্ত-মুল্য সৃষ্টর প্রাক্রয়াও বটে, এই কারণে তার এই 
অভন্ন বৈশিষ্ট্য বর্তমান যে শ্রামকরা শ্রমের সরঞ্জাম নিয়োগ করে না, শ্রমের 
সরঞ্জামই শ্রামসক নিয়োগ করে। 'কন্তু এই বৈপরীত্য কারখানা-প্রথাতেই শুধ: 
সর্বপ্রথম কৃৎকোৌশলগত এবং দৃশ্যত বাস্তবতা লাভ করে। স্বয়ংক্রিয় যন্দে রৃপাস্তরের 
সাহায্যে শ্রমের হাতিয়ার শ্রম-প্রক্রয়াকালে প:জির, মৃত শ্রমের রূপ নিয়ে শ্রামকের 
সম্ম্খাীন হয়, তার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং তাকে চডড়ান্তভাবে নিংড়ে নেয়। 
আমরা ইাঁতপূর্বেই দোখয়োছ যে উৎপাদনের বংদ্ধগত শাক্ত এবং কাঁয়ক শ্রমের 
মধ্যে বচ্ছেদ সাধন এবং শ্রমের উপরে প:ঃজির প্রভুত্বরূপে এ শাক্তর র্‌পাস্তরণ 
যন্রপাতর ভি'ত্ততে প্রাতাচ্ঠত আধুনিক শিল্পে চড়ান্তর্‌প গ্রহণ করে। 'বজ্ঞান, 
প্রচণ্ড প্রাকবৃতক শাক্ত এবং যন্দব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গাঁভূত বিপুল শ্রম এবং এ 


* F. Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig, 1845, 
5. 217. এমন ক মঃ মালিনারর মতো সাধারণ ও আশাবাদী অবাধ-বাণিজ্যপন্থীও বলেন, 
‘প্রত্যহ ১৫ ঘণ্টা যন্রের একঘেয়ে গতর দিকে নজর রেখে একটা মানুষ এর চেয়ে বেশ ক্লান্ত 
হয়ে পড়ে, যাঁদ সে এঁ একই সময়ব্যাপী তাব দোৈঁহক শাক্ত ব্যবহার করত। এই পর্যবেক্ষণের 
শ্রম, যা কিনা অত্যধিক দ'ঁ্ঘমেয়াদী না-হলে ব.দ্ধিব্‌ত্তর উপকার ব্যায়াম হতে পারত, সেটা 
তার আধক্যের দ্বারা বুদ্ধ ও দেহ = দুটোবই {বনাশ ঘটায়' (G. de Molinari. Etudes 
Economiques. Paris, 1846, [p. 49] ). 

** F. Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig, 1845, 
S. 216. 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫১৬ 


যন্দ্বব্যবস্থার সঙ্গে একযোগে যা ‘প্রভুর’ শাক্ত হিসেবে রূপ গ্রহণ করে, তার সামনে 
এক একজন নগণ্য কারখানা-শ্রামকের {বিশেষ দক্ষতা তুচ্ছাততুচ্ছ পারমাণ হিসেবে 
হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এই প্রভু, যার মন্তিচ্কে যন্দ্রপাত এবং তার উপর তার 
একচোঁটয়া আঁধকার অচ্ছেদ্য বন্ধনে এক হয়ে আছে, সে যখন তার ‘চাকরবাকরদের' 
উপর খাপ্পা হয়ে ওঠে তখন সে তাদের ঘৃণাভরে বলে: 


‘কারখানার শ্রামকদের এ কথা ভালো করে মনে রাখা উাঁচত যে, তাদের শ্রম বস্তুতপক্ষে 
{নিচু স্তরের দক্ষ শ্রম; এবং অন্য কোনো শ্রমই এত সহজে আয়ত্ত করা যায় না, অথবা তার 
মল্য খুবই সম্তা; অথবা আঁত সামান্য আঁভজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তর কাছে সংক্ষপ্ত শিক্ষা লাভ 
করলে তা আঁত দ্রুত এবং পর্যণপ্ত পরিমাণে লাভ করা যায়। ছয় মাসের শিক্ষায় যা আয়ত্ত 
করা যায়, এবং সাধারণ একজন শ্রমিক যা শিখতে পারে, শ্রামকদের সেই শ্রম ও দক্ষতার চাইতে 
প্রভুর যন্দ্রপাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক বোঁশ মল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে।'* 


শ্রমের হা'ঁতয়ারের একঘেয়ে গাঁতর কাছে শ্রামকের কৃৎকোৌশলগত বশ্যতা এবং 
{বাভন্ন বয়স! দ্র পুরুষ নিয়ে শ্রমজাবীদের বিশেষ গঠন তাদের মধ্যে সামাঁরক 
শৃঙ্খলা এনে দেয়, কারখানায় এই শৃঙ্খলা একটি পরিণত ব্যবস্থায় (বিকাশত হয় 
এবং তা পূর্বোক্ত তদারাক শ্রমে পূর্ণতা লাভ করে যার ফলে শ্রামকরা কর্মাঁ এবং 
তত্বাবধায়ক, শিল্প বাঁহন'ীর সাধারণ সৈনিক ও সার্জেন্ট এইভাবে বিভক্ত হয়। 


ক্বয়ংাক্রয় কারখানায় প্রধান মুশাকলটা ছল সর্বোপার মানুষকে তাদের কাজের 'বশ্‌ঙখল 
অভ্যাস পাঁরত্যাগ করে জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্মের অপারিবার্তত নিয়মানুবার্ততার সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে যাওয়া । কারখানা পাঁরচালনার প্রয়োজনের উপযোগ কারখানা-শৃ্‌ঙখলাবাধ সফলভাবে রচনা 
ও প্রয়োগ করাটা ছল হারাকউাঁলসের যোগ্য প্রচেষ্টা, আর্ক'রাইটের কৃঁতত্বের মতোই মহান! এমন 
ক বর্তমান কালেও, যখন এই কারখানা ব্যবস্থা নিখংতভাবে সংগাঠিত এবং তার শ্রমও অনেক 
হাল্কা হয়েছে তখনো দেখা যায় সে বয়ঃসন্ধিকালের পরে কোনো লোককে উপযুক্ত কারখানা- 
শ্রামকে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব '** 


* The Master Spinners’ and Manufacturers’ Defence Fund. Report of the 
Committee. Manchester, 1854, P. 17. এর পরে আমরা দেখতে পাব যে প্রভূ' একেবারে 
আলাদা একটা গানও গাইতে পারে, যখন তার সামনে '‘জ'বন্ত' স্বয়ংক্রিয় যন্দ্রাট হারানোর 
{বপদ দেখা দেয়। 

*# Ure. Philosophie of Manufactures, P. 15. আক‘রাইটের জ'বনোতহাস যান 
জানেন, এমন কেউই এই পরামানিক-প্রাতভাকে ‘মহান’ বলবেন না। ১৮শ শতাব্দীর সমস্ত 
উদ্তাবকের মধ্যে তান ছিলেন অন্যান্য লোকের উদ্ভাবনগৃালর অপ্রাতদ্বচ্বধ বৃহত্তম তস্কর এবং 
{নচতম লোক। 


অধ্যায় ১৫ ৷ -- যন্ত্রপাতি ও আধুনিক শিল্প ৫১৭ 


কারখানা-শৃঙ্খলা বিধি যার মধ্যে পঠাঙ্গি বেসরকারী িয়ামকের মতো এবং তার 
খুশিমাফক শ্রামকদের উপর তার স্বেচ্ছাচারতার বিধান লাপবদ্ধ করে, অন্যান্য 
ক্ষেত্রে বুর্জেযয়ারা যে দায়িত্ব ভাগের খুব গূণগান করলেও এক্ষেত্রে তা সম্পর্ণ 
অন;ুপাস্থত এবং যে প্ররতানাধিত্বমূলক ব্যবস্থার প্রশংসায় তারা পণ্চম্‌খ তাও এখানে 
অনদুপাস্থত; ব্‌হদায়তনে সহযোগ এবং একযোগে শ্রমের হাতয়ার এবং 'বশেষ 
করে যন্ত্রপাঁত ব্যবহারের জন্য শ্রম-প্রাক্রয়ার যে সামাজিক 'ন্য়ন্্রণের প্রয়োজন হয় 
এই ‘বাঁধ তার প্জিবাদী হাস্যোদ্রেককর অন;কৃত মাত্র । ক্রীতদাস পাঁরচালকদের 
চাবুকের স্থান দখল করে তত্ত্বাবধায়কের শাস্তির খাতা। সব শাস্তই শেষ পর্যন্ত 
জারমানা ও মাইনে কাটায় পর্যবাঁসত হয়, এবং এই ফ্যাক্টর লাইকারগাস-এর 
আইনরচনা প্রাতভা এমনভাবে সবাকছ; ব্যবস্থা করে, যাতে তার আইন মেনে চলার 
চাইতে ভাঙলেই যেন, সম্ভব হলে, বোশ লাভ হয় ।* 


_ * বূর্জেণয়া শ্ৰেণী প্ৰলেতাবয়েতকে যে দাসত্বে বেধেছে, তা কারখানা-প্রথায় যেমন 
দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমন আর কোথাও নয়। তাতে আইনগতভাবে তথা 
বাস্তাবকপক্ষে সব স্বাধীনতাই শেষ হয়ে যায়। শ্রামককে অবশ্যই সাড়ে-পাঁচটায় কারখানায় 
আসতে হবে। কয়েক মিনিট দেরি হলে সে শান্ত পায়; যদ সে ১০ মিনিট দোর করে আসে, 
তা হলে প্রাতবাশ শেষ হওয়ার আগে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, এইভাবে তার 'সাঁক দনের 
মজুর খোয়া যায়। .. তার ভোজন, পান, নিদ্রা সবই হুকুম অনুযায়ী হতে হবে। ...স্বেচ্ছাচারণ 
ঘণ্টাধবধান তাকে ডেকে তোলে তার শয্যা থেকে, ডেকে তোলে তার প্রাতরাশ আর নৈশভোজ 
থেকে। আর কারখানায় তার অবস্থাটা কী? সেখানে দণ্ডমুণ্ডের পরম কর্তা । 
সে তার ইচ্ছামতো, নিয়মকানুন তোর করে; ইচ্ছামতো সে তার ‘জের '1ঁবধান বদলায় এবং 
সংযোজন করে; আর সে যাঁদ উদ্ভড়তম আবোলতাবোলও তার মধ্যে ঢ্রাকয়ে দেয়, তা হলে 
আদালতগুনলে শ্রমিককে বলে: তুমি যেহেতু এই চুক্তিতে স্বতঃপ্রণোঁদিত হয়ে সম্মত হয়েছ, 
এখন তোমাকে তা পালন করতেই হবে। ....এই শ্রামকরা তাদের নবম বছর থেকে মত্যু পর্যন্ত 
এই মানসক আর শারীরিক অত্যাচারের মধ্যে বেচে থাকার দণ্ডে দাণ্ডিত’ 
(F. Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig, 1845, 
5. 217) 1 ‘আদালতগৃলি’ ক’ ‘বলে’, তা আমি দুটি দ্‌ষ্টান্ত দিয়ে দেখাব। একটি ঘটনা 
ঘটেছে ১৮৬৬-র শেষে শোঁফল্ডে। সেই শহরে একজন শ্রামক একটা ইস্পাত কারখানায় ২ 
বছরের জন্য চাকার নিয়োছল। তার মালকের সঙ্গে একটা ঝগড়ার ফলে সে কারখানা ছেড়ে দেয় 
এবং জানায় যে সেই মাঁলকের জন্য সে আর কাজ করবে না কোনো অবস্থাতেই। তার 
বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা করা হয় এবং সে দ:'মাসের কারাদণ্ডে দাণ্ডত হয়। (মালিক যাঁদ 
চুক্তিভঙ্গ করে তা হলে তার বিরুদ্ধে শুধু দেওয়ান মামলা করা যাবে, অর্থে ক্ষাতপ্‌রণ 
দেওয়ার চেয়ে বোশ ঝাঁক তার থাকে না।) শ্রমিকাঁট দু’মাস জেল খাটার পর, মাঁলক তাকে 
কাবখানায় ফিরে আসতে বলে আগের চুক্তি অনয্যায়ী। শ্রামিকাঁট বলে: না, চুক্তভঙ্গের জন্য 
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যে বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে কারখানা শ্রম সম্পাঁদত হয় এখানে আমরা শুধু 
তারই উল্লেখ করব প্রতোট ইন্দ্রিয় তাপমাত্রার কৃত্রম ব্‌'দ্ধ, ধুলি মালন আবহাওয়া, 
কানফাটানো হটটগোলের দরুন সমভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়, ঘনসার্ন্নাবষ্ট যন্বপাত, যা 


ইতিমধ্যেই সে দ‘ডভোগ করেছে। মাঁলক আবার মামলা করে, আদালত আবার দণ্ড দেয়, 
যদিও ‘বিচারকদের মধ্যে একজন, মঃ শ' প্রকাশ্যেই একে একটা আইন’! বাঁভৎসতা বলে ধক্কার 
জানান, যে আইনে একটা মানুষ যতদিন বে'চে থাকবে ততাঁদন তাকে একই অপরাধের জন্য 
বারে বারে পর্যায়ক্রমে শাস্তি দেওয়া যাবে। এই রায় ‘Great Unpaid’-রা, প্রাভান্সয়াল 
ডগবোররা দেয় নি, দিয়োছল লন্ডনের সর্বোচ্চ আদালতগুনলর একাঁট । [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে 
সংযোজন । এটা এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। কয়েকাঁট ব্যাতব্রমের কথা বাদ দলে, -- যেমন 
সার্বজানক গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় ক্ষেত্রে, -_ চুক্তিভঙ্গের বেলায় ইংলণ্ডে এখন শ্রামককে 
মালকের সমান স্তরেই রাখা হয় এবং তার বিরুদ্ধে শুধু দেওয়ান মামলা করা যায়। -- ফ. এ.] 
দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘর্টোছল উইল্টশায়ারে নভেম্বর ১৮৬৩-র শেষ 'দদিকে। ওয়েস্টবাঁয় ল-তে 
শলিওয়ার মলেব কাপড় ম্যানুফ্যাকচারাব জনৈক হ্যারাপ-এর অধীনে নিযুক্ত প্রায় ৩০ জন 
পাওয়ার-লুম বয়নকর্মাঁ কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট করেছিল, কারণ মালিক হ্যারাপেব একটা সুখকর 
অভ্যাস ছিল সকালে দোরতে কাজে এলে তাদের মজার কাটা: ২ 'মানটেব জন্য ৬ পেন্স; ৩ 
মিনিটের জন্য ১ শাঁলং, এবং দশ 'ঁমানটেব জন্য ১ শালং ৬ পেন্স। এটা হল ঘণ্টায় ৯ 
শালং এবং দিনে ৪ পাউন্ড ১০ 'শালং হারে; অথচ বয়নকর্মাীঁদের এক বছরে গড় মজুর 
কখনই সাপ্তাহক ১০ শিলং থেকে ১২ 'শালংয়ের বোশ হত না। একটা হুইাসল বাজিয়ে কাজ 
আরম্তের সময় ঘে৷ষণা করার জন্য হ্যারাপ একটা ছোকরাকেও নিযুক্ত করোছল, সে প্রায়শই সকাল 
হটার আগেই হুইসিল বাজিয়ে দিত: আর হুইাসল থামার মুহুর্তে শ্রামকবা সবাই যদি 
সেখানে হাজির না হত, তা হলে দরজা বন্ধ হয়ে যেত এবং যারা বাইরে থাকত তাদের জ'বমানা 
হত: আর মলের কোথাও কোনো ঘাঁড় না থাকায় হতভাগ্য শ্রামকরা ছিল হ্যারাপ-অনবপ্রাণত 
ছোকরা ঢাইম-বাবুর করণাধীনে। ধর্মঘটরত শ্রমিকরা, পাঁরবারের মাতা তথা বালকারা, প্রস্তাব 
দিয়োছল টাইম-বাব্‌র জায়গায় একটা ঘাঁড়র ব্যবস্থা করা হলে, আর জাঁরমানার আরও য.ক্তিসঙ্গত 
হার প্রবর্তন করা হলে তারা আবার কাজ শুব; করবে। ১৯ জন নারী ও বালিকাকে হ্যারাপ 
ম্যাজস্ট্রেটদের সামনে হাজির কবে চু'ক্তিভঙ্গের অভিযোগে। ডউপাস্থত সকলের ক্ষোভের 
উদ্রেক করে তাদের প্রত্যেককে শা'স্তস্বরূপ জাঁরমানা করা হয় ৬ পেন্স আর ২ শিলং ৬ পেন্স 
দিতে হয মামলার ব্যয় বাবদ । {বরাট একদল লোক আদালত থেকে হ্যারাপের পছ; নয়োছল 
ধিক্কার জানাতে জানাতে । -- কারখানা-মাঁলকদের একটা 'প্রয় কাজ হল যে-মালমশলা 'নয়ে কাজ 
হচ্ছে তার ত্রবাটর জন্য শ্রামকদের মজুর কেটে {য়ে তাদের শাস্তি দেওয়া । এই পদ্ধাতব ফলে 
১৮৬৬ সালে ইংলণ্ডে পটার শিল্পের জেলাগুলিতে এক সাধারণ ধর্মঘট হয়। শিশুদের নিয়োগ- 
কামশনের 1রপোর্টগ্‌লতে (১৮৬৩-১৮৬৬) এমন সব ঘটনার কথা দেওয়া হয়েছে যেখানে 
শ্রামক শুধু যে মজার পায় না তাই নয়, আঁধকজ্তু তার শ্রমের দ্বারা এবং দণ্ডাবাধর দ্বারা সে 
তার গুণধর মাঁলকের অধম্মর্ণও হয়ে পড়ে। মজনুর থেকে কেটে নেওয়ার ব্যাপারে কারখানার 
স্বৈরশ্বাসকরা যে প্রজ্ঞার পাঁরচয় দেয়, (বগত তুলো সংকটও তার উপদেশমূলক দ্‌্টান্ত যোগায় 
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করে, তা থেকে প্রাণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপদের আশঙ্কার কথা নাই বা উল্লেখ 
করলাম ।* উৎপাদনের সামাঁজক উপায়ের যে সাশ্রয় যেভাবে কৃত্রম উপায়ে কারখানা- 


কারখানা-পাঁরদর্শক মঃ র. বেকার বলেন: ‘একজন সুতোকল মাঁলক তার যুক্ত কিছু কমবয়স'! 
শ্রামকের কাছ থেকে এই দুঃসময়ে সার্জনের সাঁটফকেট বাবদ মাথা পিছন ১০ পেন্স করে 
(যার জন্য সে জে 'দয়োছল মাত্র ৬ পেন্স), কেটে নিয়োছল, যেখানে আইনত সে কাটতে 
পারে মাত্র ৩ পেন্স, এবং প্রথা অনুযায়ী কছুই নয়; সেইজন্য সেই* মালকের 'বরুদ্ধে আমার 
নিজেকেই সম্প্রাত মামলা চালাতে হয়োছল। ...আঁম আরেক জনের খবর পেয়েছি যে আইনের 
আওতার বাইরে থেকে একই অভাষ্ট অজনের জন্য তার অধণনে কর্মরত ‘শিশুদের কাছ থেকে 
মাথা ‘পছ ১ শাঁলং আদায় করে সুতো কাটার কোশল ও রহস্য তাদের শেখানোর বেতন বাবদ, 
সার্জন যে মুহুর্তে তাদের এই কাজের জন্য উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে তখনই সে এটা আদায় 
করে নেয়। সৃতরাং ধর্মঘটের মতো এমন অসাধারণ বাঁহঃপ্রকাশের, শুধু যেখানে সেগুলি 
দেখা দেয় সেখানেই নয় বরং বশেষ করে এখনকার মতো সময়ে, তলায় কিছ্‌ কারণ থাকতে 
পাবে, যেগ্‌াল ব্যাখ্যাত হয় না বলে জনসাধারণের কাছে অবোধগম্য থেকে যায়’ (এখানে 'ঁতনি 
'জুন, ১৮৬৩-তে ডারওয়েনে পাওয়ার-লুম বয়নকরমাঁদের ধর্মঘটের প্রসঙ্গোল্লেখ করছেন)। 
Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1863, PP. 50, 51. (রপোর্টগ্‌্লতে 
সর্বদাই সরকারভাবে লাপবদ্ধ তাঁরখের পরের ঘটনাও থাকত ।) 

* কারখানা-আইনে 'বপজ্জনক যন্ত্রপাতর হাত থেকে রক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে তাতে 
সুফল হয়েছে। “কন্ভু... দুর্ঘটনার অন্যান্য উৎসও আছে, কুঁড় বছর আগে যেগু্নঁলব আঁস্তত্ব ছল 
না, বশেষ করে একাঁট, যথা, যন্্রপাঁতর বাঁর্ধত গাঁতবেগ। হুইল, রোলার, টাকু ও মাকু এখন 
চালানো হয় বাঁর্ধত ও ক্রমবর্ধমান হারে; ছে'ড়া সুতোটা ধরে ফেলার জন্য আঙ্লগুঁলকে 
হতে হবে আবও দ্রবত ও সুানপুণ, কারণ ইতস্তত কবে বা অমনোযোগে আঙুল দলে সেগুাল 
বাদ চলে যাবে। ...প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে শ্রমিকরা দ্ৰুত তাদের কাজ শেষ কবার জন্য ব্যগ্র 
হয়ে ওঠে বলে। স্মরণ রাখতে হবে যে কারখানা-মালকদের যন্ত্রপাতি যাতে চাল; থাকে, 
অর্থাৎ সুতো আর মাল উৎপন্ন করে চলে সেটাই তাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । এক মানট 
কাজ বন্ধ হলে সেটা শুধু চালিকা শাঁক্তর লোকসান নয়, উৎপাদেরও লোকসান, তাই কৃত 
কাজের পাঁরমাণে যারা আগ্রহী সেই তদারকারারা শ্রামকদের বাধ্য করে যন্ত্রপাতি চালু রাখতে; 
আর যারা মালের ওঞ্জন বা সংখ্যা অনুযায়ী মজুর পায় সেই মজ;ুরদের কাছেও এটা 
কম গুরত্বপূর্ণ নয়, যাতে যন্ত্রপাঁত চাল; থাকে। ফলে, বহু, বরং বলা যায় বেশির ভাগ 
কারখানাতেই যন্ত্রপাত চালু-থাকা অবস্থায় পাঁরচ্কার করা কঠোরভাবে 'নদ্ধ হলেও, সমস্ত 
কারখানায় যাঁদ না হয় তো অধকাংশ কারখানাতেই প্রচালত রেওয়াজ এই যে শ্রামকরা 'ঁবনা 
তরস্কারে বর্জ্য পদার্থ তুলে বার করে, রোলার আর হুইল প্রভূত মোছে সেগনল চাল থাকা 
অবস্থাতেই । এইভাবে শুধু এই কারণেই ছ'’মাসে ৯০৬ট দুর্ঘটনা ঘটেছে। ...যাদও প্রাতাঁ্দন 
প্রচুর পাঁরচ্কার করার কাজ চলে, তবুও শনিবারটাকে সাধারণত আলাদা করে ধরে রাখা হয় 
যন্দ্রপাঁতর পুঙখানপুঙ্খ পাঁরচ্কারের জন্য, আর এর অনেকটাই করা হয় যন্দ্রপাঁত চাল -থাকা 
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প্রথার মধ্যে পারপক্ধতা লাভ করে, তা প£জির হাতে কর্মরত শ্রমিকের জীবনের 
প্রয়োজনীয় জিনিসের সুসংবদ্ধ লুণ্ঠনে পারণত হয়, স্থান, আলো, হাওয়া, এবং 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিপজ্জনক ও অদ্বাস্থ্যকর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে তার রক্ষাব্যবস্থার 
লুণ্ঠন, শ্রামকদের আরামের যন্ব্রপাঁত লুণ্ঠনের কথা যাঁদ বাদও দই ৷* ফুরয়ে 
যখন কাঙ্নখানাগুনলকে ‘বন্দীশালা’ [৭৯] বলে আরঁ্ভাঁহত করেন, তখন 'ঁক তান 
অন্যায় করেন ?** 


অবস্থায় ।... পাঁরচ্কার করার জন্য কোনো মজুর দেওয়া হয় না বলে শ্রামকরা সেটা যত 
তাড়াতাড় সম্ভব শেষ করতে চেষ্টা করে। তাই, শুক্রুবারগু্লতে, বশেষত শানবারগু্লিতে, যে 
সব দুর্ঘটনা ঘটে সেগনলর সংখ্যা অন্য যে কোনো দিনের তুলনায় বেোঁশ। প্রথমোক্ত দনে 
সেটা হল সপ্তাহের প্রথম চার দিনের গড় সংখ্যার চেয়ে প্রায় ১২ শতাংশ বোঁশ, আর শেষোক্ত 
দিনে সেটা পূর্ববর্তা পাঁচ দিনের গড় সংখ্যার চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশ; 'কংবা, শনিবারের 
কাজের ঘণ্টা যাঁদ হিসাবে ধরা হয় -- অন্যান্য দিনের ১০ ১/২ ঘণ্টার তুলনায় শাঁনবারে 
৭১/২ ঘণ্টা - তা হলে অন্য পাঁচ দিনের গড়ের চেয়ে শানবারে ৬৫ শতাংশ বোশ’ 
(Reports of Insp. of Factories for 3lst October 1866. London, 1867, pp. 9, 
15, 16, 17). 

* কারখানা-আইনের যেসব ধারায় বিপজ্জনক যন্ত্রপাত থেকে ‘মজুরদের' রক্ষা করার 
ব্যবস্থা আছে সেগুলির বিরদ্ধে ইংরেজ কারখানা-মালকদের সাম্প্রতক অঁভযানের একটা বববণ 
আমি দেব তৃত'য় পর্বে'র প্রথম ভাগে। আপাতত, কারখানা-পারদর্শক লিওনার্ড হর্নারেব সরকার 
রিপোর্ট থেকে একাট উদ্ধববতই যথেষ্ট: ‘কিছু কারখানা-মালিককে অমার্জন'ঁয় চাপল্য সহকারে 
কয়েকাঁট দুর্ঘটনা সম্পর্কে বলতে শুনেছি; যেমন, একটা আঙুল খোয়া যাওয়াটা িতাস্তুই তুচ্ছ 
ব্যাপার । একজন শ্রমিকের জ'ীবকা ও ভাবষ্যং তার আঙুলের উপরে এত বোশ নির্ভর করে 
যে সেগ্‌্নলর যে কোনো হক্ষাতই তার কাছে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার । এই রকম মূর্খ মন্তব্য 
যখন আম শুনোছ, তখন সাধারণত এই প্রশ্নটা করোঁছ: ‘মনে করবন আপনার একজন বাড়াত 
শ্রামক দরকার, আর আবেদন করল দুজন, অন্যান্য দিক য়ে দুজনেই সমান যোগ্যতাসম্পন্ন, 
কিম্তু একজনের বঢদ্ধাঙ্গন্ঠ বা তর্জনী খোয়া গেছে, তা হলে কাকে আপনি কাজে 'নয়োগ 
করবেন?’ জবাবের ক্ষেত্রে কখনোই কোনো দ্বিধা দেখা দেয় নি। ...কারখানা-মালিকদের 
ছদ্ম-লোকাঁহতকর আইন বলে যাকে তারা আঁভাহত করে, তার বিরূদ্ধে একটা দ্রান্ত কুসংস্কার 
আছে’ (Reports of Insp. of Fact. for 3I1st October 1855)। এই কারখানা-মালকরা 
চতুর লোক, তারা যে দাস-মালিকদের {বদ্রোহে উৎসাহবোধ করোঁছল সেটা অকারণে নয়। 

** যে সমস্ত কারখানা সবচেয়ে বোশ দন ধরে কারখানা-আইনের অধীন, শ্রমের ঘণ্টার 
বাধ্যতামূলক স'মাবদ্ধতা ও অন্যান্য নিয়ম যেখানে চালু, সেখানে পঢররনো অনেক দোষই দর 
হয়েছে। যন্ত্রপাতর উনম্নাতই কছনুটা পরিমাণ 'ইমারতগুলর উন্নত নার্মাত’ দাবি করে, আর 
শ্রামকদের কাছে সেটা একটা সুফল’ (তুলনায়: Reports etc. for 3lst October 1863, 
p. 109). 
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পাঁরচ্ছেদ ৫। -- শ্রমিক ও যন্ত্রের মধ্যে বিরোধ 


প:জিপাত আর মজুরি-শ্রামকের মধ্যে প্রাতদ্বান্দ্বতার স-চনা হয় পাজর উদ্ভব 
থেকেই । গোটা ম্যানুফ্যাকচারের যুগ ধরে তা চলোঁছল।* ঁকন্তু ঘন্দ্রপাঁত প্রবার্তত 
হওয়ার পর থেকেই শ্রামক শ্রমের হা'তিয়ারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ পাঁজর বস্তুরূপ'ণ 
অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাঁলয়ে আসছে উৎপাদনের উপায়ের এই 'বশেষ রুপের 
বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ, কেননা এটাই হচ্ছে প:ণজিবাদী উৎপ্দন-পদ্ধাতর বৈষায়ক 
ভত্তি। 

১৭শ শতাব্দীতে প্রায় গোটা ইউরোপেই 1ফতে তাঁতের (রিবন ল:ম) বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘটোছল -- এটি হল ফিতে ও লেস কুনবার যন্ত্র, যাকে জার্মানিতে বলা 
হত Bandmiuhle, অথবা Schnurmuhle বং Miihlenstuhl। এই যন্ৰগুল 
জার্মানিতে উদ্ভাবত হয়েছছল। ১৫৭১ সালে লিখত, কিন্তু ১৬৩৬ সালে ভোনসে 
প্রকাশত এক গ্রল্থে ইতাল'য় পাদ্রী ল্যানসেলোত্তি লিখেছেন: 'ডান্‌জিগের 
আযাণ্টনি ময্যলার এ শহরে প্রায় ৫০ বছর আগে এক আঁভনব যন্্ব দেখোঁছলেন = 
যা একই সঙ্গে ৪ থেকে ৬টি জানস বুনতে পারে। এই উদ্ভাবন বহুসংখ্যক 
শ্রমককে পথে বসাতে পারে, এই কথা আশঙকা করে মেয়র এর উদ্ভাবককে গোপনে 
গলা টিপে বা জলে ডুবিয়ে হত্যার ব্যবস্থা করোছলেন’ [৮০] ৷ লিডেন-এ এই 
যন্ত্র ১৬২৯ সালের আগে ব্যবহৃত হয় নি, সেখানে {ফতে তাঁতদের 'বদ্রোহ 
শেষ পর্যন্ত পৌর পারষদকে বাধ্য করে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে ৷ {লিডেন-এ এই 
মোশনের প্রবর্তন উল্লেখ করে বকঝ্সহর্নন (Institutiones Politicac, 1663), বলেন: 
'প্রায় ২০ বছর আগে এই শহরে এমন এক বয়ন যন্ম আঁবক্কৃত হয়োছল, যাতে 
কয়েকজন শ্রমিক যন্ত্র ছাড়া একই সময়ে যে পারমাণ কাপড় তোৈঁর করতে পারে, 


* অন্যান্যের মধ্যে দ্রম্টব্য: John Houghton. Husbandry and Trade Improved. 
London, 1727. The Advantages of the East-India Trade, 1720. John Bellers. 
Proposals for Raising a College of Industry. London, 16961 ‘মালকরা আর তাদের 
মজুররা, দুঃখের বষয়, নিয়তই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপ্‌ত। প্রথমোক্তের অবধারিত উদ্দেশ্য 
হল তাদের কাজ যথাসম্ভব সস্তায় কাঁরয়ে নেওয়া, এবং এই উদ্দেশ্যে তারা সর্বপ্রকার কোশল 
প্রয়োগ করতে অপারগ হয় না, আর শেষোক্তরা সমানভাবে তাদের মালিকদের কণ্টে ফেলে উচ্চতর 
দাঁবদাওয়া মেনে তে বাধ্য করার সমস্ত সুযোগের প্রাত মনোযোগ’ (4n Inquiry into 
the Causes of the Present High Price of Provisions, 1767, pp. 61, 62) । লেখক, 


বরেভারেণ্ড ন্যাথানয়েল ফ্স্টার, রীঁতমত শ্রামকদের পক্ষে । 
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একজন শ্রামক সহজেই তার চেয়ে বেশি পাঁরমাণে কাপড় তোঁর করতে পারত। 
কিন্তু এটা তাঁতীদের আঁভযোগ এবং অস্ভাঁল্টর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ 
পর্যন্ত ম্যাঁজস্ট্রেট এ যন্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন।? ১৬৩২, ১৬৩৯ প্রভূত 
সালে বহুবিধ হুকুম জার করে এই যন্বের ব্যবহার কার্যত 'নাষিদ্ধ করে রাখার 
পর, হল্যাণ্ডের ব্যবস্থা পারষদ (স্টেটস্‌ জেনারেল) অবশেষে, ১৬৬১ সালের ১৫ 
ডিসেম্বরের আদেশবলে শর্তসাপেক্ষে এর ব্যবহার অনুমোদন করেন। ১৬৭৬ 
সালে কলোন-এও তা 'নাষদ্ধ ছল, এ সময়ে ইংলণ্ডে এর প্রবর্তন শ্রমজ'বাীদের 
মধ্যে অশান্তির সৃষ্ট করাছল। ১৬৮৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়াঁর সম্রাটের আজ্ঞাবলে 
সমগ্র জার্মানতে এর ব্যবহার 'নাষদ্ধ (ছল। হামবুর্গে সেনেটের হুকুমে প্রকাশ্যে 
এই যন্্র আঁগনদন্ধ করা হয়। সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস ১৭১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ার ১৬৮৫ 
সালের আজ্ঞা পননর্বার জার করেন এবং সাকঝ্সান রাজ্যে (ইলেঙ্টরেট) ১৭৬৫ 
সালের পূর্ব পর্যন্ত তা প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। এই যন্ব, যা কনা 
সমগ্র ইউরোপের ভিত্তমমল ধরে নাড়া দিয়োছল, বস্তুত তা মিউল তাঁত ও বাষ্প- 
শক্তচালত তাঁতের, এবং ১৮শ শতাব্দীর শিল্পবপ্পবেরই অগ্রদূত ছিল। এই 
যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ বালকের পক্ষেও শুধু একাঁট ডাণ্ডা সামনের ও 
পিছনের দিকে ঢেনে বহ মাকুসহ গোটা তাঁতাঁটকে চালু করা সম্ভব ছিল, এবং 
এর উন্নত সংস্করণ একসঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ খানা জানস উৎপাদন করত । 
১৬৩০ সাল নাগাদ জনৈক ওলন্দাজ কর্তৃক লন্ডনের কাছাকাঁছ স্থাঁপত 
বায়নচালত একাঁট করাত কল জনতার ক্রোধের ফলে ধৰংস হয়। এমন ক ১৮শ 
শতাব্দীর শ্‌ুরুতেও, পার্লামেন্ট দ্বারা সমার্থত হওয়া সত্বেও জলচালত করাত কল 
আঁত কণম্টে জনসাধারণের বিরোধিতা আ্তত্রম করতে পেরোছল। ১৭৫৮ সালে 
যে মুহুর্তে এভারেট প্রথম জলশাঁক্ত চালত পশম ছাঁটাইর মেশিন স্থাপন 
করোছলেন, সেই মুহুর্তেই, এর দ্বারা কর্মচ্যত ১,০০,০০০ লোকের জনতা তাতে 
আগমন জৰালয়ে দিয়োছল। পণ্টাশ হাজার লোক, যারা পশম আঁচড়ানোর কাজ করে 
আগে জাীবকার সংস্থান করত, তারা আর্ক'রাইটের স্রমিবালং মিল আর কাঁডং 
ইঞ্জিনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের কাছে আবেদন করেছল। এই শতাব্দীর গোড়ার 
১৫ বছরে ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলের জেলাগুনলেতে বাল্পশাক্তচালত তাঁত ব্যবহারের 
দরুন লুডাইট আন্দোলন নামে পাঁরাচত আন্দোলন দ্বারা যন্মরপাঁতর যে ব্যাপক 
ধৰংসসাধন ঘটঢোঁছল, তাই 'সডমাউথ, ক্যাস্‌লার প্রমুখদের জ্যাকোবন-বরোধী 
সরকারগু্নলকে অজুহাত যুগিয়োছল চরম প্রারতাক্রয়াশীল ও উৎপ'ড়নমুলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের । কালন্রমে ও অরভজ্ঞতা মারফৎ শ্রমজাঁবীরা যন্রপাত ও প:লজি 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধ্ননক শিল্প ৫২৩ 


কর্তৃক তার নিয়োগ এই দুই-এর মধ্যে তফাৎ করতে এবং উৎপাদনের বৈষায়ক 
উপকরণের 'বর্‌দ্ধে না করে, তার ব্যবহারের সামাঁজক পদ্ধাতর বিরুদ্ধে আক্রমণ 
পারচালনা করতে শিখোঁছল ।* 

ম্যানুফ্যাকচারের আওতায় মজুর নিয়ে বরোধ ম্যানুফ্যাকচারকে পূর্বাহেই 
স্বীকার করে নেয়, তার আস্তত্বের বিরুদ্ধে পারচাঁলত হয় না । নতুন ম্যানুফ্যাকচার 
প্রবর্তনের বিরোধিতা আসে গল্‌ড ও সুবিধাভোগী নগরকেন্দ্রগনলে থেকে, 
শ্রামকদের কাছ থেকে নয়। এই কারণেই ম্যাননফ্যাকচারের যুগের লেখকগণ শ্রম- 
বিভাজনের বিচার করেন প্রধানত শ্রামক সরবরাহের ঘাটতি প্‌রণের পল্থা হিসেবে, 
বস্তুত কার্যরত শ্রামকদের স্থানচ্যত করার উপায় হহসেবে - নয়। এই পার্থক্য 
স্বতঃপ্রকট । যদি এ কথা বলা হয় যে, বর্তমানে মিউল যন্দ্র দিয়ে ৫,০০,০০০ 
লোক যে পাঁরমাণ তুলোর সুতো কাটছে, তা প্‌রনো চরকা দিয়ে কাটতে হলে 
ইংলণ্ডে ১০ কোটি লোক লাগত, তার মানে এই নয় যে, মিউল যন্্ব দশ কোট 
লোকের স্থানাঁধকার করেছে, কোনো'ঁদনই যাদের আস্তত্ব ছল না। এর মানে শুধ; 
এই বে. স,তে৷ কাটবার যন্তের স্থান দখল করতে হলে কোটি কোটি লোক লাগধে। 
পক্ষান্তরে, আমরা যাঁদ বাল যে, বাল্পশাক্তচালত তাঁত ইংলণ্ডে ৮,০০,০০০ 
লোককে বেকার করে পথে বাঁসয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমরা 'বদ্যমান যন্ম্রপাঁতর কথা 
বলছ না, যার স্থান দখল করতে হলে নার্দচ্ট সংখ্যক শ্রামক প্রয়োজন হবে, আমরা 
বলাছ সেই সময়কার শ্রামকদের কথা, তাঁতগুনলে যাদের স্থানচন্যত করেছে বা যাদের 
স্থান দখল করেছে । শ্রম-বভাজনের দ্বারা পারবার্তত হলেও, হস্তাশল্পের শ্রমিকরাই 
ম্যানফ্যাকচারের যুগের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। মধ্যযুগ থেকে উত্তরাধিকারসত্রে 
প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক শহুরে কমা দিয়ে নতুন ওপানিবোশক বাজারের 
চাঁহদা মেটানো যেত না, এবং সামসন্ততান্ত্রিক প্রথার বল্‌প্তির ফলে জাম থেকে 
বতাড়ত গ্রামীণ জনসংখ্যার জন্য প্রকৃত ম্যান ুফ্যাকচার উৎপাদনের নতুন ক্ষেত্র 
উন্মুক্ত করে দিল। সুতরাং এঁ সময়ে শ্রম-বভাজন ও কর্মশালায় সহযো!গতাকে 
বোশ করে দেখা হত এই ইাঁতবাচক 'দিক থেকে যে, তা শ্রমিকদের আঁধকতর 
উৎপাদনক্ষম করে তুলত ৷** আধুনিক শিল্পের যুগের অনেক আগে, সহযোগ 


+ পুরনো ধাঁচের ম্যানুফ্যাকচারে যন্ত্রপাতির 'বরুদ্ধে শ্রামকদের দ্রোহ, এমন ক আজও, 
একটা বন্য চরিত্র অর্জন করে, যেমন ঘটেছে ১৮৬৫ সালে শেফল্ডের উখা-নির্মাতাদের ক্ষেত্রে 
** স্যর জেম্‌স্‌ স্টুয়ার্ট ও যন্্রপাঁতকে বুঝতেন এই অর্থেই ৷ ‘আম খাওয়াতে হয় না এমন 
শ্রমিকদের সংখ্যা ব্‌াদ্ধর (ভাবয্যতে) উপায় হসেবেই যন্মকে {ববেচনা কাঁর.. নতুন বাসিন্দাদের 
আ'বির্ভাবের ফলে যে প্রিয়ার উদ্ভব হয় তার চেয়ে যন্মের ক্রিয়ার পার্থক্য কি ?' (Recherche 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫২৪ 


আর অল্প কয়েকজনের হাতে শ্রমের হাতয়ারের কেন্দ্রাভবনের এই পদ্ধাতগুনল 
যেখানে কৃষিতে প্রযুক্ত হয়েছিল এমন অসংখ্য দেশে তা উৎপাদন-পদ্ধাততে, এবং 
তার ফলে, গ্রামীণ জনগণের জাবনের অবস্থায় ও কর্মানিযুক্তির পল্থায় আচমকা 
এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা সাধিত বিপ্লবের উদ্ভব ঘাঁটয়োছল। কিন্তু এই প্রাতদ্বান্দ্বতা 
প্রথমে পংজি ও মজ;'রি-শ্রামকদের মধ্যে নয়, বরং বড় ও ছোট ভূস্বামীদের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে, শ্রামকরা যখন্‌ শ্রমের হাঁতয়ারের দ্বারা -- ভেড়া, ঘোড়া 
ইত্যাদি দ্বারা স্থানচ্যুত হয়, সেই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা হয় প্রথমত শিল্প 'বপ্পবের 
উপক্রমাণকা হসেবে। প্রথমে শ্রামকরা ভাঁম থেকে 'বতাড়ত হয়, তার পরে আসে 
ভেড়ার পাল । ব্‌হদাকারে কৃষ প্রাতষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তাতর প্রথম ধাপ হচ্ছে ব্যাপক 
আকারে জাম দখল, যেমন'াট ইংলণ্ডে ঘটোছল।* এই কারণেই কৃষির এই ধহংস- 
সাধন, প্রথমটায়, একটা রাজনৈতিক 'বপ্পবের বাঁহ্যক রূপ ধারণ করে। 

শ্রমের হাতিয়ার যন্ত্রের রূপ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং শ্রামকের 
প্রাতদ্বন্দ্বীতে পাঁরণত হয়।** তখন থেকে প:াঁজির আত্ম-সম্প্রসারণ সেই শ্রামকদের 
সংখ্যার আন:পাতিক, যাদের জ'াবকার উপায় সেই যন্রপাতই ধৰংস করেছে। 


des principes de économie politigue, t. IL, 1. IL, ch. XIX। পোট আরও সরল, তান 
বলেন তা প্রাতস্থাপত করে ‘বহুগামতাকে’। উপরোক্ত দ্‌ণ্টকোণ বড় জোর শুধু মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অংশের পক্ষেই মেনে নেওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে, ‘একজন 
ব্যাক্তর শ্রম সংক্ষপ্ত করার জন্য যন্ত্রপাতকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে কদাচিৎ; সোট 
প্রয়োগের দ্বারা যতটা সময় সাশ্রয় করা যায় তার চেয়ে বোঁশ সময় নষ্ট হবে সোট নির্মাণের 
কাজে। তা প্রকৃতই উপযোগী যখন তা বিপনল সংখ্যক শ্রামকের উপবে (ক্রয়া করে, যখন 
একাটমান্র যন্ত্র হাজার হাজার লোকেব শ্রমকে সাহায্য করতে পারে। সেইহেতু সবচেয়ে জনবহুল 
দেশগুলিতে, যেখানে সবচেয়ে বোশ নিচ্কর্মা লোক আছে, সেখানেই এর প্রাচুর্য সবচেয়ে বোশ। 
'লোকাভাবের জন্য তাকে ব্যবহারে লাগানো হয় না, বরং প্রচুর লোকের মধ্যে যে স্‌বধাজনক ভাবে 
সেগ্‌নলেকে কাজে লাগানো যেতে পারে তার জন্য ব্যবহার করা হয়’ (Piercy Ravenstone. 
Thoughts on the Funding System and its Effects, London, 1824, p. 45). 

* [চতুৰ্থ জার্মান সংস্করণের ট'াঁকা। জার্মানর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আমাদের দেশে 
যেখানে ব্‌হদাকারে কৃষ রয়েছে, সুতরাং বিশেষত পূর্বাঞ্চলে, সেখানে তা সম্ভব হয়েছে 
তালুকগুল সাফ (‘Baucrnlegen') (জাম থেকে কৃষকদের ‘বতাড়ত) করার ফলেই, এই 
কাজটা ১৬শ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে চলোঁছল, এবং ১৬৪৮ সাল থেকে 'বশেষভাবেই 
প্রচালত। -- ফ. এ.] 

** যন্যপাত আর শ্রম িয়তই প্রাতযোগিতায় রয়েছে’ (Ricardo Principles of Political 
Economy, 3rd ed.. London, 1821, p. 479). 


অধ্যায় ১৫1 = যন্দপাত ও আধুনিক শিল্প ৫২৫ 


পজবাদী উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থাটর ভাত্তই হল এই ঘটনা যে শ্রামক তার 
শ্রমশাক্তকে পণ্য হিসেবে বাক্র করে। শ্রম-বভাজন কোনো একাঁট ন্দল্ট সাধিত 
পাঁরচালনার দক্ষতায় পর্যবাসত করে শ্রমশাক্তকে বিশেষতা দান করে। যেই 
মুহুর্তে এই সাধৰ পরিচালনার কাজাট একট যন্বের কাজে পাঁরণত হয়, তখনই 
শ্রামকের শ্রমশাক্তর ব্যবহার-মল্যের সঙ্গে সঙ্গে তার 'বানময়-মল্যও 'বল:ুপ্ত 
হয়ে যায়, আইন বলে বাঁতল করা অচল কাগুজে নোটের মতোই শ্রামকাঁট আঁবক্রেয় 
হয়ে ওঠে ৷ শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ এইভাবে যন্ব্রপাতর দ্বারা বাহুল্যে পারণত হয়, 
অর্থাৎ, পঃজির আত্ম-সম্প্রসারণের জন্য আশ; প্রয়োজনীয় থাকে না, তা হয় 
পুরনো হস্তশিল্প এবং যন্ত্রপাঁতর সাহায্যে উৎপাদনের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বান্দ্বতায় 
পথে বসে, নতুবা, শিল্পের যে সকল শাখা সহজে প্রবেশযোগ্য সেই সকল শাখা 
প্রাবত করে দেয়, শ্রমের বাজার ভারান্রান্ত করে তোলে এবং শ্রমশ'ক্তর বাজারদরকে 
তার মূল্যের নিচে নামিয়ে দেয়। এ যেন পরম সাম্তুনা, এইভাবে শ্রমজ'ব'ঁ জনতার 
মনে এ কথা গে'থে দেওয়া হয় যে, প্রথমত তাদের এই দুর্দশা সাময়িক ব্যাপার 
মাত (“সামাঁয়ক অস্‌াবধে’), দ্বিতীয়ত, যন্মপাত যেহেতু উৎপাদনের এক একাট 
নিা্দচ্ট ক্ষেত্রের সর্বত্র একটু একটু করে আধপত্য বিস্তার করে, সেই কারণে তার 
ক্ষাতকারক ফলাফলের ব্যাপকতা ও তার্লতা মন্দাঁভূত হয়। প্রথম সাম্্বনাট 
দ্বিতাঁয়াটকে নাকচ করে দেয়। যে ক্ষেত্রে যন্ত্রপাত একটু একটু করে কোনো এক 
শিল্পে দখল (বস্তার করে, সে ক্ষেত্রে এই যন্রপাঁতর প্রাতদ্বন্দ্বী শ্রামকদের মধ্যে 
বারোমেসে দুদশা সৃষ্ট হয়। যে ক্ষেত্রে উত্তরণের গাঁত দত, সে ক্ষেত্রে এর ফল 
তাঁৱ হয় এবং তা ব্যাপক সংখ্যক ব্যক্ত দ্বারা অনুভূত হয়। ইংলণ্ডের হস্তচালত 
তাঁতের কর্মাঁদের ক্রমাবলোপের চাইতে ভয়াবহ দ্্যাজোড ইতিহাসে আর দেখা যায় 
না, যে (বলোপ কয়েক দশক জুড়ে পাঁরব্যাপ্ত ছল এবং তা চডড়ান্তভাবে সমাপ্ত 
হয় ১৮৩৮ সালে। তাদের অনেকেই অনাহারে মত্যুমনখে পাঁতত হয়োছল এবং 
পাঁরবারসহ্‌ অনেকেই দাঁ্ঘকাল ধরে দৈনক ২১/২ পেল্সে দিন কাটয়োছল।* 


* ১৮৩৩ সালের ‘গরীব আইন’ পাস হওয়ার আগে ইংলণ্ডে হাতে-বয়ন আর যন্ের 
সাহায্যে বয়নের মধ্যে প্রাতযোগিতা দ'ঁ্ঘ হয়োছল ন্‌্যনতম পাঁরমাণের অনেক 1নচে পড়ে 
যাওয়া মজবরকে গির্জার দ্রাণ ব্যবস্থার দ্বারা পারপ্‌রণ করে। ‘১৮২৭ সালে রেভারেন্ড মঃ 
টার্নার ছিলেন ম্যান-ফ্যাকচারং জেলা চেশায়ারে উইমস্লোর রেকুর। কাঁমাট অব এমগ্রেশন-এর 
প্রশ্ন এবং মিঃ টার্নারের জবাব থেকে দেখা যায় যন্ত্রপাতর বিরুদ্ধে মনুযষ্য-শ্রমের প্রাতযোগতা 
[কভাবে বজ্জায় রাখা হয়। প্রশ্ন: ‘পাওয়ার লুমের ব্যবহার ক হস্তচালত তাঁতের ব্যবহারকে 
গ্থানচ্যুত করে নি?’ উত্তর: “নিঃসন্দেহে; হস্তচালিত তাঁতের তাঁতাঁদের যাঁদ মজুরি হাস মেনে 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোশ্ষিক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৫২৬ 


পক্ষান্তরে, ইংলশ্ডের তুলোর মোশন ভারতে তার প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৩৪- 
১৮৩৫ সালে বড়লাটের {রপোর্টে বলা হয়: ‘বাণজ্যের ইাঁতহাসে এই দুদশার 
তুলনা মেলা দুভ্কর। ভারতের সমতলভূঁম তাঁতীঁদের হাড়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে৷’ 
সন্দেহ নেই যে এই ‘অনিত্য’ পৃথিবী থেকে তাদের বাহচ্কারের ব্যাপারে যন্দ্রপাত 
তাদের “সামায়ক অসুবিধে'-র বোশ কিছু ঘটায় বন। বাকিটা হচ্ছে এই যে, 
যেহেতু যন্ব্রপাঁ'ত একটার পর একটা করে উৎপাদনের নতুন ক্ষেত্র অধিকার করে 
চলেছে, তার “সামাঁয়ক’ ফলাফল আসলে স্থায়াই । সুতরাং, সামাগ্রকভাবে পংণজবাদ'ী 
উৎপাদন-প্রণালী শ্রমের হাতিয়ার ও উৎপাদগ্‌্নলকে শ্রামকের কাছ থেকে স্বাতন্ত্্য 
ও 'বচ্ছেদের যে-চারত্র প্রদান করে, সেটাই যন্ব্রপাতর সাহায্যে ববকাশলাভ করে 
পারপর্ণ বৈরভাব হসেবে।* এই কারণে যন্ব্রপাতর আগমনের পরেই শ্রামকরা 
সর্বপ্রথম শ্রমের হাতয়ারের বিরুদ্ধে হিংস্র বিদ্রোহ করে। 

শ্রমের হাতয়ার শ্রামককে ধরাশায়ী করে। এই প্রত্যক্ষ বৈপরীত্য সর্বাপেক্ষা 
প্রকট হয় তখনই যখন নব-প্রবার্তত যন্বপাঁত চরাচারত হস্তাশল্প বা 
ম্যাননফ্যাকচারের সঙ্গে প্রাতদ্বান্দতা করে। কিন্তু আধ্‌ু্নক শিল্পের ক্ষেত্রেও 
যন্ত্রপাতির বিরামহীন উন্নাতসাধন এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার বিকাশ অনুরুপ 
প্রাতক্লিয়া সৃষ্ট করে। 


নিতে সক্ষম করা না যেত তা হলে যতটা করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি স্থানচ্যুত করত!’ প্রশ্ন: 
“কিজ্তু মেনে নিতে গিয়ে সে এমন মজনুর স্বীকার করেছে যা তার ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট 
নয়, তাই সে তার বাঁক জ'ীাবকার জন্য গির্জার দানের শরণাপন্ন হয়?' উত্তর: হ্যাঁ, এবং 
বস্তুতপক্ষে হস্তচালিত তাঁত আর শাঁক্তচালত তাঁতের মধ্যে প্রাতযোগতা বজায় রাখা হয় 
দারদ্রদের প্রাতপালনের কর 'দয়ে।' এইভাবে যন্্রপাঁতর প্রবর্তন থেকে পাঁরশ্রমীরা পায় এই 
উপকার -- হন 'নঃস্বতা অথবা নির্বাসন, সম্মানত ও 1কছনুটা পারমাণে স্বাধীন যন্ম্ী থেকে 
গোলামের মতো হতভাগ্যতে পারণত হওয়া, যার প্রাণধারণ চলে দয়ার দানের অবমাননাকর অন্নে । 
একেই ওরা বলে 'সামায়ক অসুবিধা’' (4 Prize Essay on the Comparative 
Merits of Competition and Co-operation. London, 1834, p. 29). 

* ‘যে কারণ দেশের রাজস্ব বাড়াতে পারে’ (অর্থাৎ, রিকার্ডো যা একই অনচচ্ছেদে ব্যাখ্যা 
করেন, ভূস্বামী আর প:্জিপাতদের রাজস্ব, অর্থনোৈঁতক দ্‌শ্টকোণ থেকে যাদের এশ্বর্যই জাঁতর 
সম্পদ), ‘সেই কারণই একইসঙ্গে জনসমা্ল্টকে প্রয়োজনাতারক্ত করে ফেলতে পারে এবং 
মজুরের অবস্থার অবনাঁত ঘটাতে পারে’ (Ricardo. Principles of Political Economy, 
3rd ed.. London, 1821, P. 469) । “যন্ৰপাততে প্রাতাট উন্নাতরই {নয়ত লক্ষ্য ও প্রবণতা 
হল, বস্তুতপক্ষে, মানুষের শ্রম পুরোপ্‌াঁর দুর করা, অথবা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জায়গায় নারী 
ও শিশুদের শ্রমের সাহায্যে, কিংবা দক্ষ শ্রামকদের শ্রমের জায়গায় অদক্ষ শ্রমের সাহায্যে তার 
দাম কমানো’ (Ure. [Philosophy of Manufactures, p. 23}). 


অধ্যায় ১৫1 -- যন্মপাত ও আধ্যনক শিল্প ৫২৭ 


‘উন্নত যন্দম্রপাঁতর লক্ষ্য হচ্ছে কায়িক শ্রম হাস, মানাবক যন্ত্রের পরিবর্তে লোহার যন্ত্র 
দিয়ে ম্যান্‌ফ্যাকচারের কোনো প্রাক্রয়াসাধন বা একট যোগসৃত্র সম্পূর্ণ করা।'* ইতিপূর্বে 
যে যন্ত্রপাঁত হস্ত দ্বারা চালত হত, সেখানে [বালপ বা জলের] শাক্ত প্রয়োগ প্রায় দৈনান্দন ঘটনা। 
..যেন্ত্রপাতর ছোটখাট উন্নত সাধনের লক্ষ্য হচ্ছে শক্তির সাশ্রয়, পূর্বাপেক্ষা ভালো কাজ, একই 
সময়ে অআঁধকতর কাজ, অথবা কোনো শিশু, নারী বা পুরুষের স্থান পূরণ করার স্থির লক্ষ্য, 
কখনো কখনো আপাতদ্‌চ্টতে বশেষ গুরত্বপূর্ণ মনে না হলেও, তার মল্যবান প্রর্তাক্রয়া 
আছে।’** ‘যখনই কোনো প্ৰক্ৰিয়ায় বশেষ ধরনের দক্ষতা বা হাতের 'স্থরতা প্রয়োজন হয়, 
তখনই যত শাঁদ্র সম্ভব, নানা ধরনের শুটিপ্রবণ, সুচতুর শ্রামকের হাঁত থেকে প্রত্যাহার করে 
এক 'বশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থাধীানে তাকে রাখা হয় -- এমন ক্বয়ং নিয়ন্দ্রণকারী ব্যবস্থা যে, 
একটি শিশ্‌ও তার তত্ত্বাবধান করতে পারে।'*** স্বয়ংক্রয় পাঁরকল্পনায় দক্ষ শ্রামক ক্রমশ 
স্থানচ্যুত হয়।'**** ‘যন্ত্রপাতির উন্ন'তিসাধনের প্রার্তক্রয়া হিসেবে, শুধু আগের মতো সেই 
পাঁবমাণে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রামক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দ.রাীঁভূত হয় না, এক ধ্বনের মানাবক 
শ্রমের পরিবর্তে আরেক ধরনের মানাবক শ্রম ব্যবহৃত হয়, অধিকতর দক্ষের পরিবর্তে কম 
দক্ষ প্রাপ্তবয়স্কের পাঁরবর্তে শিশু, পুরুষের পাঁরবর্তে নাবী, এবং তা মজুরির হারে পাঁরিবর্ত'ন 
ঘটায়।'***** ‘সাধারণ মিউলের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় মিউল প্রাতষ্ঠার মানে হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষ কাটুনীদের অধিকাংশের কর্মচ্যাত, এবং কিশোর ও শিশুদের বহাল রাখা ।'****** 


পুঞ্জীভূত হাতে-কলমে কাজের অভজ্ঞতা, অনায়াসলভ্য যান্ক উপায়, এবং 


* Peports of Insp. of Fact. for 31st October 18598, p. 43. 
##* Reports of Insp. of Fact. for 3Ist October 1856, p. 15. 

**# Ure. Philosophy of Manufactures, Pp. 19. ‘ইট তোরর কাজে প্রযুক্ত যন্প্রপাতর 
বিরাট সুবিধা এইখানে যে মালিক দক্ষ শ্রমিকদের হাত থেকে পুরোপ;র স্বাধীন হয়ে যায়' 
(Children’s Employment Commission. Sth Report. London, 1866, p. 130, N°.46) 

{দ্বতাঁয় জার্মান সংস্করণের সংযোজন'। গ্রেট নর্ডার্ন' রেলওয়ের মোশন ডিপার্টমেন্টের 
সুপারণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্টারোক রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্মাণ সম্পর্কে বলেন: “ব্ায়সাপেক্ষ ইংরেজ 
শ্রামকদের প্রাত দনই কম করে ব্যবহার কবা হচ্ছে। ইংলণ্ডের কর্ম শালাগনলর উৎপাদন 
বাড়ানো হচ্ছে উন্নত সব সাধিত ব্যবহার করে এবং এই সব সাধত্লে আবার কাজ করে নিচু 
শ্রেণীর শ্রামক। ...আগে তাদের দক্ষ শ্রম আবাশ্যকভাবেই ইাঁঞ্জনের সমস্ত অংশ উৎপন্ন করত। 
এখন ইাঞ্জনের অংশশগুবঁল উৎপন্ন হয় অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন শ্রম দয়ে, কিন্তু ভালো 
সাধন্ত দিয়ে। সাধন বলতে আমি বোঝাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারের যন্মপাঁত, লেদ, প্রেন করার যন্দ, 
‘ডল ইত্যাদ' (Royal Commission on Railways. Minutes of Evidence, N° 17862 
and 17863. London, 1867). 

*### Ure. Philosophy of Manufactures, p. 20. 
শ*দগ* এ, পঃ ৩২১। 
দদকগলক এ পূঃ ২৩। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোশক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন ৫২৮ 


{বরামহাীন কৃৎকোশলগত প্রগাঁতর দরুন কারখানা-প্রথার অসাধারণ প্রসারণর্শাক্তর 
প্রমাণ আমরা পেয়েছ সংক্ষোপত কর্ম-দিবসের চাপে এই প্রথার বিপুল অগ্রগাঁতর 
মধ্য দিয়ে। কিজুু ১৮৬০ সালে, ইংলণ্ডের সুতোকল শিল্পের গৌরবের সর্বেচ্চ 
শিখরে, কে স্বপ্নেও ভাবতে পারত আমমোঁরকান গৃহযুদ্ধ থেকে প্রেরণা পেয়ে তার 
পরের তন বছরে যন্্রপাঁতর_এঁ দ্নৃত উন্নতিসাধন এবং অন রুপ সংখ্যক শ্রমিকের 
স্থানচ্যাতর কথা? কারখানা-পারদর্শকদের রপোর্ট' থেকে গুটি দুই দন্টান্ত দলেই 
এই ব্যাপারে যথেষ্ট হবে। ম্যাঞ্ডেস্টারের জনৈক কারখানা-মালিক বলছে: 


‘আগে আমাদের ছল ৭6৫টি কারর্ডং ইঞ্জিন এখন আমাদের আছে ১২টি, সেগৃলি 
সমপাঁরমাণ কাজ করছে। ...আমরা ১৪ জন কম লোককে 'দয়ে কাজ করাচ্ছ, সপ্তাহে ১০ 
পাউণ্ড বাঁচাচ্ছ। ফালতু বাবদ আমাদের সাশ্রয় হচ্ছে মোট ব্যবহৃত তুলোর শতকরা ১০ ভাগ ॥' 
‘ম্যাঞ্েেস্টারে মাহ সুতো কাটার আরেকাঁট মলে আমাকে বলা হয় যে, বার্ধত গাঁতবেগ ও 
কয়েকাট স্বযংক্রিয় প্রক্রিয়া গ্রহণের ফলে একটি ঁবভাগে এক চতুর্থাংশ এবং আরেকটি 
{বভাগে অর্ধাংশের বোশ শ্রমিক সংখ্যা হাস পেয়েছে এবং দ্বিতীয় কার্ডং মোশনের পাঁরবর্তে 
একাট কু্বিং মোশন প্রবর্তনের ফলে কার্ডং ঘরে ইতিপূর্বে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা 
অনেকখানি হাস পেয়েছে’ 


আরেকাঁট স্পিনিং মিলে শতকরা ১০ ভাগ শ্রমিক সাশ্রয় করতে পেরেছে বলে 
অন:;মান করা হয়। ম্যাণ্চেস্টারের কাটুন, মেসার্স ।গগিলমনর বলে: 

‘আমাদের র্লোয়ং ঘর 'ডিপার্টমেণ্টে নতুন যন্ত্রপাঁতর দরুন মজনুর ও শ্রমিক বাবদ 
আমাদের খরচ প্‌রোপু্রর এক তৃতীয়াংশ কম... জ্যাক-ফ্রেম ও ড্রায়ং-ফ্রেম রুমে বায় প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ কম, মজুরও এক-তৃতায়াংশ কম; স্পিনিং রুমের ব্যয়ও এক তৃতীয়াংশ কম। এটাই 
সব নয়; নতুন যন্মরপাত ব্যবহারের ফলে আমাদের সুতো আগের চেয়ে এত বোশ ভালো 
হচ্ছে যে, তা যখন বয়নকারদের কাছে পে'ঁছয়, তা থেকে তারা অনেক বেশি পারমাণে কাপড় 
বুনতে পারে, এবং প্‌রনো যন্ব্রপা'ত দয়ে কাটা সুতোর তুলনায় অনেক কম খরচে ।'* 


এঁ একই রিপোর্টে কারখানা-পাঁরদর্শক রেডগ্রেভ আরও মন্তব্য করেন: 

‘বার্ধত উৎপাদন সত্তেও শ্রমিক সংখ্যা হাস, বস্তুত, সর্বদাই ঘটছে, পশাম মলে এই হাসপ্রাপ্ত 
কিছুকাল আগেই শুরু হয়েছিল এবং এখনো চলছে; কয়েকাদদন আগে রচডেলের পার্শ্বববর্ত'ঁ 
অণ্যলের এক স্কুল শিক্ষক আমাকে বলেন যে, বালিকা 'বদ্যালয়ের এই {নদারনণ অবনাতর 
কারণ শুধু অর্থনৈতক সংকটই নয়, বরং পশাম মিলে যন্ম্রপাঁতর পরিবর্তন, যার ফলে ৭০ জন 
ল্াংশক সময়ের কম'ঁ ছাঁটাই হয়েছে ।'** 

* Reports of Insp. of Fact. for 3Ist October 1863, p. 108 sqaq. 

** Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1863, Pp. 109. সংকটের সময়ে 
খন্্রপাঁতর দ্রবৃত উ্ন্নাতর ফলে ইংরেজ কারখানা-মাঁলকরা আমোঁরকান গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক 


অধ্যায় ১৫! -- যন্দ্রপাঁত ও আধননিক শঙ্প ৫২৯ 


নিচের সারাণ [৮১] থেকে আমোঁরকান গৃহযুদ্ধের দরবন ইংলণ্ডের সৃতোকল 
শিল্পে যান্ত্রিক উন্নাতর সামাগ্রক ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবে। 


কান্সখানার সংখ্যা 
১৯৮৫৭ ১৮৬১ ১৮৬৮ 
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ . . ২,০৪৬ ২,৭১৫ ২,৪০৫ 
স্কট_ল্যাণ্ড i i cde ১৫২ ১৬৩ , ১৩১ 
আয়াল“াণ্ড MELE SSE ১২ ১ ১৩ 
যুক্তরাজ্য gt he HE ২,২১০ ২,৮৮৭ ২,৫৪১ 
বাল্পশক্তিচালত তাঁতের (পাওয়ার লম) সংখ্যা 
১৮৫৭ ১৮৬১ ১৮৬৮ 
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ . . ২,৭৫,৫৯০ ৩,৬৮,১২৫ ৩,৪৪,৭১৯ 
স্কট _ল্যাণ্ড tte CN ২১,৬২৪ ৩০,১১০ ৩১,৮৬৪ 
আয়ালযাণ্ড . . . ০. ১,৬৩৩ ১,৭৫৭ ২,৭৪৬ 
যুক্তরাজ্য eee ২,৯৮,৮৪৭ ৩,৯৯,৯৯২ ৩,৭৯,৩২৯ 
ঢাকুর সংখ্যা 
১৮৫৭ ১৮৬১ ১৮৬৮ 
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ . ২,৫৮,১৮,৫৭৬ ২,৮৩,৫২,১২৫ ৩,০৪,৭৮,২২৮ 
স্কট_ল্যাণ্ড GN ২০,৪১,১২৯ ১৯,১৫,৩৯৮ ১৩,৯৭,৫৪৬ 
আয়ালযান্ড . . . ১,৫০,৫১২ ১,১৯,৯৪৪ ১,২৪,২৪০ 
যুক্তরাজ্য - * + ২,৮০,১০,২১৭ ৩,০৩,৮৭,৪৬৭ ৩,২০,০০,০১৪ 


পরেই, প্রায় কালাবলম্ব না করে আবার প্‌াথকাীর বাজার ছেয়ে দিতে পেরেছিল। ১৮৬৬ 
সালের শেষ ছ'’মাসে কাপড় বন্রয় করা ছল প্রায় অসাধ্য । তখন শুরু হয় ভারত আর চাঁনে 
মাল চালান, তাতে স্বভাবতই বাজারে সরবরাহের অত্যাধিক্য আরও তাঁন্র হয়ে ওঠে। ১৮৬৭ 
সালের গোড়ায় কারখানা-মালকরা অসুবিধা থেকে পারন্থাণের স্বভাবাসদ্ধ পথাট অবলম্বন করে, 
অর্থাৎ মজুর ৫ শতাংশ হাস করে। মেহনাঁতরা প্রাতরোধ করে, তারা বলে যে একমান্র দাওয়াই 
হল সং'ক্ষপ্ত-সময় কাজ করা, সপ্তাহে ৪ দিন। আর তাদের ততটাই ছিল সাঁঠক, (কছু কাল 
আপাত্ত করার পর শিল্পের স্ব-নর্বাাচিত নেতাদের মন্থর করে সং'ক্ষপ্ত-সময় মেনে নিতে 
হয়, কোনো কোনো জায়গায় হাসকৃত মজুরতে, অন্যত্র মজুরি হাস না করেই। 


34— 1796 


চতুৰ্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৩০ 


নিযক্ত শ্রামকসংখ্যা 

১৮৫৭ ১৮৬১ ১৮৬৮ 

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ . . ৩,৪১,১৭০ ৪,০৭,৫৯৮ ৩,৫৭,০৫২ 

স্কটল্যান্ড . ০.০, ৩৪,৬৯৮ ৪১,২৩৭ ৩৯,৮০৯ 

আয়ালযান্ড . . ৩,৩৪৫ ২,৭৩৪ 8,২০৩ 

যুক্তরাজ্য ee lr er 2 ৩,৭৯,২১৩ 8,6৫১,৫৬৯ ৪8,০0১,০৬৪ 
সুতরাং, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে, ৩৩৮াট সনতোকলের বিলোপ 
ঘঢটোছল, ভাষান্তরে, অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক প:াজপাঁতর হাতে ব্যাপকতর 


মাত্রায় আঁধকতর উৎপাদনক্ষম যন্রপাঁত কেন্দ্রীভূত হয়োছিল। বাচ্পশ'ক্তচালত 
তাঁতের সংখ্যা ২০,৬৬৩ কমে 'গয়োছল, কজ্তু যেহেতু এ সময়ের মধ্যে তাদের 
উৎপাদের পাঁরমাণ বদ্ধ পেয়োছল, অতএব পঢুরনো তাঁতের তুলনায় উন্নততর তাঁত 
নিশ্চয়ই বোশ উৎপাদন করোছল। শেষ কথা, টাকুর সংখ্যা বেড়োছল ১৬,১২,৫৪৭ 
এবং একই সময়ে কর্মাঁর সংখ্যা কমোছল ৫০,৫০৫ । যন্বপাঁতর দ্রুত এবং আঁবরাম 
উন্নাতর ফলে, তুলো-সংকট শ্রমজাবীঁদের ভাগ্যে যে “সামায়ক’ দুর্দশা এনে 
দিয়োছল, তা তাঁৱতর হয়োছল, এবং সা্মায়ক হওয়া দুরে থাক, তা চিরস্থায়ী 
হয়োছল। 

কন্তু যন্ত্রপাত শুধু এমন প্রাতদ্বন্দ্বী নয়, যে শ্রামককে কাব করে ফেলে, 
এবং শ্রামককে প্রাত মুহুর্তে বাহুল্যে পারণত করতে উদ্যত। তা এমন এক 
শাক্তও বটে যা শ্রামকের প্রাত শত্ুুভাবাপন্ন, এবং তাই বলেই পাজি তা প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করে থাকে এবং তাই বলেই তাকে কাজে লাগায়। প:£জির স্বেচ্ছাচারতার 
বিরুদ্ধে সেই পর্যাব্ত্ত বিদ্রোহ, ধর্মঘট দমনের জন্য এটাই সর্বাপেক্ষা শাক্তশালাী 
অস্বর।* গ্যাস্কেলের মতে, গোড়া থেকেই 'স্টম হীাঁঞ্জন মানাবক শা'ক্তর 
বরোধ'ভাবাপন্ন ছিল -- যে 'ঁবরোধাী শাক্ত শ্রামকদের ন্রমবর্ধমান দাঁব যখনই 
নবজাত কারখানা-প্রথার সংকট ডেকে আনত, তখনই সেই 'বরোধাী শাক্ত 


* ‘র্রোন-ফ্লিণ্ট কাচ ব্যবসায়ে মালিক আর মজুরের সম্পর্কটা প্রায় নিরন্তর দুরারোগ্য 
ধর্মঘটের সম্পর্ক ৷” তাই প্রেস্‌ড কাচ তোঁরতে উৎসাহ দেওয়া হয়, যেখানে প্রধান কাজগুল হয় 
যন্দ্রপাতর সাহায্যে । নিউক্যাসলের একাঁট সংস্থা আগে উৎপন্ন করত ৩,৫০,০০০ পাউণ্ড ব্রোন- 
ফ্রন্ট কাচ, এখন সোট সেই জায়গায় উৎপন্ন করে ৩০,০০,৫০০ পাউণ্ড প্রেস্‌্ড কাচ 
(Children’s Employment Commission. 4th Report, 1865, pp. 262-263). 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ত্রপাত ও আধুনিক শলপ ৫৩১ 


প:জপাঁতকে সাহায্য করত তাদের পদদালত করতে।* শুধু শ্রমিক শ্রেণীর 
{বদ্বোহের 1বরুদ্ধে প্াজকে অস্বরশস্তরে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৩০ সাল 
থেকে যে সমস্ত উদ্ভাবন হয়েছে, তা নিয়ে রীঁতমত একখানা ইাঁতহাস লেখা যায়। 
গুরুত্বের দিক থেকে এই ডউদ্ভাবনসমূ্‌হের 'শিরোমাণ হচ্ছে স্বয়ংক্রয় সিউল, 
কেননা, তা স্বয়ংাক্রয় ব্যবস্থার এক নতুন যুগের উদ্বোধন করোঁছল।** 

বাল্পচালত হাতুড়র উদ্ভাবক ন্যাসামথ যন্ত্রপাততে যে সমস্ত উন্নত 
ঘাঁটয়োছলেন এবং ১৮৫১ সালে ইাঁঞ্জানয়ারদদের ব্যাপক ও দীর্ঘ ধর্মঘটের 
ফলস্বরূপ, যেগুলি প্রবার্তত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ট্রেড-ইউানয়ন কামশনের 
সামনে এই সাক্ষ্য দিয়োছলেন। 


‘আমাদের আধনক যান্ত্রিক উন্নাতাবধানেব চারত্রগত বোঁশচ্টা হল স্বয়ংক্রিয় সাধিত 
যন্্রপাতর প্রবর্তন। এখন প্রারতাট যন্ত্রাবদ শ্রামককে যা করতে হয় এবং যা কিনা প্রত্যেকাট 
বালকই করতে পাবে, সেটা নিজে কাজ করা নয় বরং যন্ত্রের চমৎকার কাজের তত্ত্বাবধান কবা। 
যারা একান্তভাবে নিজেদের দক্ষতাব উপরে নির্ভরশীল, সেই শ্রামকদের গোটা শ্রেণীঁটাই 
বল:প্ত হয়ে ‘গয়েছে। আগেকার 'দনে, জনপ্রাত কাঁরগরের (মেকানিক) জন্য চার জন করে 
ছোকরা '1নযুক্ত কবতাম। নতুন যান্ব্িক সংযোজকগুলির কল্যাণে আম প্রাপ্তবয়স্ক লোকের 
সংখ্যা ১৫০০ থেকে ৭৫০-তে নামিয়ে এনোঁছ। এর ফলে আমার মুনাফা যথেষ্ট পাঁরমাণে 
বেড়েছে’ [৮২]৷ 


ক্যালকো ছাপার জন্য ব্যবহৃত একাঁট মোশন সদ্বন্ধে ইউরে বলেন: 


‘অবশেষে প:ঁজপাঁতরা এই অসহ্য দাসত্ব' (যথা, তাদের চোখে, শ্রামকদের সঙ্গে চুক্তর 
দুঃসহ শর্তাবলণ) ‘থেকে ম্নাক্ত খজলেন 'বজ্ঞানের এঁশ্বর্যে এবং অনাতাঁবলম্বে তাদের 
ন্যায়সঙ্গত আধপত্যে, অন্যান্য হীনতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপবে মন্তিচ্কের শাসনে, পুনঃপ্রাতাত্ঠত 
হলেন।’ 


টানা জড়াবার জন্য উদ্ভাবিত এক যন্দ্ব সম্বন্ধে বলতে গয়ে : 


‘দলবদ্ধ ‘বিক্ষুক্ধ ৰ্যাক্তরা, যারা শ্রম-বিভাজনের পুরনো রেখায় নিজেদের দুর্ভেদ্য দুর্গে 
প্রাতাণ্ঠত বলে কল্পনা করত, তারা দেখতে পেল তাদের পার্শ্বদেশ ভেদ হয়ে গয়েছে এবং 
নতুন যান্ৰক কৌশলের ফলে তাদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা অকেজে! হয়ে পড়েছে, এবং ফলে তারা 
আত্মসমর্পণ করাই 'বিজ্ঞোচিত বিবেচনা করল 

* Gaskell. The Manufacturing Population of England. London, 1833, pp. 
3, 4. 

** {মঃ ফেয়ারবেয়া্ন তাঁর নিজের কর্ম শালাগুলিতে ধর্মঘটের ফলে যন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে 
যন্ত্রপাতর অনেকগুনল গুরত্বপূর্ণ প্রয়োগ আঁবচ্কার করোঁছলেন। 


34* 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেশ্ষিক উদ্ধ স্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৩২ 


স্বয়ংক্রিয় মিউলের উদ্ভাবন সম্বন্ধে তান বলেন: 


‘এই সৃষ্টি যে শিল্পগত শ্ৰেণীগুঁলর মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে, তা অবধারিত। 
...পজি যখন ‘বিজ্ঞানকে তার সেবায় নিয়োগ করে, তখন সব ক্ষেত্রেই শ্রমিকের আনিচ্ছুক 
হাতকে বশ্যতা শক্ষা দেওয়া যাবে, ইতিপূর্বে প্রচারিত এই তত্ত্বকে আলোচ্য উদ্ভাবন সমর্থন 
করে।'* 


যাদও ইউরের এই রচনা প্রকাশত হয়োঁছল ৩০ বছর আগে যখন কারখানা- 
প্রথা তুলনামুলক ‘বিচারে দ্বল্পাবকাশত ছল, তবুও এই সব উক্তি কারখানার 
মর্মকথাকে সাঁঠকভাবেই ব্যক্ত করে, শুধ: এর প্রকট অস্‌য়ার জন্যই নয়, এর 
জন্যও বটে যে পনজিপাঁতর মাস্তচ্কে যে নির্বোধ স্বাবরোধিতা রয়েছে, হাবার মতো 
তা প্রকাশ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, পণ্জি তার বেতনভুক 'বজ্ঞানের সহায়তায় 
শ্রামকের অনিচ্ছুক হাতকে বশ্যতাপ্রবণ করে তোলে, উপরোক্ত এই ‘তত্ত্ব’ বিবৃত 
করার পরে তান উত্তোজত হয়ে ওঠেন কেননা 


‘এর (পদার্থবদ্যাগত যান্ত্রিক বিজ্ঞান) বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দারদ্রকে হয়রান 
করাব যন্ত্র হিসেবে তা ধনণী প:জিপাতব কাজে লাগছে’ 


যন্্রপাঁতর দ্বৃত {বকাশ শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে কতদূর অনুকূল সে সম্বন্ধে 
দীর্ঘ উপদেশবাণ' প্রচার করার পরে তান তাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তাদের 
জেদ ও ধর্মঘটের মারফৎ তারা সেই বকাশকেই ত্বরান্বত করছে। 


তান বলেন, ‘এই ধরনের হংসাপ্রবণ আলোড়ন আত্মপ'ড়কের ঘণ্য ভূঁমকায় দুবদ্‌/ম্টহীন 
মানুষেব পাঁরচায়ক ৷' 


এর কয়েক পৃষ্ঠা আগেই তান উল্টো কথা বলেছেন। 


‘কারথানা-শ্রামকদের ভ্রান্ত ধারণাপ্রস্‌ত হংসাত্মক সংঘর্ষ ও (বরামের জন্য না হলে, কারখানা- 
প্রথা আরও দ্রুত এবং সংাশ্রম্ট সকলের পক্ষেই আরও কল্যাণভাবে বকাশ লাভ করতে পারত’ 
এর পরেই তান আবার বলছেন: 'গ্রেট ব্রিটেনের বস্ম শিল্পাণ্চডলের সোভাগ্যের বিষয় যে 
যন্দ্রপাতর উন্নতসাধন ক্রমান্বিত হয়েছে।’ ‘বলা হয় যে এই ঘটনা খযন্ম্রপাতর উন্নতসাধন) 
প্রাপ্তবয়স্কদের একাংশের কর্মচ্যাত ঘাঁটয়ে তাদের আয়ের পরিমাণ হাস করে এবং এইভাবে 
তাদের শ্রমের চাঁহদার তুলনায় তাদের সংখ্যাকে সৃপ্রতুল করে তোলে। 'নশ্চয় এই ঘটনা 


* Ure. Philosophy of Manufactures, pp. 367-370. 


অধ্যায় ১৫। -_ যন্দ্ৰপাত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫৩৩ 


পক্ষান্তরে এই সাস্তবনাদাতা আবার শশুদের মজুরহারের নিম্নতার সপক্ষে এই 
বলে ওকালাঁত করেন যে, ‘এর ফলে এদের পিতামাতা এদের খুব অল্প বয়সে কারখানায় 
পাঠাতে পারে না’। তার এই বইয়ের সবটাই ননয়ন্ত্রণাবহঁন দ'ঁর্ঘ কর্ম-দিবসের 
সমর্থন, পার্লামেন্টের যে ১৩ বছরের শিশুদের দৈনক ১২ ঘণ্টা করে কাজ করে 
অবসাদগ্রস্ত করে দেওয়া িষদ্ধ করে দেওয়া উাঁচত, এটা তরি উদারনোঁতক 
আত্মাকে মধ্যযুগের অন্ধকারতম দনগ্‌লির কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। এসব সত্তেও 
কারখানা-শ্রামকদের এই কথা বলতে তার আটকায় না যে, তাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ 


দেওয়া উচিত যে যন্্রপাঁত ‘তাদের অমর দ্বার্থের কথা {চন্তা করার অবসর এনে 
দিয়েছে’ ।* 


পারচ্ছেদ ৬ । -- যন্মরপাঁত কর্তৃক স্থানচ্যুত শ্রামকদের সম্পর্কে 
ক্ষ্তপ্‌ুরণের তত্ব 


জেমস মল, ম্যাককুলোক, টরেন্স, সাঁনয়র, জন স্টুয়ার্ট মিল, এবং তা ছাড়াও 
বুর্জোয়া অর্থশাস্ন্রের অনেক পাঁণ্ডতই এ কথা জোর গলায় দাঁব করেন যে, সকল 
যন্দ্রপাঁতই শ্রামকদের স্থানচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গে অবধারতরূপে এ একই 
শ্রামকদেরই নিয়োগ করবার পক্ষে পর্যাপ্ত পুঁজ মুক্ত করে দেয়।** 

ধরুন একজন পঃজিপাঁত তার গাঁলচা তোরর কারখানায় প্রত্যেকের বছরে 
৩০ পাউণ্ড মজুর হারে ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে। সুতরাং, প্রত বছর 
নিয়োজত অস্থর প:জর পারমাণ দাঁড়ায় ৩০০০ পাউণ্ড । আরও ধরন যে সে 
তার শ্রামকদের মধ্য থেকে ৫০ জনকে বরখাস্ত করল এবং বাঁক ৫০ জনকে 
নিয়োগ করল ১৫০০ পাউণ্ড দামের যন্্রপাত সহ ৷ ব্যাপারাটকে সহজ করার জন্য 
আমরা {হসাবের মধ্যে দালান কোঠা, কয়লা, ইত্যাদর খরচ ধরব না। আরও 
মনে করুন যে, এই পারিবর্তনের আগে এবং পরে বছরে ৩০০০ পাউন্ড দামের 
কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়।*** এই রূপান্তরের ফলে ক পুঁজির কিছু অংশ 'মুক্ত হল' ? 


* Ure. Philosophy of Manufactures, pp. 386, 7, 370, 280, 322, 321, 475. 

** {বকার্ডোও গোড়ায় এই মতই পোষণ করতেন, কিন্তু পবে তাঁর স্বভাবাসদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত 
অপক্ষপাঁতত্ব ও সত্যাপ্রয়তায় স্পষ্টভাবেই তা পরিত্যাগ করোঁছলেন। দ্রণ্টব্যয David 
Ricardo. Principles of Political Economy, ch. XXAL ‘On Machinery’. 
*** লক্ষণীয় । আমার দ.ণ্টান্তটা পরোপুনর উপবোক্ত অর্থনণীতাঁবদদের দেওয়া ধারা অনুযায়ণ। 


চতুর্থ ভাগ। -- আ'পাঁক্ষক উদ্বত্ত-মুল্যের উৎপাদন ৫৩৪ 


পাঁরবর্তনের আগে ৬০০০ পাডউণ্ডের মোট প:জির অর্ধাংশ স্থির পঞজি এবং 
অর্ধাংশ অস্থির পাজি ছিল। পারবর্তনের পর এর 8৫০০ পাউণ্ড স্থির (৩০০০ 
পাউণ্ড কাঁচামাল ও ১৫০০ পাউণ্ড যন্বপাঁত) এবং ১৫০০ পাউণ্ড অস্থর 
পুজি । অর্ধাংশ হওয়ার পরিবর্তে আঁস্থর পজি মোট পজির এক চতুর্থাংশ মাত্র । 
মুক্ত হওয়ার পাঁরবর্তে পজির একাংশ এমনভাবে আটক যে তা আর শ্রমশাক্তর 
সঙ্গে ্বানময় হতে পারে না: আস্থর পঃজি স্থির পজিতে পারবার্তত হয়েছে। 
অন্যান্য সব কছ্‌ অপারবার্তত থাকলে ৬০০০ পাউণ্ড পজি ভবিষ্যতে ৫০ 
জনের বেশ লোক নিয়োগ করতে পারবে না যন্বরপাঁতর প্রতাঁট উন্নাতসাধনের 
সঙ্গে সঙ্গে নিয্‌ক্ত শ্রামক সংখ্যা হাস পাবে। নব প্রবার্তত যন্দ্রপাঁত যে পরিমাণ 
শ্রমশাক্ত ও হা'তয়ার স্থানচ্যুত করেছে, খরচের দিক থেকে যাঁদ তাদের চাইতে কম 
ব্যয়সাধ্য হত, যাঁদ, উদাহরণস্বরূপ, ১৫০০ পাউন্ডের পাঁরবর্তে এর দরুন ১০০০ 
পাউণ্ড মাত্র ব্যায়ত হত, তা হলে অস্থর পজি থেকে ১০০০ পাউণ্ড 'স্থর 
প:ণজতে পাঁরণত হত এবং আটকে থাকত, এবং পটজির ৫০০ পাউণ্ড মুক্ত হত। 
যদ ধরে নেওয়া যায় যে, মজুরের হার অপারিবার্তত আছে, তা হলে শেষোক্ত 
অঙ্ক থেকে কর্মচ্যুত ৫০ জনের মধ্যে ১৬ জনকে {নয়োগ করার মতো সংস্থান 
হত; না, আসলে ১৬ জনের চাইতে কম, কেননা, পণঁজ হিসেবে নিযুক্ত হতে হলে 
এই ৫০০ পাউণ্ডের একাংশকে স্থির পজিতে পারণত হতে হবে, এইভাবে 
অবাশষ্টাংশই শুধু শ্রমশাক্ততে নিয়োজিত হতে পারে। 

{কম্তু এছাড়াও ধরুন যে, নতুন যন্ব্রপাত তোৈঁরর ফলে আঁধকতর সংখ্যক 
যন্্রাবদের কর্মসংস্থান হয়, কিন্তু তাকে পথে বসানো গাঁলচা নির্মাতাদের জন্য 
ক্ষাতপ্‌রণ বলা চলে ক? বড়জোর এই যন্ব্রপাঁত ব্যবহারের ফলে যে সংখ্যক 
শ্রামক কর্মচ্যুত হয়, এর নির্মাণ তা থেকে কম সংখ্যক শ্রামকের কর্মসংস্থান করে। 
আগে যে ১৫০০ পাউণ্ড বর্তমানে কর্মচ্যুত শ্রামকদের মজুর বাবদ ব্যায়ত 
হত, তা এখন যন্মপাঁত আকারে {নম্নালাখত অণ্কের সমাষ্ট: (১) সেই 
যন্্রপাত নির্মাণে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়ের মূল্য; (২) এর 'নর্মাণে নিযুক্ত 
যন্দ্রাবদদদের মজ:র, এবং (৩) তাদের প্রভুর’ বরাদ্দ অংশ বাবদ উদ্বত্ত-মল্য। তা 
ছাড়া, যন্বপাত ক্ষয়ে না যাওয়া অবাধ তা নতুন করে বসাবার প্রয়োজন হয় না। 
সুতরাং বার্ধত সংখ্যায় যন্ত্রাবদদের নিরবচ্ছন্নভাবে কর্মানরত রাখতে হলে 
একজনের পর একজন গালিচা নির্মাতাকে যন্ত্র দিয়ে শ্রামকদের স্থানচ্যুত করতে 
হবে। 

বস্তুতপক্ষে, সাফাইগাইয়েরা এই ধরনের ম্‌ক্তিদানের কথা বোঝাতে চান না। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্বপাঁত ও আধুনিক শিল্প ৫৩৫ 


তাঁদের মনে রয়েছে এঁ মুক্ত শ্রমজাবাীঁদের জ'াীবনধারণের উপায়ের কথা। উপরের 
দুষ্টান্তের ক্ষেত্রে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, যন্্রপাত এ ৫০ জনকে 
মুক্ত করে তাদের অন্যদের মাঁজ'র উপরেই শুধু ছেড়ে দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে ১৫০০ 
পাউণ্ড মুল্যের জাঁবনধারণের উপায়কে তাদের ভোগ থেকে প্রত্যাহার করে মুক্ত 
করে দেয়। সুতরাং, যন্বপাঁত যে শ্রামকদের তাদের জ'াবনধারণের উপায় থেকে 
বাচ্ছন্ন করে, এই সরল ঘটনা, যা কিনা কোনো মতেই নতুন নয়, এই কথাটিকে 
অর্থ নীতগত আলোচনায় এইভাবে ব্যক্ত করা হয় যে যন্দ্রপাঁত শ্রামকের জন্য 
জ'বনধারণের উপায়কে মুক্ত করে, অথবা এ সকল উপায়কে পজিতে পাঁরবার্তত 
করে তার নিযুক্তির জন্য। দেখতেই পাচ্ছেন, প্রকাশভঙ্গীই সব 'ঁকছু। 
Nominibus mollire licet mala.* 

এই তত্ত্বের নিহতার্থ এই যে, ১৫০০ পাউণ্ড মূল্যের জ'বনধারণের উপায় 
ছল প:াজ, যা কনা কর্মচ্যুত ৫০ জন লোকের শ্রমের দ্বারা সম্প্রসারত হ'চ্ছল। 
এর ফলে, এঁ শ্রামকরা যখন তাদের বাধ্যতামূলক ছ:্ন্ট উপভোগ শুর করে, 
তখন এই পাজি বেকার হয়ে পড়ে এবং তা মুহুর্তের তরেও 'বশ্রাম পায় না, 
যতক্ষণ না তা নতুন 'বানয়োগে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে সেই ৫০ জন 
ব্যাক্তরই দ্বারা আবার তা উৎপাদনশালভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং আগে 
হোক বা পরে হোক, পজি আর শ্রামকদের আবার মিলিত হতেই হবে, এবং তা 
হলেই ক্ষাতপ্‌রণ সম্পূর্ণ তা লাভ করবে। সুতরাং যন্্রপাঁতর দ্বারা স্থানচ্যুত 
শ্রামকদের দুর্দশা ইহলোকের এঁশ্বর্যের মতোই ক্ষণস্থায়ী মান । 

১৫০০ পাউণ্ড মুল্যের জ'বনধারণের উপায় কখনই কর্মচ্যুত শ্রামকদের 
{বিপরীতে পাজি বসেবে অবস্থান করে {নি। পাজি বহসেবে যা শ্রমিকদের সম্ম্খাঁন 
হয়েছিল, তা হচ্ছে পরবর্তাঁকালে যন্দ্রপাততে নিয়োজিত ১৫০০ পাউণ্ড । আরও 
স.ক্ষমুভাবে দেখলে দেখা যাবে যে এ ৫০ জন কর্মচ্যুত শ্রমিক এক বছরে যে 
গালিচা উৎপাদন করত, এওঁ অঙ্কটা তারই একাংশের পাঁরচায়ক, যে অংশাঁট তারা 
জিনিসের পারিবর্তে নগদ অর্থে মালিকের কাছ থেকে মজুর হিসেবে পেত। 
অর্থর্‌পণ এই গালিচা দিয়ে তারা ১৫০০ পাউণ্ড মুল্যের জাঁবনধারণের উপায় 
ক্ৰয় করত সুতরাং এই উপায়গল তাদের কাছে পুজি ছিল না, ছিল পণ্যসামগ্রী, 
এবং এই পণ্যের ক্ষেত্রে তারা মজুরি-শ্রমিক ছিল না, ক্রেতা ছল । তারা যে 

* ‘Nominibus mollire licet mala’ (‘বাগাড়ষ্বর দিয়ে অন্যায় কাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধ 


করা হয়') আঁভড-এর ‘প্রেম-বিজ্ঞান' নামক রচনা থেকে উদ্ধত, দ্বিতাঁয় খন্ড, কাঁবতা ৬৫৭ । -- 
সম্পাঃ 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৩৬ 


যন্ত্রপাতির দ্বারা ক্রয়ের উপায় থেকে ‘মুক্ত’ হল, এই পাঁরাস্থাত তাদের ক্রেতা 
থেকে অ-ক্রেতায় পারণত করল। তাই দেখা দল সেই পণ্যগ্‌ালের হাসপ্রাপ্ত 
চাঁহদা - v০il৭ ₹০॥৫ [এখানেই আসল কথা] । এই হাসপ্রাপ্ত যাঁদ অন্য কোনো 
ক্ষেত্রের বৃদ্ধির দ্বারা প্‌রণ না হয়, তা হলে পণ্যগুলির বাজারদর কমে যায়। 
এই পার'স্থাত যাঁদ (কিছ; কাল ধরে বহাল থাকে এবং প্রসারিত হয়, তা হলে এ 
সকল পণ্যের উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রামকদের কর্মচ্যাত ঘটে। জাবনধারণের জন্য 
প্রয়োজনীয় উপায়ের উৎপাদনে যে পাজি ইতিপূর্বে নয়োজত ছল, তার 
একাংশের এখন অন্য রূপে পননরুৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যখন 
মূল্যহালস ও পাঁজর স্থানচ্যুত ঘটে, তখন জ'বনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়ের 
উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রামকরাও পালাক্রমে তাদের মজুরির একাংশ থেকে মুক্ত’ হয়। 
যন্দ্রপাত শ্রামককে যখন তার জ'বনধারণের উপায় থেকে মুক্ত করে, তখন তা 
সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন {নিয়োগের জন্য এ উপায়গুনলকে প:জিতে পাঁরণত করে, এটা 
প্রমাণ করার পরিবর্তে আমাদের সাফাইগাইয়েরা তাঁদের ধরাবাঁধা সরবরাহ ও 
চাঁহদার সৃত্রানুযায়াঁ, পক্ষান্তরে এটাই প্রমাণ করেন যে যন্বপাঁত শ্রমিকদের 
কর্মচ্যুত করে পথে বের করে দেয়, উৎপাদনের যে শাখায় তা প্রবার্তত হয়, শুধ 
সেই শাখাতেই নয়, যে সব শাখায় যন্ব্রপাতর প্রবর্তন হয় নি, সেই সব শাখাতেও। 

অর্থনাীতাবদদের আশাবাদ যে বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করে, তা এই: কর্মশালা 
থেকে যন্দ্রপাঁতর দ্বারা {বতা'ড়ত শ্রামকরা শ্রম-বাজারে নিক্ষপ্ত হয় এবং সেখানে 
পাজপতিদের করায়ত্ত শ্রামকদের সংখ্যা বৃদ্ধ করে। এই গ্রন্থের ৭ম ভাগে দেখা 
যাবে যে, যন্রপাঁতর এই ‘ক্রিয়া যাকে আমরা এখানে শ্রামক শ্রেণীর জন্য ক্ষাতপূরণ 
বলে বার্ণ ত হতে দেখোঁছ, সেটা পক্ষান্তরে ভয়*ঙকরতম এক শাস্ত। আপাতত আমি 
শুধু এটুকুই বলব: শিল্পের যে কোনো শাখা থেকে যে শ্রামকরা কর্মচ্যুত হয়, 
তারা অন্য কোনো শাখায় কাজ খোঁজ করতে পারে সন্দেহ নেই । তারা যদ তা 
খজে পায় এবং এইভাবে নিজেদের ও জ'বনধারণের উপায়ের মধ্যে যোগসত্র 
পুনঃস্থাপন করতে পারে, তা হলে তা ঘটে শুধু বানয়োগ-সন্ধানী নতুন এবং 
আঁতারক্ত প:জির মধ্যস্থতা মারফৎ, যে প:জি আগে তাদের নিযক্ত করোছল 
এবং যা পরবর্তাঁকালে যন্ম্রপাঁততে রংপাস্তারিত হয়োছল, তার মারফৎ নয়। আর 
যাদ তারা চাকরি খুজে পায়, তা হলেও তাদের ভবিষ্যং ঘোর অন্ধকার! শ্রম- 
{বিভাজন দ্বারা পঙ্গ, তাদের পুরনো কাজের বাইরে এই হতভাগ্যদের মল্য এতই 
সামান্য যে তারা নতুন কোনো 'শল্পে প্রবেশাধিকার পায় না, একমান্র নিচু ধরনের 
কছু কছ; শিল্প ছাড়া, যেগ্যালতে স্বল্প বেতনের শ্রামকদের সরবরাহ চাঁহদার 


অধ্যায় ১৫! -- যন্ম্রপাত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫৩৭ 


তুলনায় বোশ।* অধিকন্তু, শিল্পের প্রত্যেক শাখা প্রাত বছর নতুন লোকের 
দঙ্গলকে আকর্ষণ করে যাদের বাঁহনী থেকে শন্যস্থল পর্ণ করা হয় এবং 
সম্প্রসারণের জন্য সরবরাহ নেওয়া হয়। যে মুহুর্তে শিল্পের কোনো শাখায় 
নিয;ক্ত শ্রামকের একাংশকে যন্ব্রপাঁত মুক্ত করে দেয়, সেই মুহূর্তে রিজার্ভের 
লোকও নতুন নতুন কাজের দিকে দক পাঁরবর্তন করে এবং অন্যান্য শাখার 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে; এই উত্তরণের কালে ইাঁতমধ্যে গোড়াকার অধিকাংশই অনশনে 
মৃত্যুমদখে পাঁতত হয়। | 

এ কথা সন্দেহাতীত সত্য যে যন্ব্রপাঁত নিজেই জ'বনধারণের উপায় থেকে 
শ্রামককে ‘মুক্ত করার’ জন্য দায়ী নয়। যে শাখা যন্দ্রপাতর অধিকারে আসে 
সেখানে তা ব্যয় সংকোচন এবং উৎপাদন বদ্ধ করে, এবং শুরুতে অন্যান্য শাখায় 
উৎপন্ন জাঁবনধারণের উপায়ের পারমাণে কোনো পাঁরবর্তন ঘটায় না। সুতরাং 
যন্্রপাতর প্রবর্তনের পরে সমাজের হাতে কর্মচ্যুত শ্রামকদের জন্য আগেকার চেয়ে 
বোঁশ যাঁদ নাও হয় অন্তত সম পরিমাণ জীবনধারণের উপায় থাকে; এবং অ- 
শ্রামকরা প্রাত বছর উৎপাদের যে বপনল অংশ অপচয় করে তা বাদ য়েই এটা 
থাকে। আর আমাদের সাফাইগাইয়েরা এই যুক্তির উপরেই নির্ভর করেন! 
যন্ত্রপাঁতর পজবাদী নিয়োগের সঙ্গে অবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত বিরোধ ও 
বৈপরাত্যটা, তাঁরা বলেন, বিদ্যমান নয়, কেননা তারা যন্ত্রপাত থেকেই উদ্ভূত 
নয়, তাদের উদ্ভব যন্ব্রপাতর প:জিবাদ নিয়োগ থেকে! সুতরাং যেহেতু পৃথকভাবে 
{ববেচনা করলে যন্ব্রপাতে কাজের ঘণ্টা সংকোচন করে 'কস্তু পজির সেবায় তাকে 
দীর্ঘায়ত করে; যেহেতু তা নিজে শ্রমকে লঘুতর করে 'কন্তু পুঁজির দ্বারা নিযুক্ত 
হয়ে তা শ্রমের তীব্ৰতা বৃদ্ধি করে; যেহেতু একান্তভাবে যন্ব্রপাত হচ্ছে প্রাকবতক 
শাক্তসম-হের উপরে মানুষের জয়, (কন্তু প্ঁজির হাতে মানুষক এঁ শাক্তর 
ক্লীতদাসে পাঁরণত করে; যেহেতু জে তা উৎপাদকের সম্পদ বদ্ধ করলেও 

* জে. ‘বি. সে-র ন'ঁরসতার জবাবে রিকার্ডোর জনৈক শিষ্য এই (বিষয়ে মন্তব্য করেন: 
‘শ্রম-বভাজ্জন যেখানে সুাঁবকাশত, সেখানে শ্রামকের দক্ষতা ব্যবহৃত হতে পারে শুধু সেই বিশেষ 
শাখাটতেই, যে শাখায় সেই দক্ষতা অর্জিত হয়েছে; শ্রামিক নজেই এক ধরনের যন্বে পারণত 
হয়। সুতরাং, সব কিছুরই নিজেদের সম-স্তর খুজে বার করার একটা প্রবণতা আছে, এই 
কথাটা তোতাপাখর মতো বারবার আউড়ে বন্দমাত্রও লাভ নেই। আমাদের চার পাশে 
তাঁকয়ে আমরা এটা না-দেখে পার না যে তারা দ'ঁ্ঘ কাল ধরে তাদের সমান স্তর খ:জে পেতে 
অক্ষম; আর যখন তারা সাঁত্যই সেটা খ:জে পায়, তখন, সেই স্তরটা প্রক্রিয়ার শুরুতে যা ছল 


তার চেয়ে সর্বদাই চু হয়ে যায়' (An Inquiry into those Principles Respecting the 
Nature of Demand etc.. London, 1821, p. 72). 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৩৮ 


প:জর হাতে তাদের নিঃস্বে পারণত করে - এই সকল এবং অন্যান্য আরও 
অনেক কারণে, বর্জেোয়া অর্থনীতাঁবদ সরাসাঁর বলেন যে, এ কথা মধ্যাহ্ন 
আলোকের মতোই সুস্পষ্ট যে এই সকল সদ্বাঁবরোধ বাস্তবের নিছক ছায়ামান্র 
এবং সত্য সাঁত্য তাদের না আছে বৈষায়ক আন্তত্ব, না আছে তত্ত্বগত আনস্তিত্ব। 
এইভাবে তান নিজেকে আর বোশ মাথা খাটাবার দায় থেকে মুক্ত করেন, এবং 
অধিকন্তু, আকারে ইঙ্গিতে ঘোষণা করেন যে তার 'বরোধাপক্ষ একান্ত নির্বোধ 
বলেই নাঁক যন্ত্রপাতর প:াজবাদী নিয়োগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে স্বয়ং 
যন্দপাঁতর 'বরুদ্ধে সংগ্রাম করছে । 

সন্দেহ নেই যে যন্বপাঁতর প:জিবাদ'! প্রয়োগের দরুন সামাঁয়ক অসুবিধার 
কথা তান মোটেই অস্বীকার করেন না । কিন্তু এমন মুদ্রা কোথায় আছে যার অপর 
পণ্ঠ নেই! তাঁর কাছে প:্জির দ্বারা ছাড়া যন্ব্রপাঁতর িয়োগই অসম্ভাব্য। সৃতরাং 
তাঁর কাছে যন্দ্ দ্বারা শ্রমিক শোষণ এবং শ্রামক দ্বারা যন্নের সদ্ব্যবহার একই এবং 
অআঁভন্ন ব্যাপার । সুতরাং যানই যন্বপাঁতর পঃজিবাদী নিয়োগের বাস্তব অবস্থার 
স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন তানই সকল প্রকারে যন্বপাঁত নিয়োগের বরোধাী এবং 
সমাজ প্রগাঁতর শত্র!* আঁবকল বিখ্যাত বল সাইকঝ্স-এর যুক্তি: জুরর ভদ্র- 
মহোদয়গণ, এতে সন্দেহ নেই যে এই বাণাজ্যক প্রাতানাধর গলা কাটা 'ঁগয়েছে। 
কিন্তু এটা আমার দোষ নয়, ছুরির দোষ৷ এই সামাঁয়ক অসুাঁবধের জন্য বক আমর 
ছুরির ব্যবহার বিলোপ করব? একটু (বিচার করুন। ছু্রর না থাকলে কৃষ ও 
শিল্পের কা গাঁত হবে? এটা কি শল্যা্চাকৎসায় উপকার নয়, শারারস্থানের 
জ্ঞানও বাড়ায় নাঁক? ভোজের আসরে স্বেচ্ছামূলক সাহায্য পাওয়া যায় নাক? 
আপনারা যাঁদ ছুাঁরর ব্যবহার (বলোপ করেন তা হলে আবার আমাদের বর্বরতার 
গহবরে নিক্ষেপ করবেন ॥** 

* অন্যান্যদের মধ্যে ম্যাককুলোক এই ভান-করা হাবাঁমর ব্যাপারে একজন ওস্তাদ । ৮ বছর 
লাভজনক হয়, যাতে একই অথবা কম পরিমাণ শ্রম করে সে নিয়ত বর্ধমান পাঁরমাণে পণ্য 
উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়, তা হলে সে যে এমন যন্ব্রপাঁতর সাহায্যের সুযোগটা ব্যবহার করবে 


যা তাকে এই ফললাভে সবচেয়ে কার্যকরভাবে সাহায্য করবে, সেটাও নিশ্চয়ই লাভজনক’ 
(MacCulloch. Principles of Political Economy. Edinburgh, 1830, p. 166). 

** ‘সুতোকাটা যন্ন্ের উদ্ভাবক ভারতের সর্বনাশ করেছেন, এই ঘটনাটা 'কজ্তু আমাদের 
তেমন স্পর্শই করে না' (A. Thiers. De [a Propriété)। ম শতয়ের এখানে সৃতোকাটা 
যন্ত্রের সঙ্গে শাক্তচালিত তাঁতকে গুলিয়ে ফেলেছেন, ‘এই ঘটনাটা কিন্তু আমাদের তেমন স্পর্শই 
কুরে না'। 


অধ্যায ১৫। -- যন্মরপাত ও আধ্যানক শিল্প ৫৩৯ 


যে সমস্ত শিল্পে যন্দ্রপাঁত প্রবার্তত হয়, যাঁদও অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই সব 
ক্ষেত্র থেকে শ্রমিকদের কমর্চ্যুত করে, তবুও, এইসব সত্তেও, অন্যান্য শিল্পে তা 
নিয়োগ বৃদ্ধ ঘটাতে পারে। এই প্রতাক্রয়ার সঙ্গে কজ্তু তথাকথিত ক্ষাতপ্‌রণ 
তত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই । যেহেতু যন্বে প্রস্তুত প্রাতাঁট সামগ্রী হাত 'দয়ে তোঁর 
অনুরুপ সামগ্রী অপেক্ষা সবলভতর, তা থেকে আমরা এই দর্ল'ঙ্ঘ্য সুতে পেণঁছতে 
পার: যাঁদ যন্দ্রপাঁত দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর মোট পারমাণ ইাঁতপুর্বে হস্তাশল্প বা 
ম্যানুফ্যাকচার দ্বারা উৎপন্ন এবং বর্তমানে যন্বপাঁত দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর 
সমপারমাণ হয়, তা হলে মোট ব্যাঁয়ত শ্রম হাস পায়। শ্রমের সরঞ্জাম, যন্ব্রপাত, 
কয়লা ইত্যাদির জন্য ব্যায়ত নতুন শ্রম অবশ্যই যন্দ্রপাঁত ব্যবহারের দরুন স্থানচ্যুত 
শ্রম অপেক্ষা কম হবে; নতুবা যন্নের উৎপাদাঁট কাঁয়ক শ্রমের উৎপাদের সমমল্য 
বা তা থেকে বোশ দামের হত। 'কন্তু প্রকৃতপক্ষে হাসপ্রাপ্ত সংখ্যক শ্রামক 'দয়ে 
যন্ত্রপাত দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর মোট পারমাণ, সমান তো থাকেই না, বরং স্থানচ্যুত, 
হাত 'দয়ে প্রস্তুত সামগ্রীর মোট পারমাণের চেয়ে অনেক বোঁশ হয়। ধরুন, যে 
সংখ্যক শ্রামক হাত 'দয়ে ১,০০,০০০ গজ কাপড় কুনতে পারে, তার চাইতে কম 
সংখ্যক বয়ন-শ্রামিক শক্তচালত তাঁতে ৪,00,000 গজ কাপড় উৎপন্ন করেছে। 
এই চতুগ্‌্ণ উৎপাদের মধ্যে চতুগর্বণ কাঁচামাল রয়েছে। সৃতরাং কাঁচামালের 
উৎপাদন চার গুণ বাড়াতে হবে। কিন্তু, কারখানা বাড়, কয়লা, যন্বপাঁত, ইত্যাদি 
শ্রমের সরঞ্জামের ক্ষেত্রে, তা স্বতন্ত্র; তাদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আঁতাঁরক্ত 
শ্রামকের সংখ্যা কতদ:ুর বাড়তে পারে, তার তারতম্য ঘটে, যন্তে-তোঁর সামগ্রীর 
পাঁরমাণ এবং এ একই সংখ্যক শ্রমিক দ্বারা হাতে তোর এঁ জানসের পারিমাণের 
মধ্যে পার্থক্য অনুযায়ী । 

সৃতরাং, কোনো একাঁট নি্দল্ট শিল্পে যন্ব্রপাঁতর ব্যবহার প্রসার লাভ করার 
সঙ্গে সঙ্গে তার আশ; প্রাতক্য়া এই হয় যে এই শিল্পকে যে সকল 'শল্প 
উৎপাদনের উপায় সরবরাহ করে, তাতে উৎপাদন বদ্ধ পায় । তার ফলে কতটা 
বার্ধত সংখ্যার কর্মসংস্থান হয়, তা নির্ভর করে, কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য এবং শ্রমের 
নাবড়তা অপারিবার্তত থাকলে, নয়োজত প:জির গঠনের উপরে, অর্থাৎ তার (স্থ্র 
ও আ'ঁস্থর ভাগের অন:পাতের উপরে। এই অনপাতের আবার যথেষ্ট তারতম্য 
ঘটে, যন্ত্রপাত এঁ সকল শিল্পে কতটা স্থান দখল করেছে বা করছে, তদন্‌যায়!। 
ইংলণ্ডে কারখানা-প্রথার অগ্রগ্তর ফলে কয়লা ও ধাতু খানসমূ্‌হে কাজ করতে 
বাধ্য এমন লোকের সংখ্যা বিপুল পাঁরমাণে বেড়ে গিয়েছিল ; {কজ্ু গত কয়েক 
দশকে খাঁনজ শল্পে নতুন যন্ব্রপাঁত ব্যবহারের দরবন এই সংখ্যাব্‌াদ্ধ অপেক্ষাকৃত 


চতুর্থ ভাগ। - আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫80 


কম দ্রুত হয়েছে।* যন্ত্রপাঁতর সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধরনের শ্রামক আ'বর্ভুত হয়, 
অর্থাৎ, তার নির্মাতারা । আমরা ইতিমধ্যেই জেনোঁছ যে যন্ম্রপাঁত উৎপাদনের এই 
শাখাও দখল করেছে, এই দখলের মন্রা প্রাতাদনই বাড়ছে ।** কাঁচামাল সম্পর্কে,*+* 
এতে 'ববন্দ:মাত্র সন্দেহ নেই যে, সুতো কাটার দুত অগ্রগাঁত যুক্তরাষ্ট্রে গ্রণল্মপ্রধান 
উর্বরতাসহ' তুলোর উৎপাদনই শুধু বৃদ্ধি করে নন, এবং এর সঙ্গে আফ্রিকার 
দাস ব্যবসায়ই শুধু বাড়ায় নি, দাসপালনকে সামান্তের দাসরাজ্যগুলের প্রধান 
ব্যবসাতে পাঁরণত করোছল। ১৭১৯০ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ক্লীতদাসদের 
আদমশুমার করা হয়োছল, তাদের সংখ্যা ছল ৬,৯১৭,০০০; ১৮৬১ সালে তা 
প্রায় ৪০ লক্ষে পেঁঁছোঁছল। পক্ষান্তরে এটাও কম স্‌ানাশ্চত নয় যে, ইংলণ্ডে 
পশাম কারখানাগ্‌ননলর প্রসারের ফলে কর্ষণযোগ্য ভাঁমর মেষপালন ক্ষেত্রে 
রূপাস্তরণের পাশাপাশ কৃষ শ্রামকদের বাহুল্য সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে দলে 
দলে তাদের শহরগ্ুলির দিকে ধাবিত করা হয়োছল। গত দশ বছরে আয়ালঠাণ্ড 
তার জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হাস করার পর বর্তমানে তার অধিবাসীদের সংখ্যা 
আরও কমাবার প্রক্রিয়ায় রত, যাতে তা তার জামদারবর্গ ও ইংরেজ পশাম 
ম্যানুফ্যাকচারারদের প্রয়োজনের সঙ্গে (ঠক ঠিক খাপ খায়। 

শ্রম প্রয়োগের বন্ধুটকে সম্পূর্ণ তা লাভের পথে যে সকল প্রার্থামক বা মাধ্যামক 
স্তর আঁতশ্ৰম করে যেতে হয়, সেই সমস্ত স্তরে যাঁদ যন্দরপাঁত প্রযুক্ত হয়, তা হলে 


* ১৮৬১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী (খণ্ড ২, লণ্ডন, ১৮৬৩) ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে 
কয়লাখানতে কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল ২,৪৬,৬১৩, এর মধ্যে ৭৩,৫৪৫ জন ছল 
২০ বছরের {নচে আর ১,৭৩,০৬৭ জন ছল ২০ বছরের উপরে। যাদের বয়স ২০ বছবেব 
কম তাদের মধ্যে ৮৩৫ জনের বয়স ছল ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, ৩০,৭০১ জনের ১০ 
থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, ৪২,০১০ জনের ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে । লোহা, তামা, সীঁসা ও 
অন্যান্য সর্বপ্রকার খাঁনতে িযুক্তদের সংখ্যা ছিল ৩,১৯,২২২। 

** ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ১৮৬১ সালে যন্মপাত তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল ৬০,৮০৭ জন 
লোক, এদের মধ্যে পড়ে কারখানা-মালিক আর তাদের কেরানাী প্রভাত এবং এই '{শল্পেব 
সঙ্গে সংাশ্রচ্ট সমস্ত এজেণ্ট আর ব্যবসায়ীরাও। কিন্তু সেলাই কল প্রভাতর মতো ছোট যন্দ 
প্রস্তুতকারকরা তথা যন্যের সক্রিয় অংশাদ যথা টাকু প্রস্তুতকারকরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সিভিল 
ইাঁঞ্জানয়ারদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৩২৯। 

*** লোহা সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম কাঁচামাল, তাই এখানে বলে রাখ যে ১৮৬১ সালে 
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ছিল ১,২৫,৭৭১ জন লোহা ঢালাইকর শ্রমিক, তাদের মধ্যে ১,২৩,৪৩০ 
জন প্‌র্্‌ষ আর ২৩৪১ জন দ্মালোক। পূর্বোক্তদের মধ্যে ৩০,৮১০ জনের বয়স ছিল ২০ 
বছরের নিচে, আর ১৯২,৬২০ জনের ২০ বছরের উপরে। 


অধ্যায ১৫।৷ -- যন্তপাত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫৪১ 


সেই সমস্ত স্তরে মালপন্রের বাঁ্ধত উৎপাদন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্মের উৎপন্ন 
সামগ্রী যে সব হস্তশিল্প বা ম্যাননফ্যাকচারকে সরবরাহ করা হয় সেই সব ক্ষেত্রে 
শ্রামকের চাঁহদা ব্‌াঁদ্ধ পায়। উদাহরণস্বর্‌প, যন্দ্রপাতর দ্বারা কাটা সৃতো এত 
সস্তায় ও প্রচুর পাঁরমাণে সরবরাহ করা হত যে, হাতে চালানো তাঁত'রা প্রথমটায় 
বার্ধত পাজি নিয়োগ না করে পুরো সময় কাজ করতে সক্ষম হত। তাদের আয় 
অন রূপভাবে বেড়োছল।* তার ফলেই তাঁত শিল্পে জনপ্রবাহ' ঘটোঁছল, শেষ 
পর্যন্ত জোন, থুস্‌ল ও 'মউল দ্বারা সমষ্ট ৮,০০,০০০ তাঁত বাশপশা'ক্তচাঁলত 
তাঁত দ্বারা বিপর্যস্ত হল। তেমনই যন্দ্রপাঁত দ্বারা উৎপন্ন বস্রসম্ভারের দরুন, দার্জ, 
সাঁবনকারণী ও সাচাশল্পীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, যতাঁদন না সেলাই কলের 
আ'বর্ভাব হল। 

অপেক্ষাকৃত কম শ্রামকের সাহায্যে যন্্রপাত যতই কাঁচামাল, আধা-তোঁর 
মাল, শ্রমের সরঞ্জাম ইত্যাদির পাঁরমাণ বৃদ্ধ করে, তার সমানপাতে এই সকল 
কাঁচা ও আধা-তৈঁর উৎপাদের প্রাক্রয়ণ অসংখ্য শাখায় বভক্ত হয়; সামাজিক 
উৎপাদনের বৈচন্য ব্‌াদ্ধ পায়। কারখানা-প্রথা ম্যাননফ্যাকচারের চাইতে অনেক অনেক 
কোশ দুর অবাধ শ্রমের সামাঁজক '1বভাজনকে এগয়ে নিয়ে যায়, কেননা তা 
অধিকৃত শল্পের উৎপাদনশ'ীলতাকে অনেক বোশ মান্নায় বৃদ্ধি করে। 

যন্ত্রপাতর আশ; ফল হল উদ্বত্ত-মল্য এবং যে উৎপাদের সমাষ্টতে উদ্ধত্ত- 
মুল্য নাহত আছে, তার ব্‌'দ্ধসাধন। পজিপাত ও তাদের উপরে 'নর্ভ'রশ'ীলদের 
দ্বারা উপভুক্ত এশ্বর্যের পাঁরমাণ যতই বদ্ধ পায়, সমাজের এই সকল শ্রেণীও 
ততই সম্প্রসারত হয়। এই নতুন এবং বিলাসপ্রবণ চাঁহদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, 
তাদের ক্রমবর্ধমান ধনসম্পদ এবং জ'বনধারণের অপারহার্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় শ্রামকের সংখ্যা আগের তুলনায় কম বলে এঁ সকল চাঁহদা মেটাবার 
উপায় সমষ্ট হয়। সমাজের উৎপন্নের অধিকতর অংশ ডউদ্ধত্ত-উৎপাদে পাঁরবার্তত 
হয় এবং উদ্ধত্ত-উৎপাদের এক বৃহত্তর অংশ বহুবিধ মাঁ্জত আকারে ভোগের 


* সুতো জড়ানোর কাজ-করা দ:টি শিশুসম্তান সহ চারজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের একট 
পারবার গত শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় দৈনক দশ ঘণ্টা শ্রম করে সপ্তাহে 
8 পাউণ্ড উপাজ‘ন করত। কাজের চাপ খুব বোশ থাকলে, তারা উপাজন করতে পারত আরও 
বেশ। ...এর আগে, তারা সর্বদাই সুতোর সরবরাহের ঘাটতির জন্য কণষ্টভোগ করত' 
(Gaskell, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ২৫-২৭)। 


চতুর্থ ভাগ। _- আপোঁক্ষক উন্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদন ৫৪২ 


জন্য সরবরাহ হয়। অন্য ভাষায় বলা যায় যে, বিলাসদব্যের উৎপাদন বদ্ধ পায় ।* 
উৎপাদসমূহের মাজত এবং বহ বিধরূপের আরেকাঁট কারণ হচ্ছে দুনিয়ার 
বাজারের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক -- যে সম্পর্ক আধ্যানক শিল্প দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। 
শুধু যে দেশী উৎপাদের বৃহত্তর পাঁরমাণ বদেশ' বলাসদ্রব্যের সঙ্গে 'বানময় 
মশলা, আধা-তোর মাল উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দডানয়ার বাজারের 
সঙ্গে এই সম্পর্কের দরুন, যানবাহন শিল্পে শ্রমের চাঁহদা. বৃদ্ধ পায়, তা নানাবিধ 
বিভাগে বিভক্ত হয়।** 

একাদকে উৎপাদন এবং জ'বনধারণের উপায় বদ্ধ, অন্যাদকে শ্রামকদের 
তুলনামনলক সংখ্যা হাস -- এর ফলে খাল, ডক, সুড়ঙ্গ পথ, সেতু, ইত্যাদি 
নিৰ্মাণকাৰ্য, সুদুর ভাবষ্যতেই মাত্র যার ফল পাওয়া যেতে পারে, সেই সব কাজের 
জন্য শ্রামকের চাঁহদা বদ্ধ পায়। যন্দ্রপাতর প্রত্যক্ষ ফল 'হসেবে অথবা তার 
দ্বারা সাধিত শল্পগত সাধারণ পারবর্তনের ফলে উৎপাদনের সম্পূর্ণ’ নতুন নতুন 
শাখা গাঁত হয়, যা শ্রমের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। কিন্তু সাধারণ উৎপাদনে 
এই সকল শাখার স্থান, এমন কি সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশেও, মোটেই গুরত্বপূর্ণ 
নয়। এতে কর্মসংস্থান হয়, এমন শ্রমিকের সংখ্যা এ সকল 'শল্প দ্বারা কাঁয়ক শ্রমের 
স্‌ষ্ট সর্বাপেক্ষা অমার্জিত রূপের চাঁহদার প্রত্যক্ষ অন পাতস্বরূপ ৷ বর্তমানে 
এই ধরনের প্রধান প্রধান শিল্প হল: গ্যাস কারখানা, ঢোলগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, বাল্প'য় 
জাহাজ পথ এবং রেল পথ। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌-এর ১৮৬১ সালের আদম- 
শুমাঁর অনবযায়ী গ্যাস শিল্পে (গ্যাস কারখানা, যান্ক হাতয়ার ইত্যাঁদর 
উৎপাদন, গ্যাস কোম্পানির নিযুক্ত ব্যাক্তব্‌ন্দ ইত্যাদি) নিযুক্ত ছল ১৫,২১১ জন, 
টোলগ্রাফতে ২৩৯১ জন, ফটোগ্রাফতে ২৩৬৬ জন, বাল্পচালিত জাহাজে ৩৫৭০ 
জন, এবং রেল পথে ৭০,৫৯৯ জন, যাদের মধ্যে মোটামুটি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত 
অদক্ষ মাটি কাটা মজুরের সংখ্যা এবং প্রশাসানক ও ব্যবসা বিভাগের কমার সংখ্যা 
মিলিয়ে ২৮,০০০ । এই পাঁচাট নতুন শিল্পে নিযুক্ত মোট ব্যাক্তর সংখ্যা তা হলে 
দাঁড়ায় ৯৪,১৪৫ 


#* F. Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse in England-এ এই সমস্ত 


বলাসসামগ্রণ নিয়ে যারা কাজ করে তাদের একটা ‘বিপুল সংখ্যকের শোচন'য় অবস্থা উল্লেখ 
কৃরেছেন। Reports of the Children's Employment Commission অসংখ্য উদাহরণও 


দ্রঘ্টব্য ! 
** ১৮৬১ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে বাঁণজ্য নোৌবভাগে ‘ছল ৯৪,৬৬৫ জন না!বক। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধ্্‌যানক শিল্প ৫৪৩ 


সর্বশেষে, আধুনিক শল্পের অসাধারণ উৎপাদনশীলতা উৎপাদনের অন্যান্য 
সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ও 'নাবড়তর শোষণ দ্বারা অনুসৃত হয় বলে শ্রামক শ্রেণীর 
ক্রমবর্ধমান অংশকে অন;ৎপাদক কর্মে নিয়োগ রাখা সম্ভব হয়, এবং তার ফলে 
ক্রমবর্ধমান আকারে চাকর, বি, গোলাম প্রভাতসহ পাঁরচারক শ্রেণী বলে আঁভাঁহত 
প্রাচীন গাহরস্থ্য শ্রাঁতদাসের পনরুৎপাদন সম্ভবপর হয়। ১৮৬১ সালের 
আদমশুমারী অন্য্যায়ী ইংলন্ড ও ওয়েল্‌স্‌-এ লোকসংখ্যা ছিল ২,০০,৬৬,২৪৪; 
তার মধ্যে ৯৭,৭৭৬,২৫৯ পর ুষ, এবং ১,০২,৮৯,১৬৫ নারী। আমরা যাঁদ 
এই জনসংখ্যা থেকে যারা খুব বৃ্‌দ্ধ বা খুব অল্প বয়সী বলে কাজের অন;ুপয,ক্ত, 
সকল অন ৎপাদক নারী, শিশ: ও তরুণ তরুণ, সরকাঁর কর্মচারী, পুরোঁহত, 
আইনজাবাী, সৈঁনক ইত্যাঁদ ‘ভাবাদর্শগত' শ্ৰেণীগ্নাল এবং অপরের শ্রমকে 
খাজনা, সুদ ইত্যাঁদ আকারে ভোগ করা ছাড়া যাদের অন্য কোন পেশা নেই, 
তাদের, এবং সর্বশেষে, নিঃস্ব, ভবঘুরে এবং অপরাধীদের বাদ দই, তা হলে 
শিল্প, বাণিজ্য, বা অর্থলাগ্মতে কোনো না কোনো রূপে ব্যাপ্‌ূত প্রত্যেকাট 
পজিপাঁতকে ধরেও সর্ব বয়সের স্মী পুরুষের সংখ্যাটা থাকে মাত্র ৮০ লক্ষ । এই 
৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে রয়েছে: 


ব্যাক্ত 

কৃষি মজুর (মেষ পালক, খামারে নিযুক্ত ভৃত্য ভৃত্য এবং কৃষকের 

গহে বসবাসকারী ঝ সহ) . . ১০,১৯৮,২৬১ 
সুতো, পশম, রেশম, শণ ও চটকলে, যন্ব্রপাতর সাহায্য মোজ৷ 

ও লেস্‌ তোঁরতে নিযক্ত জনসংখ্যা . . ৬,৪২,৬০৭* 
কয়লা খান ও ধাতব খানতে নিযুক্ত জনসংখ্যা Sap ৫,৬৫,৮৩৫ 
ধাতব কারখানায় (ব্লাস্ট ফারনেস, রোলং মিলস,, ইত্যাদি) এবং 

co ধাতব উৎপাদনে নিযুক্ত . A ৩,১৬,৯১৯ ৮** 

ভূত্যশ্ৰেণী LLL LL .. .. 5২,০৮,৬৪৮*৮+* 


* এদের মধ্যে মান্র ১,৭৭,৫৯৬ জন হল Oat CH পুরুষ । 

** এদের মধ্যে ৩০,৫০১ জন নারাী। 

*** এদের মধ্যে ১,৩৭,৪৪৭ জন পুরুষ । ১২,০৮,৬৪৮ জনের মধ্যে এমন কাউকে ধরা হয় 
নি যারা ব্যাক্তগত গৃহে .কাজ করে না। 

দ্বতাীয়় জার্মান সংস্করণের সংযোজনন। ১৮৬১ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে পুরুষ 

ভৃত্যদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগণণ হয়োছল। সেটা বেড়ে হয়োছল ২,৬৭,৬৭১। ১৮৪৭ সালে 
শিকারের পশুপাখপালক (জামদারের তালুকের জন্য) ছিল ২৬৯৪ জন, ১৮৬৯ সালে ৪৯২১ 
জন। - লণ্ডনের নিদ্ন মধ্য শ্রেণীর লোকের গৃহে কমরয়সী ঝ-দের সাধারণ কথোপকথনে বলা 
হয় ‘দাস’ (‘little slaveys’) । 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন ৫88 


সৃতোকল এবং খানতে 'নযডক্ত লোকের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১২,০৮,৪৪২ ; 
সুতোকল এবং ধাতবাশল্পে নিযুক্ত মোট সংখ্যা হচ্ছে ১০,৩৯,৬০৫; উভয় ক্ষেত্রেই 
তা আধ্নেক গাহস্থ্য শ্রীঁতদাসদের সংখ্যার চাইতে কম৷ যন্দ্রপাঁতর প:ঃজিবাদ' 
সদ্ব্যবহারের কা চমৎকার ফল! 


পারচ্ছেদ ৭। -- কারখানা-প্রথার বিকাশের ফলে শ্রমজ'বন জনগণের 
[বিকৰ্ষণ ও আকর্ষণ । তুলো শিল্পে সংকট 


খ্যাতমান সমস্ত অর্থনীতাবদই এ কথা স্বাঁকার করেন যে, পুরনো যে সমস্ত 
হস্তশিল্প ও ম্যাননফ্যাকচারের সঙ্গে নতুন যন্্রপাতর প্রথমে প্রাতযোগতা হয় 
সেখানকার শ্রামকদের উপরে নতুন যন্ব্রপাঁত ক্ষাতকারক প্রভাব বস্তার করে। 
হাতে রং-এর বড় তাসাঁট কী? তা এই যে, যন্বের প্রবর্তন ও বিকাশের যুগের 
সব বভাীষিকা প্রশামত হওয়ার পরে, যন্্রপাঁতি শ্রমদাসের সংখ্যা হাসের পাঁরবর্তে 
শেষ পর্যন্ত ব্‌দ্ধি করে! হ্যাঁ, অর্থশাস্্র এই ভয়াবহ তত্ত্বে উচ্ছবাসিত হয়ে ওঠে যে 
বিকাশ ও উত্তরণের মেয়াদের পরে, এমন ক, এর চডড়ান্ত সাফল্যের পরে যন্ব্রপাঁত 
ভিত্তিক কারখানা-প্রথা প্রথম প্রবর্তনের সময়ে যত শ্রমিককে রাস্তায় বার করে দেয় 
ততোঁধক শ্রামককে 'নচ্পোষত করে; প্রাতাঁট “হতবাদা’, যান পঃজিবাদা 
উৎপাদনের প্রকত-নির্ধারত চিরন্তন অপারহার্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী, তরি 
কাছেও এই তত্ত্ব ভয়াবহ ।* 


* পক্ষান্তরে, গাঁনল্‌ মনে করেন কারখানা-প্রথার চডড়ান্ত ফল হল অনাপোক্ষকভাবে আরও 
কম সংখ্যক শ্রামক, যাদের 'বানময়ে বাঁর্ধত সংখ্যক ‘gens honn€tes’ [সং লোক] বে'চে 
থাকে এবং তাদের সুবিদিত ‘perfectibilité perfectible’-এর [উৎকর্ষসাধনের শ্ষমতার] 
{বকাশ ঘটায় । উৎপাদনের গাঁত সম্বন্ধে {তাঁন যাঁদও বোঝেন খ্‌বই সামান্য, তব্‌ অন্তত অনৃভব 
করেন যে যন্দ্রপাতর প্রবর্তন যাঁদ কর্মব্যস্ত শ্রামকদের নঃস্বে পারণত করে, এবং তার বিকাশ 
যদ দমন করা শ্রমদাসদের চেয়ে বোঁশ শ্রমদাস সৃষ্ট করে, তবে যন্ত্রপাঁত নিশ্চয়ই একটা 
মারাত্মক প্রাতষ্ঠান। তাঁর নিজের কথায় ব্যক্ত না করলে, তাঁর দা্‌াণ্টকোণের স্থুলবুদ্ধ সারলয 
প্রকাশ করা সম্ভব নয়: ‘উৎপাদন এবং ভোগ করাই যে সব শ্রেণীর 'নয়াত, তাদের সংখ্যা হাস 
পায়, আর যে সব শ্রেণ' শ্রমের নিয়ন্ত্রণ করে, যারা সমগ্র জনসংখ্যাকে দ্বাস্ত, সাম্তুনা এবং 
জ্ঞানদান করে, তারা বাড়ে... এবং শ্রমের বাবদ খরচ কমা, দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য, ভোগ্য দ্রব্যাদর 
সুলভতার কারণে উদ্ভুত সমগ্র দরব্যসম্তার আত্মসাৎ করে। এই পথে মানব জাত প্রাতভার 


অধ্যায় ১৫ __ যন্মরপাত ও আধুনিক শল্প C8৫ 


এ কথা সত্য যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন ইংলণন্ডের রেশম ও পশম 
কারখানার ক্ষেত্রে আমরা দেখোঁছ, কারখানা-প্রথার অসাধারণ প্রসার বকাশের কোনো 
এক স্তরে নিযুক্ত কম'র সংখ্যায়, শুধু আপোক্ষক নয়, অনাপেক্ষক হাসও ঘটায় ৷ 
১৮৬০ সালে যখন পার্লামেন্টের নির্দেশক্রমে সব কয়াট কারখানার একটি বিশেষ 
আদমশুমার নেওয়া হয়োছল, তখন ল্যাঙকাশায়ার, চেশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের যে 
সব অংশ কারখানা-পারদর্শক মিঃ বেকারের জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের সংখ্যা 
ছল ৬৫২ ; এর মধ্যে ৫৭০টতে ছল ৮৫,৬২২ বাষল্পচালত তাঁত, ৬৮,১৯,১৪৬ ঢাকু 
(ডাবালং টাকু বাদ য়ে), তাতে ২৭,৪৩১৯ (বাশপচালত) এবং ১৩৯০ (জল-চাঁলত) 
অশ্ব-শাক্ত এবং ৯৪,১১৯ ব্যাক্ত যুক্ত ছিল। ১৮৬৫ সালে এঁ কারখানাগৃলিতেই 
{ছল ৯৫,১৬৩ তাঁত, ৭০,২৫,০৩১ টাকু এবং ২৮,৯২৫ বাশ্পচাঁলত এবং ১৪৪৫ 
জলচালত অশ্ব-শাক্ত এবং নিযুক্ত ছিল ৮৮,৯১৩ ব্যাক্ত। ১৮৬০ এবং ১৮৬৫ 
সালের মধ্যে, সুতরাং, তাঁত বদ্ধ পেয়োছল ১১%, ঢাকু ৩%, ইঞ্জিনশাক্ত ৩%, 
কিন্তু নিযুক্ত ব্যক্তর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছল ৫ ১/২%।৷% ১৮৫২ এবং ১৮৬২ 
সালের মধ্যে ইংলণ্ডের পশম উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটোঁছল, কিন্তু 
তাতে 'নযঢক্ত শ্রামক সংখ্যা প্রায় অপারবার্তত ছিল, এ থেকে দেখা যায় যে নতুন 
যন্নের প্রবর্তন ক’ বিপুল ভাবে পূর্ববর্তাঁ সময়ের শ্রমকে অপসারিত করেছে ।** 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রামক সংখ্যার বৃদ্ধি শুধুই আপাতদ্‌শ্য; অর্থাৎ, 


সুজন'শাক্তর সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে, ধর্মের রহস্যময় গভ'রে প্রবেশ করে, নিজেকে 
বাঁচানোর নৈতিকতার 'নয়ম-কাননন তোঁর করে' যোর মলকথা হচ্ছে ‘সব সামগ্রীর আত্মসাৎ’ 
ইত্যাদি), ‘স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন’ (‘উৎপাদন করতে বাধ্য, এমন সব শ্রেণাীর' জন্য 
স্বাধীনতা :) ‘এবং ক্ষমতা, বাধ্যতা ও ন্যায়, কর্তব্য ও মানবতা রক্ষার জন্য আইন।' এসব 
হে‘য়াল রয়েছে নিম্নোক্ত বইাটতে: Ch. Ganilh. Des Systemes d’Economieé Politique etc., 
2eme éd. Paris, 1821, t. I, P. 224 তুলনা পঃ ২১২।৷ 

* Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1865, p. 59, sq. 
কিন্তু একই সময়ে, ১১,৬২৫টি তাঁত, ৬,২৮,৫৭৬টি ঢটাকু এবং বাচ্প ও জলের মোট ২৬৯৫ 
অশ্ব-শক্তি সম্পন্ন ১১০টি নতুন লে বার্ধত সংখ্যক মজুরের কর্মসংস্থানের উপায় তোঁর 
ছল (এঁ)। 

#*# Reports of Insp. of Fact. for 3Ist October 1862, p. 79. 

দ্বিতীয় জার্মান সংগ্করণের সংযোজন'ন। ১৮৭১ সালের শেষে ব্রাড্‌ফোর্ডে ‘New 
Mechanics’ Institution’-এ প্রদত্ত এক বক্তৃতায় কারথানা-পরিদর্শক মিঃ আ. রেডগ্রেভ বলেন: 
‘গত কছুকাল যাবৎ যে জিনিসটা (বিশেষভাবে আমার চোখে পড়েছে তা হল পশম কারখানাগুলির 
পারবা্তত চেহারা । আগে সেগুলি ভা্ত ছিল নারী আর শিশতে, এখন মনে হয় যন্ম্রপাঁতই 


35— 1796 
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তা ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত কারখানা প্রসারের দরুন পটে নি, ঘটেছে সংশ্লিষ্ট 
শাখাসমূহের ক্রম অন্তর্ভুক্তর জন্য; উদাহরণস্বরূপ ১৮৩৮ এবং ১৮৫৬ সালের 
মধ্যে তুলো শিল্পে শাক্তচাঁলত তাঁত এবং তাতে যুক্ত শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধ 
পেয়েছল শুধু শিল্পের এই শাখার প্রসারের জন্য; অন্যান্য শিল্পে, যেগুলি 
ইতিপূর্বে মানুষের শাক্তর দ্বারা চালত হত, সে সব ক্ষেত্রে যেমন, কার্পেট কঝ্নবার 
তাঁত, ফিতের তাঁত এবং লিনেন বুনবার তাঁত, কিন্তু বেড়েছিল বাল্পশক্তি প্রয়োগের 
জন্য * সুতরাং এই পরবর্তঁ শিল্পগনলিতে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি মোট নিযডক্ত 
শ্রমিক সংখ্যা হাসেরই লক্ষণ মাত৷ সর্বোপার আমরা এ ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যেই আন 
{নি যে একমাত্র ধাতু শিল্প ছাড়া সর্বত্রই ফ্যাক্টর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নারী ও 
শিশুরাই সংখ্যাবহুল। 

তা সত্বেও, যন্মপাঁত বিপুল সংখ্যক শ্রামককে স্থানচ্যুত করে তাদের জায়গা 
দখল করলেও, কোনো একট নির্দিষ্ট শিল্পে নতুন নতুন কারখানা প্রাতষ্ঠা এবং 
পুরনো কারখানার প্রসারের ফলে এঁ শিল্পে স্থানচ্যুত ম্যানুফ্যাকচার-শ্রামক এবং 
হস্তাশল্পের কারিগরের চাইতে কারখানা-শ্রামকদের সংখ্যা কী করে বোশ হতে 
পারে তা আমরা বুঝতে পাঁর। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, প্‌ররনো উৎপাদন- 
পদ্ধততে সপ্তাহে ৫০০ পাউণ্ড পাজি নিযুক্ত হত, তার দুই-পণ্টমাংশ 'স্থর এবং 
তিন-পঞ্চমাংশ অস্থির, অর্থাৎ ২০০ পাউন্ড উৎপাদনের উপায় বাবদ নিয়োজিত 
এবং, ধরা যাক শ্রমিক পিছু এক পাউণ্ড হিসেবে ৩০০ পাউণ্ড শ্রমশক্ততে 
নিয়োজিত ৷ যন্দ্রপাতি প্রবর্তনের ফলে এই পাঁজর গঠন পারবার্তত হয়। আমরা 
ধরে নেব যে এর চার-পণ্চমাংশ ্থর এবং এক-পণ্চমাংশ অস্থির, অর্থাৎ এখন মান 
১০০ পাউণ্ড শ্রমশ'ক্তিতে নিয়োজিত ফলে, দুই-তৃতীয়াংশ শ্রামক বরখাস্ত হল। 
এখন যাঁদ ব্যবসার প্রসার ঘটে এবং মোট নিয়োজিত পুজি অপাঁরবার্ত'ত পাঁরাস্থাততে 
১৫০০ পাউণ্ডে বদ্ধ পায়, তা হলে যুক্ত শ্রামক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 
৩০০, যন্ম্রপাতি প্রবর্তনের পূর্বে যা ছিল, ঠিক তাই প:জি যদি আরও ব(দ্ধ 
পেয়ে ২০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়, তা হলে ৪০০ জন কাজ পাবে, অর্থাৎ পুরনো 
ব্যবস্থার আমলে যা ছিল তার চাইতে এক তৃতীয়াংশ বোশ। বাস্তবে তাদের সংখ্যা 


সব কাজ করে। জনৈক কারখানা-মাঁলকের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তান, আমাকে এই 
কথা বলেন: পুরনো প্রথায় আম নিযুক্ত করতাম ৬৩ জনকে; উন্নত যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের পর 
আমি আমার মজুরদের সংখ্যা কাময়ে ৩৩ জনে এনেছিলাম, এবং সম্প্রাত, নতুন ও ব্যাপক 
অদলবদলের ফলে আমি সেই ৩৩ জনকে কাঁময়ে ১৩ জনে নামাতে পেরেছি 

* Reports etc. for 31st October 1856, p. 16. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ম্রপাত ও আধৃনিক শিল্প ৫৪৭ 


বেড়েছে ১০০, 'কন্তু সেটা আপোক্ষেক বিচারে, অর্থাৎ মোট লক্মমীকৃত পজির 
সমানপাতে তাদের সংখ্যা ৮০০ কমেছে, কেননা পুরনো আমলে ২০০০ পাউণ্ড 
পুজি ৪০০-এর পারবর্তে ১২০০ লোকের কর্মসংস্থান করত। সুতরাং নিযুক্ত 
শ্রামক সংখ্যার আপেক্ষিক হাস বাস্তব বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । আমরা উপরে 
ধরে নিয়োছ যে মোট পাজি ব্যাঁদ্ব পেলেও তার গঠন অপাঁরবাঁ্তত থাকে, কেননা, 
উৎপাদনের পদ্ধাত স্থির থাকে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখেছ যে যন্দ্রপাতর 
ব্যবহারের অগ্রগ্বৃতর ধাপে ধাপে পণজির স্থির অংশ, অর্থাৎ যে অংশ যন্বরপাত, 
কাঁচামাল ইত্যাঁদর সামিল, তা বদ্ধ পায়, অন্যাদকে শ্রমশাক্তর দরুন নিযুক্ত 
অস্থির অংশ হাস পায় । আমরা এটাও জান যে উৎপাদনের অন্য কোনো ব্যবস্থাতেই 
উন্নয়ন কারখানা-প্রথার মতো এত নিরবাঁচ্ছন্ন নয়, এবং নিয়োজিত পজির গঠনও 
সতত পাঁরবর্তনশাল নয়। এই পারিবর্তন সমূহ কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু দনের 
বিরাতর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, যখন উপস্থিত কৃৎ-কোৌশলগত ভাঁত্ততে কারখানার 
শুধু পারমাণগত প্রসার ঘটে। এই ধরনের সময়ে শ্রামক সংখ্যা বৃদ্ধ পায়। তাই 
১৮৩৫ সালে যুক্তরাজ্যের সৃত'বস্র, পশমী, চট ও রেশমা কারখানায় নিয,ক্ত 
শ্রামকের সংখ্যা ছিল ৩,৫৪,৬৮৪; ১৮৬১ সালে শুধ  বালপশাক্তচালত তাঁতের 
তাঁতীঁদের সংখ্যাই (৮ বছর থেকে শুর করে ততোধিক বয়স্ক এবং স্ত্রী পুরুষ 
মিলিয়ে) ছিল ২,৩০,৬৫৪। অবশ্য আমরা যদ এটা বিচার কার যে ১৮৩৮ 
সালে হস্তচালত তাঁতের কাঁরগ্র ও তাদের পারবারের সংখ্যা ৮,০০,০০০ {ছল,* 
তা হলে এই ব্‌দ্ধর পাঁরমাণ অনেক কম গ্ুর,ত্বপূর্ণ মনে হবে, ষাঁদ এঁশয়া এবং 
ইউরোপের মুল ভূখণ্ডে কর্মচ্যুতদের কথা নাও ধাঁর। 

এই '{বষয়ে আম আর যে কয়েকাঁট মন্তব্য করব তাতে বাস্তবে (বিদ্যমান কয়েকাঁট 
সম্পর্কের কথা উল্লেখ করব, যার আঁস্তত্ব অদ্যাবাধ আমাদের তাত্বৃক অনুসন্ধান 
উদ্ঘাটন করতে পারে নি। 

শিল্পের কোনো একাঁট নির্দষ্ট শাখায় যতাঁদন অবাধ পুরনো হস্তাশল্প বা 
ম্যানফ্যাকচারের 'বানময়ে কারখানা-প্রথা প্রসার লাভ করে, ততাঁদন তার সাফল্য 


* হত্তচালত তাঁতের তাঁতাঁদের দুঃখ দু-দরশা রয়াল কামশনের একটি তদন্তের বিষয় ছিল 
কিজ্তু তাদের দুদশা স্বাঁকার করা হলেও এবং সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করা হলেও, তাদের 
অবস্থার উন্নীত ছেড়ে দেওয়া হয়োছল, এবং সম্ভবত আবাশ্যক কারণেই, সময়ের আপতন আর 
পাঁরবর্তনের উপরে, এখন আশা করা যেতে পারে' (২০ বছর পরে!) ‘তা সেই সমন্ত দুদ শাকে 
প্রায় লাঘব করেছে, এবং মনে হয় সেটা সম্ভব পর হয়েছে বাষ্পশাক্তচালত তাঁতের এখনকার 
বিপুল প্রসারের দরুন’ (Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1856, p. 15). 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোশক্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন ৫৪৮ 


তেমান নিশ্চিত, তাীঁর-ধননকধারী ফোজের সঙ্গে যুদ্ধে যেমন গাদা বন্ধকধারী 
ফোজের সাফল্য। যন্ত্রপাত যখন নতুন কর্মক্ষেত্র জয় করে সেই প্রথম পর্যায় 
দারুণ গুরত্বপূর্ণ, কারণ তা অসাধারণ মুনাফা উৎপাদন করতে সাহায্য করে। 
এই মননাফা শুধু যে ত্বারত সঞ্চয়ের উৎস হসেবে কাজ করে তাই নয়, সতত 
উৎপন্ন বাড়াত সামাঁজক পাঁজি যা সর্বদাই নতুন লাঁগ্নর সন্ধানে থাকে, তার 
একটা বড় অংশকেও উৎপাদনের এই অনুকুল ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে অনে। 
যন্্রপাত উৎপাদনের যে শাখায় হানা দেয় তার প্রত্যেকাটতেই দ্রবত এবং প্রচন্ড 
কর্মকাণ্ডের এই প্রথম কালপর্বের বিশেষ স্াবধা অন্যভূত হয়। 'কজ্ভু যেই-মান 
কারখানা-প্রথা কথাঁণঞ্চং বস্তুত প্রাতষ্ঠা এবং নিদল্ট পাঁরমাণ পাঁরপক্বতা অর্জন 
করে, এবং বিশেষত যখনই তার কৃংকোৌশলগত 'র্ভাত্ত, যন্্রপাত নিজেই যন্্রপাতর 
দ্বারা উৎপন্ন হয়, যে মুহুর্তে কয়লা এবং লোহার খাঁনজ আহরণ, ধাতু শল্পসমূহ 
এবং যানবাহনের উপায়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়; সংক্ষেপে যেমান আধ্ননক 
শিল্প ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ অবস্থা প্রাতাষ্ঠত হয়, 
তখনই এই উৎপাদন-পদ্ধাত একটা 'স্থাতস্থাপকতা অর্জন করে, অর্জন করে হঠাৎ 
লাফ 'দয়ে প্রসারণের যোগ্যতা, একমান্র কাঁচামালের সরবরাহ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের 
বালবন্দেজ ছাড়া আর কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না। একাঁদকে যন্বরপাঁতির 
আশু ফল হচ্ছে কাঁচামালের সরবরাহ বদ্ধ করা, ঠিক যেমনাঁট তুলোর 'বাঁচ 
ছাড়াবার যন্ম তুলোর উৎপাদন বা'ড়য়োছল।* অন্যাদকে যন্্রপাতর দ্বারা উৎপন্ন 
সামগ্রীর সংলভতা এবং যানবাহন ও যোগাযোগের উন্নত উপায় বিদেশী বাজার 
দখলের অস্ত্র যোগায়৷ অন্যান্য দেশের হস্তাশল্পের উৎপাদনকে ধ্ৰংস করে যন্্রপাত 
এসব দেশগ্‌্নলকে জোর করে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে পাঁরণত করে। এইভাবে 
ভারতকে (ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া) গ্রেট ব্রটেনের জন্য তুলো, পশম, শণ, পাট ও নাল 
উৎপাদন করতে বাধ্য করা হয়োছল।** শ্রামকদের একাংশকে সর্বদাই ‘অঁতারক্ত 
সংখ্যকে’ পাঁরণত করে, যেসব দেশে আধ্‌নানক শিল্প দড়ম্‌ল হয়েছে, সেই সব 
"+ যন্ত্রপাতি অন্য যেভাবে কাঁচামালের উৎপাদনকে প্রভাবান্বত করে তা আলোচনা করা 
হবে তৃতীয় পর্বে। 

** ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে তুলো রপ্তান: 

১৮৪৬ -- ৩,৪৫,৪০,১৪৩ পাউণ্ড। ১৮৬০ = ২০,৪১,৪১,১৬৮ পাউণ্ড। 

১৮৬৫ - 88,6৫৯,৪৭,৬০০ পাউণ্ড 
ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে পশম রপ্তান: 
১৮৪৬ -- 86,৭0০,৫৮১ পাউণ্ড। ১৮৬০ -- ২,০২,১৪,১৭৩ পাউণ্ড। ১৮৬৫ - 
২,০৬,৭১৯,১১১ পাউন্ড । 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ম্রপাত ও আধুনিক শিল্প 


দেশে তাদের দেশত্যাগের এবং বিদেশে উপানবেশ স্থাপনের প্রেরণা দেয়, এর ফলে 
এঁ সমস্ত দেশ মাতৃভূমির জন্য কাঁচামাল উৎপাদনের বসাঁততে পাঁরণত হয়; উদাহরণ- 
স্বরূপ, ঠিক যেমন অস্ট্রোলয়া পশম উৎপাদনের উপানিবেশে পারণত হয়েোছল।* 
আধ্যনক শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রের চাঁহদার উপযোগী এক নতুন এবং 
আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজন দেখা দেয় এবং প্রধানত 'শল্প ক্ষেত্র স্বরূপ অংশকে 


সরবরাহের জন্য ভূমণ্ডলের এক অংশকে প্রধানত কৃষিজাত উৎপাদনের হক্ষেত্রে 


পাঁরণত করে। এই 'বিপ্পবের সঙ্গে সংশ্রচ্ট হচ্ছে কৃষক্ষেত্রে আমুল পাঁরবর্তন, সে 
সম্বন্ধে এখানে আপাতত অন:;সন্ধানের প্রয়োজন নেই ।** 


* ডউত্তমাশা অস্তরীপ থেকে গ্রেট (ব্রটেনে পশম রপ্তান: 
১৮৪৬ = ২৯,৫৮,৪৫৭ পাউন্ড। ১৮৬০ -- ১,৬৫,৭৪,৩৪৫ পাউণ্ড। ১৮৬৫ = 
২,৯৯,২০,৬২৩ পাডউণ্ড। 
অস্ট্রোলয়া থেকে গ্রেট ব্রিটেনে পশম রপ্তানি: 
১৮৪৬ - ২,১৭,৮৯,৩৪৬ পাউণ্ড । ১৮৬০ -- ৫,৯১,৬৬,৬১৬ প্বাউণ্ড। ১৮৬৫ = 
১০,৯৭,৩৪,২৬১ পাউণ্ড 
** যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতক ‘বিকাশটাই ইউরোপ'য়, আবও বিশেষ করে ইংলণ্ডায় আধুনিক 
শিল্পের উৎপাদ। রাষ্ট্রগনালকে (স্টেটস) তাদের বর্তমান র্‌পে (১৮৬৬) এখনও অবশ্যই 
ইউরোপ'য় উপাঁনবেশ বলে গণ্য করতে হয়। [চতুর্থ জার্মান সংগ্করণে সংযোজন । -_ ‘তার পর 
থেকে সেগুলি গড়ে উঠে পারণত হয়েছে দেশে, যার শিল্প প্‌থবাীঁতে দ্বিতীয় স্থানাধিকার", 
তার দরুন তাদের ওঁপাঁনবোশক চাঁবত্র পুরোপুার না হারিয়েই? -- ফ. এ.] 
যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রেট ব্রিটেনে তুলো রপ্তানি: 
১৮৪৬ = 80,১৯,৪৯,৩৯৩ পাউণ্ড । ১৮৫২ = ৭৬,৫৬,৩০,৫৪৩ পাউণ্ড। 
১৮৫৯ = ৯৬,১৭,০৭,২৬৪ পাউনণ্ড। ১৮৬০ -_ ১১১,৫৮,৯০,৬০৮ পাউণ্ড। 


যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রেট ব্রিটেনে শস্য ইত্যাদি রপ্তানি: 


১৮৫০ ১৮৬২ 

গম, হন্দর ওজনে . * . . + = *  ১,৬২,০২,৩১২ 8,১০,৩৩,৫০৩ 
যব ” LLL... ৩৬,৬১৯,৬৫৩ ৬৬,২৪,৮০০ 
জই ” LL... ১,৭৪,৮০১ 88,২৬১,৯৯৪ 
রাই ” SE A NE ET ৩,৮৮,৭৪৯ ৭,১০৮ 
ময়দা * LLL... 0৮,১১৯,৪৪০ ৭২,০৭,১১৩ 
বাক্‌হুইট ” ee dg ১,০৫৪ ১৯,৫৭১ 
ভুট্টা ” LLL, 68,90৩,১৬১ ১,১৬,৯৪,৮১৮ 
বেয়ার বা বিগ্‌ (এক ধরনের যব) . . . ২,০৩৯ ৭,৬৭৫ 
ডাল n RU EEE ৮,১১,৬২০ ১০,২৪,৭২২ 
বাঁন ” LL. 5৮,২২,৯৭২ ২০,৩৭৭,১৩৭ 


মোট রপ্তান SL... 9,6৩,৬৫,৮০১ ৭,80,৮৩,৪8১ 
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পাঁচসালা মেয়াদ 
বার্ষক গড় ১৮৩১-১৮৩৫ ১৮৩৬-১৮৪০ ১৮৪১-১৮৪৫ 
আমদান (কোয়ার্টার) . ১০,৯১৬,৩৭৩ ২৩,৮১৯,৭২১ ২৮,৪৩,৮৬৫ 
রপ্তান (কোয়ার্টার) . . ২,২৫,২৬৩ ২,৫১,৭৭০ ১,৩৯,০৫৬ 
রপ্তানির তুলনায় আমদানর 
. ৮,৭১,১১০ ২১,৩৭৭,১৫৯ ২৭,০৪,৮০১৯ 


জনসংখ্যা . . ২,৪৬,২১,১০৭ | ২,৫৯,২৯,৫০৭ | ২,৭২,৬২,৫৫৯ 


(কোয়ার্টার) . . . 0.0৩৬ ০-০৮২ 0:0১১৯ 


মঃ গ্র্যাডস্টোনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৬৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ার কমন্সসভা 
১৮৩১ _- ১৮৬৬ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যে সব ধরনের শস্য, ময়দা প্রভৃতি আমদাঁন 
এবং এঁ দেশ থেকে তা রপ্তানর মোট পাঁরমাণের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ 
দেয়। আঁম তার সংশ্ষপ্ত ফলাফল উদ্ধত করাছি। ময়দার হিসাব শস্যের 
কোয়ার্টার-এ দেওয়া হয়েছে [৮৩] । 


লাফে লাফে প্রসারণের যে বিপুল শাক্ত কারখানা-প্রথায় নাহিত আছে এবং 
দুনিয়ার বাজারের উপরে এই প্রথার যে 'নর্ভ'রতা, তা থেকে প্রচণ্ড উৎপাদন প্রচেষ্টা 
জন্মলাভ করে, ফলে বাজার ভাঁ্ত হয়ে উপচে পড়ে, ফলে বাজারের সংকোচন 
উৎপাদনকে সংকুঁচত করে দেয়। আধুনিক শিল্পের জাঁবন মাঝারি ধরনের 
কর্মচণ্টলতা, সম্‌দ্ধ, আঁত উৎপাদন, সংকট ও বদ্ধাবস্থার ্রমান্বায়ক পর্যায়ে বিভক্ত 
হয়ে যায়। শ্রামক নয়োগকে, ও ফলত শ্রামকদের জীবনের অবস্থাকে যন্ব্রপাঁত 
যে আঁনশ্চয়তা ও অনস্থায়ত্বের শিকারে পাঁরণত করে তা শিল্প চক্রের এই 
পর্যায়ক্ৰামক পাঁরবর্তনের ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় পারণত হয়। একমাত্র সমৃদ্ধির” 
সময়ে ছাড়া বাজারের বখরার জন্য প:জপাঁতদের মধ্যে প্রচণ্ড কাড়াকাড় চলে। 
এই বখরা উৎপাদের সৃলভতার প্রত্যক্ষ সমান্‌পাঁতক। শ্রমশাক্তর স্থানাধকারের 
জন্য উন্নত যন্মরপাঁতর প্রয়োগ এবং উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধাতর জন্য এই 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে প্রাতদ্বান্দ্তা জন্মায়, তা ছাড়াও প্রত্যেক শিল্প চক্রে 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ত্রপাত ও আধ্্‌যানক শিল্প ৫৫১ 


এবং ১৮৬৬ সাল 


১৮৪৬-১৮৫০ ১৮৫১-১৮৫৫ ১৮৫৬-১৮৬০ ১৮৬১-১৮৬৫ ১৯৮৬৬ 


৮৭,৭৬,৫৫২ ৮৩,৪৫,২৩৭ | ১,০৯,১৩,৬১২ | ১,৫০,০১৯,৮৭১ | ১,৬৪,৫৭,৩৪০ 
১,৫৫,৪৬১ ৩,০৭,৪৯১ ৩,৪১,১৫০ ৩,০২,৭৫৪ ২,১৬,২১৮ 


খা 


৮৬,২১,০৯১ ৮০,৩৭,৭৪৬ | ১,০৫,৭২,৪৬২ | ১,৪৭,০৭,১১৭ | ১,৬২,৪১,১২২ 


২,৭৭,৯৭,৫৯৮ | ২,৭৫,৭২,৯২৩ | ২,৮৩,৯১,৫৪৪ | ২,৯৩,৮১,৪৬০ | ২,৯৯,৩৫,৪০৪ 


0:৩১০ 0:২৯১ 0০:৩৭২ 9:৫০১ 0:৫8৩ 


এমন একটা সময় আসে, যখন পণ্যকে সংলভতর করার উদ্দেশ্যে শ্রমশাক্তর 
মুল্যের নিচে মজুরকে নামাবার চেষ্টা হয়।* 


* লক-আউটের ফলে পথে-বসা লিস্টারের জুতো-শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ইংলন্ডের ব্যবসা 
সামাতসম্‌হের কাছে জুলাই, ১৮৩৬৬-তে প্রোরত এক আবেদনে বলা হয়: ‘কুঁড় বছর আগে 
লস্টারের জুতো শিল্পে সেলাইয়ের জায়গায় রভেট-পদ্ধাতর প্রবর্তনে বৈপ্লবিক পারবর্ত'ন 
ঘটোঁছল। সেই সময়ে ভালো মজুর উপার্জন করা যেত। সবচেয়ে সুঠাম মাল কে তোৈঁর করতে 
পারে তা য়ে বিভন্ন সংস্থার মধ্যে বরাট প্রাতিযোগতা দেখানো হয়েছল। কিনু, কিছুকাল 
পরেই গাঁজয়ে উঠল নিকৃষ্টতম ধরনের এক প্রাতযোগতা, যথা বাজারে একে অপরের চেয়ে কম 
দামে বাক্র করার প্রতিযোগিতা ক্ষাতকর পাঁরণামটা আঁচরেই প্রকাশ পেল মজুর হাসের মধ্যে, 
এবং শ্রমের মলাহাস এত ঢালাওভাবে দ্রুত হল যে অনেক সংস্থাই এখন গোড়াকার মজুরির মান 
অর্ধেক প্রদান করে। অথচ, মজুর যাঁদও আরও 'নচে নেমে যাচ্ছে, তবুও মজ্ারর হারে প্ররতাট 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা দেখা যায় বেড়েই চলেছে ।' --- মজুরি মার্নাতারক্ত কামিয়ে দদয়ে, 
অর্থাৎ মজুরের জণাবকার উপায়ের উপরে সরাসাঁর ডাকাত করে অস্বাভাঁবক মুনাফা লোটার 
জন্য কারখানা-মালকরা এমন ক দ-ঃসময়কেও কাজে লাগায়। একট দণ্টাস্ত (এটি কভোঁ্টর 
রেশম বয়ন শিল্পের সংকটের সঙ্গে সংাশ্ল্ট): ‘কারখানা-মাঁলক তথা শ্রমিকদের কাছ থেকে 
যে খবর আম পেয়োঁছ তাতে মনে হয় কোনোই সন্দেহ নেই যে 'বদেশী উৎংপাদকদের 
প্রাতযোগতা বা অন্যান্য অবস্থাহেতু যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বোঁশ মান্রায় মজুর 
হাস করা হয়েছে। আঁধকাংশ তাঁতী ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হাস করা মজুরতে কাজ করছে। 
একটা ফিতা তোঁর করার জন্য তাঁত! পাঁচ বছর আগে পেত ৬ 'শিলিং কিংবা ৭ শিলিং, এখন 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৫২ 


সৃতরাং কারখানা-শ্রামকদের সংখ্যা ব্‌দ্ধর একাঁট অপারহার্য শর্ত হচ্ছে 
কারখানায় লগ্মীকৃত সমগ্র পণঁজির অনেক দ্ুততর হারে বৃদ্ধ । এই বৃদ্ধি অবশ্য 
শিল্প চক্রের জোয়ার ভাঁটা দ্বারা প্রভাবিত । তা ছাড়া এটা সর্বদাই কৃংকোৌশলগত 
প্রগাতর দ্বারা ব্যাহত হয় -- যে প্রগাঁত কখনো কার্যত নতুন শ্রমিকদের স্থান 
যোগায়, কখনো বা প্রকৃতপক্ষে পুরনো শ্রামকদের স্থানচ্যুত করে। যান্ত্রক শিল্পের 
এই গুণগত পারিবর্তন নরববাচ্ছন্নভাবে কারখানা থেকে শ্রামকদের কর্মচ্যুত 
করে, অথবা নতুন 'রক্কুটদের প্রবাহের পথরোধ করে, অন্যাদকে কারখানাগুলর 
নিছক পাঁরমাণগত প্রসারের ফলে শুধু কর্মচ্যুত শ্রামকরাই নয়, নতুন শ্রামক 
বাঁহনাীও অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে শ্রমজ'াঁবাঁরা ক্রমাগত প্রাতহত ও আকৃষ্ট হচ্ছে, 
এদিক ওাঁদক তাড়ত হচ্ছে, অন্যাদকে একই সময়ে এই বাঁহনাীর মধ্যে স্ত্রী- 
পুরুষগত, বয়স এবং দক্ষতার প্রতানয়ত পরিবর্তন ঘটছে। 

ইংলণ্ডের তুলো শিল্পের ধারার একটা দত সমাক্ষা থেকে কারখানা-শ্রামকদের 
অদচ্ট সম্পর্কে সব থেকে ভালো বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। 

১৭৭০ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য এই শিল্প মন্দা বা 
নিশ্চল অবস্থায় ছিল। এই ৪৫ বহুর ধ¥্ররে ইংরেজ কারখানা-মালকরা যন্ত্রপাতর 
ব্যবহারে এবং 'বশ্ব-বাজারে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করোছল। ১৮১৫ থেকে 
১৮২১ মন্দা; ১৮২২ এবং ১৮২৩ সালে সম্‌দ্ধ; ১৮২৪ সালে ট্রেড ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে আইনসমহ বাঁতল [৮৪], সর্বত্র কারখানার দারুণ প্রসার; ১৮২৫ = 
সংকট; ১৮২৬ = কারখানা-শ্রামকদের দারুণ দুদশা এবং তাদের মধ্যে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা; ১৮২৭ -- সামান্য উন্নাত; ১৮২৮ -- বাচপশাক্ত চালত তাঁত এবং 
রপ্তান দারুণ বৃদ্ধ; ১৮২১৯ সালে রপ্তানর মাত্রা, বিশেষ করে ভারতে, পূর্বতন 
বছরগু্নললকে আঁতক্রম করে যায়; ১৮৩০ -- বাজারে অত্যাধক সরবরাহ, দারুণ 
দুদশা; ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩ সাল -- অব্যাহত মন্দা; ভারত ও চাঁন দেশের 
সঙ্গে বাণিজ্যের একচোঁটয়া আঁধকার ইস্ট-ইাণ্ডিয়া কোম্পানর কাছ থেকে প্রত্যাহত ; 


তারা পাচ্ছে মাত্র ৩ শশালং ৩ পেন্স বা ৩ শালিং ৬ পেন্স; অন্য কাজের দাম এখন বাঁধা হয়েছে 
২ শিলং এবং ২ শিলিং ৩ পেন্স, আগে যার দাম ধরা ছিল ৪ শিলিং এবং ৪ শিলিং ৩ 
পেন্স । চাঁহদা বাড়ানোর জন্য যতখানি প্রয়োজন, মজুর হাস মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশ 
মাত্রায় করা হয়েছে। বজ্তুতপক্ষে, নানান ধরনের ফিতার ক্ষেত্রে বয়নের উৎপাদন-মূল্য হাসের 
সঙ্গে সঙ্গে তোর সামগ্রীটির বিক্রয় মূল্য অনুরূপভাবে হাস পায় ন’ (মিঃ এফ. ডি. লঙ্গের 
{রিপোর্ট Children’s Employment Commission. Sth Report, 1866, p. 114. N° 1). 


অধ্যায় ১৫। = যন্্রপাত ও আধুনিক শল্প ৫৫৩ 


১৮৩৪ -- কারখানা ও যন্ম্রপাতর '{বপুল প্রসার, শ্রামক সরবরাহের স্বল্পতা ৷ 
অভিপ্রয়াণ বাড়ে। কৃষপ্রধান জেলাগুনলে থেকে শিশুরা ব্যাপকহারে অপসৃত। 
শ্বেতাঙ্গ দাস বাণিজ্য; ১৮৩৫ - দারুণ সম্‌দ্ধ; একই সময়ে হস্ত-চালত তাঁতের 
তাঁতীঁদের অনাহার; ১৮৩৬ -- দারুণ সমৃদ্ধি; ১৮৩৭ ও ১৮৩৮ - মন্দা ও 
সংকট; ১৮৩৯ -- পনুনরুজ্জাীবন; ১৮৪০ -- দারুণ মন্দা, দাঙ্গা, সৈন্যবাহিনী 
নিয়োগ; ১৮৪১ এবং ১৮৪২ = কারখানা-শ্রামকদের মধ্যে ভয়াবহ দুদশা; 
১৮৪২ - শস্য আইন বাঁতল করতে বাধ্য করার জন্য কারখানা-মাঁলকরা লক- 
আউট করে শ্রামকদের কারখানায় প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়; শ্রামকদের হাজারে 
হাজারে ল্যাঙকাশায়ার ও ইয়কশায়ার সহরের দিকে অঁভযান, সৈন্যবাঁহনী কর্তৃক 
বতাড়িত, এবং তাদের নেতৃবনন্দের ল্যাৎকাস্টার শহরে বিচার; ১৮৪৩ = দারুণ 
দুদশা; ১৮৪৪ = পননরু্জ্জীবন; ১৮৪৫ = দারুণ সমৃদ্ধি; ১৮৪৬ = 
প্রথমটায় উন্নাত অব্যাহত, পরে প্রর্তাক্রয়া; শস্য আইন বাঁতল; ১৮৪৭ = 
সংকট; শতকরা দশ বা ততোধক হারে ‘ig ০৭?’ [‘বড় রুটির’] সম্মানার্থে 
শ্রামকদের মজুরর ব্যাপক হাস; ১৮৪৮ - অব্যাহত মন্দা; সৈন্যবাঁহন'র প্রহরায় 
ম্যাঞ্টেস্টার শহর; ১৮৪৯ = পদুনরুজ্জাীবন; ১৮৫০ = সম্‌দ্ধি; ১৮৫১ = 
মূল্যহাস, মজ্‌ুরর নিম্ন হার, ঘন ঘন ধর্মঘট; ১৮৫২ -- উন্নাতর শুরু, ধর্মঘট 
অব্যাহত; উৎপাদকগণ কর্তৃক {বদেশাী শ্রামক আমদানির হুমাঁক; ১৮৫৩ = 
বর্ধমান রপ্তান; প্রেস্টনে আটমাস ধরে ধর্মঘট ও দারুণ দুদশা; ১৮৫৪ = 
সম্‌'দ্ধ, বাজারে অত্যাধক সরবরাহ ; ১৮৫৫ --- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও প্রাচ্য বাজার 
থেকে ব্যবসা ফেল পড়ার সংবাদ আসতে থাকে; ১৮৫৬ -- বিপুল সম্‌দ্ধ; 
১৮৫৭ = সংকট; ১৮৫৮ - উন্নত; ১৮৫১৯ - দারুণ সম্‌দ্ধ, কারখানার 
সংখ্যা বৃদ্ধি; ১৮৬০ - ইংলণ্ডের তুলো বাঁণজ্য উন্নতর শিখরে; ভারতীয়, 
অস্ট্রেলীয় ও অন্যান্য বাজারগুণলতে মালপত্রের এত অত্যাধক সরবরাহ যে ১৮৬৩ 
সালেও সমগ্র সরধরাহ নিঃশেষ হয় নি; ফরাসী বাণিজ্য চুক্তি; কারখানা ও 
যন্দ্রপাতর বপুল প্রসার; ১৮৬১ -- কছুকালের জন্য সমৃদ্ধ অব্যাহত, প্রাত- 
ক্রিয়া, আমোঁরকান গৃহযুদ্ধ, তুলোর দুর্ভিক্ষ; ১৮৬২ থেকে ১৮৬৩ পর্ণ 
বপর্য'য় । 

তুলোর দার্ভক্ষের ইাঁতহাস এতই চাঁরাত্রক বৈশিষ্টপূর্ণ যে অল্প করে হলেও 
তার আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৬০ ও ১৮৬১ সালে দুনিয়ার বাজ্ঞারের 
অবস্থার লক্ষণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে তুলোর দ:ুভিক্ষ উৎপাদকদের পক্ষে 


চতুৰ্থ ভাগ । -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৫৫৪ 


ঠিক সময়মতোই এসোঁছল এবং তাদের পক্ষে খাঁনকটা সুবধাজনক হয়োছল, এ 
কথা ম্যাঞ্ডেস্টার বাঁণজ্য সভার রিপোর্টে স্বীকৃত, পার্লামেন্টে পামারস্টোন ও ডাঁর্ব 
কর্তৃক ঘোষিত এবং ঘটনার দ্বারা সমার্থত৷* সন্দেহ নেই যে ১৮৬১ সালে 
যুক্তরাজ্যের ২৮৮৭টি সুতোকলের মধ্যে অনেকগুলি ছোট আকারের 'ছল। 
মঃ আ. রেডগ্রেভের রপোর্ট' অনুযায়ী তাঁর জেলার অন্তর্গত ২১০৯ মিলের 
মধ্যে ৩৯২টি, অর্থাৎ ১৯% প্রত্যেকে দশ অশ্ব-শাক্ত থেকে কম নিয়োগ করত ; 
৩৪৫ বা ১৬% ১০ অশ্ব-শাক্ত কিন্তু ২০ অশ্ব-শাক্ত অপেক্ষা কম নিয়োগ করত, 
আর ১৩৭২দি ২০ অশ্ব-শাক্তর বোঁশ নয়োগ করত ৷** এই ছোট 'মলগ্‌লর 
আঁধকাংশই ছল বয়নশালা মাত্র, ১৮৫৮ সালের পরে সম্‌'দ্ধর যুগে, অধিকাংশ 
যন্্রপাঁত, তৃতীয় জন কারখানা কক্ষ; যারা অতীতে তত্ত্বাবধায়ক বা স্বল্পাবত্তের 
লোক ছল, তারাই এখানে কাজ করত ৷ এই ছোট কারখানা-মালকদের আঁধকাংশই 
লাঢে উঠল। তুলোর দ:র্ভক্ষ যাঁদ বাণাজ্যক সংকটকে ঠোঁকয়ে না রাখত, তা 
হলে সেই সংকটের ফলেও এদের এই একই ভাঁবতব্য হত। এরা যাঁদও মোট 
কারখানা-মাঁলকদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছল, তবুও এদের 'মলগ্‌যাল 
বস্রাশল্পে নিয়োজিত মোট প:াজির এক হক্ষ:দ্রতর অংশ অধিকার করে ছল। 
কারখানার িশ্চলতার পাঁরমাণ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য হিসাব থেকে দেখা যায় যে, 
১৮৬২ সালের অক্টোবরে ৬০-৩% ঢাকু এবং ৫৮% তাঁত নিশ্চল ছিল। এই 
হিসাব সামাগ্রক বস্রাশল্প সম্বন্ধে প্রযুক্ত, এক একাঁট জেলার ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট 
সংশোধন প্রয়োজন । খুব অল্প সংখ্যক মিলই পরো সময় (সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা) 
কাজ করত, বাকগ্‌ল মাঝে মাঝে চাল; হত। যে অল্প সংখ্যক মিলে পুরো 
সময় কাজ হত, সেখানেও ভালো তুলোর জায়গায় খারাপ তুলো ব্যবহারের ফলে, 
সি-আইল্যান্ড তুলোর জায়গায় মিসরীয় তুলো (মাহ কাটাই মিলে), মার্কন এবং 
তুলো ও সনুরাটি তুলোর মিশ্রণ ব্যবহারের ফলে, প্রচালত ফুরন হার অনযুযায়ীও 
শ্রামকদের সাপ্তাহিক মজার সংকুচিত হল সুরাটি তুলোর হুস্বতর আঁশ এবং 
নানা প্রকার ঘন মশলা ব্যবহার, -_ এই সবই যন্বপাঁতর গাঁতকে শ্লথতর করে 


* Reports of Insp. of Fact. Jor 31st October 18662, p. 30. 
** ধর পঃ ১৯। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্্রপাত ও আধ্যানক শিল্প ৫৫৫ 


দিত, অথবা একজন তাঁতীর পক্ষে তদারকযোগ্য তাঁতের সংখ্যা হাস করত, যন্ম্রপাতর 
তুটির দরুন শ্রমের পাঁরমাণ বদ্ধ করত এবং উৎপন্ন সামগ্রীর পাঁরমাণ হাস করে 
ফুরন মজনুর হাস করত। সুরাটি তুলো ব্যবহৃত হলে পুরো সময়ের একজন 
শ্রামকের ক্ষ্তর পারিমাণ দাঁড়াত শতকরা ২০, ৩০ বা ততোধিক ভাগ। কিন্তু, এ- 
ছাড়াও অধকাংশ কারখানা-মাঁলক ফুরন মজুনুরর হার শতকরা ৫,৭ ১/২ এবং 
১০ ভাগ কাঁময়ে দিয়োছল। যে সব শ্রামক সপ্তাহে ৩, ৩১/২ বা ৪ দিন, অথবা 
দিনে মাত্র ৬ ঘণ্টার জন্য কাজে নিযুক্ত হত, তাদের অবস্থা আমরা তাই কল্পনা 
করতে পাঁর। এমন কি, তুলনামূলক উন্নাত শুরু হওয়ার পরে, ১৮৬৩ সালেও 
কাটুনী ও তাঁতীদের সাপস্তাহক মজার ছিল ৩ শালং ৪ পেন্স, ৩ শালং ১০ 
পেন্স, ৪ শালং ৬ পেন্স, এবং ৫ শালং ১ পোঁন।* এই দুরবস্থার মধ্যেও 
কারখানা-মাঁলকের উদ্ভাবন! প্রাতভা কখনো নিশ্চল ছল না, বরং তা প্রয়োগ 
করা হত মজনুর কাটার ক্ষেত্রে । বন্তুতপক্ষে তারই দেওয়া খারাপ তুলো এবং 
অযোগ্য মোশনারর দরুন উৎপন্ন সামগ্রীতে যে সকল বশ্রনটি ঘটত, তার 
বাবদ শাঁস্ত {হসেবে কছুটা মজুর কাটা হত। তা ছাড়া কারখানা-মালক 
যেখানে শ্রামকদের কুড়ে ঘরের মাঁলক ছল, সেখানে সে নিজেকেই ভাড়া পাঁরশোধ 
করত এই সামান্য মজুর থেকে সেই অগকটা কেটে নিয়ে । মিঃ রেডগ্রেভ আমাদের 
বলেন যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্ম'ঁরা (যে সকল শ্রামক্‌ এক জোড়া স্বয়ংক্রয় মিউল 
পাঁরচালনা করে) 


‘পুরো একপক্ষকাল কাজের পরে ৮ শিলিং ১১ পেন্স উপার্জন করত এবং এ থেকে বাড়ি 
ভাড়া কেটে নেওয়া হত, যাঁদও কারখানা-মাঁলক অর্ধেক বাড়ি ভাড়া উপহার হসেবে 'ফারয়ে 
দিত। এই স্বয়ংক্রিয় কম'ঁরা ৬ শিলং ১১ পেন্স নিয়ে বাড়ি ফরত। ১৮৬২ সালের 
শেষভাগে অনেক জায়গায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের শ্রামকদের সাপ্তাহিক মজুর ছিল ৫ শিলং থেকে 
৯ শিলং এবং তাঁতীদের ছিল ২ শিলং থেকে ৬ শিলং ॥** 


শ্রামকরা যখন আংশক সময়ের কাজ করত, তখনো প্রায়ই তাদের মজুর থেকে 
ভাড়া কেটে নেওয়া হৃত ।*** এতে 'বাস্মত হবার কারণ নেই যে ল্যাঙ্কাশায়ারের 
কোনো কোনো অংশে এক ধরনের দ:ারভক্ষকালান জবরের প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। 
কিন্তু এই সব থেকেও বেশি বোশিষ্ট্যপূর্ণ হচ্ছে শ্রমজাবাী জনতার দুর্দশার 'ঁবানময়ে 


* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1863, pp. 41-45, 51. 
#** Reports etc. for 31st October 1863, pp. 41, 42. 
*** এ, পূঃ 6৭। 
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উৎপাদন প্রাক্য়ার বিপ্নব সাধন । এ ছল প্রকৃতপক্ষেই experimenta in corpore 
Vili [মূল্যহীন জ'বদেহের উপর পরাক্ষা-নরাক্ষা], যেমন শার'রস্থান'বিদরা 
পরাক্ষা-নরাক্ষা করেন ব্যাঙের উপরে। 


{মঃ রেডগ্রেভ বলেন, ‘যাঁদও আম কয়েকাঁট মিলের শ্রবমকদের প্রকৃত উপার্জন উল্লেখ 
করোছ, তার অর্থ এ নয় যে তারা প্রাত সপ্তাহে এ একই পাঁরমাণ আয় করে। কারখানা-মালকদের 
নিয়ত পরাক্ষা-নিরাক্ষার ফলে শ্রামকদের বিরাট ওঠা-পড়ার কবলে পড়তে হয়। ...তুলো 
মিশ্রণের উৎকর্ষ: অন্যায় শ্রমিকদের আয়ের হাস বদ্ধ হয়; কখনো তা পরর্বতন আয়ের 
১৫%/০ ভাগের মধ্যে থাকে, আবার এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০০০ ভাগ কমে 
ঘায়।’* 


এই পরা'ক্ষা-নর'ক্ষা শুধু যে শ্রমিকদের জ'বনধারণের উপায়ের 'বানময়েই 
চলত তা নয়। তাদের পরঞ্চোন্দরয়কেও. খেসারত দিতে হত। 


‘স্‌রাটি তুলো যাদের তোর করতে হত তারা খ্‌বই অভিযোগ জানায়। তারা আমাকে বলে 
যে এঁ তুলোর গাঁট খুললেই অসহ্য দুর্গন্ধ বেরোয়, যা থেকে বাম আসে... মেশাবার, সাফাই 
করবার এবং কাঁ্ডং-এর ঘরে এত ধুলোবাল ওড়ে যে তা শ্বাসনালতে জৰালা ধরায়, কাশ 
উদ্বেকফক করে এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। এক ধরনের চর্মরোগ দেখা দেয় নিঃসন্দেহে সুরা 
তুলোর ধুলোর দরুন চুলকানি থেকে। ...অশিগুলো খুব ছোট হওয়ায় জান্তব ও ভেষজ চার্ব 
খুব বোশ পাঁরমাণে ব্যবহার করতে হয়। ...ধবলোর দরুন ব্রৎকাইাটসের খ্‌ব প্রাদুর্ভাব। একই 
কারণে গলা ব্যথা ও ফোলা খ্‌ব বোশ। পড়েন বারে বারে ঁছ'ড়ে যায় এবং মাকুর ফুটোতে 
পরাবার সময় তাঁতীকে তা মুখ দিয়ে ভেজ্জাতে হয় বলে পেট খারাপ ও অজার্ণ রোগ দেখা 
দেয় ৷’ 


পক্ষান্তরে ময়দার বিকল্প সুতোর ওজন বা'ড়য়ে কারখানা-মালকদের টঢ্যাক 
ভার করেছে। এর ফলে ‘১৫ পাউণ্ড কাঁচামাল বোনা হবার পর ২৬ পাডউণ্ডে 
দাড়ায় ।৷** ১৮৬৪ সালের ৩০ এ!প্রল তাঁরখের কারখানা-পাঁরদর্শকদের রপোর্ডে 
আমরা পাঁড়: 

‘বর্তমানে এই '‘শল্প এই জানসাট এতটা পরিমাণে ব্যবহার করছে যা কনা 'নন্দন'য়। 
আমি খুব বিশ্বস্ত স্‌ত্রে শুনেোছ যে ৮ পাউণ্ড ওজনের এক ঢুকরো কাপড় 6ষ্ট পাউণ্ড 
তুলো 'ঁদয়ে বানানো হয়োঁছল, তার মধ্যে ২৩/৪ পাউণ্ড ছিল চাঁর্ব। এগ্‌যঁল ছিল সাধারণ 
রপ্তানর শার্ট ং। অন্য ধরনের কাপড়ে, এমন কি শতকরা ৫০ ভাগ অবাধ চাঁর্ব দেওয়া হয়ে 


#* Reports etc. for 31st October 1863, PP. 50, 51. 
** প্র পঃ ৬২-৬৩। 


অধ্যায় ১৫1 -- যল্্রপাত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫৫৭ 


থাকে; সুতরাং কারখানা-মালিকরা ন্যায্যভাবেই বড়াই করতে পারে এবং করেও থাকে যে যে 
তুলো দিয়ে এ কাপড় তোৈঁর তার জন্য যে দাম 'দয়েছে, পাউণ্ড প্রাত তার চাইতেও কম দামে 
এই কাপড় বক্র করে সে বড় লোক হচ্ছে।'* 


কিন্তু শ্রামকদের দুর্দশা ভোগ করতে হত, শুধু মিলের মধ্যে কারখানা- 
মালকদের পরা'ক্ষা-নরাক্ষায় এবং বাইরে িউানাসপালাটর পরক্ষা-নর'ক্ষার 
জন্যও নয়; শুধু হাস প্রাপ্ত মজুর ও কাজের অভাবের জন্যই নয়, অভাব ও 
দাক্ষণ্য লডস ও কমন্স সভায় প্রশংসাত্মক বক্ততার জন্যও নয়। 


‘যে হতভাগ্য স্মলোকেরা তুলোর দুর্ভক্ষের ফলে তার প্রারম্ভেই কর্মচ্যুত হয়োছল এবং 
তার ফলে সমাজ পাঁরত্যক্ত হয়েছে; বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য চাঙ্গা হয়েছে, কাজকর্মও প্রচুর, 
তবুও তারা এঁ হতভাগ্য শ্রেণীর সদস্য হয়েই রয়েছে এবং সম্ভবত থাকবেও। বর্তমানে এই 
জেলাতে যত অল্প বয়েস বেশ্যা রয়েছে, গত ২৫ বছরে আম তা দেখি নি ॥'** 


সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে ১৭৭০ থেকে ১৮১৫ সাল অবাঁধ ইংলণ্ডের 
বস্ম শিল্পের প্রথম ৪৫ বছরের মধ্যে সংকট ও নশ্চলতা ছল মাত্র ৫ বছর, 'কস্ভু 
এটা ছল একচোঁটয়ার যুগ। ১৮১৫ থেকে ১৮৬৩ এই দ্বিতীয় কালপর্বের এই 
৪৮ বছরের মধ্যে মাত্র ২০ বছর ছল পুনরুজ্জাবন ও সম'্‌দ্ধ, আর ২৮ বছর 
ছল মন্দা ও িশ্চলতা। ১৮১৫ এবং ১৮৩০ সালের মধ্যে ইউরোপের মূল 
ভূখণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাতদ্বান্্বতা শুর: হল। ১৮৩৩ সালের পরে “মানব 
জাঁতর ধংস সাধন’ [৮৫] (ভারতীয় হস্তচালত তাঁতের তাঁতীদের পাইকা'র 
ভাবে নিশ্চিহ্ন করা) দ্বারা এশায় বাজারের প্রসার। শস্য আইন বাঁতলের পরে 
১৮৪৬ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে আট বছর 'ছল- মোটামুটি কর্মতৎপরতা এবং 
সমৃদ্ধ, আর নয় বছর ছল মন্দা ও নিশ্চলতা ৷ এমন ক এই সম্‌দ্ধর বছরগুলিতেও 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কম'ঁদের অবস্থা নিচের টাকা থেকে বিচার করা যেতে পারে।*** 


* Reports etc. for 3Oth April 1864, p. 27. 

** Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1865, pp. 61-62- 
তে বশল্টনের প্রধান কনেষ্টবল মঃ হ্যারসের একটি fঁচাঠ থেকে। 

*** সংগাঁঠত আঁভপ্রয়াণের জন্য একাট সাঁমাত গঠনের উদ্দেশ্যে দ্যাৎকাশায়ার প্রভাঁতর 
কারখানা শ্রামকদের ১৮৬৩ সালের এক আবেদনে আমরা দোঁখ এই: কারখানা-শ্রামকদের বর্তমান 
শোচনীয় অবস্থা থেকে টেনে তোলার জন্য তাদের বিরাট একটা অরভপ্রয়াণ যে এখন একাস্তভাবেই 
অত্যাবশ্যক, সে কথা কম লোকই অস্বাঁকার করবে; 'কিজুু আঁভপ্রয়াণের একটা অব্যাহত স্লোত 
যে সব সময়েই দরকার হয় এবং তা ছাড়া যে সাধারণ সময়ে তাদের অবস্থা বজ্জায় রাখা তাদের 
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পরিচ্ছেদ ৮ । -_- ম্যান ফ্যাকচার, হস্তাশল্প ও গাহস্থ্য শিল্পে 
আধ;্‌নিক শিল্প দ্বারা সাধিত বিপ্লব 


ক) হস্তাশল্প ও শ্রম-বভাজনের ভিাঁত্ততে প্রার্তাষ্ঠত 
সহযোগিতার উচ্ছেদ 


আমরা দেখেছ যন্বপাঁত কা করে হস্তাশল্প-ভিত্তিক সহযোগিতাকে এবং 
হস্তাশস্পের শ্রম-বভাজন 'ভাত্তক ম্যান্ডফ্যাকচারকে বিল:প্ত করে। প্রথম ধরনটর 
উদাহরণ হচ্ছে নিড়ান-যন্দ, এট 'ড়ান-শ্রামকদের মধ্যেকার সমবায়ের স্থান 
দখল করে। দ্বিতীয় ধরনাটর উল্লেখযোগ্য দ.্টান্ত হচ্ছে সৃ্‌চ বানাবার যন্দ্ব। 
আযাডাম স্মিথের মতে, তাঁর সময়ে ১০ জন শ্রামক সহযোগিতার ভাত্তিতে দৈনক 
৪৮,০০০ স্‌চ তোর করত। পক্ষান্তরে, একাটমান্র সৃ্‌চ মোশন ১১ ঘণ্টার কর্ম- 
দিবসে ১৪৫,২০০ সুচ বানায় । একজন নারী বা বালিকা এই ধরনের চারাট 


পক্ষে অসম্ভব সেটা দেখাবার জন্য আমরা '‘বিনীতভাবে সংযোজিত তথ্যগৃলির দিকে দ্‌ামষ্ট 
আকর্ষণ করতে চাই: -- ১৮১৪ সালে বর ্তানকৃত তুলোজাত সামগ্রীর সরকার মুল্য ছল 
১,৭৬,৬৫,৩৭৮ পাউণ্ড, অথচ প্রকৃত বপণনযোগ্য ম্‌ল্য ছিল ২,০০,৭০,৮২৪ পাউণ্ড। 
১৮৫৮ সালে রপ্তানকৃত তুলোজাত সামগ্রীর সরকাঁর মূল্য (ছিল ১৮,২২,২১,৬৮১ পাউণ্ড, 
কিন্তু প্রকৃত বা বপণনযোগ্য মূল্য ছিল মাত্র ৪,৩০,০১,৩২২ পাউণ্ড, অর্থাৎ আগেকার দামের 
দ্বগুণের সামান্য কছু বোশ দামে দশগুণ পারিমাণ 'বাক্র। সাধারণভাবে দেশের পক্ষে ও 
[বিশেষভাবে কারখানা-শ্রামকদের পক্ষে এর্‌প অলাভজনক ফল ফলাতে সহযোগিতা করেছে 
অনেকগ্যল কারণ, অবকাশ থাকলে আমরা তা আরও '{বশেষভাবে আপনাদের নজরে আনতে 
পারতাম; বর্তমানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সবচেয়ে স্পষ্ট কারণ হল শ্রমের নিয়ত 
প্রয়োজনাতারক্ততা, ষা ছাড়া ফলের দিক দিয়ে এত ধৰহংসাত্মক একটা বাণিজ্য কখনোই চালানো 
যেত না এবং তাকে উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যার একটা নয়ত প্রসারমান বাজার 
দরকার । বাণিজ্যের পর্যায়ক্রামক নিশ্চলতার দ্বারা আমাদের সৃতোকলগুলি স্তন্ধ হয়ে যেতে পারে, 
বর্তমান ব্যবস্থায় যে নিশ্চলতা মত্যুর মতোই অবশ্যষ্তাবা; কিজুু মানুষের মন সর্বদাই কাজ করে 
চলে, তাই যদিও আমাদের ‘বিশ্বাস যে এই কথা বলার সময়ে আমরা কম করেই বলছ যে 
গত ২৫ বছরে ৬০ লক্ষ লোক এখান থেকে অন্যত্র পাড় য়েছে, তবুও স্বাভাবিক 
জনসংখ্যাবদ্ধ এবং উৎপাদন সস্তা করার জন্য শ্রমের স্থানান্তরণের দরুন সবচেয়ে সম'দ্ধির 
সময়েও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের একটা বশাল অংশের পক্ষে কারখানাগুলিতে কোনো শর্তেই কাজ 
পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে’ (Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1863, pp. 51, 52) | 
পরবর্তা একাঁট অধ্যায়ে আমরা দেখব আমাদের বন্ধু কারখানা-মাঁলক তুলোর বাণিজ্যে বিপর্যয়ের 
সময়ে (কিভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সহ সর্ব উপায়ে কম'ঁদের অভিপ্রয়াণ ঠেকানোর প্রয়াস পেয়োছল। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ম্রপাতি ও আধুনিক শিল্প ৫৫৯ 


যন্ত্রের তদারক করে এবং দোনক প্রায় ৬,০০,০০০ স্‌চ এবং সপ্তাহে 
৩০,০০,০০০ এরও বোঁশ স্‌ তোৈঁর করে।* ষখন একাটমাত্র যন্ত্র সহযোগের 
বা ম্যানুফ্যাকচারের স্থান দখল করে তা নিজেই হস্তাশল্প ধরনের একটা শল্পের 
ভিঁত্ত হিসেবে কাজ করতে পারে। তবুও, হস্তাশল্পে এই ধরনের প্রত্যাবর্তন 
কারখানা-প্রথায় উত্তরণ ছাড়া আর কিছুই নয়; যন্ত্র চালনার উদ্দেশ্যে বাল্প বা 
জলের মতো কোনো যষান্মিক চালকশাক্তর দ্বারা যখনই মানাবক পেশা! স্থানচ্যুত 
হয়, তখনই কারখানা-প্রথার অভ্যুদয় হয়। যান্্িক শাক্ত দ্বারা পারচালিত শিল্প 
ইতস্তৃত ক্ষনদ্রায়তনে চলতে পারে, কিন্তু তা যে কোনো ক্ষেত্রেই স্বল্প কালের জন্য 
এট চলে বা্পশাক্ত ভাড়া করে, যেমনাট বার্মংহামে কোনো কোনো শিল্পে করা 
হয়, অথবা উত্তাপ-ইাঞ্জন ব্যবহার মারফৎ যেমনাঁট চলে বয়নাশল্পের কতকগ্নাল 
শাখায় ।** কভোঁণ্ট্ৰর রেশম বয়ন শিল্পে ‘কুঁটর কারখানা'-র পরাক্ষা-নরাক্ষা 
চালানো হয়োছল। নারি সার কুটর দ্বারা পারবেম্টিত এক প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে 
একাট ইঞ্জিন ভবন '{নার্মত হয়েছিল এবং কুঁটরের মধ্যেকার তাঁতের সঙ্গে এই 
ইঞ্জিন চালকদণ্ড দ্বারা যুক্ত ছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁত প্রতি একটা নিদিষ্ট হারে 
এই শক্তি ভাড়া করা হত। তাঁত চলুক আর নাই চলক, প্রতি সপ্তাহে এই ভাড়া 
শোধ করতে হ'ত । প্রাতাট কুঁটরে ২ থেকে ৬টি ক্রে তাঁত থাকত; কোনো'ঁট 
তাঁতির সম্পাত্ত, কোনোঁট ধারে কেনা, কোনোটি বা ভাড়া করা। এই কুঁটর 
কারখানা ও যথার্থ কারখানার মধ্যে সংগ্রাম চলে ১২ বছর ধরে। ৩০০টি কুঁটর 
কারখানার সম্পূর্ণ ধৰংসের মধ্যে দিয়ে এর অবসান হয়।*** যে ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার 
ধরন ব্‌হদায়তনে উৎপাদনকে অপরিহার্য করে তোলে ন, সেইসব ক্ষেত্রে বিগত 
কয়েকদশকে উদ্ভূত নতুন 'শল্পগুলৈ, যেমন খাম তোর, স্টীল-পেন তোর 
ইত্যাদ, সাধারণভাবে কারখানা স্তরে উত্তরণের সং'ক্ষপ্ত পর্যায় হিসেবে প্রথমে 
হস্তাশল্প এবং পরে ম্যানুফ্যাকচার স্তরে উত্তার্ণ হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে 
ম্যানফ্যাকচার প্রথায় সামগ্রীর উৎপাদন কয়েক প্রস্ত ক্রমান্বায়ক প্রক্রিয়া না হয়ে 
বহ্‌ অসংলগ্ন প্রান্বয়ার সমাল্ট, সেক্ষেত্রে এই উত্তরণ কঠঠন। এই পরিস্থাত 


* Children’s Employment Commission. 3rd Report, 1864, p. 108, N° 447. 
* যুক্তরাষ্ট্রে যন্তরপাতাভাত্তিক হস্তশিল্পের এইভাবে প্ননরডদ্ধার অহরহই ঘটে; তাই 
আয খান যার অবস্াভত বা তপাসতর যখন ঘটবে তথন তন্দানত কেন্রঁতবন ইউরোপের তুলনায় 
এমন ক ইংলণ্ডের তুলনায় এগিয়ে চলবে অত দাঁ্ঘ পদক্ষেপে। 
** তুলনায় Reports of Insp. of Fact. for 31st October 18665, p. 64. 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৬০ 


স্টীল-পেন কারখানা প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা স্বরূপ ছিল। তা সত্বেও প্রায় 
১৫ বছর আগে এমন একাঁট যন্ের উদ্ভাবন হয়, যোট স্বয়ংক্রিয় পদ্ধাততে ৬'ঁট 
বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে সম্পাদন করে। প্রথম স্টীল-পেনের সরবরাহ 
হয়োছল ১৮২০ সালে হস্তাশল্প ব্যবস্থায়, গ্রোস প্রাত ৭ পাউন্ড ৪ “শালং 
দরে; ১৮৩০ সালে তা ম্যাননফ্যাকচার দ্বারা ৮ শালং দরে সরবরাহ হয়োঁছল, 
আর কারখানা-প্রথা তা আজ গ্রোস প্রাত ২ থেকে ৬ পেন্স দরে সরবরাহ করে।* 


খ) ম্যান:ফ্যাকচার ও গ্রাহস্থ্য শিল্পের উপরে 
কারখানা-প্রথার প্রতিন্রিয়া 


কারখানা-প্রথার বকাশ এবং তার সহগামী কৃষিতে 'বপ্পবের পাশাপাশ 
শিল্পের বিভিন্ন শাখায় উৎপাদন শুধু যে প্রসারত হয় তাই নয়, তার চারিত্রেরও 
পারবর্তন ঘটে। উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে তার অন্তর্ভুক্ত (বাভন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ 
এবং এইভাবে উদ্ভূত সমস্যাগুলকে বলাবদ্যা, রসায়নাবদ্যা এবং সমগ্র প্রাকীতক 
বিজ্ঞান সমুহ প্রয়োগের দ্বারা সমাধান -- কারখানা-প্রথার প্রযুক্ত এই নাত 
সর্বত্র র্ধারক নঁততে পরিণত হয়। সৃতরাং যন্ত্রপাতি ম্যাননফ্যাকচারে অনুপ্রবেশ 
করে প্রথমে একাট তারপরে আর একাঁট আংশক কাজের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত 
হওয়ার জন্য । এইভাবে পুরনো শ্রম-বিভাজনের উপর প্রাতষ্ঠত ম্যান ্‌ফ্যাকচারের 
সংগঠনের জমাট স্ফাটক বিগলিত হয় এবং নরবাচ্ছন্ন পারবর্তনের রাস্তা খুলে 
দেয়। এ ছাড়াও সমাচ্টগত শ্রামকের অঙ্গাঁয় গঠনে ঘটে এক আমূল পাঁরবর্তন, 
সমাষ্টগতভাবে কর্মরত শ্রামকদের এক পাঁরবর্তন! ম্যানফ্যাকচারের যুগের 
বিপরীতভাবে অতঃপর যেখানেই সম্ভব ল্রীলোক, সকল বয়সের বালক-বালকা 
এবং অদক্ষ শ্রামক, এক কথায় ইংলণ্ডে যাকে যথার্থ ভাবে সুলভ শ্রম বলা হয়, 
তার 'ভাত্ততে শ্রম-ববভাজন প্রার্তাচ্ঠত হয়। এটা শুধু যে সর্বপ্রকার বৃহদায়তন 


* মঃ জিলোট বার্মিংহামে ব্যাপকহারে স্টাীঁল-পেন তোরর প্রথম ম্যানুফ্যাকচার প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৮৫১ সালেই তা বাংসারক ১৮ কোটিরও বেশি স্টীল-পেন তোর করত এবং ১২০ টন 
স্টল প্লেট ব্যবহার করত। যুক্তরাজ্যে শিল্পের এ শাখাটিতে একচোঁটয়া আঁধকার প্রাতষ্ঠাকারা 
বার্মংহাম বর্তমানে বছরে কয়েক শো কোট স্টাঁল-পেন উৎপাদন করে। ১৮৬১ সালের গণনা 
অনবযায়ন এ কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা (ছল ১৪২৮ জন। তার মধ্যে ৫ বছর বয়স থেকে শুরু 
করে ১২৬৮ জন ছল মাঁহলা। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ত্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৫৬১ 


উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘটে, তা যন্ত্রপাঁত নিয়োগ করুক আর নাই করুক তাই নয়, 
তথাকাঁথত গাহস্থ্য শিল্পের ক্ষেত্রেও ঘটে, তা শ্রমিকদের বাড়তে চালু হোক, 
অথবা ছোট ছোট কর্ম শালাতেই চাল হোক। পঢুরনো গাহস্থ্য ‘শিল্পের আস্তত্বের 
পূর্বশর্ত ছল স্বতন্ত্র শহুরে হস্তাশল্প, স্বাধীন কৃষকের খামার, এবং সর্বেোপাঁর 
শ্রামক এবং তার পারবারের বাসগৃহ, এর সঙ্গে আধুনিক তথাকথিত গাহন্ছ্য 
শিল্পের নাম ছাড়া আর কিছুই মিল নেই । সেই পুরনো আমলের শিল্প বর্তমানে 
কারখানা, ম্যাননফ্যাকটার অথবা গদাম ঘরের বাঁহঃাস্থিত ববভাগে পাঁরণত হয়েছে। 
প:জি কর্তৃক একস্থানে বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত এবং প্রত্যক্ষভাবে পাঁরচালত 
কারখানার মজুর, ম্যানুফ্যাকচারে রত শ্রামক এবং হস্তাশল্পের কাঁরগর ছাড়াও 
তা অদশ্য সূত্রের দ্বারা আর একট বাঁহনাীকে চালু করে; সে বাহিনাীট গাহ'স্থ্য 
শিল্পের শ্রামকদের, যারা বড় বড় শহরে বাস করে এবং গ্রামাণ্ডচল জুড়ে ইতস্তত 
হাড়য়ে থাকে। একাঁট দনম্টান্ত: লণ্ডনডোঁরর মেসার্স 'টালর শার্ট কারখানা, 
কারখানার মধ্যে ১০০০ শ্রামককে নিয়োগ করে, আর ৯০০০ শ্রামক, যারা গ্রামে- 
গ্রামে ছাঁড়য়ে থাকে, এবং নিজেদের ঘরে বসে কাজ করে ।* 

যথার্থ কারখানার চাইতে আধ্নানক ম্যানুফ্যাকচার আরও বোঁশ নর্লজ্জভাবে 
সস্তা ও নাবালক শ্রমশাক্তকে শোষণ করে। তার কারণ, ম্যান,ফ্যাকচারে কারখানা- 
প্রথার কৃৎকোশলগত 'ভত্ত, অর্থাৎ পেশা শাক্তর পাঁরবর্তে যন্ন্ের প্রয়োগ এবং 
শ্রমের হালকা চাঁরত্র প্রায় সম্পূ্ণত অনুপাঁস্থত, এবং তার পাশাপাশি নারী এবং 
আঁত অল্প বয়স্ক শিশুদের অমার্জনীয় ভাবে বিষাক্ত অথবা ক্ষাতকারক দবব্যের 
প্রভাবের সম্মমখীন হতে বাধ্য করা হয়। ম্যান ্‌ফ্যাকচারের তুলনায় তথাকাঁথত 
গাহস্থ্য শিল্পে এই শোষণ আরও 'নর্ল'জ্জ, কেননা শ্রামকদের 'বিচ্ছিন্নতার ফলে 
তাদের প্রাতরোধ শাক্ত কমে যায়; কেননা মাঁলক এবং শ্রামকদের মধ্যে একগাদা 
লুঠেরা পরগাছা দল অনুপ্রবেশ করে; কেননা গাহরস্থ্য শিল্পকে সর্বদাই 
উৎপাদনের একই শাখায় হয় কারখানা-প্রথা, নয় ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে প্রতযোগিতা 
করতে হয়; কেননা দা'রদ্য এই শ্রামকদের তার শ্রমের জন্য সর্বাপেক্ষা অপাঁরহার্য 
প্রয়োজনীয় জানসগুলো - স্থান, আলো এবং মুক্ত বায়; থেকে বাঁণ্যত করে; 
কেননা কর্মসংস্থান বন্রমশ অধিকতর আনয়ামত হতে থাকে; এবং সর্বোপাঁর এই 
কারণে যে আধ্‌ুননক শল্প এবং কৃষ কর্তৃক যাদের ‘বাহুল্য'তে পাঁরণত করা 


* Children’s Employment Commission. 2nd Report, 1864, p. LXVIII, N° 
415. 
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হয়, এই শেষ আলয়ে কাজের জন্য সেই শ্রামকদের প্রাতদ্বান্দ্বতা সর্বাপেক্ষা তীরতম 
রূপ ধারণ করে। উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সাশ্রয় প্রথমে সুসংবদ্ধভাবে কারখানা- 
প্রথায় প্রযুক্ত হয় এবং সেই ক্ষেত্রে গোড়া থেকে শ্রমশাক্তর সর্বাপেক্ষা বেপরোয়া 
অপচয় এবং শ্রমের জন্য স্বাভাবক ভাবে প্রয়োজন'য় শর্তাবল'র বণ্নার 
সমকালীন -- যে শাখায় শ্রমরশাক্তর সামাঁজক উৎপাদনশীলতা যত কম এবং 
প্রক্িয়াসম্‌হের সংযু'ক্তি-সাধনের কৃংকোৌশলগত 'ভাত্ত যত কম বিকাশত, শিল্পের 
সেই শাখায় সাশ্রয়ের বৈষম্যমূলক এবং মারাত্মক দক ততই বোঁশ আত্মপ্রকাশ 
করে। 


গ) আধুনিক ম্যান ুফ্যাকচার 


আম এখন কয়েকাঁট দনষ্টান্ত দিয়ে উপরে বাণত নাীতসম্‌হ ব্যাখ্যা করব। 
প্রকৃতপক্ষে কর্ম-দিবস সম্পার্কত অধ্যায়ে পাঠক বহুবিধ দষ্টান্তের সঙ্গে ইাঁতমধ্যে 
পারাচত হয়েছেন। বার্মংহাম এবং পার্শ্ববতাঁ অণ্টলে লোহার জানস 
ম্যানুফ্যাকচারে ১০,০০০ নারী ছাড়াও ৩০,০০০ শশুর এবং অপারণত বয়স্ক 
ব্যাক্ত প্রধানত অত্যন্ত পাঁরশ্রম-সাধ্য কাজে নিযুক্ত আছে । তাদের দেখা যায় 
অদ্বাস্থ্যকর পতল ঢালাই কারখানায়, বোতাম কারখানায়, এনামোঁলং, 
গ্যালভ্যানাইজিং এবং গালার কাজের কারখানায় ।* প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক 
উভয়প্রকার শ্রামকদের অত্যাধক শ্রমের দরুন লন্ডনের সংবাদপত্র ও পুস্তক মুদ্রণের 
কাঁতপয় স্থান ‘কসাইখানা, এই অশ্ভ নাম পেয়েছে ।** যেখানে প্রধানত নারা, 
বাঁলকা ও 'শশ্রাই শিকার, সেই বই বাঁধাইর ব্যবসায়েও অন্ব্রনপ অত্যাচার 
হয়ে থাকে; রোপ-ওয়ার্কে ও লবণের খানতে, মোমবাঁতর কারখানায়, রাসায়ানক 
কারখানায় রাতের কাজে কমবয়স্কদের কঠোর পারশ্রম করতে হয়; রেশম বয়নে 
যেখানে যন্ব্রপাঁত ব্যবহৃত হয় না, সেখানে তাঁত চালাতে গয়ে মত্যুমুখে পতিত 
হয় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ৷*** সবচেয়ে লক্জাকর, সবচেয়ে নোংরা এবং সবচেয়ে 


* আর এখন সত্যই শোঁফল্ডে {শশুদের নিয়োগ করা হয় উখা-নর্মাণের কাজে । 

#** Children’s Employment Commission. 5th Report, 1866, Pp. 3, N° 24; p. 6, 
N° 55-56; p. 7, N° 59, 60. 

*** এ, পূঃ ১১৪, ১১৫, সংখ্যা ৬,৭ ৷ কাঁমশনার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে সাধারণত যাঁদও 
যন্ত্রই মানুষের স্থান গ্রহণ করে থাকে, তো এখানে 1কজ্ভু আক্ষারকভ্যবেই অল্পবয়স্করা প্রতিস্থাপত 
করে যন্ত্রকে। 
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কম-মজ;র কাজের অন্যতম হচ্ছে বাজে ন্যাকড়া বাছাই, এতে নারী এবং বালিকাদের 
নিয়োগই বোঁশ পছন্দসই । এ কথা স্‌াঁবাদত যে গ্রেট ৱিটেন তার নিজের ছে'ড়া 
ন্যাকড়ার বিরাট ভাণ্ডার ছাড়াও এই বাণিজ্যের সারা বিশ্বের বাজার স্বরূপ । 
এই ছে'ড়া ন্যাকড়া জাপান থেকে, দাঁক্ষণ আর্মোরকার দুরতম রাজ্যগুললে থেকে 
এবং কানার দ্বাপপুঞ্জ থেকে আমদাঁন করা হয়। 'ঁকজ্তু এর সরবরাহের প্রধান 
প্রধান উৎস হচ্ছে জার্মানি, ফ্রান্স, রাশয়া, ইতাল, মিসর, তুরস্ক, বেলজিয়াম 
ও হল্যাণ্ড। সার, ঁবছানার তোশক, কাঁথা তোঁরর জন্য এবং কাগজ তোঁরর 
কাঁচামাল হসেবে এগ লি ব্যবহৃত হয়। এই বাজে ন্যাকড়া বাছাইকারাীরা বসন্ত 
এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধ ছড়াবার বাহন এবং এরাই তার প্রথম বাল ৷* 
অত্যাধিক খাঢুনি, কঠোর ও অযোগ্য কাজ, এবং শশ: বয়স থেকে শ্রামকের উপরে 
তার পশুত্ব আনয়নকারাী প্রভাবের বনেদাী দম্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় শুধু 
কয়লাখান ও সাধারণভাবে খাঁনজ শল্পেই নয়, টাল ও ইট 'নর্মাণ শিল্পেও = 
এই শেষোক্ত শিল্পে সম্প্রাত উদ্ভাঁবত যন্ব্রপাঁত ইংলন্ডে এখানে ওখানে কয়েকাঁট 
মাত্র জায়গায় ব্যবহৃত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর, এই কাজ সকাল ৫টা থেকে 
সন্ধ্যা টা অবাধ চলে এবং যেখানে খোলা হাওয়ায় শুকাবার কাজ চলে সেখানে 
ভোর ৪টা থেকে সন্ধ্যে ৯১টা অবাঁধ কাজ হয়। সকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা অবাধ 
কাজকে ‘হস্বীকৃত’ বা ‘সহনায়’ কাজ বলে 'ববেচনা করা হয়। ৬ বছরের, এমন 
ক, ৪ বছরের ছেলে বা মেয়ে, উভয়কেই এই কাজে নিয়োগ করা হয়। তারা 
প্রাপ্তবয়স্কদের সমপাঁরমাণ, কখনো বা তাদের চাইতে বোঁশ সময় কাজ করে। 
এই কাজ কাঁঠন এবং গ্রীষ্মের উত্তাপে ক্লান্ত বৃদ্ধ পায়। মস্বলর এক টঢাঁল- 
ক্ষেত্রের উদাহরণস্বরূপ, ২৪ বছরের এক যুবত নার দুনটি অল্পবয়স্ক বাঁলকার 
সাহায্যে দানক ২০০০ টাল বানাত, মেয়ে দুইটি তার জন্য কাদা মাঁট বহন 
করত এবং টাল সাঁজয়ে রাখত। এই মেয়েরা প্রত্যহ ৩০ ফট গভার কাদা 
মাটির গর্ত থেকে পছল পথ বেয়ে ২১০ ফুট দুর পর্যন্ত ১০ টন মাল বয়ে 
নিয়ে যেত । 


‘দারুণ নৈতক অধঃপতন ছাড়া শশুব পক্ষে টালি-ক্ষেত্রের নরক পার হওয়া অসম্ভব। 
... কাঁচ বয়স থেকে তারা অশ্রীীল ভাযা শুনতে অভ্যস্ত, যে নোংরা, অভাব্য, নির্লজ্জ অভ্যাসের 


* চ্টব্য, Public Health. 8th Report. London, 1866, Appendix, pp. 196-208- 
এ ছেড়া ন্যাকড়ার বাণিজ্য সম্পর্কে {রপোর্ট ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ । 
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মধ্যে তারা অর্ধ বন্য এবং মূর্খ ঁহসেবে বড় হয়, তাতে পরবর্তী জ'বনে তারা বেপরোয়া, 
পরিত্যক্ত এবং উচ্ছংখল হয়ে গড়ে ওঠে।... এদের জ'বকার ধরন হচ্ছে নৈতিক অধঃপতনের 
এক ভয়ঙ্কর উৎস। এক একট দলের প্রধান, যে ছাঁচ-ঢালাইকারাী সর্ব ক্ষেত্রেই দক্ষ শ্রামক, সে 
তার কুঁটরে ৭ জন অধীনস্থ শ্রামকের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। তার 
পাঁরবারের সদস্য হোক বা নাই হোক, পুরুয, বালক ও মেয়েরা সবাই তার কুঁটরে শয়ন করে। 
কুটিরটিতে সাধারণত থাকে দুটি কামরা, দ--একাট ক্ষেত্রে ব্যাতক্রম হসেবে তনাঁট কামরা, 
সবাই শোয় {নিচের তলায়, বায়: চলাচলের ব্যবস্থা ত্রটিপূর্ণ। এরা দনের কঠোর পাঁরশ্রমের 
পরে এতই পারশ্রান্ত থাকে যে দ্বাস্থ্যের নিয়ম, পাঁরচ্ছন্নতা, বা ভব্যতার 'নয়ম কিছুই 
বিন্দুমাত্র পাঁলত হয় না। এই কুঁটরগুনঁলর আঁধকাংশই অপারিচ্ছন্নতা, নোংরামি ও ধুলোবালির 
আদর্শ স্বর্‌প। ... এই ধরনের কাজে যুবত নারী 'নয়োগ প্রথার সর্বাপেক্ষা কুফল এই 
যে, এ তাদের শিশুকাল থেকে সমগ্র উত্তর-জ'বনকে সর্বাপেক্ষা উচ্ছঙখল জনতার সঙ্গে শৃঙ্খলিত 
করে রাখে। তারা যে নারা, প্রকাঁতর কাছ থেকে তা শিখবার পূর্বেই তারা কর্কশ নোংরা- 
ভাষ! বালক হয়ে উঠে। 'কছু নোংরা ছে'ড়া ন্যাকড়া পাঁরাহত, হাঁটুর উপরে অনেকটা অবাধ 
অনাবৃত, মুখ এবং চুল ধুলোমাটি মাখা, এরা ভব্যতা এবং লঙ্জার সকল অনভাঁতকেই হেলা 
করতে শেখে। মধ্যাহহ ভোজনের সময়ে এরা ক্ষেতের মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে অথবা 
পার্শ্ববত'াঁ খালে বালকদের স্নান করতে দেখে। অবশেষে তাদের দনের কঠোর কাজ শেষ হলে 
একটু ভালো জামা কাপড় পরে পুরুষদের সঙ্গে সরাইখানায় যায় ' 


শিশ্‌ বয়স থেকেই এদের মধ্যে যে অত্যাধক সরাসাক্ত প্রবল তা স্বাভ্াবক। 


‘সব থেকে খারাপ এই যে ইট 'ননর্মাতারা নিজেদের সম্বন্ধে হতাশ ৷ তাদের মধ্যে কিছুটা 
উন্নততর ধরনের একজন সাউডলাফল্ডের এক পাদ্বীকে বলেছিলেন, মহাশয়, ইট মজুরের চাইতে 
শয়তানকে সংশোধন করার চেষ্টা করা সহজ !* 


আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারে (যার মধ্যে আম যথার্থ কারখানা ছাড়া বড় আয়তনের 
সব কর্মশালাকেও অন্তর্ভুক্ত কার) পংজি যেভাবে শ্রমের প্রয়োজনায় জিনসের 
সাশ্রয় সাধনের চেষ্টা করে সে সম্বন্ধে প্রচুর সরকার মালমশলা পাওয়া যায় ৪র্থ 
(১৮৬৩) ও ৬ডন্ঠ (১৮৬৪) জনস্বাস্থ্য রিপোর্ডে। কর্মশালাগুনলর, (বশেষ করে 
লণ্ডনের মুদ্রাকর ও দার্জদের কর্মশালার বিবরণ আমাদের রোমাণ্টকর রচনার 
লেখকদের জঘন্যতম কল্পনা-1বলাসকেও ছা'ঁপয়ে যায়। শ্রামকদের স্বাস্থ্যের উপরে 
প্রাতাক্রিয়া স্বতঃপ্রকট। 'প্রাভ কাডান্সলের চাঁফ্‌ মেঁডক্যাল আফসার '‘জনদ্বাস্থ্য 
রিপোর্ট সমূহের’ সরকারি সম্পাদক, ডঃ সাইমন বলেন: 


#* Children’s Employment Commisston. Sth Report, 1866, pp. XVI-XVIII, 
N° 86-97; pp. 130-133, N° 39-71. এছাড়াও দ্ৰম্টব্য 37d Report, 1864, pp. 485, 56. 


অধ্যায় ১৫৷ -- যন্ম্রপাত ও আধ্‌যানক শিল্প G৬৫ 


‘আমার চতুর্থ রপোর্টে* (১৮৬৩) ‘আম দেোঁখয়েছলাম শ্রামকদের পক্ষে তাদের প্রাথামক 
গ্বাস্থ্যরক্ষার অঁধকার য়ে জেদাজেদি করা কার্যত কতখাঁন অসম্ভব, অর্থাৎ, এই অধিকার যে, 
মালিক যে কাজের জন্যই তাদের জড়ো করুন না কেন, তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব তান শ্রমকে 
পাঁরহারযোগ্য সর্বপ্রকার অক্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে মুক্ত রাখবেন। আম দেখোঁছলাম যে, 
একাঁদকে যেমন শ্রমজীবী জনতা নিজেদের প্রাঁত স্বাস্থ্য রক্ষামূলক এই ন্যায়াবচার করতে কার্যত 
অসমর্থ, বেতনভুক জনস্বাস্থ্য পুলসের কাছ থেকে কার্যকর সমর্থন আদায় করতেও তারা 
তেমানই অপারগ । ...নিছক পেশাজাত বিরামহীন রোগ ভোগ থেকে হাজার হাজার পুরুষ ও 
নারী শ্রামকের জীবন বর্তমানে বেফায়দা যন্ত্রণা ভোগ করে অকালে অস্ত হয়।'* 


কারখানা ঘর 'কভাবে দ্বাস্থ্যের অবস্থাকে প্রভাবত করে, তার উদাহরণস্বরূপ 
ডঃ সাইমন মত্যুহারের নি্নালাখত তাঁলকা দিয়েছেন ।** 


সংাশ্রণ্ট শিল্পে বার্ণত বয়সে লক্ষ লোক 


ilo abd নিযুক্ত বৰাৰ প্রাত মত্যু হার 
বিৰ তুলনায় শিল্পসমূহ | ২৫-৩৫| ৩৫-৪৫ 866৫ 
৯,৫৮,২৬৫ ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌_স্‌-এ 
কায ৬,৯ ৭৪৩ ৮০৫ ১১৪৫ 
১৩০১ পুরুষ 
i যা লণ্ডনের দার্জরা . ১৯৫৮ ১২৬২ ২০১৯৩ 
১৩,৮০৩ লণ্ডনের মনদ্রাকররা ৮৯৪ ১৭৪৭ ২৩৬৭ 


ঘ) আধুনিক গাহস্থ্য শিল্প 


আম এখন তথাকাঁথত গাহস্থ্য {শল্পের প্রসঙ্গে আসাছ। ৩ই যে হ্ষেত্রাট, 
আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের প্‌ষ্ঠপটে যেখানে পঃ্জি তার শোষণ চালায়, তার 


* Public Health. 6th Report. London, 1864, pp. 29, 31. 

** এ, প্‌ঃ ৩০। সাইমন মন্তব্য করেন যে লন্ডনের ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের দার্জ' আর 
ছাপাখানা মজুরদের মত্যুহার বস্তুতপক্ষে অনেক বেশি, কারণ লণ্ডনে মালিকরা গ্রাম থেকে 
৩০ বছর বয়স পর্যন্ত বিরাটসংখ্যক তরুণকে যোগাড় করে, ‘শিক্ষানাবস' আর ‘উন্নয়নকারী’ 
হসেবে যারা আসে তাদের কাজে ত্রটিহীনতা অজনের উদ্দেশ্যে । জনগণনায় তারা স্থান পায় 
লণ্ডনবাসণী হসেবে, যে মাথা-পছ-ু হসাবে লন্ডনের মত্যুহার হিসাব করা হয় সেই সংখ্যাটা 
এরা স্ফীত করে অথচ সমানুপাঁতকভাবে সেই জায়গায় মৃত্যুর সংখ্যাটা যোগ হয় না। তাদের 
বৃহত্তর অংশটা আসলে গ্রামে ফিরে যায়, বিশেষত গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে (এ) । 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মনল্যের উৎপাদন ৫৬৬ 


বাঁভৎসতা সম্বন্ধে ধারণা পেতে হলে আমাদের যেতে হবে পেরেক উৎপাদনের 
সেই আপাত সরল-নির্দোষ 'শল্পে*, ইংলন্ডের কয়েকাট সুদুর গ্রামে যা 
পারচালত হয়। লেস তোঁর ও দাঁড় পাকানোর শিল্পের এমন শাখাগ্নলে থেকে 
কয়েকাঁট দম্টাসন্ত দিলেই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে, যেখানে এখনো যন্ব্রপাঁতর প্রচলন 
একেবারেই হয় নি অথবা কারখানা এবং ম্যানুফ্যাকচার প্রথায় চালত শিল্পের 
শাখাসমূহের সঙ্গে যা প্রাতদ্বান্দ্বতায় রত নয়। 

ইংলণ্ডে লেস উৎপাদনে রত ১,৫০,০০০ লোকের মধ্যে আনুমানিক ১০,০০০ 
জন ১৮৬১ সালের কারখানা-আইনের আওতায় পড়ে। অবাশষ্ট ১,৪০,০০০- 
এর মধ্যে প্রায় সবটাই নারী, তরুণ এবং উভয় লিঙ্গের অল্পবয়সী শিশু, পৃরুষ 
সংখ্যায় খুবই স্বল্প। নাটংহাম জেনারেল ডিস্‌পেনসারির চাকৎসক, ডঃ টরুম্যান 
কর্তৃক সংকাঁলত নিচের এই তাঁলকা থেকে শোষণের এই সস্তা মালের স্বাস্থ্যের 
অবস্থা দেখা যাবে। লেস নির্মাতা ৬৮৬ জন নারী রোগী, বয়স ১৭ থেকে ২৪, 
তার মধ্যে ক্ষয় রোগান্রান্তদের সংখ্যা ছিল :** 


১৮৫২-৪৫ জনের মধ্যে 
১৮৫৩-২৮ জনের মধ্যে 
১৮৫৪-১৭ জনের মধ্যে 
১৮৫৫-১৮ জনের মধ্যে 
৯৮৫৬-১৫ জনের মধ্যে 


১৮৫৭--১৩ জনের মধ্যে 
১৮৫৮-১৫ জনের মধ্য 
১৮৫৯-৯ জনের মধ্য 
১৮৬০-৮ জনের মধ্যে 
১৮৬১-৮ জনের মধ্যে 


ক্ষয় রোগের হারের এই উত্তরোত্তর বদ্ধ প্রগাঁতবাদাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
আশাবাদী এবং জার্মানর অবাধ বাণিজ্যের তল্পীবাহকদের মধ্যে সবচেয়ে বড 
মিথ্যার ফোঁরওয়ালার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উঁচিত। 

১৮৬১ সালের কারখানা-আইন লেস 'নর্মাণের যতখানি অংশ যন্্রপাত দ্বারা 
সাধিত হয়, সেই হাতে কলমে নির্মাণকে {নয়ান্রত করে; এবং ইংলন্ডে তাই 
নিয়ম । আমরা যে সকল শাখা নিয়ে এখন অনুসন্ধান করতে উদ্যত, তারা 
ম্যানুফ্যাকচার বা কর্মশালায় কাজ করে না, ঘরে বসে করে, এরা প্রধানত দুইটি 


এত্ত 
এগ্রত্রয্রয্র 


* এখানে আঁম বলতে চাইাঁছ হাতুঁড় পিটিয়ে তৈরি পেরেকের কথা, যন্দ্রপাঁততে কাটা 
ও তোর পেরেক থেকে যা প্‌থক। দ্রষ্টব্য Children's Employment Commission. 3rd 
Report pp. XI, XIX, N° 125-130; p. 52, N° 11; p. 114, N° 487; p. 137, 
N° 674. 

## Children’s Employment Commission, 2nd Report, p. XXII, N° 166. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্্ৰপাত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫৬৭ 


ভাগের অন্তর্ভুক্ত, যথা, (১) লেসের শেষ উৎকর্ষ সাধন এবং (২) লেস বুনন। 
প্রথমোক্তভাগ মোশনজাত লেসের শেষ উৎকর্ষ সাধন করে, এবং এর বহুবিধ 
অস্তার্বভাগ রয়েছে। 

লেসের শেষ উৎকর্ষ সাধন করা হয়, যাকে বলা হয় ‘কন্রাঁদের বাড়’ অথবা 
সাহায্য ছাড়াই । ‘কন্রাঁদের বাড়গলর' রক্ষণাবেক্ষণকারণীরা নিজেরা দারদ্ব। 
কাজের ঘরাট থাকে একাঁট নিজস্ব বাড়তে । কারখানা-মাঁলকরা বা পাইকাঁর 
দোকানদ্বারদের কাছ থেকে অর্ডার গ্রহণ করে, এবং তাদের ঘরের আয়তন ও 
ব্যবসার চাঁহদার ওঠানামা অনয্যায়ী স্রীলোক, বালকাও শিশুদের নিয়োগ 
করে। এই সকল ঘরে ‘নিযুক্ত শ্রামক নারীর সংখ্যা কোথাও ২০ থেকে ৪০ 
জনের মধ্যে, কোথাও ১০ থেকে ২০ জনের মধ্যে ওঠানামা করে। গড়পড়তা যে 
বয়সে শিশুরা কাজ শুর করে, তা হচ্ছে ছয় বছর, 'কন্তু অনেক ক্ষেত্রে পাঁচ 
বছরের কম। সাধারণত কাজের সময় হচ্ছে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা অবাধ, 
অনিয়ামত সময়ে এবং দু্গ'ন্ধময় কাজের ঘরে খাবার জন্য ১১/২ ঘণ্টা সময়। 
ব্যবসা যখন খুব চাঙ্গা থাকে, তখন প্রায়ই সকাল ৮টা, বা এমন ক ৬টা থেকে, 
রাত্র ১০টা, ১১টা, অথবা এমন কি ১২টা অবাধ শ্রম-সময় বস্তুত হয়। ইংলণ্ডের 
ব্যারাকের রেগুলেশন অনুযায়ী প্রতিাট সোনকের জন্য ৫০০-৬০০ ঘনফুট, 
এবং 'মলিটার হাসপাতালে ১২০০ ঘনফুট স্থান নিদলন্ট করা হয়। কিন্তু এই 
সকল শেষ উৎকর্ষ সাধনের স্থানে মাথা পিছু মান ৬৭ থেকে ১০০ ঘনফুট স্থান 
থাকে। গ্যাসের বাঁত আবার বায়; থেকে আঁক্সজেন আহরণ করে নেয়। লেস 
যাতে নোংরা না হয়, তার জন্য ঘরের মেঝে ঢাল বাঁধানো বা পাথর বাঁধানো হওয়া 
সত্তেও, শাীঁতকালেও শশুদের জুতো খ্বলতে বাধ্য করা হয়। 


‘নাটংহামে এ দশ্য মোটেই অসাধারণ নয় যে, সম্ভবত অনাধক ১২ ফুট বর্ণ আয়তনের 
একাট ছোট ঘরে ১৪ থেকে ২০ জন বালক বালিকা গাদাগাদি করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৫ 
ঘণ্টা ধরে পাঁরশ্রম করছে -_ এমন এক কাজে যা শুধু যে চরম অন্বাস্থ্যকর পারবেশে সম্পাদত 
হয় তাই নয়, যে কাজ ক্লান্ত ও একঘেয়েমির জন্য অবসাদকারী। ...এমন কি সব থেকে কাঁচ 
শিশুরাও যে ক্লান্তকর আঁভানবেশ ও দ্রবততা সহকারে কাজ করে তা 'বিস্ময়জনক, তাদের 
আঙুল কখনো বিশ্রাম পায় না, গাঁত শ্লরথ হয় না। তাদের যাঁদ কোনো প্রশ্ন করা হয়, তা 
হলে একমনহৃর্ত সময় নষ্ট করার ভয়ে কখনো কাজ থেকে চোখ তোলে না॥' 


কাজের ঘণ্টা যত লম্বা হয়, ততই কর্ররা উদ্দীপক হিসেবে ‘লম্বা লাঁঠ' 
ব্যবহার করে। 


চতুর্থ ভাগ। -- সাপোক্ষক উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৬৮ 


‘একঘেয়ে, চোখ ক্লান্তিকর, এবং দেহের অপারিবার্তত ভাঁঙ্গর জন্য অবসাদকারী কাজে 
দাঁ্ঘকাল বন্দাত্বের শেষ দিকটায় শিশুরা ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে ওঠে এবং পাঁখদের মতো ছটফট 
করতে থাকে। তাদের কাজ দাস-শ্রমের সাঁমল ।’* 


নারী ও তাদের 'শিশুসন্তানরা যখন বাড়তে কাজ করে, আজকাল যার মানে 
হচ্ছে ভাড়াটে ঘর, প্রায়শই চলেকোঠা, তখন অবস্থা বরং এর চাইতেও বোশ 
খারাপ হয়। এই ধরনের কাজ নাঁটংহাম থেকে ৮০ মাইল ব্যাসার্ধ করে এক বৃত্তের 
মধ্যে দেওয়া হয় । শিশুরা যখন রাত ১টা বা ১০ঢার সময় পণ্যাগার ত্যাগ ফরে, 
তখন তাদের এক বাণ্ডল করে লেস দেওয়া হয় বাড়তে গিয়ে শেষ উৎকর্ষ 
সাধনের জন্য। ভণ্ড প:'াজপৰত অবশ্য এই লেস দেওয়ার সময়ে তার কোনো 
কর্মচারী মারফৎ এই মিথ্যা বববলল আওড়ায় যে ‘এটা তোমার মায়ের জন্য’ যাঁদও 
সে ভালোভাবেই জানে যে বেচারা শিশুদের জেগে থাকতে ও সাহায্য করতে 
হবে ।** 

বালশের লেস তোর ইংলণ্ডে প্রধানত দুইাট কৃষপ্রধান অণ্চলে সম্পাদত 
হয়; একাঁট ডিভনশায়ারের দাক্ষণ উপকূলে ২০ থেকে ৩০ মাইল জুড়ে হাঁনটন 
লেস জেলায় এবং উত্তর ডিভনের কয়েকাঁট স্থানে; অপরাট বাঁকংহাম, বেডফোর্ড 
এবং নর্ডাম্পটন কাডাণ্টর আঁধকাংশ এলাকায় এবং অকঝ্সফোর্ডশায়ার ও 
হাণ্টংডনশায়ারের সংলগ্ন অণ্লে। এই কাজ সাধারণত ক্ষেত-মজুরদের কুঁটরেই 
সম্পাদত হয়। অনেক কারখানা-মালক ৩০০০-এরও বোশ লেস নির্মাতা নিয়োগ 
করে, এরা প্রধানত শিশু এবং একান্তভাবেই অল্প বয়সী মেয়ে । লেসের শেষ 
উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সংশ্লিম্ট পাঁরাস্থাতির এখানেও পুনরাবৃত্তি হয়, তফাৎ শুধ; 
এই যে ‘কন্রাঁদের বাড়র’ বদলে দারদ্র স্লীলোক কর্তৃক তাদের কুঁটরে পাঁরচাঁলত 
‘লেস স্কুল’ দেখতে পাওয়া যায়। ৫ বছর বয়স থেকে, কখনো বা তারও আগে 
থেকে ১২ বা ১৫ বছর বয়স অবাধ শিশুরা এই স্কুলে কাজ করে; প্রথম বছরে 
এই কাঁচ কাঁচ ছেলে মেয়েরা ৪ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টা অবধি কাজ করে থাকে; 
পরবর্তা কালে সকাল ৬টা থেকে রান ৮টা এবং ১০টা অবাধ। 


‘এই ঘরগুলি সাধারণত ছোট কু্টরের মামুলে বাসঘর, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া রোধ করার 
জন্য বন্ধ চিমান এবং শুধ ঘরের মধ্যেকার লোকেদের একমাত্র নিজেদের দেহের উত্তাপ দিয়েই 


* Children’s Employment Commission. 2nd Report, 1864, pp. XIX, XX, 
XXII. 
*# Children’s Employment Commission. 2nd Report, 1864, pp. XXI, XXII. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্্রপাত ও আধ্্‌যানক শিল্প ৫৬৯ 


ঘরাটকে গরম রাখা হয়, এবং শ'াতকালেও এমনাট অহরহ চলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই তথাকাঁথত 
ক্কুলগুলি ফায়ারপ্লেস বিহীন ছোট ভাঁড়ার ঘবের মতো। ...এই সমস্ত আস্তানায় অত্যাধক 
ভীড়ের ফলে বাতাস প্রায়ই দারুণ অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নদ্মা, পায়খানা, 
পচনশাল বস্তু এবং ছোট কুটরের সান্নকটস্থ অন্যান্য নোংরা জিনিসের ক্ষাতকারক প্রভাব ৷' 
স্থানের ব্যাপারে: ‘একাট লেস ক্কুলে ১৮টি বাঁলকা এবং একজন ক্র, মাথাঁপছু ৩৫ 
ঘনফুট; আরেকাঁটতে ১৮ জন লোক, মাথাপছু ২৪ই ঘনফুট, অসহ্য দু্গন্ধ। এই শিল্পে 
দুই-আড়াই বছরের {শশুদেরও 'নয্‌ক্ত দেখতে পাওয়া যায়।’* 


বাকিংহাম ও বেডফোর্ড কাডউাঁণ্টর যেখানে এসে লেস তৈরি শেষ, সেখান 
থেকে খড় 'দয়ে বন ননি পাকানো শুরু হয় এবং সেই কাজ হার্টফোর্ডশায়ারের 
এক এলাকা এবং এসেক্স-এর পাশ্চম ও উত্তর অংশ জুড়ে তা চলে। ১৮৬১ 
সালে খড়-বিননননে ও শোলাঢুপ তৈরির কাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ছিল ৪০,০৪৩ 
জন - তার মধ্যে সব বয়সের পুরুষ ৩৮১৫ জন, বাঁক সব স্মীলোক, তার 
মধ্যে আবার ৭০০০ 'শশুসহ ১৪,৯১৩ জনের বয়স ২০ বছরের ননিচে। লেস 
‘স্কুলের বদলে এখানে আমরা দেখতে পাই ‘খড়-বিনযান স্কুল’। শিশুরা সাধারণত 
8 বছর বয়স থেকে, অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের মাঝামাঝ সময় থেকে 
খড় ‘বননননতে শিক্ষালাভ শুরু করে। শিক্ষা, অবশ্য, তারা কছুই পায় না। এই 
রক্তচোষা প্রাতিষ্ঠানগুনলে, যেখানে তাদের অর্ধাশনক্লিচ্ট মায়েদের নির্দেশমতো, 
সাধারণত দৈনক ৩০ গজ ব্‌ুনবার দায় সারবার জন্য আটকে রাখা হয়, তা থেকে 
পথক করার জন্য শিশুরাই প্রা্থামক 'বদ্যালয়কে “স্বাভাবিক '{বদ্যালয়’ বলে 
অভাহত করে। এই মায়েরাই স্কুল শেষ হওয়ার পরে প্রায়ই তাদের বাড়তে 
কাজ করায় রাত ১০টা, ১১টা, এবং ১২টা অবধি । এই খড় মুখ দিয়ে সর্বদাই 
সিক্ত করে নিতে হয় বলে, তা থেকে তাদের মৃখ ও আঙুল কেটে যায়। লণ্ডনে 
সমগ্র চাকৎসক মহলের সাধারণ অঁভমত 'ঁহসেবেই ডঃ ব্যালার্ড বলেন যে 
শোবার ঘর বা কাজের ঘরে মাথাপছডু নিম্নতম প্রয়োজনায় স্থান হচ্ছে ৩০০ 
ঘনফুট । কন্তু এই সব খড় বননান স্কুলে বরাদ্দ স্থানের আয়তন লেস স্কুলের 
চাইতেও কম, ‘মাথাপিছু ১২ ২/৩, ১৭, ১৮ ১/২, এবং ২২ ঘনফুটেরও কম । 

‘উপরোক্ত সংখ্যাগুলৈর মধ্যে যেগডল ছোট, তা' -- অন্যতম কমিশন সদস্য মিঃ 
হোয়াইটের মতে, ‘একটি {শিশুকে সব দকে তন ফুট করে একাঁট বাক্সে বন্ধ করে রাখলে 
যতটা জায়গা লাগত, তারও অর্ধেক ।' 


d, PP. XXIX, XXX. 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৭০ 


১২ বা ১৪ বছর বয়স অবধি এই হচ্ছে শিশুদের জ'াঁবন। শিশুদের কাছ 
থেকে যতটা সম্ভব আদায় করে নেওয়া ছাড়া হতভাগ্য, অর্ধাশনাক্লল্ট মা বাবা আর 
কিছু ভাবে না। শিশুরাও বড় হয়ে উঠলে পর, স্বভাবতই, মা বাবার জন্য কছুই 
পরোয়া করে না, এবং তাদের ত্যাগ করে চলে যায়। 


‘এইভাবে যারা বড় হয়, সেই লোকজনদের মধ্যে অজ্ঞতা ও পাপ যে প্রসার লাভ করবে, 
তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । ...তাদের নাতিজ্ঞান খনেই নিচু, ...বহু নারীর অবৈধ 
সন্তান হয়, এবং তা হয় এত অপারণত বয়সে যে, অপরাধ সংখ্যাতত্ত্ের সঙ্গে যাঁরা সুপারাচিত, 
তাঁরাও অবাক হয়ে যান।'* 


এবং এই আদর্শ পাঁরবারগুলির মাতৃভূমি হচ্ছে ইউরোপের আদর্শ খুবষ্টায় 
দেশ, অন্তত কাউণ্ট মণ্টেলেম্‌বার তাই বলেন; এবং তান নিশ্চয়ই খুরণীল্টধর্মের 
ব্যাপারে সুযোগ্য বশেষজ্ঞ! 

উপরোক্ত (শল্পসমৃহে মজুরির হার এমনিতেই অতি শোচনীয় (খড় {বনু 
স্কুলে একটি শিশবর সর্বোচ্চ মজার কদাচিৎ {তন শিলিং পর্যন্ত ওঠে), তা-ও 
আবার সর্বত্রই বিশেষ করে লেস জেলাগ্‌নলতে ট্রাক প্রথার [দ্বব্যসামগ্রীর দ্বারা 
শ্রমের দাম দেওয়ার নিয়ম] প্রচলনের জন্য নামক অঙ্কের অনেক {নিচে নেমে যায় ।** 


ঙ$) আধুনিক ম্যানুফ্যাকচার ও গাহস্থ্য {শল্পের 
বৃহৎ যান্নিক শিল্পে আঁতক্রমণ । 
এঁ সমস্ত শিল্পে কারখানা-আইন 
প্রয়োগের দ্বারা এই 'বপ্পব ত্বরান্বতকরণ 


নারী ও শশুর শ্রমের পুরোদস্তুর অপব্যবহার করে, কাজ ও জ'বনের জন্য 
অপারহার্য প্রাতাট প্রয়োজনীয় জানস থেকে পুরোদস্তুর বাণ্টচত করে, এবং 
আঁতারক্ত কাজ ও নৈশ কাজের প;রোদস্তুর নৃশংসতার সাহায্যে শ্রমশক্তিকে সলভ 
করার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত অনাতক্রম্য প্রাকতক বাধার সম্মহখীন হয়। এই সমস্ত 
পদ্ধাতর উপরে প্রাতাষ্ঠত, পণ্যের সংলভাকরণ এবং পঃজিবাদা শোষণের ক্ষেত্রেও 


* Children’s Employment Commission. 2nd Report, 1864, pp. XL, XLI. 
*# Children’s Employment Commission. Ist Report, 1863, p. 185. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৫৭১ 


সাধারণভাবে তাই ঘটে। অবশেষে এই বিন্দতে এসে পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই = 
এবং তাতে বহ বছর সময় লাগে -- যন্ত্রপাঁত প্রবর্তনের এবং তখন থেকে 
বা ক্ষপ্ত গাহল্থ্য ও ম্যাননফ্যাকচাঁরং শিল্পের কারখানা শিল্পে রূপান্তরের সময় 
সমুপাস্থত হয়। 

সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আকারে এই গাঁতর দনম্টান্ত পাওয়া যায় পোশাক উৎপাদন 
থেকে । শিশুদের নিয়োগ-কামশনের শ্রেণীবিভাগ অন্যায় নেকটাই, কলার তোঁর 
প্রভৃতির মতো বহু গোঁণ শাখা ছাড়াও এই শিল্পের অন্তর্গত হচ্ছে শোলার টুপি 
নির্মাতা, মেয়েদের টুপ নির্মাতারা, ক্যাপ নির্মাতারা, দার্জ, পোশাক ননর্ম৷াতারা, 
শার্ট নির্মাতারা, কর্সেট নির্মাতারা, দস্তানা ও জুতো নির্মাতারা । ১৮৬১ সালে 
ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌স্‌-এ এই সমস্ত শিল্পে যুক্ত স্রীলোকের সংখ্যা ছিল 
৫,৮৬, ২৯৯, তার মধ্যে অন্তত ১১৫,২৪২ জনের বয়স ছিল ২০ বছরের নচে 
এবং ১৬,৬৫০ জনের বয়স ১৫ বছরের নচে। ১৮৬১ সালে সমগ্র যুক্তরাজ্যে 
“নারী শ্রামকের সংখ্যা ছিল ৭,৫০,৩৩৪ । ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌স্‌-এ হ্যাট তোর, 
জুতো তাঁর, দস্তানা তৈঁর ও দাঁ্জর কাজে যুক্ত পুরুষের সংখ্যা ছল 
8,৩৭,৯৬৯; এর মধ্যে ১৪,৯৬৪ জনের বয়স ১৫ বছরের নিচে, ৮৯,২৮৫ জনের 
বয়স ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে এবং ৩,৩৩,১১৭ জনের বয়স ২০ বছরের 
উপরে। অনেকগ্‌ু্লে ছোটখাট শাখা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। কন্তু এই সংখ্যা 
যেমনাট আছে, তার {ভাত্ততেই যাঁদ আমরা বিচার কাঁর, তা হলে ১৮৬১ সালের 
আদমশ্‌ুমার অনুযায়ী, শুধু ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌-এই আমরা পাই ১০,২৪,২৬৭ 
জন, অর্থাৎ প্রায় কাষ ও গো-পালনে নিযুক্ত সংখ্যার সমান। আমরা বকৃঝতে 
শুরু কার: যন্বপাঁতর যাদুমন্নে আ'বর্ভুূত 'বপ্‌ুল পাঁরমাণ সামগ্রী 
এবং যন্ব্রপাঁত যাদের মুক্ত করে দেয় সেই বশাল শ্রমজাঁবী জনসংখ্যার কাঁ 
হয়। 

পোশাক-পাঁরচ্ছদ উৎপাদন অংশত সম্পাঁদত হয় ম্যানুফ্যাকচারে যাদের 
কর্মশালায় সেই শ্রম-ববভাজনের পদুনরুৎপাদন হয়, যার membra disjecta 
[বিচ্ছিন্ন অংশগনলে] তারা হাতের কাছেই তোঁর অবস্থার পেয়োছল; অংশত 
হস্তাশল্পের ছোট ওস্তাদ কাঁরগরদের দ্বারা; এরা কন্তু আগেকার মতো ব্যাক্তগত 
ক্রেতার জন্য কাজ করে না, করে ম্যানুফ্যাক্টীর ও পণ্যাগারের জন্য, এবং তা এতটা 
অবাধ যে কখনো গোটা শহর এবং পল্লী এলাকা উৎপাদনের বিশেষ কোনো 
শাখার, যেমন জুতো তোরির, কাজ চালায়; এবং অবশেষে ব্যাপকভাবে উৎপাঁদত 
হয় তথাকাঁথত গাহস্থ্য শ্রামকদের দ্বারা, যারা ম্যানুফ্যাক্টার, পণ্যশালা, এমন ক 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্বত্ত-মলো্যের উৎপ্নদন ৫৭২ 


ছোট ছোট ওস্তাদ কাঁরগরদের কর্মশালার বাঁহাঁর্বভাগ হসেবে কাজ করে।* 
কাঁচামাল ইত্যাদ সরবরাহ করে যান্ত্রিক শিল্প, সস্তা মানাবক মাল (taillable 
a merci et miséricorde [করুণা আর রোষের হাতে ছেড়ে দেওয়া]) হচ্ছে 
যান্ত্রিক শিল্প ও উন্নত কৃষ দ্বারা ‘মুক্ত’ ব্যাক্তরা। এই শ্রেণীর ম্যানুফ্যাকচারের 
জন্ম হয় প্রধানত পঃজপাঁতর হাতের কাছে বাঁ্ধত চাঁহদা মেটাতে সক্ষম, এমান 
প্রস্তুত এক ফোজের উপস্থাতর প্রয়োজন থেকে ।** এই ম্যানুফ্যাকচারসমুহ তা 
সত্বেও কন্তু সৃপারসর ভিত্তি হিসেবে বিক্ষপ্ত হস্তাশল্প ও গাহস্থ্য শিল্পের 
অস্তিত্ব অব্যাহত থাকতে 'দয়োছল। শ্রমের এই সমস্ত শাখায় বপ্‌ল উদ্ধত্ত- 
মূল্যের উৎপাদন এবং তাদের সামগ্রীর শ্রমসংলভাকরণের কারণ ছিল এবং এখনো 
আছে প্রধানত আঁত নিম্ন মজুর, যা শুধু অতীব দুদশার মধ্যে কোনক্রমে 
বেচে থাকার মতো, এবং মানবদেহের পক্ষে সহনায় দীর্ঘতম সময় অবাধ 
কার্যকাল বদ্ধ । বন্তুতপক্ষে মানুষের সম্তা ঘাম ও রক্ত পণ্যে রূপাস্তারত হত 
বলেই বাজার সর্বদাই প্রসারণশাীল ছিল এবং দৈনিকই প্রসার লাভ করে 
চলেছে; বিশেষ করে এটা ঘটেোঁছল ইংলন্ডের ওঁপনিবেশক বাজারে, যেখানে, 
এ ছাড়া ইংরেজদের র্‌্চ এবং অভ্য্যস প্রচালত। অবশেষে চরম মুহুর্ত এল। 
শ্রমজাীবাঁদের শোষণের সেই নিছক ন্‌শংসতা এবং তার আনরষাঙ্গক মোটামহ়াঁট 
সুসংবদ্ধ শ্রম-।বভাজন, পুরনো পদ্ধাতর এই 'ভিত্ত ব্লমপ্রসারমান বাজার এবং 
পং্নজিপাতদের মধ্যে দ্রুততর গাঁততে বর্ধমান প্রতিদ্বান্দ্িতার মনখে আর যথেষ্ট ছিল 
না। যন্ত্রপাতর আ'বর্ভাবের সময় সমৃপাস্থত হল । নিয়ামকরুপে বৈপ্লবিক যন্বাট, 
যে যন্ব্রাট পোশাক তোর, দা্জবৃত্তি, জৰতো তোর, সেলাই, ঢপ তোর, এবং 
অন্যান্য বহুবিধ বিভাগসহ, উৎপাদনের এই ক্ষেত্রে অসংখ্য শাখাকে সমভাবে 
আক্রমণ করে, তা হল সেলাই কল। 

শ্রমজাীবাঁদের উপর এর আশ: প্রার্তাক্রয়া আধুননক শিল্পের উদ্ভবের পর 


* ইংলণ্ডে মেয়েদের টুপ, ফিতা প্রভাঁত-তৈরির কাজ এবং পোশাক তোঁরর কাজ বোশর 
ভাগই সম্পাঁদত হয় মাঁলকের বাঁড়র চোঁহাদ্দতে, কাজটা করে অংশত সেখানে বসবাসকারী নারী 
শ্রামকরা, অংশত তার বাইরে বসবাসকারী নার'রা। 

** মঃ হোয়াইট নামে জনৈক কামশনার পারদর্শন করেন একাঁট সামারক পাঁরচ্ছদ 
প্রস্তুতশালা যাতে নিযুক্ত ছল ১০০০ থেকে ১২০০ জন, প্রায় সকলেই মেয়ে, এবং পারিদর্শন 
করেন একাঁট জুতো প্রস্তুতশালা, সেখানে কাজ করে ১৩০০ জন, তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশ; 
ও অপ্রাপ্তবয়স্ক, ইত্যাদ (Children’s Employment Commission. 2nd. Report, 
Pp. XLVII, N° 319). 


অধ্যায় ১৫। = যন্দ্রপাত ও আধ্‌্ননক শিল্প ৫৭৩ 


থেকে যন্ব্রপাত কর্তৃক শল্পের বিভিন্ন শাখা দখলেরই অনুর্‌প। অঁত .কাঁচ 
বয়সের {শশুরা ভেসে যায়। বাড়তে কাজ-করা শ্রামক, যাদের মধ্যে অনেকেই 
চরম দরিদ্র, তাদের তুলনায় যন্ত্রে কাজ-করা শ্রামকদের মজনুর বাড়ে। যন্ত্র যাদের 
সঙ্গে প্রাতদ্বান্্বতা করে, সেই অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হস্তাশল্প কারগরদের আয় হাস 
পায়। নতুন যন্ত্রে কাজ-করা শ্রমিকরা সম্প্ণতই বাঁলকা ও যুবতী নারাী। 
যান্ক শক্তির সাহায্যে তারা পরিশ্রমসাধ্য কাজে পুরুষে শ্রমিকদের একচোটয়া 
আধিপত্যের বিলোপ সাধন করে এবং অল্পায়াসসাধ্য কাজ' থেকে বঢদ্ধা এবং কাঁচ 
শিশুদের বিতাড়িত করে। এই দুর্ধর্ষ প্রাতযোগতা কাঁয়ক শ্রামকদের মধ্যে যারা 
দুর্বলতম, তাদের চুর্ণ'বচূর্ণ করে। লণ্ডন শহরে গত ১০ বছরে অনাহারজানত 
মৃত্যুর ভয়াবহ' বৃদ্ধ যন্ত্রে সেলাই প্রসারের সমান্তরাল ।* নতুন নারা শ্রমিকরা 
যন্ত্রের ওজন, আকার এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হাত এবং পা 'দয়ে, অথবা শুধ 
হাত ‘দিয়ে, কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে যন্্রাট চালায় এবং প্রচুর পারমাণে 
শ্রমশাক্ত ব্যয় করে। দ'ঁ্ঘকাল ধূরে কাজের ফলে তাদের পেশা অদ্বাস্থ্যকর হয়ে 
‘ওঠে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাঞজ্জের ঘণ্টা পুরনো আমলের মতো 
তত দাঁ্ঘ নয়। যে ক্ষেত্রেই সেলাইর কল সংকীর্ণ এবং ইঁতপর্বে 
ভাড়াক্রান্ত কর্মশালায় আঁধাষচ্ঠত হয়, সে ক্ষেত্রেই তা অনদ্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ 
ব্‌দ্ধ করে। 


{মঃ লর্ড বলেন: ‘যে নিচু ছাত 'বাশষ্ট কর্মশালায় ৩০ থেকে ৪০ জন যন্দ্র-শ্রামক 
কাজ কবে, সেখানে প্রবেশ কবলেই অসহ্য মনে হয়। . অংশত ইস্তি গরম করার উদ্দেশ্যে 
ব্যবহৃত গ্যাস চুল্লির দরুন উত্তাপ ভযাবহ ৷ এমন ক, এই সব জাযগায যখন সহনায় মান্তাব 
কাজের সময়, অর্থাৎ, সকাল ৮ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা অবাধ চাল; থাকে, তখনো দৈনিক 'য়ামত 
৩-৪ জন ব্যক্ত মৃছণ যায়।** 


উৎপাদনের হা'তয়ারের ক্ষেত্রে বিপ্লবের অপারহার্য পাঁরণাত, শিল্পের পদ্ধাততে 
বিপ্নব বহুনঁবধ উত্তরণ-র্‌পের মধ্য দিয়ে সাধত হয়। সেলাই কল এক একাঁট 
শিল্পের শাখায় কতটা পাঁরমাণে চালু হয়েছে, কতাঁদন যাবৎ চলেছে, শ্রামকদের 


* একাঁট দ্‌ষ্টান্ত। রেজিস্ট্রার জেনারেলের [৮৬] ২৬ ফেব্রুয়ার, ১৮৬৪ তারিখের মতত্যু 
সংক্রান্ত সাপ্তাহিক রপোর্টে অনাহারজানত ৫টি মৃত্যুর ঘটনা আছে। সেই দিনই The Times 
পাকা আরও একটি ঘটনার খবর দেয়। এক সপ্তাহে অনাহারের বাল ছ'জন ! 

*# Children’s Employment Commission. 2nd Report, 1864, p. LXVII, 
N°N° 406-409; p. 84, N° 124; p. LXXIII, N° 441; p. 68, N° 6; p. 84, N° 126; 
p. 78, N°85; p. 76, N° 69; p. LXXII, N° 438. 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৭৪8 


পূর্ববর্তাঁ অবস্থা, ম্যানুফ্যাকচার, হস্তাশল্প বা গাহ“স্থ্য শিল্পের প্রাধান্য, কর্ম শালার 
ভাড়া ইত্যাঁদ অনুযায়ী এই রুপগু্নঁলর তারতম্য ঘটে ।* উদাহরণস্বরূপ, পোশাক 
তোৈরর ক্ষেত্রে, যেখানে বোঁশর ভাগ শ্রম প্রধানত সরল সহযোগিতার 'ভ'ত্তিতে 
ইাতপূর্বেই সংগাঁঠত, সেলাই কল প্রথমটায় সেই ম্যান্‌ফ্যাকচারের শিল্পে ছল 
নিছক একাঁট নতুন উপাদান৷ দাঁ্জ'বৃত্তি, শার্ট তোর, জুতো তোর, ইত্যাদতে, সব 
কয়টি রূপই একত্রে মেশানো। এক্ষেত্রে যথার্থ কারখানা-প্রথা। এখানে মধ্যবতাঁরা 
en chef [প্রধান] প:জিপাতর কাছ থেকে কাঁচামাল পায় এবং তাদের ‘ঘরে’ 
বা “চলে কোঠায়’ সেলাই কলকে কেন্দ্র করে ১০ থেকে ৫০ বা ততোঁধক নারী 
শ্রামককে সমবেত করে। অবশেষে, প্রথা হিসেবে সুসংবদ্ধ নয় এবং আঁত ক্ষুদ্র 
অনুপাতে প্রযুক্ত হতে পারে এইরূপ যন্ব্রপাঁতর ক্ষেত্রে যেমনাঁট ঘটে, হস্তাশল্পাী 
ও গাহস্থ্য শ্রামকরা, তাদের পাঁরবারের সাহায্যে, কখনো বা বাইরে থেকে অল্প 
কিছু আঁতাঁরক্ত শ্রামক নিয়ে তাদের নিজস্ব সেলাই কল কাজে লাগায় ।** ইংলণ্ডে 
বাস্তবে প্রচালত প্রথা এই যে, প:জিপাঁত তার বাড়তে অনেকগুলি যন্ত্র কেন্দ্রীভূত 
করে এবং এ সকল যন্ন্ের উৎপাদকে পরবর্তী প্রাক্রয়া সাধনের জন্য গাহস্থ্য 
শ্রামকদের মধ্যে ভাগ করে দেয় ।*** উত্তরণের রূপের 'ঁবাভন্নতা কিন্তু যথার্থ কারখানা- 
প্রথায় র্‌পাস্তরণের প্রবণতা গোপন করতে পারে না। সেলাই কলের একান্ত 
চারত্র দ্বারা এই প্রবণতা লাঁলত হয়, এই কলের বহুাঁবধ প্রয়োগই শিল্পের যে 
সকল শাখা ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেগ্নলেকে একই ঘরে এবং একই 
পারচালনাধীন কেন্দ্রাকরণের প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে। এই প্রাক্রয়া এই ঘটনা 
দ্বারাও পাঁরপুষ্ট হয় যে, প্রস্তথতমনলক সুচাঁকর্ম ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাক্রয়া 
যে বাড়তে যন্ম্াট কর্মরত, সেই বাড়তেই সম্পাদনা করতে সুবিধে হয়; হাত 
দিয়ে সাীবনজ'!বাী ও নিজেদের যন্দ্ব দিয়ে যে গাহ'স্থ্য শ্রামকরা কাজ করে, তাদের 
উচ্ছেদ সাধনও এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। এই পাঁরণাত ইাঁতমধ্যেই তাদের 


* ‘কাজের ঘরের জন্য স্থানবাবদ ভাড়াই মনে হয় বিষয়টা শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করার 
প্রধান উপাদান; এবং ফলত প্রধান নগরাৌীতেই ছোট ছোট মাঁলকদের আর পাঁরবারগুন্নলকে কাজ 
ভাগ করে দেওয়ার পুরনো প্রথা সবচেয়ে দীর্ঘকাল বজায় রাখা হয়েছে এবং সবচেয়ে তাড়াতাড়ি 
তাতে 'ঁফরে যাওয়া হয়েছে' (এ, পঃ ৮৩, নং ১২৩)। এই উদ্ধবততে শেষের ডাঁক্তাট 
একান্তভাবেই জুতো তোঁরর প্রসঙ্গে । 

** দত্তানা তোর ও অন্যান্য যে সব শিল্পে মজুর আর 'নঃস্বদের আলাদা করে চেনা 
দুষ্কর, সেখানে এটা ঘটে না। 

#*# Children’s Employment Commission. 2nd Report, 1864, p. 83, N° 122. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধ্যানক শিল্প 0৭৫ 


অংশত গ্রাস করে ফেলেছে। সেলাই কলে ননয়োজত ক্রমবর্ধমান প:জি* 
মোশনজাত সামগ্রীর উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে এবং তা দিয়ে বাজার ছেয়ে 
ফেলে, এর দ্বারা তা যেন গাহ'স্থ্য শ্রামকদের সংকেত 'দয়ে দেয় তাদের যন্ত্রগ্থাল 
বাঁক্র করে দেওয়ার জন্য। সেলাই কলগুলেির অ্যুৎংপাদনও তার উৎপাদকদের 
বিক্রয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং একটা নি্দ'ষ্ট ভাড়ায় সেগুলিকে ভাড়া দিতে 
প্রবৃত্ত করে, এবং এইভাবে তার প্রাতদ্বান্দ্বতার মারাত্মক চাপে যন্ত্রের ছোট 
মালকদের নিচ্পোষত করে।॥** যন্ত্রের গঠনে নিয়ত পাঁরবর্তন এবং তাদের 
ক্রমবর্ধমান সনলভতার ফলে পুরনো যন্ত্রের মূল্য দিনের পর দিন হাস পায় 
এবং নতুন যন্ত্গুূলো অবিশ্বাস্য রকম সস্তা দরে ও 'বপুল' সংখ্যায় বড় বড় 
পুজিপাতর কাছে বক্র করা সম্ভব হয়; বড় প:্জিপাঁতরাই শুধু মনুনাফাজনকভাবে 
সেগুলিকে নিয়োগ করতে পারে। সবশেষে, বাল্প ইীাঁঞ্জন য়ে মানুষের প্রাতস্থাপন, 
অনুরূপ সমস্ত বিপ্পবের মতো এক্ষেত্রেও চরম আঘাত হানে। প্রথমটায়, বালপ-শাঁক্তর 
ব্যবহার যন্ত্রের আঁস্থরতা, তাদের গাঁত িয়ন্ণে অসুবিধে, হাল্কা যন্বগুলির দত 
ক্ষয়ক্ষাত, ইত্যাদ নিছক কৃংকোশলগত অস্াঁবধের সম্মুখীন হয়; এগ্‌নলে সবই 
আঁভজ্ঞতার দ্বারা অনাতাবলম্বে অত্ক্রান্ত হয়।*** একাদকে যেমন বড় বড় 
ম্যান্‌ফ্যাকচারে অনেক যন্ত্রের কেন্দ্রাকরণ বাচ্প-শাঁক্তর প্রয়োগের স্‌ত্রপাত করে, 
অন্যাদকে তেমনই মানাবক পেশীর সঙ্গে বাল্প-শাক্তর প্রাঁতদ্বান্দ্বতা বড় বড় 
কারখানায় শ্রামক ও যন্নের কেন্দ্রাভবনকে ত্বরান্বিত করে। এইভাবে ইংলণ্ডে 
বর্তমানে শুধু 'বশাল পাঁরচ্ছদ শল্পেই নয়, উল্লাখত অন্যান্য শিল্পের আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই ম্যানুফ্যাকচার, হস্তাশল্প ও গাহস্থ্য {শল্পের কারখানা-প্রথায় রূ্‌পাস্তরণ 
ঘটছে; উৎপাদনের এই প্রাতাঁট র্‌পই কারখানা-প্রথার অন্তর্গত সামাজিক প্রগ্নাতর 
কোনো মূল উপাদানে অংশগ্রহণ না করে আধনৈক শিল্পের প্রভাবে সম্পর্ণত 
পারবার্তত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে বহু পূর্বেই কারখানা-প্রথার ভয়াবহ: কুফল প্রসব 
করেছে, এমন ক তা ছা'ঁড়য়ে গিয়েছে।**+* 
__ ক» ১৮৬৪ সালে শুধু িস্টারেই জুতোর পাইকাঁর ব্যবসায়ে ইাঁতমধ্যেই ৮০০ সেলাই 
কল ব্যবহৃত হচ্ছে। 

*# Children’s Employment Commisston. 2nd Report, 1864, p. 84, N° 124. 
*** কয়েকাট দষ্টান্ত: লন্ডনের পমালকোতে সেনাবাঁহনাীর পাঁরচ্ছদ ডিপো, লণ্ডনডোঁরতে 
টিলি ও হেণ্ডারসনের শার্ট কারখানা এবং লিমোরকে মেসার্স টেট-এর পোশাক কারখানা যেখানে 
প্রায় ১২০০ জন লোক কর্মে নিযুক্ত। 

*### Tendency to Factory System (Children’s Employment Commission. 


2nd Report, 1864, p. LXVIH). “গোটা নায়োগ-ব্যবস্থাটাই এখন ডউত্তরণের 
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স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘাটত এই শিল্প বিপ্পব যে সমস্ত শিল্পে নার, 
যুবকযুবতী ও শিশুরা নিযুক্ত হয় তাতে কারখানা-আইন প্রসারত হওয়ার 
ফলে কৃৱিম উপায়ে সাহায্যপুষ্ট হয়। কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য, বরাত, শুরু ও শেষ, 
শিশুদের পালাক্রমে কাজের ব্যবস্থা, একটা নাদ্চ্ট রয়স অবাধ শিশু নিয়োগ 
নিষেধ, হত্যাদ সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক 'বধান একাঁদকে আঁধকতর যন্ত্রপাঁত* 
এবং অন্যাদকে চাঁলকা শাক্ত হিসেবে মাংস পেশীর বদলে বাচ্প ব্যবহাররে 
অপাঁরহার্য করে তোলে ।** পক্ষান্তরে, সময়হানর ক্ষাত পঢ়াষয়ে নেওয়ার জন্য 
ফারনেস, কারখানা বাড়ি প্রভাত উৎপাদনের যে সকল উপায় একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়, 
সেগ্‌নলর প্রসার ঘটে, এক কথায়, উৎপাদনের উপায়ের আধকতর কেন্দ্রাভবন এবং 
শ্রমজাবা জনতারও অন্বরূপ আঁধকতর সমাবেশ ঘটে। কারখানা-আইনের সম্মুখীন 
হয়ে প্রতাট ম্যানুফ্যাকচার-মালক বারংবার এবং প্রবলভাবে যে প্রধান আপ'ত্তাট 
তোলে, তা এই যে কারখানা-আইনের অধীনে পুরনো আয়তনে ব্যবসা চালাতে 
হলেও অনেক বেশ প:জি নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে। কিন্তু তথাকাঁথত গাহস্থ্য 
শিল্পে এবং তাদের ও ম্যাননফ্যাকচারের মধ্যবতাঁ শিল্পসমুহে শ্রমের ক্ষেত্রে, যে 
মুহুর্তে কর্ম-দবসের এবং শশ্‌ নিয়োগের সামা নাদ্চ্ট হয়, সেই মুহুর্তেই 


অবস্থায় এবং লেসের ব্যবসা, বয়ন প্রভ্ততে যেমন পাঁরবর্তন ঘটোছল ঠিক সেই রকমই 
পাঁরবর্তনের মধ্য য়ে যাচ্ছে’ (এ, নং ৪০6)। ‘পাঁরপূর্ণ বিপ্লব’ (এ, পঃ XLV], নং ৩১৮)। 
১৮৪০ সালের শিশুদের নয়োগ-কাঁমশনের সময়ে মোজা তোঁরর কাজ করা হত কায়ক শ্রমের 
সাহায্যে। ১৮৪৬ সাল থেকে নানান ধরনের যন্ব্ব প্রবার্তত হয়েছে, এখন সেগ্‌াল বাপচাঁলত। 
ইংলণ্ডে মোজা তোঁরর কাজে নিযুক্ত (তন বছর বয়স থেকে শুর; করে তদধর্ব সব বয়সের 
ও স্তী-পুরুষ উভয় প্রকার লোকেদের মোট সংখ্যা ১৮৬২ সালে ছিল প্রায় ১,২০,০০০। 
১৮৬২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারর পার্লামেণ্টার '1রটার্ন অনুযায়ী [৮৭] এদের মধ্যে মাত্র ৪০৬৩ 
জন কাজ করত কারখানা-আইনের আওতায়। 

* তাই, যথা, মংংসামগ্রনণী শিল্প সম্পর্কে, ‘Britannia Pottery, Glasgow’ মেসার্স 
কোকরেন 'রপোর্ট দেন: ‘আমাদের পাঁরমাণ বজায় রাখার জন্য আমরা ব্যাপকভাবে অদক্ষ মজুর 
কর্তৃক পাঁরচালত যন্ত্রের দিকে 'গিয়োছ, এবং প্রতি দিনই আমরা নিঃসংশয় হচ্ছ যে পুরনো 
পদ্ধাতর চেয়ে বোশ পাঁরমাণ উৎপন্ন করতে পার’ (Reports of Insp. of Fact. for S3Ist 
October 1865, P. 13) । ‘কারখানা-আইনের ফল হল আরও যন্দ্রপাতর প্রবর্তনে বাধ্য করা’ 
(এঁ, পঃ ১৩, ১৪)। 

** কারখানা-আইন মংংসামগ্রী শিল্পে বস্তুত হওয়ার পর তাই হাতে চালানো ‘জিগ-যন্্রের 
জায়গায় শ'ক্তচালত জগ-যন্ত্র ববিপলভাবে বেড়ে গেছে। 
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এ শিল্পগুঁল ধংস হয়। সস্তা শ্রমশাক্তর সীমাহীন শোষণই তাদের প্র্ত্দ্বান্দ্বতার 
ক্ষমতার একমাত্র ভত্তি। 

কারখানা-প্রথার আঁস্তত্বের, (বশেষ করে যখন কর্ম-দদবসের দৈর্ঘ্য না্দষ্ট হয়ে 
যায়, অন্যতম অপারহার্য শর্ত হচ্ছে ফলাফলের নিশ্চয়তা, অর্থাৎ নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে নিদিষ্ট পাঁরমাণ পণ্য বা াঁ্দল্ট উপযোগ ফলাফল উৎপাদন। আঁধকন্তু, 
কর্ম-দবসের আইন-নির্ধারত বরামের এটাই পরোক্ষ স্কীকার্য যে মাঝে মাঝে 
এবং হঠাৎ কাজ বন্ধ হলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সামগ্রণীটর কোনো ক্ষণত 
হয় না। ফলের এই নিশ্চয়তা, এবং কাজে ছেদ ঘটানোর এই সম্ভাবনা অবশ্য 
রাসায়ানক ও পদার্থাবদ্যাগত প্রাক্রয়াসম্‌হ যেসব শল্পে একটা বড় ভাঁমকা পালন 
সহজসাধ্য । উদাহরণস্বরূপ, মংৎসামগ্রী উৎপাদন, 'রাচং, রং করা, রযনাঁট প্রস্তুত 
এবং অধিকাংশ ধাতব শিল্প । যে সকল ক্ষেত্রে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে 
বাধানষেধ নেই, যে সকল ক্ষেত্রে নৈশ কাজ এবং মানবজীবনের বল্গাহীন অপচয় 
ঘটে, সেই সকল ক্ষেত্রে উন্নাত সাধনের পথে কাজের ধরন থেকে উদ্ভূত সামান্যতম 
প্রাতবন্ধকতাকেও প্রকত কতৃক আরোপত 'চরস্থায়ী বাধা বলে গণ্য করা হয়। 
কারখানা-আইন এত দ্রুত এই বাধা অপসারণ করে যে কোনো (বিষই তার চাইতে 
দত উকুন মারতে পারে না। আমাদের মংংৎসামগ্রী উৎপাদক বন্ধদের চাইতে কেউই 
‘অসম্ভব ব্যাপার’ সম্বন্ধে বোশ সোরগোল তোলে নি । ১৮৬৪ সালে এই 'শিল্পগুল 
কারখানা-আইনের অধীনে আনা হল, আর তার ১৬ মাসের মধ্যেই তার প্রার্তাট 
‘অসম্ভব ব্যাপার’ উবে গেল। 


কারখানা-আইনের ফলে প্রবার্তত 'বাল্পগভবনের পাঁরবর্তে চাপ দ্বারা স্লিপ নির্মাণের 
উন্নত পদ্ধাত, কাঁচা অবস্থায় মংৎসামগ্রী শুকোবার জন্য নতুনভাবে নির্মিত চুল্লি, ইত্যাদি 
প্রত্যেকাঁটই মৎশিল্পে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এগ্‌নঁল এমন অগ্রগাঁতর সচক, যার 
জুড়ি পূর্ববর্তী শতাব্দীতে মেলে না। ...এমন কি, চুল্লির উত্তাপকেও তা বহু পারমাণে কামিয়ে 
দেয়, তাব ফলে জৰালানিতে সাশ্রয় হয় এবং জানসপত্লের উপরেও দ্রুত ফল হয়।'* 


সর্বপ্রকার ভাবম্যদ্বাণী' সত্বেও, মংংসামগ্রীর উৎপাদন খরচ বদ্ধ পায় 
নি, বরং উৎপাদের পাঁরমাণ বেড়োছল এবং এতটা পারমাণে বেড়োছল যে, ১৮৬৫ 
সালের ডিসেম্বরে যে ১২ মাস শেষ হল, সেই সময়ে যে রপ্তান হল তার মল্যে 
পূর্ববতাঁ তিন বছরের গড়পড়তা রপ্তান থেকে ১,৩৮,৬২৮ পাউণ্ড বোশ। 


* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865, pp. 96, 127. 
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দেশলাই ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে, ইতিপূর্বে এটা অপরিহার্য বলে মনে করা হত 
যে, ছেলেরা এমন 'ঁক যখন খাবার গিলত, তখনো গাঁলত ফস্‌ফরাসের মধ্যে দেশলাই 
কাঠ ডোবাবার কাজ চালাত, আর তার ‘বিষাক্ত বাচ্প তাদের মুখে লাগত। 
কারখানা-আইন (১৮৬৪) সময় সাশ্রয় করাকে অপারহার্য করে তুলল এবং যার 
বাল্প শ্রামকদের সংস্পর্শে আসতে পারত না, এমন ডোবাবার যন্ত্রের আবির্ভাবকে 
নিশ্চিত করে তুলল।* তেমান, এখনো কারখানা-আইনের অন্তর্গত নয়, লেস 
ম্যান্‌ফ্যাকচারের সেই সব শাখায় এই কথা বলা হয় যে 'ঁবাভন্ন ধরনের লেস 
শুকাবার জন্য তন মিনিট থেকে এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল পর্যন্ত বিভন্ন মেয়াদ 
লাগে বলে খাবার জন্য কোনো নিয়ামত সময় থাকতে পারে না। এর জবাবে 
শিশুদের নয়োগ-কাঁমশনাররা বলেন: 


‘এই ক্ষেত্রের পাঁরাস্থাত দেয়ালের কাগজ মন্দ্রণের কম'ঁঁদের আঁবকল অনুরূপ, যে সম্বন্ধে 
আমাদের প্রথম 1রপোর্টে আলোচনা করোঁছ। এঁ শিল্পের প্রধান প্রধান কয়েকজন কারখানা- 
মালক 'বশেষ জোরের সঙ্গে বলেন যে, ব্যবহার্য মালমশলার প্রকৃত এবং তাদের 'বাভন্ন 
প্রক্রিয়ার দরুন, তারা গুরুতর ক্ষতি না ঘটিয়ে কোনো একাঁট নিদিষ্ট সময়ে খাবার জন্য 
কাজ বন্ধ রাখতে পারেন না। কিন্তু সাক্ষ্য থেকে এটা দেখা গেল যে, উপযুক্ত যত্ব ও পূ্বাহ্ে 
ব্যবস্থা করা হলে, আশাঙ্কত অসুবিধা অতিক্রম করা যায়; এবং সেই অনয্যায়ী পার্লামেণ্টের 
বর্তমান অধিবেশনে গৃহীত কারখানা-আইন সম্প্রসারণ আইনের ৬ ধারার ৬ উপধারা বলে’ 
(১৮৬৪) ‘এই আইন গৃহীত হওয়ার পরে তাদের আঠারো মাস সময় দেওয়া হল, যার মধ্যে 
কারখানা-আইনের নির্ধারিত খাওয়ার সময় তাদের মেনে চলতে হবে।'** 


এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কারখানা-মাঁলক বন্ধুরা 
আ'বকচ্কার করলেন: 


“ম্যানুফ্যাকচারের আমাদের শাখায় কারখানা-আইন প্রবর্তনের ফলে যে সব অসুবিধের 
উদ্ভব হবে বলে আমরা আশঙ্কা করোঁছলাম, আম আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছ, তা হয় 'ন। 
উৎপাদনের কোনোই ব্যাঘাত হয় নি; সংক্ষেপে, একই সময়ে আমরা আঁধকতর উৎপাদন করাছি।*** 


* দেশলাই তৈরির শিল্পে এই যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ব্রপাতর প্রয়োগের ফলে শুধু একটা 
বিভাগেই ২৩০ জন যুবকযুবর্তীর স্থান গ্রহণ করল ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের ৩২ জন 
বালক বালিকা । শ্রমের এই সাশ্রয় ১৮৬৫ সালে আরও বাড়য়ে তোলা হয় বাচ্প-শাক্ত প্রয়োগের 


দ্বারা। 
** Children’s Employment Commission. 2nd Report, 1864, p. IX, N° 50. 


*##* Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865, Pp. 22. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ব্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৫৭৯ 


এ কথা সুস্পষ্ট যে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট, যা আঁতারক্ত প্রতিভাবান বলে কেউই 
বলবেন না, অভিজ্ঞতা থেকে এই 'সদ্ধান্তে পেণঁছেছে যে, কর্ম-দিবসের সামা 
নির্ধারণ ও নয়ন্রণের পথে উৎপাদনের প্রাক্রয়ার প্রকাতগত তথাকাঁথত 
প্রাতবন্ধকতাসম্‌হকে একাঁট সরল বাধ্যতামূলক আইন দ্বারা আইনত অদশ্য করে 
দেওয়া যায়। সুতরাং কোনো একটি নি্দিল্ট শিল্পে কারখানা-আইন প্রবর্তনের পরে, 
ছয় থেকে আঠারো মাসের মেয়াদ র্ধারত করে দেওয়া হয়, যার মধ্যে এ আইন 
কার্যকর করার পথে যে সকল কৃংকৌশলগত প্রাতবন্ধকতা রয়েছে, কারখানা- 
মালকরা তা দ্‌র করতে বাধ্য থাকবে। রাবো-র ‘Impossible! ne me dites 
Jamais ce béte de mot!” [‘অসম্ভব! কখনো আমাকে এই নির্বোধ করথাঁট 
বলবেন.না!'] এই কথা আধ্যানক প্রযুক্তাবদ্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য কম্ভু 
যাদও কারখানা-আইন ম্যানুফ্যাকচার ব্যবস্থা থেকে কারখানা-প্রথায় রুপাস্তরণের 
বস্তুগত মোৌলসমূহকে কৃত্রম উপায়ে পরিপক্ক করে দেয়, তব্‌ও সঙ্গে সঙ্গে তা 
আঁধকতর প্জি নিয়োগ আবাশ্যক করে তোলে বলে ক্ষুদে ক্ষুদে ওস্তাদ 
কাঁরগরদের পতন ও পাঁজর কেন্দ্রীভবন ত্বরান্বত করে তোলে ।* 

কৃংকোশলগত পন্থায় যে কৃৎকোশলগত প্রাতবন্ধকতা দুর করা যায়, সেগুলি 
ছাড়াও শ্রামকদের নিজস্ব আঁনয়ামত অভ্যাসসমূহ শ্রমের সময় নিয়মনের পথে 
বাধা সৃষ্ট করে। এটা বশেষ করে ঘটে যে ক্ষেত্রে ফুরন মজ্‌ারর প্রাধান্য এবং 
যেখানে দিন বা সপ্তাহের একাংশ সময় নষ্ট হলে, তা ওভার-টাইম বা নৈশ কাজ 
করে পঢ্ষয়ে নেওয়া যায়, যাদও এতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রামককে পশতত্বপ্রবণ 
করে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের সর্বনাশ করে॥** যাঁদও শ্রমশাক্ত প্রয়োগে এই 


* “কজ্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে সেই সমস্ত উন্নাত, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে 
সম্পূর্ণরূপে সাধিত হলেও, কোনো মতেই সার্বক নয়, এবং অনেক প্্‌রনো ম্যানুফ্যাকচারে 
সেগুনল বর্তমান মালকদের সাধ্যাতীত পাজি বায় না করে ব্যবহারে লাগানো যায় না।' সাব- 
ইনস্পেক্টর মে লিখছেন, ‘আম আনন্দ প্রকাশ না করে পারাছ না যে'এরপ ব্যবস্থা (কারখানা- 
আইন প্রসারণ আইনের মতো) প্রবর্তনের পরে অবশ্যম্তাবীরূপেই যে সামায়ক বিশৃঙ্খলা দেখা 
দেয় তা সত্ত্বেও এটা বন্তুতপক্ষে যে সমস্ত মন্দ দ্‌র করার উদ্দেশ্যে রাঁচত প্রত্যক্ষভাবে সেই 
মন্দগুলরই পাঁরচয়বাহাী, ইত্যাদ’ (Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865, 
pp. 96, 97). 

** দচ্টান্তস্বরূপ, ব্রাস্ট ফার্নেসের ব্যাপারে, ‘সোমবারে এবং' কখনো কখনো মঙ্গলবারেরও 
একটা অংশ বা পুরোটা পুরুষদের অলসতায় কাঁটয়ে দেওয়ার অভ্যাসের ফলে সপ্তাহের শেষের 
‘দিকে কাজের মেয়াদ সাধারণত অনেক বেড়ে যায়’ (Children’s Employment Commission. 
3rd Report, P. VI) ক্ষুদে ওস্তাদদের কাজের সময়টা সাধারণত খুবই অনিয়ামত। তারা 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৮০ 


নিয়মানুবার্ততার অভাব হচ্ছে একঘেয়োমর ক্লান্তির বিরুদ্ধে স্বাভাঁবক ও র্‌ঢ় 
প্রাতক্রিয়াস্বর্‌প, কিন্তু ততোধক পাঁরমাণে তার উদ্ভব হয় উৎপাদনের অরাজকতা 
থেকে, যে অরাজকতার আবার পর্বাননামাত হচ্ছে প:জিপাঁতর দ্বারা শ্রমশাক্তর 
বল্গাহীন শোষণ। 'শিল্পচক্রের সাধারণ পর্যাবত্ত পারবর্তন ও প্রত্যেক শিল্প 
যে বাজারের অধীন, তাতে ওঠানামা ছাড়াও আরেকাঁট জানসও ধর্তব্য -- যাকে 
বলা হয় ‘মরশুম’, এই মরশুম নাব্যতার পক্ষে অনুকূল খচতু, অথবা ফ্যাশন, অথবা 
সংক্ষপ্ততম সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে, হঠাৎ এমন অর্ডার আসার উপরে 
নির্ভরশীল ৷ রেলওয়ে ও টোলগ্রাফের বিস্তারের ফলে এই ধরনের অর্ডার দেওয়ার 
অভ্যাস বেড়ে যায়। 


‘সারা দেশ জড:ড়ে রেলওয়ের প্রসার সংক্ষপ্ত সময়ের অর্ডার দেওয়াব অভ্যাসকে খুব প্রশ্রয 
দিচ্ছে। আজকাল গ্রাস্‌গো, ম্যাঞ্টেস্টার ও এডন্‌বরা থেকে ক্রেতারা পাইকাঁব ক্রয়ের জন্য 
প্রায় এক পক্ষকাল সময়ের মধ্যে একবার করে আমরা শহবের যে পাইকাঁর পণ্যাগারে সরববাহ 
কাঁর, সেখানে আসে, এবং আগেকার মতো মজুত মাল থেকে না কনে আশ: সরবরাহের জন্য 
অল্প পাঁরমাণ মালের অর্ডার দেয়। কয়েক বছর আগে আমরা সর্বদাই মন্দার সময়ে পববর্তা 
মরশুমের চাঁহদা মেটাবার মতো কাজ কবে রাখতে পাবতাম, এখন কেউ আগে থাকতে বলতে 
পারে না, তখন চাঁহদা কী হবে।॥'* 


যে সব কারখানা ও ম্যাননফ্যাকচার এখনো কারখানা-আইনের অধীন নয়, 
সেগু্নলতে আচমকা অর্ডারের ফলে তথাকাঁথত মরশুমের সময়ে মাঝে মাঝে 
অত্যাধক কাজের চাপ পড়ে। কারখানা, ম্যাননফ্যাকচার ও পণ্যাগারের বাঁহার্বভাগে 
তথাকাঁথত যে গাহস্থ্য শ্রামকদের কর্ম-সংস্থান সব থেকে ভালো সময়েও আনয়ামত ; 
তারা কাঁচামাল ও অর্ডারের জন্য সম্পর্ণভাবে পংজিপাতর ম্জর উপর 
নির্ভরশীল; এই শিল্পে পজিপাত তার কারখানা বাঁড়র ও যন্দরপাঁতর ক্ষয়ক্ষাত 


দুই বা তিন দন নষ্ট করে, তারপর পেয়ে নেওয়ার জন্য সারারাত কাজ করে। ...শিশুসস্তান 
থাকলে তারা সব সময়েই তাদের কাজে লাগায়’ (এ, পঃ 'V11)। ‘কাজে আসার ব্যাপারে 
আনয়ামততা, দীর্ঘতর সময় কাজ করে তা প্‌ষিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা ও রেওয়াজ থেকেই উৎসাহ 
পায়' (এঁ, প্‌ঃ XV111)। “বার্মংহামে... প্রচুর পাঁরমাণ সময় নষ্ট হয় সময়ের একটা অংশ 
{কছু না-করে, বাঁক অংশটা দাসসুলভ কাজ করে' (এ, পঃ Xা)। 

* Children’s Employment Commisston. 4th Report, p. XXXII. ‘বলা হয় 
রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রসার হঠাৎ অর্ডার দেওয়ার প্রথাকে, এবং তার ফলস্বরূপ তাড়াহুড়ো, 
খাবার-সময়ের ব্যাপারে অবহেলা, আর মজুরদের অনেক দোর অবধি কাজ করাকে অনেকখানি 
সাহায্য করেছে’ (এ, পঃ Xসস্ো)। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্মরপাত ও আধ্‌ননক শিল্প ৫৮১ 


বাবদ (বচালত হয় না এবং কাজ বন্ধ থাকলে শ্রামকের নিজস্ব ক্ষত ছাড়া 
প:জপাঁতর {কছুই আসে যায় না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সে আঁটঘাট বেধে এমন 
একটা শিল্পগত সংর'ক্ষত ফোঁজ গড়ার কাজে মন দেয়, যা এক মুহ্তের নোটসে 
তোঁর থাকবে; বছরের এক অংশে সে অমান্যাষক পরিশ্রম দ্বারা এই ফোঁজকে 
ক্ষয় করে দেয়; অপর ভাগে কাজ না দিয়ে সে তাকে অনাহারে রাখে। 


‘গাহ“স্থ্য কাজের স্বাভাবক আনয়ামাতর সুযোগ মাঁলকরা পুরোপঢার গ্রহণ করে; যখন 
দুত আঁতাঁরক্ত কাজের প্রয়োজন হয, তখন রাত ১১টা, ১২টা অথবা দুটো অবাধ অথব্য 
চলাত ভাষায় 'সারাক্ষণ' কাজ চলে, এবং তা চলে এমন এলাকায় যেখানে 'দুগন্ধে আপাঁন 
মূছ“ যাবেন’, ‘আপানি দরজা অবাঁধ যাবেন, সম্ভবত তা খুলবেন কিন্তু আব এগুতে ভয় পাবেন।' 
সাক্ষীদের অন্যতম, একজন জুতো 'নর্মাতা, তার মালিকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, 
‘এরা অদ্ভুত লোক, এবা ভাবে যে কোনো বালক যাঁদ বছবেব অর্ধেক কাল কর্মাবহীন থাকে, 
তা হলে বাঁক অর্ধেক সময় যতই পাঁরশ্রম করুক, তাতে কোনো ক্ষাত হবে না।** 


যেমন কৃংকোৌশলগত প্রাতবন্ধকতার ক্ষেৱে, তেমাঁন ‘বাণজ্যের প্রসারের সঙ্গে 
যে সকল আচার ব্যবহার গড়ে উঠেছে’ সেই সব ক্ষেত্লেও সংশ্লিষ্ট পজিপাঁতরা 
এগুলোকে কাজের চাঁরত্র থেকে উদ্ভূত বাধ্য বলে ঘোষণা করেছে এবং এখনো করে 
থাকে। তুলোর প্রভুরা যখন প্রথম কারখানা-আইন দ্বারা (বপন্ন বোধ করোছিলেন, 
তখন এট তাঁদের “প্রিয় বিলাপ ধ্ৰান ছিল। যাঁদও অন্য যে কোনো শিল্পের 
তুলনায় তাদের এই শিল্প নাব্যতার উপরে বোশ নির্ভরশীল, তবৃও আঁভজ্ঞতা 
তাদের এই 'বলাপকে 'মথ্যা প্রমাণ করেছে। তখন থেকে কারখানা-পাঁরদর্শকরা 
ব্যবসার তথাকাঁথত বাধাকে নিছক ধোঁকাবাঁজ বলে গণ্য করে এসেছেন ।*** শিশুদের 
নিয়োগ-কাঁমশনের সম্পর্ণ 'ববেকবান তদন্ত প্রমাণ করেছে যে, কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে কাজের সময় নিয়ন্ণের ফল {হসেবে পর্বেকার নিযুক্ত মোট পাঁরমাণ 

#* Children’s Employment Commission. 4th Report, p. XXXV, N° 235, 
N° 237. 

** প্ৰ প্‌ঃ ১২৭, নং ৫৬। 

*** “ঠক সময়ে অর্ডারের মাল জাহাজে চালান দিতে না পারায় বাণজ্যের ক্ষাতর ব্যাপারে 
আমার মনে আছে যে ১৮৩২ ও ১৮৩৩ সালে কারখানা-মালিকদের এটা প্রিয় যুক্তি ছিল। 
বালপ যখন সমস্ত দ্‌রত্বকে অর্ধেক কাঁময়ে দিয়েছে এবং পারবহণের নতুন ব্যবস্থা স্‌ণ্টি করেছে, 
তার আগের সেই সময়ে এই বিষয় সম্পর্কে যে সব কথার জোর ছিল এখন তেমন কোনো 'কছুই 
উপাস্থিত কবা যায় না। সেই সময়ে যখন তা পরাক্ষা করা হয়োছল তখন ধোপে টকতে পারে 


নি, এবং তা যাঁদ আবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় তবে নিশ্চয়ই আবারও ধোপে টিকবে না॥' 
(Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1862, pp. 54, 55). 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৫৮২ 


শ্রম আঁধকতর সমতাসহ গোটা বছর জুড়ে প্রসারত হয়েছে*; প্রমাণ করেছে যে 
এই ননয়ন্্ণই আধুনিক 'শল্প ব্যবস্থার সঙ্গে বশ্রণভাবে সহগাম' ফ্যাশনের 
মারাত্মক, অর্থহীন খেয়ালখুশাীর উপরে প্রথম যুাক্তসহ 'বাধানিষেধ**: প্রমাণ 
করেছে যে মরশুনমমি কাজ কৃংকোৌশলগত যে 'ভাত্ত দ্বারা সমার্থত ছল, সামুদ্রিক 
নাব্যতা ও সাধারণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ তা দুর করে 'দয়েছে***, প্রমাণ 
করেছে যে বৃহত্তর কারখানা বা'ড়, বাড়াত যন্ব্রপাতি, নিযুক্ত শ্রমের সংখ্যায় ব্‌দ্ধসসস*, 
এবং এই সকল দ্বারা পাইকাঁর বাণিজ্য পারচালনা পদ্ধাততে পাঁরবর্ত ন***+** 


* Children's Employment Commission. 3rd Report, p. XVII, N° 118. 

** সুদূর ১৬৯৯ সালে জন বেলার্স' মন্তব্য করোছলেন: ‘ফ্যাশনের আঁনশ্চয়তা অভাবী 
দারদ্রদের সংখ্যা বাড়ায়। তার দুন্ুট বড় দোষ। ১ম, ভাড়াটে কাঁরগররা শীতকালে কাজের 
অভাবে দুরবস্থায় পড়ে, বস্ত্র ব্যবসায়ণরা ও ওস্তাদ-তাঁতীরা বসন্তকাল আসার আগে ভাড়াটে 
কারিগরদের নিযুক্ত রাখাব জন্য তাদের সংগাঁত নিয়োগ করার সাহস পায় না, আর তাবা জানে 
না ফ্যাশনটা তখন কাঁ হবে; ২য়, বসস্তকালে ভাড়াটে কাঁরগররা সংখ্যায় যথেষ্ট হয় না, 'ক্তু 
ওস্তাদ-তাঁতীঁদের অনেক শিক্ষানাবসকে নিতেই হয়, যাতে তারা দেশের বাণজ্যক্ষেত্রে মাল 
সরবরাহ করতে পারে অর্ধেক বছরে বা সাক বছরে, যার ফলে লাঙল চাষ করার লোক কমে 
যায়, গ্রাম থেকে মজুরদের টেনে নেওয়া হয়, এবং অনেকাংশে শহর ভিখাঁবতে ভার্ত হয়ে যায় 


এবং যারা 'ভক্ষা করতে লজ্জাবোধ করে এমন কছড লোক শাঁতকালে অনাহারে থাকে’ 
(Essays about the Poor, Manufactures, etc., P. 9). 


##¥* (Children's Employment Commission. Sth Report, p. 171, N° 34. 

*+*** ব্রাডফোর্ডের কয়েকটি রপ্তানি সংস্থার সাক্ষ্য নিম্নরূপ. ‘এমতাবস্থায় এ কথা মনে হয় 
পাঁবচ্কার যে কোনো বালককেই পঢনবিয়ে নেওয়ার জন্য সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭ বা ৭:৩০-এর 
বেশ কাজ করানোব দরকার নেই । প্রশ্নটা নিছক বাড়াত লোক আর বাড়াঁত 'বানয়োগের। কোনো 
কোনা মা’লক যাদ এত লোভী না হত, বালকদেব তা হলে এত দোব পর্যন্ত কাজ করতে হত না; 
বাড়াত একটা যন্তের দাম মান্র ১৬ পাউণ্ড বা ১৮ পাউণ্ড; যে আঁতাঁরক্ত সময়ের কাজ হয় তার 
অনেকখানিরই কারণ হল সাজ-সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, আর স্থানাভাব' (এ, পঃ ১৭১, নং ৩৫, 
৩৬, ৩৮)। 

***** এ । শ্রমের সময়ের বাধ্যতামূলক 'নয়ন্ণকে যান অন্য দিক দিয়ে কাবখানা-মালকদের 
হাত থেকে মজ;বদের রক্ষাব্যবস্থা বলে, এবং পাইকাঁর বাণিজ্যের হাত থেকে কারখানা-মাঁলকদের 
নিজেদেবই রক্ষার ব্যবস্থা বলে মনে করেন, লণ্ডনেব এমন একজন কারখানা-মাঁলক বলেন: 
‘আমাদেব ব্যবসায়ে চাপটা ঘটায় এমন জাহাজ চলাচল সংস্থাগগাল, যারা, ধরুন পাল-জেলা 
জাহাজে মাল পাঠাতে চায়, যাতে একটা 'নাদর্ল্ট মরশুমে সেগুলি গন্তব্যস্থলে গিয়ে পেঁছয়, এবং 
সেই সঙ্গে পাল-তোলা জাহাজ আর বাচ্পচাঁলত জাহাজেব মালভাড়ার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা 
পকেটস্থ করতে চায, কংবা বেছে নেয় দুটো বাশ্পচালিত জাহাজের মধ্যে যেটা আগে যাবে 
সেটাকে, যাতে প্রাতযোগ'ীদেব আগেই বিদেশের বাজাবে হাজিব হওয়া যায় ৷' 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্পাঁত ও আধ্‌ননক শিল্প ৫৮৩ 


এই সবের সামনে বাঁক সমস্ত দুর্জয় বাধাবপত্তি দ্‌র হয়ে যায়। কিন্তু, এই সব 
সত্ত্বেও পুজি কখনই এই পাঁরবর্তন মেনে নেয় না -_ তাদের নিজস্ব প্রা্তানাধিরাই 
এ কথা বারংবার স্বাকার করে একমাত্র শ্রমের সময়ের বাধ্যতামূলক “নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্যে 'পার্লামেণ্টের সাধারণ আইনের চাপ'* ছাড়া । 


পারচ্ছেদ ৯। -- কারখানা-আইনসম্‌ূহ 
(গ্ৰাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্ৰান্ত ধারাসম্‌হ)। 
ইংলণ্ডে সেগ্‌লের সাধারণ 'বিস্ততে 


আমরা দেখোঁছ যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বতঃস্ফুর্তভাবে {বকাশত রুপির 
{বরুদ্ধে সমাজের প্রথম সচেতন ও প্রণাল'বদ্ধ প্রারতাক্রয়া -_ কারখানা সংক্রান্ত 
বিধান, ঠিক কার্পাসজাত সুতো, স্বয়ংাক্রয় যন্ত এবং বৈদন্যাতক ঢৌলগ্রাফের মতোই 
আধ্ানক শিল্পের অপারহার্য ফল। ইংলণ্ডে এই 'বধানের বিস্ত্রাতর প্রসঙ্গে 
আসার আগে, কারখানা-আইনগুলর কয়েকাট ধারা সম্পর্কে আলোচনা করে নেব, 
তবে কাজের সময় সংক্রান্ত কোনো ধারা সম্পর্কে নয়। 

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ধারাগুনলতে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করায় মাঁলকদের পক্ষে 
সেগু্নলকে এড়িয়ে যাওয়া সুবিধাজনক করে 'দয়েছে, তার কথা ছেড়ে দিলেও 
সেগ্‌়ল নিতাস্তই অপর্যাপ্ত, এবং বজ্তুত, দেওয়ালের চুণকাম. অন্যান্য কয়েকাঁট 
ব্যাপারে পাঁরচ্ছন্নতা, বায়; চলাচল এবং 'বপজ্জনক যন্ব্রপাত থেকে নিরাপত্তা 
সম্পর্কে কয়েকাট ব্যবস্থার মধ্যেই সেগ্‌ুানল স'মাবদ্ধ। যেসব ধারায় শ্রামকদের অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গের নিরাপত্তা রক্ষার কিছ: কিছু সরঞ্জামের দরুন মালিকদের উপর সামান্য 
কছু খরচ চাপানো হয়োছল, সেই ধারাগ্‌নলর বিরুদ্ধে মালিকদের উন্মত্ত 
বিরোধিতা অবাধ বাণিজ্য মতবাদের উপর নতুন এবং তাঁর আলে৷কপাত করে, 
যে মতবাদ অনবযায়' গ্বার্থ সংঘাত-সঙকুল এই সমাজে, প্রাঁতাঁট ব্যাক্ত একান্তভাবে 
তার নিজ স্বার্থ সাধনের চেষ্টার মধ্য দিয়েই সমাম্টর স্বার্থ সাধন করে! একাঁট 
উদাহরণ দলেই যথেষ্ট হবে। পাণ্ডক জানেন যে, গত ২০ বছর ধরে, শণ থেকে 


* জনৈক কারখানা-মালক বলেন, ‘পালামেন্টের সাধারণ আইনের চাপে কারখানার 
ব্‌দ্ধসাধনের বানময়ে তা দ্‌র করা যায়' (এ, পঃ %, নং ৩৮)। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৮৪ 


সুতো তোঁরর শল্প অনেকখানি বিস্তার লাভ করেছে, এবং এও জানেন যে, সেই 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ালযান্ডে শণ পারষচ্কার করার কারখানার সংখ্যা বদ্ধ 
পেয়েছে। ১৮৬৪ সালে সে দেশে ১৮০০টি এই ধরনের কারখানা ছল। প্রাত 
বছর শরৎ ও শাঁতকালে নিয়মিতভাবে, যন্ব্রপাঁতর সঙ্গে সম্পূর্ণ অপাঁরাচত এক 
শ্রেণীর লোককে, স্লীলোক ও তরুণ বয়স্কদের, আশেপাশের অণ্লের ছোট 
কৃষকদের প্র্রী, পুত্র, কন্যাদের ক্ষেত্রের কাজ থেকে য়ে আসা হয় শণ পাঁরষ্কার 
করার কারখানায় বেলন যন্ত্রে শণ যোগানদারের কাজ করার জন্য৷ সংখ্যা ও প্রকবাত 
দুই দিক থেকেই এখানে সংঘাটত দ্ঘটনার নজ'র যন্রশল্পের ইতিহাসে আর 
কোথাও নেই । কর্ক' শহরের কাছে, 'কলাডনান্‌-এ একাঁট শণ পাঁরচ্কার কারখানায় 
১৮৫২ থেকে ১৮৫৬ এই কয় বছরের মধ্যে ছ'"ট মারাত্মক দুর্ঘটনা এবং ৬০1ট 
অঙ্গহান ঘটে; সামান্য কয়েক শালিং খরচায় আঁত সাধারণ কয়েকাঁট সরঞ্জামের 
ব্যবস্থা থাকলেই এর প্রত্যেকাট দুর্ঘটনা নিরোধ করা যেত। ডাউনপা্যাঁট্রক-এর 
কারখানাগুনলির জন্য নিযুক্ত সরকার ডাক্তার ডঃ হোয়াইট তাঁর ১৫ই 'ডসেম্বর, 
১৮৬৫-র সরকার রপোর্টে* বলছেন: 


'শণ পাঁরকোনের কাব্খানায় যেসব গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে সেগ্‌নললে আঁত ভয়াবহ ধবনের। 
অনেকক্ষেত্রে ধড় থেকে শরীরের সিাকভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং সেগঢলব পাঁবণাত 
হয মতা, নযতো লাঞ্চনাময় কর্মক্ষমতাহীন ও কর্লেশকর এক ভাঁবষ্যং। দেশে কল-কারখানাব 
সংখ্যা ব্‌দ্ধর ফলে অবশ্য এই ধরনেব ভয়াবহ পাঁবণাত আবও ব্যাপকরুপে দেখা দেবে এবং 
এগ্‌্‌নলেকে আইনেব আওতায় আনলে অশেষ উপকাব সাঁধত হবে। আমাব নিশ্চিত শ্বাস যে, 
শণ পাঁরচ্কার কারখানাগনালর উপব উপয;ক্ত তদাবক ব্যবস্থা থাকলে অসংখ্য জীবন ও 
অঙ্গহা'ন এড়ানো যেত।* 


পারচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামান্যতম সরঞ্জাম রাখার 
জন্যও, পাল“মেণ্টের আইন দ্বারা যাকে বাধ্য করতে হয়, সেই প:জিবাদী উৎপাদন- 
পদ্ধাতর চারত্র এর চেয়ে ভালোভাবে আর 'কসে প্রকাশ পেতে পারে? 


'মংৎংসামগ্রী তোঁরর কারখানাগুলিব ক্ষেত্রে, ১৮৬৪-র কারখানা-আইন ২০০-বও বোঁশ 
কর্মশালা চূণকাম এবং পাঁরচ্কার করেছে, বহ: ক্ষেত্রে ২০ বছর এই ধরনেব কোনো পাঁকচ্কাব 
কবা থেকে নবত্ত থাকার পর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম’, (এই হচ্ছে 
প:জপাঁতর “নিবৃত্তি'!) ‘এই সব কারখানায় কাজ করে ২৭.৮৭৮ কারিগর, যাবা এতাঁদন পর্যন্ত 
সুদীর্ঘ দিন, এবং অনেক ক্ষেত্রে রান্রব্যাপী কাজে প্রাতাঁট নিশ্বাসে টেনে নয়েছে মাঁটিব নিচ 
থেকে আসা প্‌ঁত্গন্ধময় হাওয়া, এবং যার ফলে অন্যান্য দিক থেকে তুলনাম্‌লকভাবে কম 


#* Children's Employment Commission. Sth Report, p. XV, N° 72 sdq-. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্্ৰপাত ও আধ্‌ননক শিল্প ৫৮৫ 


বিপজ্জনক একটা উৎপাদন আজ পাড়া ও মত্যুর এক আধারে পাঁরণত হয়েছে। আইনটি বায়ু 
চলাচল ব্যবস্থার অনেকখানি উন্নাত ঘাঁটয়েছে।'* 


সেইসঙ্গে আইনাঁটর এই অংশাঁট চমৎকারভাবে দেখায় যে, পজিবাদী উৎপাদন- 
পদ্ধাত, তার নিজেরই চাঁরত্রের দর্‌ন, একটা 'নার্দল্ট সামার পর আর কোনো 
যুক্তসহ উন্নাত করতে পারে না। এ কথা বারবার বলা হয়েছে যে, ইংরেজ 
চাকৎসকরা এ ব্যাপারে একমত যে, যেখানে আঁবরাম কাজ হয় সেখানে প্রত্যেকাট 
লোকের জন্য অন্তত ৫০০ ঘনফুট জায়গার ব্যবস্থা রাখা দরকার । এখন, কারখানা- 
আইনগ্‌্ন্ললে যাঁদ, তাদের বাধ্যতামূলক 'বধানগু্লর দ্বারা, ছোট ছোট 
কর্ম শালাগুনলর বড় কারখানায় রপাস্তারত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরোক্ষভাবে সাহায্য 
করে, আর এইভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট মালকদের মালকানা অধিকারকে 
পরোক্ষভাবে আঘাত করে, এবং বড়দের একাধিকার সুনিশ্চিত করে তোলে, তা 
হলে, প্রত্যেক কারখানায় প্রাতাঁট শ্রামকের জন্য উপযুক্ত জায়গা রাখাটা 
বাধাতামমলক করলে হাজার হাজার ছোট মাঁলক, এক ঝাপটায় সরাসাঁর উৎখাত 
হয়ে যেত! পঃজিবাদাী উৎপাদন-পদ্ধাতর একেবারে মূল, অর্থাৎ, শ্রমশাক্তর ‘অবাধ’ 
ধ্রয় ও ব্যবহারের দ্বারা, ছোট বড় নার্বশেষে, সমস্ত প্জির আত্মাবস্তার আক্রান্ত 
হত। তাই এই ৫০০ ঘনফুট নিশ্বাস নেবার জায়গার সামনে এসে কারখানা- 
আইনগ্‌নল থমকে দাঁড়য়ে যায়। ক্বাস্থ্য রক্ষার ভারপ্রাপ্ত আঁফসাররা, শিল্প 
[বষয়ে অন;ুসন্ধানকারী কাঁমশনাররা, কারখানা-পারদর্শকরা, সবাই মলে বারবার এ 
৫০০ ঘনফুটের কথার, আর সেইসঙ্গেই পটঁজর কাছ থেকে সে ব্যবস্থা আদায় 
করার অসম্ভবতার কথার পঢনরাব্‌ত্ত করছেন। এইভাবে, তাঁরা, বস্তুত, এই কথাই 
ঘোষণা করছেন যে, শ্রামকদের মধ্যে যক্ষ্মা ও অন্যান্য ফুসফুসের রোগ হচ্ছে 
পঁজির অস্তিত্বের আবশ্যক শর্ত ।** 


* Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1865, p. 127. 

** পবীক্ষা-নবাক্ষায় দেখা গেছে যে, সুস্থ গড়পড়তা ধবনের একজন ব্যাক্তর গড়পড়তা 
নিাবড়তার প্রত্যেকাট শ্বাস-প্রশ্বাসেব সঙ্গে প্রায় ২৫ ঘনই'ণ্ডি বায়; ব্যবহৃত হয়ে যায়, এবং প্রত্যেক 
মানটে প্রায় ২০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া হয়। সুতরাং প্রত ব্যাক্ত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্বাসের সঙ্গে 
যে বায়; গ্রহণ করে তা প্রায় ৭,২০,০০০ ঘনহীণ্য, বা ৪১৬ ঘনফুট । কিন্তু একথা পরিষ্কার যে 
একবার “নশ্বাসে যে বায়ু নেওয়া হয়েছে তা আব একই প্রক্রিয়া সমাধা করতে পারে না, যাঁদ না 
প্রকাতর বিশাল কর্মশালায় তা ববিশ.ুদ্ধকৃত হয়ে থাকে। ভালোস্তন ও ব্রুনের-এর পরাীক্ষা 
অনযুযায়ণ দেখা যায় যে একজন সুস্থ মানুষ প্রাত ঘণ্টায় প্রায ১,৩০০ ঘনহীাঁণ্ট কার্বানক গ্যাস 
প্রশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে; তা হলে 'হসাবঢা দাঁড়ায়, ২৪ ঘণ্টায় ফুসফুস থেকে প্রায় ৮ আউন্স 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৮৬ 


আইনাটর শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাগুলি সামাগ্রক {বচারে আঁত আঁকাণ্চংকর হলেও, 
প্রাথামক শিক্ষাকে শশুদের কাজে নয়োগ করার অপারহার্য শর্ত বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে।* এঁ ধারাগ্‌নলর সাফল্যই প্রথম প্রমাণ করল, শিক্ষা ও ব্যায়ামের** 
সঙ্গে কায়িক শ্রমকে সংযুক্ত করা সম্ভব। কারখানা-পাঁরদর্শকরা অল্পদিনের মধ্যেই 
স্কুল শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করে আ'বচ্কার করলেন যে, কারখানার শিশুরা, 
নিয়ামত স্কুল ছাত্রদের তুলনায় অর্ধেক শিক্ষা পেলেও, ঠিক ততখানিই এবং 
প্রায়শই তার চেয়ে বোশ শখেছে। 

‘এই সহজ তথ্য দিয়েই এ ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় যে, দিনের মাত্র অর্ধাংশ স্কুলে 
থাকতে হওয়ায়, এরা সব সময়ই তাজা, এবং প্রায় সব সময়ই শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত 
ও ইচ্ছুক থাকে। যে পদ্ধাততে এরা কাজ করে, অর্ধেক কায়িক শ্রম এবং অর্ধেক স্কুল, 
তার ফলে এক কাজ অপর কাজ থেকে 'বশ্রাম ও অব্যাহাতিরুপে দেখা দেয়; ফলে, দুই ধরনের 
কাজই শশুর কাছে, একই কাজে একটানা আটকে থাকার চেয়ে, অনেক মনঃপ্‌ত হয়। এ কথা 
সহজেই বোঝা যায় যে, যে ছেলে সকাল থেকে স্কুলে রয়েছে সে কখনো (ববশেষ করে 
গরমের সময়ে) কাজ থেকে আসা তাজা ও প্রফুল্ল ছেলের সঙ্গে এ'টে উঠ্ঠতে পারবে না।'** 
কার্বন বেবোয়। প্রত্যেক লোকেব অস্তত ৮০০ ঘনফুট পাওয়া উচত' (Huxley. [Lessons in 
Elementary Physiology. London, 1866, p. 105] ). 

* ইংলণ্ডের কারখানা-আইন অনুযায়ী পিতামাতারা ‘আইনের ননয়ন্ত্রণাধাীন' কাবথানাগুঁলতে 
১৪ বছরের কম বয়স ছেলেমেয়েদের কাজ করতে পাঠাতে পারবে না, যাঁদ না সেইসঙ্গে তারা 
তাদের প্রার্থামক শিক্ষা লাভের অননমাঁত দেয়। কারখানা-মাঁলক এই আইন যাতে মানা হয় সেজন্য 
দায়ী। ‘কারখানায 'শক্ষা বাধ্যতামূলক, এবং তা শ্রমের একটি শর্ত” (Reports of Insp. 
of Fact. for 31st October 1805, p. 111). 

** কারখানার ছোট ছেলেমেয়েদের ও নিঃস্ব বদ্যা্থাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক 'শক্ষার 
সঙ্গে ব্যায়াম (এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে সামারক ড্রালং) যুক্ত কবার আঁতশয়, স:বিধাজনক সুফল সম্পর্কে 
“The National Association for the Promotion of Social Sauence-এর সপ্তম বার্ষক 
কংগ্রেসে এন. ডবালউ. সনিয়রের বক্তুতা দ্রষ্টব্য (Report of Proceedings etc.. London, 
1863, PP. 63, 64 আঁপচ Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865, pp. 118, 
119, 120, 126). 

#*#* Reports of Insp. of Fact. for 3Ist October 16865, p. 118. জনৈক রেশম 
কারখানা-মালক সরলভাবে *শশুদের নয়োগ-কাঁমশনকে বলেন: ‘আম রণীতমত 'নাশ্চত যে দক্ষ 
সজুর তোর করার আসল রহস্যটা পাওয়া যাবে শিশুকাল থেকে শিক্ষা আর শ্রমকে যুক্ত করার 
মধ্যে। অবশ্য পেশাটা 1কছুতেই অত্যাধিক কঠোর, বা 'বিবাক্তকর অথবা অদ্বাস্থ্যকর হলে চলবে 
না। কিন্তু এই মিলনের সুফল সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমার নিজের সন্তানরাও যদ 
তাদের স্কুলশক্ষায় বৈচন্য আনার মতো 'কছুটা কাজ আর সেইসঙ্গে কিছুটা খেলাও করতে 


পারত, আম খুশী হতাম’ (Children's Employment Commission. 9th Report, 
p. 82, N° 36) 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫৮৭ 


১৮৬৩ সালে এঁডন্‌বরা শহরে অন্‌ষ্ঠত সমাজ (বিজ্ঞান কংগ্রেসে সানয়র-এর 
বক্তৃতায় এ সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে। সেই বক্তৃতায়, অন্যান্য নানা 
বষয়ের মধ্যে, {তান দোখয়েছেন কাঁভাবে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর শিশুদের একঘেয়ে 
নিরর্থক দীর্ঘ দোনক স্কুলে থাকার সময় অনর্থক শিক্ষকদের পরিশ্রম 
বাড়ায়, 'এবং সেই 'শক্ষক কেবল 'নিষ্ফলভাবে নয়, নিতান্ত ক্ষাতকরভাবে শশুদের 
সময়, স্বাস্থ্য ও শাঁক্তর অপচয় করেন।'* রবার্ট ওয়েন আমাদের 'বিস্তারতভাবে 
দেখিয়েছেন যে, ভাবিষ্যতের সেই শিক্ষাদান পদ্ধাতর বাঁজ এই কারখানা-প্রথা 
থেকেই অগকুারত হয়েছে, যে শিক্ষাদান পদ্ধাত, একটা নিদিষ্ট বয়সের পর 
প্রত্যেকাট শিশুর ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনক্ষম 
শ্রমকে সংয,ক্ত করবে, উৎপাদন দক্ষতা বাড়াবার অন্যতম উপায় হিসেবেই কেবল 
নয়, পূর্ণ বিকাশত মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হসেবে। 

আমরা দেখোঁছ, ম্যাননফ্যাকচার ধরনের যে শ্রম-বিভাজনে প্রাতাট লোক 
একটিমাত্র নিৰ্দিষ্ট কাজের সঙ্গে সারা জীবন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় থাকে, 
আধুনিক শিল্প সেই শ্রম-|বভাজনকে কৃৎকোশলগত উপায়ে ঝে”টিয়ে বিদায় করে। 
সেইসঙ্গে, সেই শিল্পের প:জিবাদী রূপ সেই একই শ্রম-বিভাজনের আরও 'বকট 
আকারে পদুনজল্ম দেয়; কারখানার নিজ চৌোহদ্দির মধ্যে, শ্রামককে যন্দ্ের এক 
সজাব উপাঙ্গে পাঁরণত করে; এবং কারখানার বাইরে সর্বত্র, কিছুটা যন্্রপাত 
ও যন্রে নিযুক্ত শ্রামকের 'বাক্ষপ্ত ব্যবহার,** কছুটা স্লরীালোক ও শিশুদের সলভ 


*সিনিয়র, Report of Proceedings-এ। আধ্‌ুানক শিল্প না্দষ্ট একটা মাতা অর্জন 
করলে উৎপাদন-পদ্ধাত ও উৎপাদনের সামাজিক অবস্থায় যে 'বপ্পব সম্পন্ন করে তার দ্বারা 
ক’ঁভাবে মানুষেব মনের উপরেও বৈপ্লাবক প্রভাবাবস্তারে সক্ষম, তা বিশেষভাবে দেখা যায় 
১৮৩৩ সালের কারখানা-আইনের বিরুদ্ধে ১৮৬৩ সালে 'সনিয়রের তাঁর শ্লেষাত্মক বক্তৃতার 
তুলনা করলে; 'কংবা ইংলণ্ডের কোনো কোনো গ্রামাণ্ডলে পতামাতাদের যে অনাহারে মৃত্যুর 
শাস্তব ভয় দোখয়ে সপ্তানদেব লেখাপড়া শেখানো 'নষেধ করা হয় সেই ঘটনার সঙ্গে উপরোক্ত 
কংগ্রেসের মতামতের তুলনা করলে। তাই, যেমন মিঃ স্পেল জানান সামারসেটশায়ারে এটা একটা 
নিতানোমাত্তক ঘটনা যে, কোনো গরীব লোক যখন যাজক-পল্পীর সরকার দ্রাণ-ভাতা চায় তখন 
তার সন্তানদের স্কুল থেকে সাঁরয়ে আনতে বাধ্য হয়। ফেণ্টহ্যামাস্থত যাজক মঃ ওয়লারটনও 
এমন সব ঘটনার কথা বলেন যখন কোনো কোনো পাঁরবারকে সাহায্যদান বন্ধ করা হয়োছল, ‘কারণ 
তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছিল !’ 

** মানুষের চালত হস্তাশহ্পের যন্ত্র যেখানেই যান্মিক শাক্তচালত উন্নততর যন্মের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রাতযোগতা করে, সেখানেই যন্ত্াট যে চালায় সেই শ্রামকাটর বেলায় 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৮৮ 


অদক্ষ শ্রমকে নিয়োগ করার ব্যাপক ব্যবস্থার মারফৎ শ্রম-ববভাজনকে নতুন ভিত্তির 
উপর পদনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ম্যানুফ্যাকচার ধরনের শ্রম-|বভাজন এবং আধুনিক 
যন্্রাশল্পের পদ্ধাতর মধ্যেকার 1বরোধ তাঁব্ভাবে অনুভুত হতে থাকে। আরও 
অনেক 'দকের মধ্যে, এই আতঙ্কজনক ঘটনায় সে বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে যে, 
আধুনিক কারখানা ও কর্ম শালাগু্লেতে নিযুক্ত {শশুদের একটা বড় অংশ প্রথম 
বয়স থেকেই একান্ত সহজ নাড়াচাড়ার কাজের সঙ্গে আচ্টেপ্‌ষ্ঠে বাঁধা থাকে এবং 
এমন ক সেই কারখানা বা কর্মশালায় ভবিষ্যতে তাদের মূল্য হবে এমন কোনো 
ধরনের কাজ না 'শাঁখয়েই বছরের পর বছর তাদের শোষণ করা হয়। 
দম্টান্তস্বরূপ, অতাতে ব্রেনের পুস্তক মুদ্রণ ব্যবসায়ে প্রাচীন ম্যানফ্যাকচার 
ও হস্তাশল্পের এক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গাত রেখে, শিক্ষানাবসদের সহজ থেকে শুর, 
করে ক্রমান্বয়ে আরও কঁঠন কাজে অগ্রসর করে নেওয়ার একটা রতি ছিল। 
সুদক্ষ মুদ্রাকরে পাঁরণত না হওয়া পর্যন্ত তারা একটা 'নিদিল্ট শিক্ষামালার 
মধ্য দিয়ে যেত । তাদের প্রত্যেকের কাছে পড়তে এবং লিখতে পারাটা ছিল নিজ 
নিজ বৃত্তির একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ ৷ মুদ্রণ যন্ব্র এই সব কিছুকে পাল্টে দল। 
এই যন্বে দুই ধরনের শ্রামক লাগে, এক, বয়ঃপ্রাপ্ত, ভারপ্রাপ্ত কারগর, অপরাট, 
প্রধানত ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের বালকরা, যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে যন্ত্রের 
নিচে কাগজ 'বাছয়ে দেওয়া, নয়তো ছাপা কাগজগঢনল যন্ত্র থেকে সাঁরয়ে নেওয়া । 
এই ক্লান্তকর কাজ তারা করে যায়, বিশেষত লণ্ডনে, সপ্তাহে একাধিক 'দন, 
একটানা ১৪, ১৫, ১৬ ঘণ্টা, এবং অনেক সময়ই একটানা ৩৬ ঘণ্টা ধরে, তার 
মধ্যে খাওয়া আর ঘমের জন্য ২ ঘণ্টার বিশ্রাম ।* এদের মধ্যে একটা বড় অংশ 
পড়তে জানে না, এবং সাধারণত, নিতান্তই বর্বর ও আঁত অদ্ভুত ধরনের জাঁব। 


{বরাট পারবর্তন ঘটে যায়। প্রথমে স্টম-ইাঞ্জন এই শ্রামককে প্রাতস্থাপত করে, তার পরে সে-ই 
স্টম-ইাঞ্জনকে প্রাতস্থাপত করতে বাধ্য হয়। ফলে যে ব্যায়ত শ্রমশাক্তর তীব্রতা ও পাঁবমাণ 
প্রচণ্ডরকম হয়ে ওঠে, বিশেষ করে এই অত্যাচার সইতে বাধ্য শশুদের বেলায় তো বটেই । তাই 
একজন কাঁমশনার মিঃ লং কভভোন্ট্ুতে ও আশপাশের এলাকায় 1রবন-তাঁত চালানোর কাজে 
নিযুক্ত ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেদের দেখতে পান, আর অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট যন্দ 
চালাতে হয় আবও ছোট শিশুদেব কথা তো বলাই বাহ্‌ুল্য। ‘কাজটা অসাধারণ ক্লান্তিকর। 
ছেলেটা বাচপ-শাক্তর বদাল মাত্র’ (Children’s Employment Commission. Sth Report, 
1866, pp. 114, N° 6)। সরকার 1রপোর্টের ভাষায় ‘দাসত্বের এই প্রথার’ মারাত্মক পাঁরণাঁত 
সম্পর্কে দ্রচ্টব্য, এ, পঃ ১১৪ ও পরে। 
* Children’s Employment Commission. Sth Report, 1866, p. 3, N° 24. 


অধ্যায় ১৫। - যন্মরপাঁত ও আধ্‌ানক শিল্প ৫৮: 


'যে কাজ এদের করতে হয়, তাব গরণগত যোগাতা অজনের জন্য এদের কোনো 
বুদ্ধবৃত্তিগত শিক্ষার দরকার হয় না; এ কাজে দক্ষতার বশেষ কোনো স্থান নেই, এবং 
{বচারবাদ্ধর স্থান আরও কম; এদের মজঢনার অন্যান্য বালকদের তুলনায় বোশ হলেও, 
বয়ঃব্‌দ্ধির সঙ্গে আন;পাঁতকভাবে বাড়ে না, এবং এদের অধিকাংশেরই বোশ বেতন ও 
দায়ত্বসম্পন্ন যন্্র চালকের পদে উন্নীত হওয়ার কোন আশা নেই, কাবণ এক একট যন্বে 
চালক মাত্র একজন, 'কজ্তু তার সঙ্গে যুক্ত থাকে অন্তত দুই এবং অনেক ক্ষেত্রে চারজন বালক ।* 


এদের বয়স এই ধরনের 'শশুদের উপযোগী কাজের পক্ষে একটু বোশ হলেই, 
অর্থাৎ অন্তত ১৭ বছরের কাছাকাঁছ হয়ে গেলেই, তৎক্ষণাৎ ছাপাখানা থেকে এদের 
বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এরা গিয়ে পড়ে চোর বদমায়েসদের খপ্পরে। অন্য 
এদের কাজ জোগাড় করে দেওয়ার একাঁধক চেষ্টা, এদের মূর্খতা ও বর্বরতা, 
এবং এদের মানাসক ও শারীরিক অবনাতর দরুন, ব্যর্থতায় পর্যবাসত হয়েছে। 

ম্যানফ্যাকচারের কর্ম শালাগু্নলের ভিতরে শ্রম-ববভাজনের সম্পর্কে যা বলা 
হয়েছে, সমাজের মধ্যে শ্রম-বভাজনের ক্ষেত্রেও তাই বলা যায়। হস্তাশল্প আর 
ম্যাননফ্যাকচার যতাঁদন পর্যন্ত সামাজক উৎপাদনের সাধারণ ভিত্তি রূপে থাকে, 
ততাঁদন একান্তভাবে একাট শাখারই কাছে উৎপাদকের বশ্যতা, তার জীবিকার 
বহুমুখানতা ছিন্নাভন্ন হয়ে যাওয়া,** অগ্রগাতর একটা আবাশ্যক ধাপ । উৎপাদনের 
প্রাতাট শাখা সেই ভতের উপর দাঁড়য়ে, আঁভনজ্ঞতা প্রয়োগের সাহায্যে, তার 
পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী কৃৎকৌশলগত রূপ পাঁরগ্রহ করে এবং ধাঁরে ধাঁরে 
সেই রূপকে 'নখ:ত করে তোলে, এবং একটা ্দ্ট পাঁরমাণ পাঁরণাত লাভ 
করলেই, দ্রুত সেই রপাঁটকে সুসংহত করে তোলে। ব্যবসায়ীরা যেসব নতুন 
ধরনের কাঁচামাল সরবরাহ করে তার কথা বাদ দিলে, একমাত্র যে জানস এখানে 


* এ, পঃ ৭, নং ৬০। 

** অনেক বছর আগের কথা নয, চ্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডসের কোনো কোনো অংশে, 
বানাত। বহু মেষপালক- ও দরকার মতো চাষের কাজ করা কু'ড়েঘরেব মালিক স্ত্রী সন্তানাদসহ 
গির্জায় যেত এমন পোশাক পরে, যেগুনলতে তাদের নিজেদের হাত ছাড়া অপরের হাতের স্পর্শ 
লাগে নি, কারণ সেগুলি তাদের নিজেদের ভেড়ার গা থেকে ছাঁটা পশম এবং নিজেদের ক্ষেতে 
বোনা শণের তোৈঁর। আরও যোগ করা যায়, এগলল তোর করার কাজে স্‌চ, অঙ্গনষ্ঠানা আর 
বয়নে ব্যবহৃত লোহার অল্পাকছু অংশ ছাড়া বলতে গেলে আর একাটও জানস কেনা হয় ি। 
রঙও প্রধানত মেয়েরা সংগ্রহ করত গাছপালা, কঝকোপঝাড় আর ঘাস থেকে’ 
(Dugald Stewart. Works, ed. Hamilton, vol. VIII, pp. 327-328). 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোক্ষক উদ্ধত্ত-মুল্যের উৎপাদন ৫৯০ 


সেখানে একটা পরিবর্তন ঘটায় তা হচ্ছে উৎপাদনের হা'তয়ারের ক্রম পাঁরবর্তন। 
কিন্তু এইসব হাঁতয়ারের র্‌পও, আঁভজ্ঞতার দ্বারা একবার 'স্থর হয়ে গেলে, 
শিলাভূত হয়ে যায়, বহু ক্ষেত্ৰে এগুলির হাজার হাজার বছর ধরে একই রুপে 
বংশানক্রমে হস্তান্তারত হওয়াই তার প্রমাণ। একটা চাঁরাত্রক বৈশিষ্ট্য এই যে 
এমন ক অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, বাভন্ন বৃত্তকে রহস্য” (mysteres) নামে 
আঁভাহত করা হত, অঁভজ্ঞতার সাহায্যে বা পেশাগতভাবে যথার্থভাবে দ'ীক্ষত 
হয় নি এমন কেউ সেগুলির গভারে প্রবেশ করতে পারত না ।* মানুষের কাছ 
থেকে তার উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়াকে যে অবগ্ুণ্ঠন আড়াল করে রাখত, 
এবং তার ফলে উৎপাদনের 'বাভন্ন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিভক্ত শাখাকে কেবল বাইরের 
লোকের কাছে নয়, এমন ক জানা লোকদের কাছেও এক একটি হে'য়ালাীতে 
পারণত করোঁছল, আধুনিক যন্দ্রাশল্প সে অবগ্ণ্ঠন ছিন্ন করে দিয়েছে মানুষের 
হাতের দ্বারা সে গাঁত সম্পন্ন করা সম্ভব {কনা সে বিষয়ে কোনো 'ববেচনা না 
করেই, প্রতাট প্রক্রিয়াকে তার অঙ্গায় গাঁতগুলতে 'বাশ্রচ্ট করার যে নীতি 
অনুসত হতে লাগল তারই থেকে সংম্ট হল প্রযু'ক্তাবদ্যার নতুন, আধ্নানক 
বিজ্ঞান। বাভিন্ন শিল্প প্রক্রিয়ার বহুাবাচত্র, আপাতদ্‌ষ্টতে পরস্পর সম্পর্কহাীন 
এবং 'শলাঁভূত র্‌পগুলি এখানে এসে নির্দিষ্ট কার্যকর ফল লাভের জন্য প্রয,ক্ত 
প্রকাত (বিজ্ঞানের কতগ্‌ু্লে সচেতন ও ননয়োজিত প্রয়োগের সঙ্গে মিশে গেল। 
মানব শরারকে প্রাত উৎপাদন কার্যকালে, ব্যবহৃত যন্ব্রপাঁতর প্রকারভেদ সত্ত্বেও, 
যে কয়েকাঁট প্রধান, মৌল গাঁতরূপ গ্রহণ করতে হয়, প্রযুক্তাবদ্যা সেই 
গাতরূপগৃূলেও আ'বক্কার করল; তিক যেমন বল-বিজ্ঞান অত্যন্ত জাটল 
যন্্রপাঁতর মধ্যেও কয়েকাঁট সরল যান্তক শাঁক্তর আবরাম পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর 
কিছু দেখে না। আধুনিক যন্ব্রাশল্প কোনো প্রক্রিয়ার বর্তমান র্‌পকে চুড়ান্ত 
বলে ধরে নেয় না, সেভাবে তার সঙ্গে আচরণ করে না। এই 'শল্পের প্রয়োগ- 
কোশলগত 'ভ'ত্ত তাই বৈপ্পাবক, যেখানে পূৰ্বতন সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধাতর 'ভিঁত্ত 


* এতয়েন বোয়ালো-র বিখ্যাত Lrre des métiers-এ আমরা এই ব্যবস্থা দেখতে পাই 
যে একজন 'শিক্ষানাবসকে তার শিক্ষাশেষে ওস্তাদদের দলভুক্ত হওয়ার সময়ে শপথ করতে হত ওর 
‘একই পেশায় নিয়োজিত ভাইদের ভাইয়ের মতো ভালোবাসার জন্য, তাদের নিজ নিজ বৃত্তিতে 
তাদের মদত করার জন্য, বৃত্তির গোপন বহস্য ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁস না করার জন্য এবং তা ছাড়া, 
সকলের স্বার্থে, নিজের মাল ভালো বলে চালানোর উদ্দেশ্যে অপরের তোর সামগ্রীর ত্রুটির দিকে 
ক্রেতার দাাাষ্ট আকর্ষণ না করার জন্য'। 


অধ্যায় ১৫ -- যন্দ্ৰপাত ও আধুনিক শিল্প ৫৯১ 


ছিল মূলত রক্ষণশীল ।* এই 'শল্প যন্বপাতি, রাসায়ানক প্রাক্রয়া এবং অন্যান্য 
পদ্ধাতর সাহায্যে উৎপাদনের প্রয়োগকোশলগত 'ভাত্ততেই কেবল নয়, শ্রামকের 
কাজের ধরন এবং শ্রম-প্রাক্রয়ার সামাঁজক সমবায়েও ক্রমাগত পাঁরবর্তন ঘটাচ্ছে। 
ফলে, এরই পাশাপাঁশ, সমাজের মধ্যেকার শ্রম-ববিভাজনেও 'বপ্পব সাধন করে এবং 
আঁবরামভাবে বপুল পাঁরমাণ প:ঁজ ও 'বপ্‌ল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষকে 
উৎপাদনের এক শাখা থেকে অপর শাখায় এনে ফেলে। 'কন্তু আধ্‌ননক যন্দ্রাশল্প 
একাঁদকে যেমন এইভাবে, তার নিজস্ব চাঁরত্রের দরুনই শ্রমের'প্রকারান্তর, কর্মধারার 
প্রবহমানতা ও শ্রামকের সর্বজনীন গাঁতশাীলতা প্রয়োজনীয় করে তোলে, অপরদিকে 
সে তার পঃজিবাদী রুপে, প্রাচীন শ্রম-।বভাজনকে তার ছোট ছোট অংশে ভাগ 
করার অশ্মাঁভূত প্রবণতা সমেত পঢনজন্ম দেয় । আমরা দেখোঁছ কাঁভাবে আধনক 
যন্্রাশল্পের প্রয়োগ-কোশলগত প্রয়োজন এবং তার পঃজিবাদী রুপের মধ্যে 
নাহত সামাজিক চাঁরত্র, এই দুই-এর মধ্যেকার পরম বিরোধ শ্রমিকের অবস্থার 
সমস্ত স্থায়ত্ব ও নিরাপত্তা নষ্ট করে দেয়; কাঁভাবে, শ্রমের হাতিয়ার কেড়ে 
নিয়ে, সে ক্রমাগত শ্রামকের জ'ঁবনধারণের উপায় ছানয়ে নেওয়ার,** এবং তার 
নি্দষ্ট কাজের সঙ্গে সঙ্গে করে তাকেও প্রয়োজনাতারক্ত করে ফেলার হুমাক দেয়। 
আমরা এও দেখোঁছ কাঁভাবে এই বৈরভাবের দুর্বার রোষ অ্ভব্যক্ত হয় 


* ‘উৎপাদনের হাঁতয়ারের আঁবরাম বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন না এনে, এবং তার দ্বারা উৎপাদন- 
সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কের বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন না ঘাঁটয়ে বুজে“য়া শ্রেণী 
আঁস্তত্ব বজায় রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে, গোড়ার দিকের সমস্ত শিল্পজ'ীবী শ্রেণীর আস্কত্বের 
প্রথম শর্তই ছল পুরনো উৎপাদন-পদ্ধাত অপারবার্তত রূপে বজায় রাখা । আগেকার সকল 
যুগ থেকে বর্জেণয়া যুগের বৈশশ্ট্য হল উৎপাদনে নয়ত ববল্লপব, সমস্ত সামাজক অবস্থায় 
অনবরত ব্যাঘাত, চিরস্থায়ী আঁনশ্চয়তা আর আলোড়ন। ধরা-বাঁধা, জমাট সব সম্পর্ক ও তার 
আনুষাঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামত ঝে“টিয়ে বিদায় কবা হয, নবগাঁঠত 
কুসূংস্কার আর মতামত দডঢ়সংবদ্ধ হয়ে ওঠার আগেই অচল হয়ে যায়। যা 'কছু ঘনজমাট সে 
সবই বাতাসে 'মালয়ে যায়, যা কিছু পাঁবত্র তা কল্‌নাষত হয়ে যায়, মানুষ অবশেষে বাধ্য হয় 
্থরবুদ্ধতে তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তাব সম্পর্কের সম্মুখীন হতে' 
(F. Engels, K. Marx. Manifest der Kommunistischen Parteti. London, 1848, S.5). 

** ‘You take Iny life 


When you do take the means whereby I live.’ 


['আমার জীবনই 'নয়ে নাও তুম, 
কেড়ে নাও যাবে বে'চে থাকবার উপায় আমার ।'] 
শেক্‌সপায়র, ‘ভোনসাীয় বাণক'। -- সম্পাঃ 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধ ত্ত-মূল্যের উৎপাদন ৫৯২ 


শিল্পের সংরাক্ষত বাঁহনীরূপী সেই 'বকটতা সৃষ্টির মধ্যে, যে বাহিনীকে 
দুঃস্থতার মধ্যে ফেলে রাখা হয় যাতে প:াজ সর্বদাই ইচ্ছামতো তাকে নয়োগ করতে 
পারে; অরভব্যক্ত হয় শ্রামক শ্রেণীর মধ্য থেকে আঁবরাম মানুষ বাঁলর মধ্যে, 
শ্রমশ'ক্তর চুড়ান্ত বেপরোয়া অপচয়ের মধ্যে, যে সামাঁজক অরাজকতা প্রারতাট 
বৈষায়ক অগ্রগাঁতকে এক একটি সামাজিক 'বপর্যয়ে পরিণত করে তার সমষ্ট 
ধৰবংসল'লার মধ্যে । এটা হল নোঁতবাচক দিক । 'কন্তু, একাদকে, কাজের প্রকারভেদ 
বর্তমানে অমোঘ প্রাকাঁতক বিধানের মতো, এবং সর্বক্ষেত্ে প্রাতরোধের সম্ম্খাৌন 
কোনো প্রাক্কীতক বিধানের অন্ধ ধহংসকাঁরতা নিয়ে নিজেকে সজোরে প্রাতষ্ঠা 
করলেও,* অপরাদকে, আধুনিক যন্দ্রাশল্প তার ধহংসলীলার মধ্য দিয়ে কাজের 
প্রকারভেদকে, বাভিন্ন ধরনের কাজের পক্ষে শ্রমিকের উপযুক্ততাকে, সৃতরাং তার 
বাভন্ন যোগ্যতার সর্বাধক সম্ভব বিকাশকে উৎপাদনের অন্যতম মোৌলক 
বিধানরৃপে স্বাঁকীত দেওয়ার প্রয়োজন'য়তাকে আনিবার্য করে তোলে। এই 
বিধানের স্বাভাঁবক প্রয়োগধারার সঙ্গে উৎপাদনের পদ্ধাতকে খাপ খাইয়ে নেওয়া 
সমাজের কাছে এক জীবন মরণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে ৷ বস্তুত, আধ্নানক যন্বাশল্প 
সমাজকে, মৃত্যুদণ্ড উপচয়ে, বাধ্য করে সেই একই তুচ্ছ কর্মাংশের জ'বনব্যাপ'ী 
পুনরাবৃত্তি দ্বারা পঙ্গ: এবং তারই ফলে মান;ষের ভগ্নাংশে পাঁরণাত, 'ঁবশেষ 
কাজটুকু মাত্র করতে সক্ষম আজকের 'দিনের শ্রামকের স্থানে, বাঁভন্ন প্রকার শ্রমে 
সক্ষম, উৎপাদনে যে কোনো পাঁরবর্তনের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত, পূর্ণ বিকাশত 
ব্যাক্ত-সত্তাসম্পন্ন মানুষকে প্রাতষ্ঠা করতে বাধ্য করে; এবং সেই মানষের কাছে 
যে সামাজিক কর্তব্যসম্‌হ পালন করতে হয় সেগুলি তার নিজস্ব জন্মগত ও 


* একজন ফরাস! শ্রামক সান-ফ্রান্সস্কো থেকে ফিরে আসার পর লিখছে: ‘আমি কখনো 
বিশ্বাসই করতে পারতাম না, কালিফো্নয়ায় আমাকে যেসব (বাভিন্ন পেশায় নিয়োগ করা হয়েছে 
সেখানে আম কাজ করতে সক্ষম । আমার দ্‌ঢ় (বিশ্বাস ছিল যে লেটারপ্রেসের ছাপার কাজ ছাড়া 
অন্য কোনো কাজের উপযুক্ত আম নই। ...যারা তাদের পেশা বদলায় গায়ের জামা বদলানোব 
মতো ঘন ঘন, সেইসব ভাগ্যান্বেষীদের জগতে একবার গয়ে পড়ার পর, ঈশ্বরের দোহাই, আঁম 
অন্যরা যা করত তাই করেছি। খনির কাজে তেমন পয়সা হাচ্ছল না বলে সেটা ছেড়ে শহরে 
চলে যাই, সেখানে একের পর এক আম হই ছাপাখানায় মনদ্রণাবদ্যা বিশারদ, সেলেট পাথর 
দিয়ে ছাত ছাওয়ার মজুর, বাড়তে সরবরাহ ও নিকাশ! নল বসানোর মজুর ইত্যাঁদ। আমি যে 
কোনো ধরনের কাজেরই উপযুক্ত, এইভাবে তা আ'বচ্কার কার ফলে আম 'নজেকে 
শামৃকজাত'য় প্রাণী মনে করার চেয়ে আরও বেশি করে মানুষ বলে মনে কাঁর' (A. Corbon. 
De Venseignement professionnel, 2eéme éd., p. 50). 


অধ্যায় ১৫ -- যন্ত্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৫৯৩ 


অর্জিত ক্ষমতাসম্‌হকে অবাধ সুযোগ দেওয়ার বাভন্ন ধরন মাত্র । এই বিপ্লব 
সাধনের দিকে ইতিমধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত পদক্ষেপের অন্যতম হল 
প্রযু'ক্ত'বদ্যা ও কৃষ [শিক্ষায়তনগ্‌াল, এবং '‘écoles d’enseignement 
professionnel’* প্রাতষ্ঠা, যেখানে শ্রমজীবীদের ছেলেমেয়েরা প্রয্‌াক্তাবদ্যায় ও 
শ্রমের বিভন্ন হাতিয়ার ব্যবহারে সামান্য কিছু শিক্ষা লাভ করে। প:জির কাছ 
থেকে নিংড়ে আদায় করা প্রথম ও আঁত সামান্য স্‌াবধা _ এই কারখানা-আইন 
কারখানার কাজের সঙ্গে প্রার্থামক শিক্ষার সংযোগসাধনেই 'সামাবদ্ধ হলেও, এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শ্রমিক শ্রেণী যখন ক্ষমতায় আসবে, আসবে 
অবশ্যম্তাবারূপেই, তখন, তত্ত্বগত ও ব্যবহাঁরক উভয় প্রকার কৃৎকোৌশলগত 'শক্ষা 
শ্রামক শ্রেণীর 'বদ্যালয়সম-হে তার উপযুক্ত আসন গ্রহণ করবে। এ 'ঁবষয়েও 
কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের বৈপ্লাবক চাণঞ্চল্যে, যার সর্বশেষ ফল প্রাচীন 
শ্রম-|বভাজনের 'বল্‌'প্ত, তা উৎপাদনের প:ঃ'জবাদী র্‌প এবং তার সঙ্গে 
সঙ্গাতপূ্ণ শ্রামকের অর্থনোৈতক অবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী । কিন্তু উৎপাদনের 
কোনো 'নি্দ‘ষ্ট রূপের মধ্যে ননাহত 'বরোধগুনলির এঁতহাসিক বকাশই একমান্র 
পথ যার দ্বারা উৎপাদনের সেই র্‌প মিলিয়ে যেতে এবং নতুন রূপ প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। যে মুহূর্তে ঘাড় মিস্ত্রী ওয়াট বাল্পচালত ইঞ্জিন, ক্ষোরকার 
আর্ক'রাইট সুতো কাটার যন্ত্র এবং খেটে-খাওয়া জহুর! ফুল্‌_টন বাশুপ'য় পোত 
আ'বচ্কার করলেন, সেই মুহুর্তেই ‘Ne sutor ultra crepidam !'** _হ্স্তচালত 
শিল্পযুগের জ্ঞানের এই পরম অঁভব্যাক্তাট নিতান্তই অর্থহীন হয়ে গেল ।*** 


* বৃত্তাশক্ষার স্কুল । __ সম্পাঃ 

** ‘Ne sutor ultra crepidam ” (‘মৃচী শুধু তার জুতোর ছাঁচ জানে।') - সম্পাঃ 

*** অর্থশাল্ত্রের ইতিহাসে রণাঁতমত অনন্যসাধারণ এক ব্যাক্ত, জন বেলার্স ১৭শ শতাব্দ'র 
শেষে সবচেয়ে পাঁরচ্কারভাবে দেখতে পেয়োছলেন, শিক্ষা আর শ্রম-বিভাজনের বর্তমান প্রথা 
{বল;প্ত করার প্রয়োজন'য়তা, যে প্রথা সমাজের দুই চরম 'বপরীত প্রান্তে জন্ম দেয় 
আঁতপ্‌াhষ্টজানত বদ্ধ আর ক্ষায়ফ্কৃতা। অন্যান্য কথার মধ্যে (তান এই কথা বলেন: “নিচ্কর্মা 
[শক্ষা অলসতা শিক্ষার চেয়ে খুব সামান্যই শ্রেয় । ...শারারক শ্রম, এ হল ঈশ্বরের এক আদম 
প্রাতষ্ঠান। ...শর'রের ক্রাস্থ্যের জন্য শ্রম ততখানিই উপযুক্ত, যেমনটা তার বাঁচার জন্য ভোজন; 
কারণ একজন মান;ষ আরামের দ্বারা যে কণ্ট বাঁচায়, তার দেখা সে পাবে ব্যারামে। .. শ্রম 
জ'বনের দাঁপকে তৈলাক্ত করে, আর চিন্তা তাকে প্রজ্বলেত করে। ...নিষ্ফল শিশুশ্রম’ 
(বেসডোদের আর তাঁদের আধ্‌নানক অন,ুকারাদের 'বরুদ্ধে এটা পূর্বানুমানজাত হং'শিয়ার) 
‘“শশৃদের মনকে বোকাটে করে রাখে’ (Proposals for raising a College of Industry 
of all useful Trades and Husbandry. London, 1696, pp. 12, 14, 16, 18). 
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চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষিক উদ্ধত্ত-ম্‌লোর উৎপাদন ৫৯৪ 


কারখানা সংক্রান্ত বধান যতদিন কারখানা, কর্মশালা প্রভাঁতর ভিতরে শ্রমকে 
নিয়ান্ত করার মধ্যেই স'মাবদ্ধ থাকে ততাদন তাকে পজির শোষণ অধিকারে 
হস্তক্ষেপ মান বলে মনে করা হয়। 'কস্তু সে যখন তথাকাঁথত গাহ'স্থ্য শ্রম কে* 
নিয়ন্ণ করতে আসে তখনই তাকে গৃহকর্তার আঁধকারের উপর, পিতার কর্তৃত্বের 
উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণরূপে দেখা হয়। কোমল-হৃদয় বরিটিশ পার্লামেণ্ট বহুাদন 
পর্যন্ত এইখানে অগ্রসর হতে সংকোচের ভান করাছল। 'কন্তু বাস্তবের শাক্ত শেষ 
পর্যন্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করল যে, চরাচারত পাঁরবার যে অর্থ নোঁতক 
বানয়াদের উপর প্রাতষ্ঠত ছল আধ্্‌যানক যন্ম্রাশল্প তাকে এবং তার সঙ্গে 
সঙ্গাতপূর্ণ পাঁরবারগত শ্রমকে উল্টে দিয়ে, সমস্ত চিরন্তন পাঁরবারিক বন্ধনকেও 
শিথিল করে 'দিয়েছে। শিশুদের অধিকার ঘোষণা করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে 
পড়োছল। ১৮৬৬ সালের শিশুদের 'নিয়োগ-কামিশনের চডড়ান্ত রিপোর্টে বলা 
হয়েছে: 

‘দুঃখের বিষয়, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্য দিয়ে এ কথা বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে, বালক বা বাঁলকা, উভয়েরই, তাদের বাপ-মার হাত থেকে ‘নরাপত্তা যতটা প্রয়োজন 
ততটা আর কারও কাছ থেকেই নয়।’ সাধারণভাবে সম্তানসন্তাতর শ্রমকে অবাধে শোষণ করার 
ব্যবস্থ(, এবং তথাকাঁথত পাঁরবারগত শ্রম 'টিকে থাকে শুধু এই কারণেই যে বাপ-মা'রা কোনো 
বাধা ও 'নয়ন্ত্রণ ছাড়াই, তাদের অল্পবয়সী, সুকুমারমাঁত সম্তানদের উপর এই স্বেচ্ছাচারী ও 
ক্ষাতকর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। ...বাপ-মা'র হাতে এমন নিরগকুশ ক্ষমতা থাকা কোনক্রমেই 
উচিত নয় যার ফলে তারা তাদের সন্তানসম্তাতকে কিছ: সাপ্তাহিক মজুর অর্জনের যন্ত্র মানে 
পারণত করতে পারে। ...সৃতরাং শিশু এবং তরুণরা এই ধরনের অবস্থায় ন্যায়সঙ্গতভাবেই 
আইনসভার কাছ থেকে, তাদের স্বাভাবক আঁধকার হসেবেই, এ দাব করতে পারে যে যা 
অকালে তাদের শারীারক শাক্ত নষ্ট করে এবং বঢাদ্ধবৃত্তি ও ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানের মাপকাঠিতে 
তাদের ছোট করে দেয় তা থেকে তাদের অব্যাহত লাভের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক ।** 


অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প:ণজবাদাী শোষণ পিতামাতার 
কর্তৃত্বের অপব্যবহার থেকেই স্‌ষ্ট হয় নি; বরং বিপরাীতাঁট ঘটেছে, প:াজবাদ'ী 
শোষণের ধরনই পতামাতার কর্তৃত্বের অর্থনোৈঁতক বানয়াদ ভেঙে 'দয়ে, তার 


* এই ধরনের শ্রম চলে বোঁশর ভাগই ছোট ছোট কর্মশালায়, যা আমরা দেখোঁছ লেস তোর 
আর খড় পাকানোর কাজে, এবং যা আরও 'বশদে দেখানো যেতে পারে শেোঁফল্ড, বার্মংহাম 
প্রভাত স্থানের ধাতু-ম্যানুফ্যাকচারের কাজ থেকে। 

## Children’s Employment Commission. Sth Report, p. XXV, N° 162; 2nd 
Report, p. XXXVIITL, N° 285, 289; pp. XXV, XXVI, N° 191. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ম্রপাত ও আধুনিক শল্প ৫৯৫ 


প্রয়োগকে ক্ষমতার ক্ষ্াতকর অপব্যবহারের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। পঃাজবাদী 
ব্যবস্থায় পুরনো পারিবারিক বন্ধনের ভাঙন যতই ভয়ঙ্কর এবং কদর্য হোক না 
কেন, আধ্ানক যন্ত্রাশল্প মেয়েদের, তরুণ তরুণী, বালক বালিকাদের 
ঘরগ্‌হস্থালার বাইরে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা গুরত্বপূর্ণ স্থান য়ে, 
পারবারের ও স্ত্রী প্‌রুষের মধ্যেকার সম্পর্কের একটা উন্নততর রুপের নতুন 
অর্থনোৈঁতক বানিয়াদ সৃষ্টি করে দেয়। অবশ্য পাঁরবারের টিউটানক-খডণচ্টীয় 
রূপাটকেই পরম ও চডড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া ঠক তেমনই হাস্যকর, যেমন 
হাস্যকর প্রাচীন রোমক, প্রাচীন গ্রীক বা প্রাচ্যের রূপগুনলেতে সেই চাঁরত্র আরোপ 
করা, আধকন্তু এই র্‌পগুলিকে একত্রে ধরলে এগুলি এঁতহাসক 1বকাশের একাট 
সারতে দণ্ডায়মান । তদৃপাঁর, এ কথাও স্পষ্ট যে, স্মী-প্‌রুষ নিার্বশেষে সকল 
বয়সের লোকদের 'নয়ে সমাল্টগত কাঁ্মদল গাঁঠত হওয়ার ঘটনাটা উপযুক্ত 
পাঁরবেশে, সুনাশ্চত ভাবেই, এক মানবধ্মা বিকাশের উৎস হয়ে দাঁড়াবে; যাঁদও 
তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বকাঁশত, নিয় পঁজিবাদী রূপে, যেখানে শ্রামকের অস্তিত্ব 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে, শ্রামকের প্রয়োজনে উৎপাদন প্রক্রিয়া নয়, সেখানে 
সেই একই ঘটনা দ:ুন'ীত ও দাসত্বের এক সংক্রামক উৎস হয়ে দার্ডায় ।* 
আমরা ইাঁতপূর্বেই দেখোঁছ যে, আধ্যানক যন্ত্রাশল্প এঁতহাসিকভাবে যে 
পদ্ধাততে {বকাশ লাভ করেছে, তা থেকেই কারখানা-আইনগ্‌নলের সামান্যাকরণের, 
সেগুনলেকে যন্তের সেই প্রথম সৃষ্ট -- যান্মক সৃতাকাটা ও বয়ন সংক্রান্ত 
ববশেষ আইন থেকে সামাগ্রক সামাজক উৎপাদন সম্পর্কে প্রযোজ্য এক আইনে 
রূপাস্তারত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা 'দয়োছল। সেই শল্পেরই পিছনে পছনে 
ম্যাননফ্যাকচারের, হস্তাশল্পের ও গাহস্থ্য শিল্পের চিরাচারত রুপে সম্প্ণ 'বপ্পব 
সাধত হয়; ম্যাননফ্যাকচার আঁবরামভাবে কারখানা-প্রথায় র্‌পাস্তারত হচ্ছে, 
হস্তাশল্প রূপান্তারত হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারে এবং সর্বশেষে, হস্তশিল্প ও গাহ'স্থ্য 
শিল্পের ক্ষেত্রগরাল, তুলনামনলকভাবে বলতে গেলে আঁত আবশ্বাস্য রকম কম 
সময়ের মধ্যে দুদশার এমন ল'লাভূঁমতে পাঁরণত হয়, যেখানে পঃজিবাদা শোষণ 
উৎকটতম আমিতাচারের রঙকুশ ক্ষেত্র পায়। শেষ পর্যন্ত দুঁট ঘটনা চডড়ান্ত 
ভাঁমকা পালন করে: প্রথমত, নিত্য আবত্ত আঁভজ্ঞতা এ সাক্ষ্য দেয় যে, পং'জি, 
কোনো এক ক্ষেত্রে (নজেকে আইনের নয়ন্্রণাধীন দেখলেই, অন্য ক্ষেন্রগনালতে 


* ‘কারখানার শ্রম গাহ“স্থ্য শ্রমের মতোই 'বশুদ্ধ ও চমৎকার হতে পারে, এবং হয়তো ব্য 
তার চাইতেও বোশ’ (Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865, p. 129). 
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চতুর্থ ভাগ। -- আাপোক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৯৬ 


আরও বেপরোয়াভাবে নিজের ক্ষাতপূরণ করে নেয়*; দ্বিতীয়ত, প্রাতযোগিতার 
শরতের মধ্যে সমতার জন্য অর্থাৎ শ্রমের সবরকম শোষণের উপর আরোপিত 
বাধা নিষেধের সমতার জন্য মাঁলকদের দাঁব।** এই প্রসঙ্গে দুইটি ভগ্ন হৃদয়ের 
আত্নাদ শুনুন বিস্টল শহরের পেরেক, শকল ইত্যাঁদ প্রস্তুতকারক মেসার্স 
প্রবর্তন করেছিল। 


‘আশেপাশের কারখানাসম্‌হে পর্‌রনো 'বাধব্যবস্থা এখনো বহাল রয়েছে বলে, মেসার্স 
কুক্স্াল অসুবিধায় পড়েছে, তাদের বালক শ্রামকদের সন্ধ্যা ছ’টার পরও অন্যত্র কাজ 
করতে প্রলুক্ধ করা হচ্ছে। তারা স্বভাবতই বলছে, ‘এ আমাদের প্রাত অবচার ও ক্ষাতকারক, 
কেননা এর ফলে এ বালক শ্রামকদের কর্মক্ষমতার একাংশ 'নঃশোঁষত হয়ে যাচ্ছে, যার পর্ণ 
সুযোগ আমাদেরই পাওয়া উঁচত ছিল ।'*** 

মিঃ জে. সিম্পসন (কাগজের বাক্স ও থলে প্রস্তুতকারক, লণ্ডন) শিশুদের নিয়োগ-কাঁমশনের 
প্রাতানাধদের সামনে বলছেন: “তানি এর জন্য ({বধানিক হস্তক্ষেপ) যে কোনো আবেদনপন্রে সই 
{দতে রাজ'। ...এমনিই তান, তাঁর কারখানা বন্ধ করার পর, প্রতিরাতে অত্যন্ত অস্থরতা 
অনুভব করেন, পাছে অন্যরা তার চেয়েও দেোঁর পর্যন্ত কাজ চালু রাখে এবং খাঁরদ্দারদের 
হাতিয়ে নেয়।'**** সমগ্র বিষয়টি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে শিশুদের নিয়োগ-কামশন বলছেন: 
“বড় নিয়োগকার'দের প্রাত এটা খুবই অন্যায় করা হবে যাঁদ তাদের কারখানাগু্লকে বাধানষেধের 
আওতায় ফেলা হয়, যখন উৎপাদনের একই শাখার অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট প্রাতষ্ঠানগুলেতে শ্রমের 
ঘণ্টার উপর আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই । ছোট প্রতিষ্ঠানগুণলিকে অব্যাহত দিলে, কাজের 
ঘণ্টা সম্পর্কে এই অন্যায় প্রাতযোগতার ফলে যে আঁবচার হবে, বড় উৎপাদকদের বেলায় তার 
সঙ্গে যোগ হবে আইনের আওতার বাইরের প্রতি্ঠানগুঁলতে টেনে নেওয়া অল্প বয়সী ও নারী 
শ্রামক পাওয়ার সমস্যা। তা ছাড়াও, এর ফলে সেই ক্ষনদ্রতর প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধিতে 
উৎসাহ দেওয়া হবে, যেগুলি প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই জনসাধারণের দ্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা ও সাধাবণ 
উন্নাতর সবচেয়ে কম অনুকুল ।”***** 


কামশন তার চডড়োন্ত রপোর্টে ১৪,০০,০০০ শিশু, তরুণ ও দ্রালোককে 


* Reports of Insp. of Fact. for 3lst O.tober 1865, pp. 27, 32. 
** কারখানা-পারদর্শকদের '1রপোর্টগ্বালতে তার অনেক 'দনণ্টান্ত আছে। 
*A4%# Children’s Employment Commission. 5th Report, p. X, N° 35. 
*### Children’s Employment Commission. Sth Report, p. IX, N° 28. 
গদ এ, পূঃ XV, নং ১৬৫-১৬৭ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের তুলনায় ব্‌হদায়তন শিলজ্পগ্‌লর 
সৃবিধার ব্যাপারে, দ্রষ্টব্য = Children’s Employment Commission. 3rd Report, p. 13, 
N° 144; Pp. 25, N° 121; p. 26, N° 125; Pp. 27, N° 140 etc. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৫৯৭ 


কারখানা-আইনের আওতায় আনার প্রস্তাব করেছে, এই সংখ্যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক 
ছোট ছোট শিল্পে ও তথাকাঁথত গ্‌হ-কর্মে শোষিত হয়।* {রিপোর্টে বলা হয়েছে, 


“কিন্তু পার্লামেন্টের কাছে এই বিপুল সংখ্যক শিশু, তরুণ ও স্ত্রীলোক সকলকে যদ 
পূর্বোক্ত সংরক্ষণ আইনের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা উাঁচিত বলে মনে হয়, ...এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এঁ ধরনের আইন প্রণয়নের ফল খুবই শুভ হবে, সে আইনের 
অপেক্ষাকৃত আশ; লক্ষ্য অল্প বয়সী এবং দুর্বলদের বেলায়ই কেবল’ নয়, সংখ্যায় আরও অনেক 
বোশ বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রামকদের বেলায়ও, এই সমস্ত জ'ণাবকার ক্ষেতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই, 
তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। এর ফলে, তাদের বেলায়ও নিয়ামত ও পারামত কাজের ঘণ্টা 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রবার্তত হবে; এর ফলে তাদের কর্মস্থলগুনল স্বাস্থ্যকর ও পাঁরচ্ছন্ন রাখা 
হবে; আর তাই এর ফলে শারণীারক ক্ষমতার ভাণ্ডার সুসংহত ও উন্নত হবে, এই ভাণ্ডারের 
উপবে তাদের নিজেদের এবং দেশেরও মঙ্গল {বশেষভাবে নির্ভরশীল; এর ফলে অল্প বয়সেই 
যে আঁতারিক্ত শাক্ত ব্যবহার স্বাস্থ্যের বাঁধুনি ধ্ৰাসয়ে দেয় এবং অকালে জরা নিয়ে আসে তা 
থেকে উঠাত বয়সের ছেলেরা রক্ষা পাবে; সর্বশেষে এর ফলে তারা অন্তত ১৩ বছর বয়স 
পর্যন্ত প্রাথামক শক্ষালাভের নিয়ামত সুযোগ পাবে এবং তাদের সেই চডড়ান্ত অজ্ঞতার অবসান 
হবে, যার বষয়ে আমাদের সহকারী কাঁমশনারদের 'বাভন্ন রিপোর্টে এমন যথাযথভাবে দেখানো 
হয়েছে এবং তব্ৰতম বেদনা ও জাতায় অধোগাঁতর এক গভীর অনুভূত ছাড়া যা ববেচনা 
করা যায় না।** 


টোর*** মান্দসভা তাঁদের ৫ ফেব্রুয়ার, ১৮৬৭-র রাজকীয় ভাষণে ঘোষণা 


* যে সমস্ত বৃত্তিকে আইনের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয় সেগুল এই: লেস তোর, 
মোজা বোনা, খড় বুনন, পোশাক পাঁরচ্ছদ তোর তংসহ তার অসংখ্য উপবভাগ, কৃতম ফুল 
তোর, জুতো তাঁর, টুপ তোর, দস্তানা তোর, দাঁজ“গার, সমস্ত ধাতু কর্ম, ব্লাস্ট ফারনেস থেকে 
শুরু করে সৃচের কাজ প্রভৃতি পর্যস্ত, কাগজ-কল, কাচকল, তামাক কারখানা, ই'ণ্ডিয়া-রবার 
কারখানা, কাপড়ের পাড় তোর (বয়নের জন্য), হাতে কার্পেট তোর, ছাতা ও প্যারাসল তোর, 
ঢাকু ও কাটিম তোর, লেটার-প্রেস ছাপার কাজ, বই বাঁধাই, লেখার জিনিসপত্র ও সংশ্লিচ্ট 
সামগ্রী তোঁর (কাগজের ব্যাগ, কার্ড, রঙাঁন কাগজ প্রভাত সমেত), দাড় তোর, জেটের গহনা 
তোর, ইট তোর, হাতে রেশম তোর, কভেনাট্র তাঁত, লবণ কল, চার্বর মোমবাতি তোর, সিমেণ্ট 
কারখানা, চান শোধনাগার, বিস্কুট তোর, কাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্প এবং অন্যান্য মিশ্র 
বৃত্তি । 

¥## Children’s Employment Commission. Sth Report, p. XXV, N° 169. 

**+* এইখানে (‘টোঁর মান্দুসভা’... থেকে 'নাসাউ ডবালউ. সিনিয়র’ পর্যন্ত) ইংরেজ” পাঠের 
পাঁরবর্তন করা হয়েছে ৪র্থ জার্মান সংস্করণের সঙ্গে সংগত রেখে। -- সম্পাঃ 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেক্ষক উদ্বত্ত-মল্যের উৎপাদন ৫৯৮ 


করেন যে, শিল্প অনুসন্ধান কাঁমশনের প্রস্তাবগ্‌ালকে* তাঁরা বিল্‌গ্‌ৃালর মধ্যে 
স্থান দয়েছেন। এইটুকু অগ্রসর হতেও বশ বছরের experimentum in corpore 
vili** দরকার হয়োছল ৷ ১৮৪০ সালেই শিশুদের শ্রম সম্পর্কে একাঁট পার্লামেণ্টার 
কমিশন নিযুক্ত হয়োছল। ১৮৪২ সালে তার রিপোর্ট উদ্‌ঘাটত করে 'দিল, 


'মালক আর বাপ মা'দের তরফ থেকে লালসা, স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক 
€ শিশুদের দুদশা অধোগাঁত ও ধৰংসের এমন এক চন্র যার সমান কোনো পূর্ব নজ'ীর নেই। 
.. মনে করা যেতে পারে যে এতে এক 'বগত যুগের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 
দুঃখের ‘বিষয় এমন প্রমাণ বর্তমান যে এইসব ভয়াবহতা আজও আগেকারই মতোই তাঁৱ। 
হার্ডউইক কর্তৃক প্রায় দই বছর আগে প্রকাঁশত এক পঢ্‌স্তিকায় বলা হয়েছে যে, ১৮৪২ সালে 
যেসব কুপ্রথা সম্পর্কে অভিযোগ করা হত সেগুলি আজও পর্যন্ত পর্ণাবকাশত অবস্থায় রয়ে 
গেছে। শ্রামক শ্রেণীর সন্তানদের নৈতিক মান ও ক্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক অবহেলার এ এক আশ্চর্য 
প্রমাণ যে, এই 1রপোর্টনট ২০ বছর চোখের আড়ালে রয়ে গেল, আর এই ২০ বছরে শিশুদেরই, 
যাবা ন্যায়নগাঁত কথাটার মানে ক সে সম্পর্কে জ্ঞানের সামান্যতম ইঙ্গিত ছাড়াই লালিত পালত 
হল, যারা না পেল জ্ঞান, না ধর্ম, না দ্বাভাবক স্লেহ, তাদেরই বর্তমান প্রজন্মেব জনক জনন 
হতে দেওয়া হল।'+** 


সামাজিক পাঁরাস্থাততে একটা পারবর্তন ঘটে যাওয়ায় পার্লামেণ্ট, ১৮৪০ 
সালে যেভাবে করোঁছল, ১৮৬২ সালের কামশনের দাবগুনলে আর সেভাবে চাপা 
দিয়ে রাখতে পারল না। তাই ১৮৬৪ সালে, কাঁমশন তার রিপোর্টের একাংশের 
বোঁশ প্রকাশ করার আগেই, ম্‌ৎপাত্র প্রস্তুত শিল্পগৃনল (পটার সমেত), গৃহ সজ্জার 
কাগজ, দিয়াশলাই, বন্দদকের ঢটোটা ও টোটার ক্যাপ প্রস্তুতকারক এবং সুতা কাপড় 


* কারখানা-আইন প্রসার আইন পাস হয় ১২ অগস্ট ১৮৬৭-তে। তার 'নয়ন্্রণে আসে সমস্ত 
ফাউাণ্ড্র, কামারশালা ও মেশিন শপ সহ ধাতু ম্যানফ্যাকচার; তদুপাঁর কাচকল, কাগজ-কল, 
গাটাপার্চা ও ইাণ্ডিয়া-রবার কারখানা, তামাক কারখানা, লেটার-প্রেস ছাপাখানা ও বই বাঁধাই 
কারখানা এবং সবশেষে, ৫০ জনের বোশ লোক কর্মে নিযুক্ত এমন সমস্ত কর্মশালা । ১৭ 
অগস্ট, ১৮৬৭-তে পাস-হওয়া শ্রমের ঘণ্টা নিয়মন আইন' ক্ষুদ্রতর কর্ম শালাগুলিকে ও তথাকথিত 
গাহ“স্থা শিল্পগুলকে তার আওতায় আনে। 

এই সমস্ত আইন এবং ১৮৭২ সালের নতুন খান সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে আমি 'ফরে 
অ:সব দ্বিতীয় খণ্ডে। 

** ‘Experimentum in corpore vili’ [মল্যাবহঁন জীবন্ত দেহে পর'ক্ষা-“নিরাক্ষা]। = 
সম্পাঃ 

#**#* Senior. Soctal Science Congress, pp. 55-58. 


অধ্যায় ১৫। -- যন্্রপাত ও আধ্যানক শিল্প ৫৯৯ 


কর্তনকারী সংতোকল শিল্পে চাল: আইনগুলির আওতায় নিয়ে আসা হল। 
১৮৬৭-র ৫ ফেব্রুয়ার তদানীন্তন টোঁর মান্দ্রসভা তাঁদের রাজকীয় বক্তৃতায় 
যে কাঁমশন ১৮৬৬ সালে কাজ সমাপ্ত করেোঁছল তার চডড়ান্ত সৃপারশগুনলির 
ভাঁত্ততে কয়েকাট খসড়া আইন উপস্থিত করার কথা ঘোষণা করলেন। 

১৮৬৭-র ১৫ অগস্ট, কারখানা-আইনসম্‌হ সম্প্রসারণ আইন, এবং ২১ 
অগস্ট কর্মশালা নিয়ন্ণ আইন রাজক'য় সম্মাত লাভ করে: প্রথমোক্ত আইনাট 
বড় বড় শিল্প সম্পার্কত এবং পরেরাঁট ছোট ছোট শিল্প । 

প্রথমাটর প্রয়োগ রাস্ট-ফারনে'স, লোহা ও তামার কারখানা, ফাউাণ্ড্র, যন্দাগার, 
ধাতুদ্বব্য প্রস্তুত কারখানা, গাটাপার্চার জিনিসপন্ন প্রস্তুত কারখানা, কাগজ কল, 
কাচকল, তামাক তোর, ছাপাখানা (সংবাদপত্র সমেত), বই বাঁধাই, সংক্ষেপে ৫০ 
জন বা তার বেশি ব্যক্ত এককালে এবং বছরের মধ্যে অন্ন ১০০ দিন কর্মরত 
থাকে এমন সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে। 

কর্মশালা ননয়ন্মণ আইনের প্রয়োগক্ষেত্রের পাঁরধধি সম্পর্কে একটা ধারণা 
দেওয়ার জন্য আমরা তার ব্যাখ্যাবোধক ধারা থেকে নিচের অনচচ্ছেদগৃলি উদ্ধত 


তহস্তাশল্প-এর অর্থ কোনো জিনস, বা জিনিসের অংশ প্রস্তুত করায়, অথবা পারবর্তন, 
মেরামত, অলঙকরণ, সমা'প্ত-প্রক্রিয়া বা অন্য কোনো প্রকারে জিনিসকে বিক্রয়ের উপযোগ’ করার 
কাজে বা সেই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ন্রমে বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত যে কোনো শাব'ীরক 
শ্রম । 

‘কর্মশালার অর্থ খোলা আকাশের চে বা আচ্ছাদনের নিচে যে কোনো ঘব বা স্থান, 
যেখানে কোনো শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা স্লীলোক দ্বারা হস্তাশল্প চালানো হয়, এবং যেখানে ও যার 
উপর সেই শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ল্রীলোককে যে ব্যক্তি নিয়োগ করেছে তার প্রবেশ অধিকার 
বা নয়ন্দ্রণ বিদ্যমান৷ 

‘কাজে-নিযক্ত-র অর্থ, যে কোনো হস্তাশল্পে, মজুরর বিনিময়ে বা তা ছাড়াই, কোনো 
মালক বা নিম্নে নি্দল্ট সংজ্ঞানুযায়ী পিতা বা মাতার অধ'নে কর্মরত। 

‘পিতামাতা-র অর্থ পতা, মাতা, আঁভভাবক বা এমন ব্যাক্ত যার উপর কোনো... শিশং 
বা অল্পবয়স্কের রক্ষণভার ন্যস্ত বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে ।' 


যে ৭ম ধারা দ্বারা এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা 
স্মীলোকদের 1নয়োগ করলে জারিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে যে কেবল 
কর্মশালার অধধকারীর, সে পতামাতা হোক বা না হোক, উপরই জাঁরমানা 
বসিয়েছে তাই নয়, এমন কি 
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‘সেই শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা স্মলোকের পিতামাতা, অথবা যে লোক তার শ্রম থেকে 
প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত, অথবা তার উপর যার '{নয়ন্দ্রণক্ষমতা আছে তারও জরিমানার ব্যবস্থা 
করেছে’ 


বড় বড় প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য কারখানা-আইনসম্‌হ' সম্প্রসারণ আইনে একগাদা 
অশুভ অব্যাহাঁতর ব্যবস্থা এবং মাঁলকদের সঙ্গে কাপুরুষোচত আপসরফার 
মারফৎ কারখানা-আইনের মল্যহানি করা হয়েছে। 

সমস্ত দিক থেকেই আঁত বাজে, কর্মশালা 'নয়ন্্ণ আইনাট বহুদিন পর্যন্ত 
কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত পৌরসভা ও স্থানীয় প্র্তষ্ঠানগুনলর 
হাতে বাঁতল জিনসের মতো পড়ে ছিল। ১৮৭১ সালে, যখন পার্লামেন্ট তাদের 
হাত থেকে সে ক্ষমতা সারিয়ে নিল, কারখানা-পাঁরদর্শকদের হাতে তা ন্যস্ত করার 
জন্য, এবং এইভাবে সেই পাঁরদর্শকদের নার্দল্ট কার্যক্ষেত্রের সঙ্গে লক্ষাধক 
কর্মশালা ও তনশো ইট তোঁরর কারখানা যোগ করে দল, তখন সেইসঙ্গে এ 
ব্যবস্থাও করা হল যাতে তাদের বর্তমান অপ্রতুল কর্মচারী সংখ্যার সঙ্গে নতুন 
সহকারী আটজনের বোঁশ যোগ না হয় ।* 

তা হলে, ১৮৬৭-র এই ব্রিটিশ আইনের মধ্যে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তা হচ্ছে, একাদকে, শোষক শ্রেণাীঁদের পার্লামেণ্ডের উপর চাপিয়ে দেওয়া, 
প:জবাদী শোষণের আঁভশাপের 'বরুদ্ধে এমন অসাধারণ এবং ব্যাপক ব্যবস্থা 
নাীতগতভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা; এবং অন্যাদকে সেই সমস্ত ব্যবস্থাকে 
কার্যকর করার সময় সেই আইনসভার মধ্যে যে দ্বিধা, (বরক্তি ও সদচ্ছার অভাব 
দেখা গেল। 

১৮৬২-র তদন্ত কামশন খাঁন শিল্পের জন্যও এক নতুন 'নয়ন্দ্রণ বাধ 
প্রবর্তনের প্রস্তাব করোছল, অন্যান্য শিল্প থেকে এই খনি শিল্পের পার্থক্য তার 
অসাধারণ বোশিষ্ট্য যে সেখানে ভুদ্বামী ও প:্জিপাঁতর স্বার্থ হাতে হাত মেলায় । 
এই দই দ্বার্থের বিরোধ কারখানা-আইনের অনুকূল ছল, এবং অপরপক্ষে এই 
বিরোধের অভাবই খনি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অযথা কালহরণ ও 
শয়তানর ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট । 

* এই কারখানা-পারদর্শকদের ‘কমাঁব্‌ন্দ' ছিল ২ জন পরিদর্শক, ২ জন সহকারী 
পারদর্শক আর ৪১ জন অবর-পারিদর্শক। আটজন আঁতারিক্ত অবর-পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় 
১৮৭১ সালে । ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ার্লঢযাশ্ডে আইনগ:ৃলি প্রয়োগ করার মোট খরচ ১৮৭১- 


১৮৭২ সালে ২৫,৩৪৭ পাউন্ডের বোশ ছিল না, এর মধ্যে আইন ভঙ্গকারী মালিকদের 
নামে মামলা বাবদ আইন সংক্রান্ত খরচও আছে। 


অধ্যায় ১৫৷ -- যন্মরপাত ও আধুনিক শিল্প ৬০১ 


১৮৪০-এর তদন্ত কমিশন কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত তথ্যগ্‌নলল এমনই ভাীতিপ্রদ. 
এমনই স্নায়নচাণ্চল্যকর, এবং এমনই সারা ইউরোপ জোড়া কলঙক রটনাকার' 
যে পারল“মেণ্ট নিজ '‘ববেকে প্রলেপ দেওয়ার জন্য ১৮৪২-র খাঁন সংক্রান্ত আইন 
প্রণয়ন করল, এবং তাতে খাঁনর অভ্যন্তরে দশ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ও 
ক্ৰীলোকদের নিয়োগ 'নাঁষদ্ধ করার ব্যবস্থাটুকু মাত্র করা হল। 

তারপর আর একাট আইন, ১৮৬০-এর খান পারদর্শন আইন এই ব্যবস্থা 
করল যে এই কাজের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত সরকাঁর কর্মচারীদের দ্বারা 
খানগুনলে পাঁরদর্শন করা হবে, এবং স্কুলের প্রমাণপত্র না থাকলে বা 'দনের 
মধ্যে একটা 'নি্দষ্ট সময় স্কুলে যোগ না দিলে ১০ থেকে ১২ বছরের বালকদের 
কাজে নিয়োগ করা হবে না। পাঁরদর্শকদের হাস্যকর রকমের সংখ্যাল্পতা, তাদের 
ক্ষমতার অপ্রতুলতা, এবং অন্যান্য নানা কারণে, সেসব কারণ আমাদের পরবর্তাঁ 
আলোচনায় সৃস্পষ্ট হয়ে উঠবে, এই আইনাঁট সম্পূর্ণ বাঁতল হয়ে 'গয়োছল। 

খান সংক্রান্ত (বিষয়ে একাট অঁত সাম্প্রতিক নীল বই হচ্ছে Report from 
the Select Committee on Mines, together with... Evidence, 23 July 
1866। এই '1রপোর্টাট কমন্সসভার সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত এবং 
সাক্ষীদের তলব ও জেরা করার ক্ষমতাসম্পন্ন একাঁট পার্লামেণ্টারি কার্মাটর কাজের 
ফল । বড় বড় পাতায় ছাপা বেশ ভারী একখান বই, যার মধ্যে আসল '{রপোর্ট* 
মাৱ পাঁচ লাইন স্থান য়েছে এই মর্মে: এই কাঁমাটর (কছুই বলার নেই, এবং 
আরও সাক্ষীদের জেরা করতে হবে! 

সাক্ষীদের জেরা করার পদ্ধাত দেখলে মনে পড়ে ইংরেজী আদালতে সাক্ষীদের 
জেরার কথা, যেখানে উাঁকলবাবু উদ্ধত, দ্বার্থ বোধক ও জাঁটল প্রশ্ন অপ্রাসাঙ্গকভাবে 
জিজ্ঞাসা করে সাক্ষীকে সন্বস্ত, বেসামাল করে দেওয়ার এবং তাকে 'দয়ে বালয়ে 
নেওয়া উত্তরগুনলতে জবরদস্ত অর্থ আরোপের চেষ্টা করেন। এই অনয;সন্ধানে 
কাঁমশনের সদস্যরা নিজেরাই জেরাকারী, আর তাঁদের মধ্যে খান মাঁলক এবং 
খানর ইজারাদার উভয়ই আছেন; সাক্ষীরা অধিকাংশই কর্মরত কয়লা খান 
শ্রামক ৷ সমগ্র প্রহসনাট পজির প্রকাতর এমন বৈশিষ্ট্যবাহী যে রপোর্টাট থেকে 
কিছু কিছ উদ্ধত না দিলে চলে না। স্থান সংক্ষেপের জন্য উদ্ধাত্গুলিকে 
আম 'বষয় অনবযায়ণ সাজয়ে দদয়োছ। এ কথাও বলে রাখতে চাই যে, প্রারতাট 
প্রশ্ন ও তার উত্তর ইংরেজ! সরকার পুস্তকে সংখ্যাৎ্কত করা আছে। 

১। দশ বছর ও তদধ্ব বয়স্ক বালকদের খনিতে নিয়োগ । _- খানতে কাজ 
যাওয়া আসা সমেত, সাধারণত ১৪ বা ১৫ ঘণ্টা চলে, অনেক সময় এমন কি 
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ভোর ৩, ৪ বা ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা ও ৬টা পর্যন্ত (নং ৬, ৪৫২, ৮৩)। 
প্রাপ্তবয়স্করা আট ঘন্টা করে স্থায়ী দুটি শিফ্‌টে কাজ করে; কিন্তু খরচের দরুন, 
কোনো বালকের সঙ্গে এদের কাজের কোনো অদল বদল হয় না (নং ৮০, ২০৩, 
২০৪)। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছেলেরা প্রধানত খানর বিভন্ন অংশে হাওয়া 
চলাচলের দরজ্জা খোলা ও বন্ধ করার কাজে নয.ক্ত থাকে; অপেক্ষাকৃত অধিক 
বয়স্ক ছেলেদের কয়লা বহন প্রভাত আরও পারশ্রমসাধ্য কাজে লাগানো হয় 
(নং ১২২, ৭৩৯, ১৭৪৭)৷ ১৮ বা ২২ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা 
মাটির নিচে এই দ'ঁ্ঘসময়ব্যাপী কাজ করে, তারপর তাদের প্রকৃত খান মজুরের 
কাজে লাগানো হয় (নং ১৬১)। প্বেকার যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে 
শিশ্‌ ও অপ্রাপ্তবয়সীদের সঙ্গে বোশ খারাপ ব্যবহার করা ও খাটিয়ে নেওয়া হয় 
(নং ১৬৬৩ -- ১৬৬৭)। খান শ্ৰামকরা প্রায় সর্ববাদীসম্মতভাবে দাঁব করছে যে 
১৪ বছরের কম বয়স্কদের খানতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে পার্লামেন্টে একাঁট আইন 
প্রণয়ন করা হোক। এবং এখন হাস্‌সা ভিভিয়ান (ইনি নিজেই একজন খাঁন 
ইজারাদার) প্রশ্ন করছেন: 


‘মজুরদের মতামত ক তাদের পাঁরবারের দাঁরদ্রযের উপর নির্ভরশীল নয়?’ মিঃ ব্রুস: ‘আপান 
ক মনে করেন না যে, যে ক্ষেত্রে হয়তো পতামাতার একজন আহত, বা রুগ্ন, বা পিতা হয়তো 
মৃত, এবং একমান্ মা বর্তমান, সেসব ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সম্তানের ১ শিলিং ৭ 
পেন্স উপার্জন বন্ধ করে দিলে, পরিবারের মঙ্গলের পক্ষে ক্ষাতকর ব্যাপার হবে? ...সর্বক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য একটা নিয়ম করতে চান? ...আপানি কি এমন একটা আইন হোক বলে সৃপারশ করতে 
রাজী আছেন, যাতে বাপ মা'র অবস্থা যাই হোক না কেন, ১২ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক ছেলেদের 
নিয়োগ ননাষদ্ধ হবে?’ হ্যাঁ’ (নং ১০৭ = ১১০)। 'ভাঁভয়ান: ‘ধরুন ১৪ বছরেব কম 
বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়োগ নািদ্ধ করে একটা আইন পাশ করা হল, সেক্ষেত্রে এটা কি 
সম্ভব নয় যে... বাপ মা’রা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অন্যত্র, যেমন, ম্যানফ্যাকচারে, কাজ খ:জবে ?' 
‘সাধারণত সেরকম করবে না বলে আমার মনে হয়’ (নং ১৭৪)। কাঁননেয়ার্ড: ‘অল্প বয়সীদের 
কেউ কেউ দ্বাররক্ষীর কাজ করে?’ হহ্যাঁ।' প্রাতবার দরজা খোলা বা বন্ধ করার সময় সাধারণত 
প্রবল বেগে হাওয়া ঢোকে, তাই না?’ হ্যাঁ, সাধারণত তাই হয়’। ‘কাজটা শুনতে খুব সহজ, 
[কিন্তু বাস্তবে খুবই কণ্টদায়ক?’ ‘কয়েদখানায় ছোট কুণঠঠরাঁর মধ্যে আটক থাকার মতোই সে 
সেখানে বন্দী হয়ে থাকে।’ বুর্জে“য়া ভিভিয়ান: ‘এই সব ছেলেদের বাঁতি দেওয়া হলে তখন 
তারা পড়তে পারে না?’ হ্যাঁ, পড়তে পারে যাঁদ সঙ্গে মোমব্যাত থাকে তবে... আমার মনে 
হয়, পড়ছে দেখতে পেলে তার দোষ ধরা হবে; সেখানে তাকে একটা কাজ করার জন্য রাখা 
হয়েছে, তাকে একটা কর্তব্য পালন করতে হয়, এবং সোদকেই তার প্রথম নজর দিতে হয়, এবং 
খানর ভেতর এসব জানস বরদাস্ত করা হবে বলে আমার মনে হয় না’ (নং ১৩৯, ১৪১, ১৪৩, 
১৫৮, ১৬০)। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্মপাত ও আধুনিক শিল্প ৬০৩ 


২! শিক্ষা। -- কর্মরত খান শ্রমিকরা, শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মতো, 
নিজেদের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক “শিক্ষার জন্যও একট আইন চায়। তাদের 
মতে, ১৮৬০ সালের আইনের যেসব ধারায় ব্যবস্থা আছে যে ১০ বছর থেকে ১২ 
বছর বয়সের ছেলেদের কাজে নিয়োগ করার আগে স্কুলের প্রমাণপন্র চাই 
সেই ধারাগুলি একান্তই অসার । এই বিষয়ে সাক্ষীদের যেসব প্রশ্ন করা হয়েছল 
সেগুলে সত্যই কোঁতুককর : 


‘এর (আইনাটর) বেশি প্রয়োজন মালিকদের (বরুদ্ধে, না বাপ-মা'র বিরুদ্ধে?’ 'আমার মতে 
উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রয়োজন’ (নং ১১৫)। ‘একের চেয়ে অন্যের বিরুদ্ধে বোশ প্রয়োজন কনা 
সে কথা বলতে আপনি রাজ নন?’ না, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে খুবই মুশাকল' 
(নং ১১৫-১১৬)। ‘এই ছেলেরা যাতে স্কুলে যেতে পারে এমনভাবেই তাদের কাজের সময় 
না্দষ্ট হওয়া উাঁচত, এ ধরনের কোনো ইচ্ছা মালকদের তরফে আছে বলে মনে হয়?' 'না; 
এ কারণে কখনো কাজের সময় কমানো হয় না' (নং ১৩৭)। মঃ কাঁননেয়ার্ড. 'খান শ্রামকরা 
সাধারণত তাদের শিক্ষাকে আরও উন্নত করে এমন কথা বলা যায়? এমন কোনো লোকের 
উদাহরণ আপনার জানা আছে যারা, কাজে লাগার পর, নিজেদের শিক্ষাকে আরও উন্নত করেছে; 
নাক এই কথাই বোশ সত্য যে তারা আরও পোঁছয়ে পড়ে, এবং যা কিছু লাভ করোছল তাও 
নণ্ট করে ফেলে?' ‘সাধাবণত তারা আরও. খারাপই হয়ে যায়; উন্নাত হয় না; তারা বদ 
অভ্যাসের বশবরতাঁ হয়ে পড়ে; মদ খাওয়া, জুয়া খেলা প্রভাতি শুরু করে এবং সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে 
যায়’ (নং ২১১)। 'রাঘে স্কুলের ব্যবস্থা করে তারা এ ধরনের (শিক্ষাদানের জন্য) কোনো 
প্রচেষ্টা করে?' ‘নৈশ বিদ্যালয় চলে এমন খানর সংখ্যা নগণ্য, তবে যেসব জায়গায় হয়তো জন 
কতক ছেলে স্কুলে যায়; কিন্তু তারা শারীরিকভাবে এমন ক্লান্ত হয়ে থাকে যে সেখানে 
গগয়েও তাদের কোনো লাভ হয় না' (নং 86৪)। ‘আপাঁন তা হলে', বুর্জোয়া ভদ্রলোকাট 
সিদ্ধান্ত টানলেন, “শিক্ষার বরোধ'ী ?' ‘মোটেই নয়; কিন্তু’ ইত্যাঁদ (নং 68৩)। “কনজ্তু এগাল 
(স্কুলের প্রমাণপত্র। চাইতে ক তারা (মালিকরা) বাধ্য নয়?’ ‘আইনমতে বাধ্য; কিন্তু মালকরা 
তা চান বলে আমার জানা নেই ।' ‘তা হলে আপনার মত এই যে প্রম্াণপন্ত দেখানো সম্পর্কে 
আইনের এই 'বধান খানগুনলতে সাধারণত পালত হয় না?’ ‘পালিত হয় না’ (নং 8৪8৩, 888)। 
শ্রামকরা {ক এই ব্যাপারে (শিক্ষায়) খুব ওংসুক্য দেখায় ?' ‘'আঁধকাংশই দেখায়' (নং ৭১৭)। 
‘আইনাট কা্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত এটা দেখতে ক তারা খুব উৎকাঁণ্ঠত?’ ‘হ্যাঁ, আঁধকাংশই’ (নং 
৭১৮)। 'আপাঁন ক মনে করেন যে, এ দেশে যে আইনই পাশ হোক না কেন তাকে কার্যকর 
করার ব্যাপারে লোকেরা নজেরা সাহায্য না করলে সে আইন সত্যকার ফলপ্রস্‌ হতে পারে?' 
‘অনেক লোকই হয়তো বালকদের নিয়োগে আপত্তি জানাতে চায়, কিন্তু তার ফলে সে হয়তো 
মার্কামারা হয়ে যাবে' (নং ৭২০)। ‘কার দ্বারা মা্ক“মারা?' ‘তার মালিকদের দ্বারা' (নং ৭২১)। 
‘যে লোক আইন মেনে চলছে মালিকরা তার দোষ ধরবে বলে আপানি মনে করেন... ?' 
‘ধরবে বলেই আমার 'বিশ্বাস' (নং ৭২২)। ‘লিখতে বা পড়তে জানে না, ১০ থেকে ১২ বছর 
বয়সী এমন কোনো ছেলেকে কাজে নিতে কোনো শ্রামক অদ্বাঁকার করেছে বলে আপনি কখনো 


চতুর্থ ভাগ। -- আপোঁক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৬০৪ 


শুনেছেন?’ ‘সেটা তো তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভার করে না’ (নং ১২৩)। ‘আপানি 
{ক পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ চাইতে রাজ?’ ‘আম মনে কাঁর যে খাঁন শ্রামকদের ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষার ব্যাপারে ফলপ্রস্‌ (কিছু করতে হলে, তাকে একাঁট পার্লামেন্টের আইন বলে বাধ্যতামূলক 
করতে হবে’ (নং ১৬৩৪)। ‘আপানি কি কেবল খানি শ্রামকদের উপরই এই দায় চাপাবেন, না 
গ্রেট ৱিটেনের সমস্ত শ্রমজ'বা মানুষের উপর?’ ‘আম এসোঁছ খানি শ্রমিকদের হয়ে বলতে’ 
(নং ১৬৩৬)। “খানতে কাজ করে এমন বালকদের অন্যান্য বালকদের থেকে আপনি পার্থক্য 
টানবেন কেন?’ 'কারণ আম মনে কাঁর তারা 'নয়মের ব্যাতক্রম’' (নং ১৬৩৮)। ‘কোন দিক 
থেকে?’ ‘শারাারক দিক থেকে’ (নং ১৬৩৯)। ‘অন্যান্য শ্রেণীর বালকদের তুলনায় তাদের কাছে 
শিক্ষা বোশ মুল্যবান কেন?’ ‘বোশ মল্যবান কনা জান না; তবে খানতে আঁতারক্ত শ্রমের দরুন 
সেখানে নিযুক্ত ছেলেদের পক্ষে, রাববারের স্কুলেই হোক, বা দিনের স্কুলেই হোক, শিক্ষালাভের 
সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম’ (নং ১৬৪০)। ‘এই ধরনের কোনো প্রশ্নকে একেবারে 'র্বাচ্ছন্নভাবে দেখা 
অসম্ভব নয় কি?’ (নং ১৬৪৪)। “স্কুলের সংখ্যা বক যথেষ্ট?’ = না’... (নং ১৬৪৬)। 
‘বাষ্ট প্রত্যেক ছেলের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করলে, তাদের যাওয়ার মতো স্কুল থাকবে ?' 
‘না; তবে আমার মনে হয় যে, পাঁরবেশ দেখা দলে, স্কুলও গাঁজয়ে উঠবে’ (নং ১৬৪৭)। 'এই 
ছেলেদের অনেকে পড়তে বা লিখতে জানে না, একথা ধরে নিতে পার?’ ‘অধিকাংশই পারে না। 
...বয়স্কদেরও অধিকাংশই পারে না’ (নং ৭০৫, ৭২৫)। 


৩। স্তব শ্রমিক নিয়োগ। - ১৮৪২-এর পর থেকে স্রীলোকদের আর 
ভূগর্ভস্থ কাজে নিয়োগ করা হয় না, মাঁটর উপর কয়লা বোঝাই ইত্যাদ, কয়লার 
গাড়গুলকে খাল ও রেল গা'ড়র কাছে ঢেনে য়ে যাওয়া, ঝাড়াই বাছাই প্রভাত 
কাজে 'নযুক্ত রাখা হয়। গত {তন চার বছরে এদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে 
বেড়েছে (নং ১৭২৭) । এদের আঁধকাংশই কর্মরত খান শ্রামকদের স্ত্রী, কন্যা ও 
বিধবা, এবং এদের বয়স ১২ থেকে ৫০ বা ৬০ বছরের মধ্যে (নং ৬৪৭, ১৭৭১, 
১৭৮১)। 


‘স্মালোকদের ‘নিয়োগ করার ব্যাপারে কর্মরত খাঁন শ্রামকদের মনোভাব কী?’ ‘সাধারণত তারা 
এর বিরূপ বলেই আমার মনে হয়’ (নং ৬৪৮)। ‘এর মধ্যে আপান আপাত্তিকর কঁ দেখছেন ?' 
‘আমার মনে. হয় এটা নার'ত্বের প্রাত অপমানকর’ (নং ৬৪৯)। ‘পোশাকের একটা বৈশিষ্ট্য 
আছে?’ ‘হ্যাঁ... পোশাকটা অনেকটা পুরুষের পোশাকের মতো এবং আমার বিশ্বাস কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে, এর ফলে সমস্ত শালীনতা লোপ পায়।’ ‘স্মালোকরা ক ধ্‌মপান করে?’ ‘কেউ কেউ 
করে। ‘এবং কাজটা বোধ হয় খুবই নোংরা?’ ‘অত্যন্ত নোংরা ।’ ‘ওরা কালো আর তেল চট _চিটে 
হয়ে যায়?’ ‘খনির মধ্যে যারা কাজ করে তাদেরই মতো কালো... আমার বিশ্বাস যে সস্তানবতণী 
মেয়েরা (এবং খানর ওপর কাজ করে এমন অনেক মেয়েরই সম্তভান আছে) তাদের 
সম্তানের প্রাত কর্তব্য পালন করতে পারে না’ (নং ৬৫০-৬৫৪, ৭০১)। ‘আপনার ক মনে হয় 
যে এই 'বধবারা অন্য কোথাও এমন কাব্দ পেত, যা থেকে তাদের এই পাঁরমাণ মজুর মিলত 


অধ্যায় ১৫। = যন্ত্রপাত ও আধ্‌নিক্‌ শিল্প ৬০৫ 


(সপ্তাহে ৪ শশিলিং থেকে ১০ শশিলিং)?' ‘এ ববষয়ে আমি কিছু বলতে পার না’ (নং ৭০৯)। 
‘তব; আপনি এইভাবে তাদের জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ করে দিতে চান, কে পাষাণ 
হৃদয় !), তাই না?’ ‘হ্যাঁ, চাই’ (নঃ ৭১০)। ‘মেয়েদের কাজ করা সম্পর্কে... জেলায় সাধারণ 
মনোভাব কী?’ 'মনোভাব এই যে এটা সম্মানহানিকর; এবং খান মজুর হিসেবে আমরা নার 
অংশ খুবই শ্রমসাধ্য; এই মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ একদিনে ১০ টন পর্যন্ত মাল তুলেছে' 
(নং ১৭১৫, ১৭১৭)। 'খানর কাজে নিযুক্ত মেযেবা কারখানায় নিযুক্ত মেয়েদের চেয়ে কম 
নণীতজ্ঞানসম্পন্ন বলে আপনার মনে হয়? .. 'খারাপদেব অংশ সামানা “কিছু বেশ হতে পারে.’ 
(নং ১২৩৭) “ঁকম্তু কারখানাগুলির নৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও আপনি খুব সন্ভুম্ট নন?' 'না' 
(নং ১৭৩৩)। ‘আপানি কি কারখানাতেও স্রাঁলোকদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে চান?’ 'না, তা 
আম চাই না’ (নং ১৭৩৪)। ‘নয় কেন?’ ‘আমার মনে হয় কারখানায় তাদের কাজ বোঁশ 
সম্মানজনক’ (নং ১৭৩৫)। ‘তা হলেও, আপনার মতে, তা তাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে 
ক্ষাতকর :’ 'খাঁনর ধারে কাজ কবার মতো অতটা নয়; কিন্তু সামাজিক দিকটাই বেশি রকম 
দেখছি; কেবল নৈতিক দিক থেকে আমি দেখছি না। এই মেয়েদের সামাঁজক সম্পর্কের দিক 
থেকে, এই অবনাঁত একান্তই দুঃখজনক। এই ৪০০ বা ৫০০ মেয়ে যখন খাঁন শ্রমিকদের স্ত্রী 
' হয়, তখন এই অবনাতর দরুন পুরুষদের অত্যন্ত যন্মণা পেতে হয় এবং তার ফলে তারা ঘর- 
ছাড়া হয় এবং মদ খেতে শুরু করে’ (নং ১৭৩৬)। ‘খানতে বন্ধ করে দিলে, লোহা কারখানায়ও 
আপাঁন মেয়েদের নিয়োগ বন্ধ করতে বাধ্য হবেন, তাই নয় ক?’ 'অন্য কোনো কাজ সম্পর্কে 
আমি বলতে পাঁর না’ (নং ১৭৩৭)। ‘লোহা কারখানায় নিযুক্ত স্রীলোকদের পরিবেশ আর খানতে 
মাটির উপরে নয;ুক্ত স্মলোকদের পরিবেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পান ক?' ‘সে 
গবষয়ে আমার কোনো 'ন্থর ধারণা নেই’ (নং ১৭৪০)। ‘এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর পার্থক্য 
করা যায় এমন কোনো 'কছু আপনার নজরে এসেছে?’ ‘সে বিষয়ে আমি খেজি কাঁর নন, 
কিন্তু আমাদের জেলায় বাড়ি বাঁড় গিয়ে ঘুরে দেখে আমার এটুকু জানা আছে যে আমাদের 
জেলায় অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে...’ (নং ১৭৪১)। ‘যেখানেই মেয়েদের কাজ করা 
সম্মানহাঁনকর সেরকম প্রত্যেকাট ক্ষেপ্রেই কি আপনি সেই 'নয়োগে হস্তক্ষেপ করতে চান?! 
‘তা ক্ষ্ণতকর হবে আমার মনে হয়, এইভাবে: ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ অনুভূঁতগু'লে এসেছে মায়ের 
শিক্ষা থেকে...’ (নং ১৭৫০)। ‘কৃষ সংক্রান্ত কাজেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য, তাই না?' 
হ্যাঁ, তবে সেখানে কাজ হয় মাত্র দুটি মরশুমে, আর আমাদের চার মরশনমের প্রতোকাঁটতেই 
কাজ করতে হয়’ (নং ১৭৫১)। ‘তাদের প্রায়ই দন রাত, সম্পর্ণ' ভিজে অবস্থায় কাজ করতে 
হয়, তাদের শরীর ধসে যায়, স্বাস্থ্যের সর্বনাশ হয়।’ ‘আপানি সম্ভবত, এ বিষয়ে অনুসন্ধান 
করেন ন?’ ‘দৈনন্দন জীবনের মধ্যে আম ‘নশ্চয়ই এ ব্যাপারটা লক্ষ করেছি, এবং নিশ্চয় 
করে বলা যায় যে স্রালোকদের খাঁনর পাশে কাজ করানোর যে ফল হয় তার কোনো তুলনা 
নেই। ...এ কাজ পুরুষের... জোয়ান পুরুষের’ (নং ১৭৫৩, ১৭৯৪)। ‘সমগ্র (বিষয়াট সম্পর্কে 
আপনার অনুভূতি হচ্ছে এই যে, অপেক্ষাকৃত ভালো শ্রেণীর খনি মজুররা, যারা নিজেদের 
উন্নত করতে, মানুষের পর্যায়ে উঠতে চায়, তারা স্মালোকদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার 
বদলে, আরও নিচের দিকে আকৃষ্ট হয়?' 'হাাঁ' (নং ১৮০৮)। 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেশ্ষিক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৬০৬ 


এই বর্জেোয়াদের তরফ থেকে আরও করয়েকাঁট বাঁকা প্রশ্নের পর, অবশেষে 
বধবা, গরীব পাঁরবার ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের ‘সহান্‌ভাঁতর’ রহস্য প্রকাশ হয়ে 
যায় । 


‘কয়লার মালিকরা খাঁনর কাজের তদারক করার জন্য (কিছু ভদ্রলোককে নিয়োগ করে, এবং 
মালিকের প্রশংসা নেবার জন্য, তাদের নাত হচ্ছে যতদ্‌র সম্ভব ব্যয়-সংকোচ করা, এবং এই 
মেয়েদের দোনক ১ শিলং থেকে ১ শালং ৬ পেন্স মজনুরতে কাজে 'নয়োগ করা হয়, যেখানে 
একজন পুরুষকে দোৈনক ২ শালং ৬ পেন্স হারে নিয়োগ করতে হত’ (নং ১৮১৬)। 


8৪। করোনারের অনুসঙ্ধান। 


‘আপনাদের জেলায় করোনারের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে, দুর্ঘটনা ঘটলে এই ধরনের অনুসন্ধানে 
অনুসৃত পাঁরচালনা পদ্ধাতর উপরে শ্রমিকদের ‘ক অস্থা আছে?’ না, নেই’ (নং ৩৬০)। 
‘কেন নেই?’ প্রধানত এই কারণে যে, সাধারণত যেসব লোককে মনোনীত করা হয় যারা 
খান বা এঁ ধরনের ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই জানে না।' শ্রমিকদের ক জুরতে বসার জন্য ডাকাই 
হয় না?’ 'সাক্ষী হসেবে ছাড়া কখনই নয়, আমি যতদুর জান।' ‘জনারতে বসার জন্য সাধারণত 
ঘাদের ডাকা হয় তারা কারা ?’ ‘সাধারণত সেই অণ্যলের ব্যবসায়ীরা... তাদের পাঁরপা্শ্বক অবস্থার 
দবুন কখনো কখনো তারা তাদের নিয়োগকার'... কারখানার মালিকদের দ্বারা প্রভাবত হতে পারে। 
এরা সাধারণত এমন যাদের কোনো জ্ঞানই নেই, এবং তাদের সামনে হাঁজর করা সাক্ষীদের 
কথা এবং যেসব ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং এঁ ধরনের জানস বোঝে না বললেই চলে’ ‘খানর 
কাজে যুক্ত (ছল এমন লোকদের 'নয়ে জার গাঁঠিত হোক এই কি আপনি চান?’ ‘হ্যাঁ, 
অংশত... তারা (শ্রামকরা) মনে করে যে সাধারণত রায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ হয় না’ 
(নং ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৫)। ‘জ্‌ার ডাকার একটা বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরপেক্ষ 
জর পাওয়া, তাই না?’ ‘হাঁ, তাই তো মনে হয়।' ‘আপনার কি মনে হয় যে, বেশ 'কছড:্টা 
শ্রামকদের 'নয়ে গাঁঠত হলে জুরি নিরপেক্ষ থাকবে?’ শ্রামকরা কেন একদেশদশ'া হবে তার 
কোনো কারণ আমার নজরে আসে না। ...খানর সঙ্গে সংশ্রিম্ট কাজকর্ম সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাদের 
বোশ ভালো জ্ঞান আছে। ‘শ্ৰামকদের পক্ষ থেকে অন্যায় রকম কঠোর রায় দেবার একটা ঝোঁক 
থাকবে বলে আপানি মনে ক্রেন না?’ ‘না, আমার তা মনে হয় না’ (নং ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০)। 


6। জাল ওজন ও মাপ । - শ্রামকরা পক্ষকালের পাঁরবর্তে সপ্তাহকাল পরে, 
এবং ঢুকার দিয়ে মাপের পাঁরবর্তে ওজনের 'হসাবে মজনুর পেতে চায়; জাল 
ওজন প্রভ্তর হাত থেকেও তারা রক্ষাব্যবস্থা দাব করে (নং ১০৭১)। 


‘অসাধৃভাবে টুকারর আয়তন বাড়ালে, শ্রামক তো ১৪ দিনের নোঁটস দিয়ে কাজ ছেড়ে দিতে 
পারে?’ “কিন্তু সে যাদ আর এক জায়গায় যায়, সেখানেও তো সেই একই ব্যাপার চলছে’ (নং 
১০৭১)। “কিন্তু যেখানে অন্যায় করা হল সে জায়গা তো সে ছাড়তে পারে?’ ‘এ ব্যাপার সর্বত্র 
ঘটছে; যেখানেই সে যাক এর কাছে তাকে নাঁত স্বীকার করতে হবে’ (নং ১০৭২)। ‘কোনো লোক 
১৪ দিনের নোটিস দিয়ে ছেড়ে যেতে পারে?’ হ্যাঁ (নং ১০৭৩)। অথচ এতেও তারা স্ভুষ্ট নয়! 


অধ্যায় ১৫। -- যন্দ্রপাত ও আধুনিক শিল্প ৬০৭ 


৬। খান পরিদর্শন। -- (বিস্ফোরণের ফলে হতাহত হওয়াটাই শ্রামকদের 
একমাত্র বিপদের '{বষয় নয় (নং ২৩৪ ইত্যাদি) 


‘খাঁনগুলির অত্যন্ত খারাপ বায়: চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের লোকরা নালিশ করেছে... 
বায়; চলাচল ব্যবস্থা সাধারণত এমনই খারাপ যে লোকেরা প্রায় নিশ্বাস নিতেই পারে না; 
কছুদিন এই কাজের সংস্পর্শে থাকার পর তারা যে কোনো রকম কাজের পক্ষে একেবারেই 
অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে; বস্তুত, খাঁনর ঠিক যে অংশে আম কাজ কাঁর, সেখানে লোকদের এই 
কারণে কাজ ছেড়ে য়ে বাঁড় চলে আসতে হয়েছে... যেখানে 'ঁবস্ফোরক গ্যাস নেই সেখানেও 
এই খারাপ বায়ু চলাচল ব্যবস্থার দরুন তাদের কয়েকজনকে কয়েক সপ্তাহ বেকার বসে থাকতে 
হয়েছে... প্রধান সডড়ঙ্গগরলতে সাধারণত যথেষ্ট হাওয়া থাকে, তবু লোকরা যে খনন ক্ষেতে 
কাজ করছে সেখানে হাওয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো চেষ্টা হয় না।’ 'আপনারা পাঁরদর্শকের 
কাছে আবেদন করেন না কেন?’ ‘সত্য কথা বলতে ক অনেক লোক আছে যারা এ ব্যাপারে 
ভার; পারদর্শকের কাছে আবেদন করার দরুন লোকরা বাল হয়েছে এবং কাজ হারিয়েছে 
এমন একাধিক ঘটনা আছে।’ ‘কেন, পাঁরদর্শকের কাছে আবেদন করেছে বলে কি সে 
মার্কামারা হয়ে যায়?’ ‘হ্যাঁ।” ‘এবং অন্য কোনো খানতে কাজ পাওয়াও তার পক্ষে কাঁঠন হয়ে 
' পড়ে?’ হ্যাঁ” ‘আইনের 'বধানগু্ললে যথাযথভাবে পাঁলত হচ্ছে এটা সুানাশ্চত করার মতো 
যথেষ্ট পাঁরমাণে আপনার খনিগুলি পারিদার্শত হয় বলে আপানি মনে করেন?’ ‘না, সেখানে 
কোনো পাঁরদর্শনই হয় না... পাঁরদর্শক মাত্র একবার খাদে নেমোছলেন, এবং তারপর সাত 
বছর হতে চলল । ...আম যে জেলার লোক সেখানে উপযুক্তসংখ্যক পাঁরদর্শক নেই । আমাদের 
আছেন ৭০ বছরের বোঁশ বয়সের এক ব্‌দ্ধ ১৩০টির বোশ কয়লাখান পাঁরদর্শন করার জন্য৷’ 
‘আপনার ইচ্ছা যে একটা অবর-পারদর্শকের শ্রেণী থাক?’ ‘হ্যাঁ’ (নং ২৩৪, ২৪১, ২৫১, ২৫৪, 
২৭৪, ২৭৫, 6৫৪, ২৭৬, ২৯৩)। ‘কিন্তু আপন ক মনে করেন যে, শ্রামকদের কাছ থেকে 
সংবাদ না পেলে, আপনি তাদের কাছ থেকে যত কাজ চান তা করার মত এক পাঁরদর্শক 
বাঁহনী সরকারের পক্ষে পোষণ করা সম্ভব হবে?’ না, প্রায় অসম্ভব হবে বলেই আমার মনে 
হয়।..’ 'পাঁরদর্শকদের আরও ঘনঘন আসাই বাঞ্ছন'য় ?' ‘হ্যা, এবং ডেকে না পাঠালেও' (নং 
২৮০, ২৭৭)। ‘এই সব পাঁরদর্শকদের দ্বারা এত ঘনঘন খানগুনল পরিদর্শন করালে উপযুক্ত 
বায়: চলাচলের ব্যবস্থা করার দায়ত্ব (!) খান মালকদের উপর থেকে সরকারের উপর এসে 
পড়বে বলে ‘ক আপান মনে করেন না?’ 'না, আম তা মনে কার না, আম মনে কার, যে 
আইন ইতমধ্যেই করা হয়েছে তাকে কার্যকর করার দা'য়ত্ব তাদের নেওয়া উঁচত' (নং ২৮৫)। 
‘আপাঁন যখন অবর-পর্দর্শকদের কথা বলছেন, তখন 'ক বর্তমান পরিদর্শকদের চেয়ে কম বেতনে 
এবং নিচু ধরনের লোকদের বোঝাতে চাইছেন?’ ‘আপনারা যাঁদ অন্যরকম পান তবে তারা নিচু 
ধরনের হোক এটা আম চাই না’ (নং ২৯৪)। ‘আপানি কি কেবল আরও বোঁশ সংখ্যক পাঁরদর্শক 
চান, না, নিম্নতর শ্রেণীর লোককে পরিদর্শকর্‌পে চান?’ ‘এমন লোক চাই যে সব দিকে ঢ; 
মারবে, এবং সব ব্যবস্থা যাতে ঠক থাকে তা দেখবে; এমন লোক যে নিঙজ্দেকে ভয় পাবে না' 
(নং ২৯৫)। “নিচু শ্রেণীর পাঁরদর্শক যুক্ত করা সম্পর্কে আপনার ইচ্ছা যাঁদ পুরণ হয়, তা 
হলে দক্ষতা ইত্যাদির অভাবের দরুন কোনো 'বপদের আশতগ্কা থাকবে না বলে আপাঁন মনে 


চতুর্থ ভাগ। -- আপেশ্ষক উদ্ধত্ত-ম্‌ল্যের উৎপাদন ৬০৮ 


করেন :' ‘আমার তা মনে হয় না, আমার মনে হয় সরকার সেদিকে নজর রাখবেন, এবং এ 
কাজে উপযুক্ত লোকদের নেবেন' (নং ২৯৭)। 


এই ধরনের জেরা অবশেষে কাঁমাটর সভাপাতর কাছেও বড় বাড়াঝাড় বলে 
মনে হয়, এবং তান এই মন্তব্য করে বাধা দেন: 


‘আপানি এমন এক শ্রেণীর লোক চান যারা খনির সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারেও খোঁজ করবে, 
এবং প্রত্যেকাট গাল-ঘং্জিতে ঢুকবে, এবং প্রকৃত তথ্যগ্‌নবল নজরে আনবে... তারা প্রধান 
পাঁরদর্শকের কাছে '1রপোর্ট' করবে, (তান তখন তাদের পেশ করা ঘটনাগ্‌ুনলর উপর তাঁর 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করবেন?’ (নং ২৯৮, ২৯৯)। ‘এই সবকাঁট পুরনো কাজের জায়গায় 
হাওয়া চলাচল ব্যবস্থা করতে হলে অত্যন্ত বোশ খরচ লাগবে না কি?’ হ্যাঁ, খরচ হয়তো 
লাগবে। 'কন্তু সেইসঙ্গে জ'বনরক্ষাও হবে’ (নং ৫৩১)। 


একজন কর্মরত শ্রামক ১৮৬০ সালের আইনের ১৭শ অংশ সম্পর্কে আপাত্ত 
জ্রানান; তান বলেন, 


‘বর্তমানে, একজন পারদর্শক খানর কোনো অংশকে কাজের অনুপযুক্ত দেখলে, তাঁকে 
খান মালক ও স্বরাম্ট্র সাচবের কাছে রিপোর্ট করতে হয়। সেই রিপোর্ট" করার পর, মাঁলককে 
২০ দন সময় দেওয়া হয় ব্যাপারটা দেখার জন্য, কুঁড় দিন বাদে খানতে কোনো রদ বদল করতে 
সাঁচবের কাছে লেখেন, সেইসঙ্গে পচচজন ইঁঞ্জানয়ার মনোনীত করেন, এবং সেই খাঁন 
মালকেরই দ্বারা নিদিষ্ট পাঁচজন ইাঁঞ্জনিয়ারের মধ্য থেকে স্বরাষ্ট্র সাঁচব, আম যতদ্‌র জান, 
একজনকে 'নয,ক্ত করেন, সালিশ হিসেবে, কংবা হয়তো একাধিক সালিশ’ তাদের মধ্যে 


থেকে নিয়োগ করেন; এখন আমাদের মনে হয় যে সে ক্ষেত্রে খান মাঁলকই কার্যত তাঁর নিজের 
সালশ' নিয়োগ করেন’ (নং ৫৮১)। 


বৃর্জেয়া জেরাকার!, নিজেই একজন খাঁন মালক: 


‘তবে... এ কি কেবল একটা কাল্পানক আপত্তি?’ (নং 6৮৬) ‘খান ইঞ্জিনিয়ারদের সততা 
সম্পর্কে তা হলে আপনার ধারণা খুবই খারাপ? এটা সত্যই অন্যায় ও আঁবচার’ (নং ৫৮৮)। 
‘খাঁন ইীাঁঞ্জানিয়ারদদের 'ক একটা ব্যাক্ত নিরপেক্ষ চারত্র নেই, এবং আপানি যে আশঙ্কা করছেন 
তাঁরা সে ধরনের পঙক্ষপাতম্‌লক 'সদ্ধান্ত করার উধের্ব বলে কি আপাঁন মনে করেন না?’ 
‘এসব ব্যাক্তর ব্যাক্তগত চাঁরন্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। আমার 'ঁবশ্বাস তাঁরা 
অনেক ক্ষেত্রেই বেশ পঙক্ষপাতমলক কাজই করবেন, এবং সে রকম করার সুযোগ তাঁদের 
হাতে থাকা উচিত নয়, যেখানে বহ; লোকের জ'বনের প্রশ্ন জাড়ত’ (নং ৫৮১৯)! 


এঁ বৃ্জেয়াটই এই প্রশ্ন করতে লঞ্জা অনুভব করলেন না: 
‘“বস্ফোরণের ফলে খান মাঁলকদেরও ক্ষাত হয় বলে কি আপান মনে করেন না?' 


অধ্যায় ১৫। -- যন্ত্ৰপাত ও আধ্যানক শিল্প ৬০৯ 


অবশেষে, 


‘আপনারা ল্যাৎকাশায়ারের শ্রামকরা ক সাহায্যের জন্য সরকারকে ডেকে না এনে 'নজেদের 
স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ নন?’ না’ (নং ১০৪২)। 


১৮৬৫ সালে গ্রেট ব্রটেনে ৩,২১৭ট কয়লা খান ছল, এবং পাঁরদর্শক ছল 
১২ জন। ইয়কশায়ারের একজন খাঁন মাঁলক নিজেই {হিসাব করোঁছলেন, (Times, 
২৬ জান;য়ার, ১৮৬৭) যে, তাদের দপ্তরের কাজেই সবটা সময় চলে যায়, সে 
কথা বাদ দলেও, একজন পাঁরদর্শক দশ বছরে মাত্র একবার একাঁট খাঁন পাঁরদর্শন 
করতে পারেন। গত দশ বহরে, বস্ফোরণ, সংখ্যা ও ব্যাপ্ত উভয়াদক থেকেই 
(কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০০-৩০০ লোকহাান সমেত) ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে 
এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এইগ্‌নললেই হল ‘অবাধ’ পঃজিবাদী উৎপাদনের 
সোন্দর্ষ ! 

১৮৭২ সালে গৃহীত অত্যন্ত ত্রটপূর্ণ আইন'টিই হল প্রথম আইন যার 
দ্বারা খাঁনতে নিযুক্ত {শশুদের খাটুনর ঘণ্টা নিয়ন্্ণ করা হয়েছে এবং ইজারাদার 
ও মাঁলকদের কছুটা পাঁরমাণে, তথাকাঁথত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে। 
কৃষিতে শিশু, তরুণ ও স্ন্রালোকদের নিয়োগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য 
১৮৬৭ সালে নিযুক্ত রাজকাঁয় কাঁমশন কয়েকাট বশেষ গুরুত্বপূর্ণ {রিপোর্ট 
প্রকাশ করেছে। কারখানা-আইনগ্্‌ডলকে, অবশ্য সংশোঁধত আকারে, কৃষির ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করার একাধিক চেষ্টা হয়েছে, কস্তু সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়েছে। 
এখানে আম একমাত্র যোঁদকে দ্‌ষ্ট আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে এই 
নীঁতগুলৈিকে সাধারণভাবে প্রয়োগ করার দকে একটা দুর্বার ঝোঁকের আস্তত্ব। 

শ্রামক শ্ৰেণীকে মানাসক ও শারীরিক দিক থেকে রক্ষা করার জন্য, কারখানা 
আইনকানুনকে যাঁদ সাধারণভাবে সমস্ত বৃত্তিতে বস্তুত করা অনিবার্য হয়ে উঠে 
থাকে, তা হলে অপরাদকে, আমরা যেমন ইাঁতপূর্বেই দোঁখয়ে দয়োছ, সেই 
বস্তার অসংখ্য ছোট ছোট শিল্পের কয়েকাট একন্রীভূত ব্যাপক ভাত্ততে পাঁরচালত 
শিল্পে রুপাস্তারত হ:ওয়াকে ত্বরান্বিত করে; সুতরাং এর ফলে প্জির কেন্দ্রীভূত 
হওয়া এবং কারখানা-প্রথার একান্ত প্রাধান্য দ্রততর হয়। যে সকল প্রাচীন ও 
উত্তরণকালীন রুপের পিছনে প:াঁজর প্রাধান্য তখনো অংশত লুকানো থাকে, এর 
ফলে সেই রূপগু্ল ধংস হয়ে যায় এবং তাদের স্থান নেয় প:াজর প্রত্যক্ষ ও 
প্রকাশ্য কর্তৃত্ব; কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে সেই কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ !বরোধিতাকেও সার্বক 
করে তোলে । প্রাঁতাঁট বিশেষ কারখানায় সমরূপতা, ধারাবাঁহ কতা, নয়মানুবার্ততা 
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ও ব্যয়-সংকোচ ব্যবস্থা চাল: করতে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গে, কাজের 'দনকে 
সীমিত এবং নিয়ান্ত করার দরুন প্রয়োগগত উন্নাততে যে প্রচণ্ড অগ্রগাঁত 
হয় তার ফলে এই বিস্তার সামাগ্রক পংজিবাদাী উৎপাদনের অরাজকতা ও 'বপর্যয়, 
শ্রমের তাঁৱতা, এবং শ্রমিকের সঙ্গে যন্তের প্রাতযোগতা বাড়য়ে দেয়। ছোটখাট 
এবং পারবারকোন্দ্রক শিল্পগুলৈকে ধ্বংস করে এই বিস্তার “প্রয়োজনাতারক্ত 
জনসংখ্যার’ শেষ আশ্রয় এবং তার সঙ্গে সমগ্র সামাজিক বন্দোবস্তের অবশিষ্ট 
নিরাপত্তা ব্যবস্থাটকেও ধৰংস করে দেয়। বাস্তব অবস্থাকে পাঁরপক্ক করে এবং 
উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে সমগ্র সমাজের পর্যায়ে একন্রভূত করে, তা উৎপাদনের 
পং্জিবাদী পদ্ধাতর দ্বন্দ্ব ও বৈরগুনলেকে পাঁরপক্ক করে তোলে, এবং তার দ্বারা 
নতুন সমাজের গঠন 'বন্যাসের উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে, প্‌রনো সমাজকে 'বদ'র্ণ 
করার জন্য শক্তি যোগায় ।* 


* সমবায় কারখানা ও দোকানপাটের জনক রবার্ট ওয়েন কজ্তু, আগের মন্তব্য অন:সারেই, 
রূপান্তরের এই সমস্ত (বিচ্ছিন্ন উপাদানের প্রভাবের ব্যাপারে তাঁর অনুগাম'দের মোহের সমভাগ' 
‘ছিলেন না কোনোমতেই । সেই রবার্ট ওয়েন কারখানা-প্রথাকে শুধু যে ব্যবহাঁরকভাবে তাঁর 
পর'ক্ষাকার্যের একমান্ বাঁনয়াদ করেছলেন তাই নয়, সেই প্রথাকে তত্ত্বগতভাবে সমাজ ‘বিপ্লবের 
প্রারস্ভস্থল বলেও ঘোষণা করেছলেন। *লডেন 'বশ্বাবদ্যালয়ের অর্থশাস্র্রের অধ্যাপক হের ভসেরিং- 
এর মনে হয় এ 'বষয়ে সন্দেহ আছে, ‘তান তাঁর Handboek van Praktische 
Staatshuishoudkunde, 1860-1862, গ্রল্থে — যাতে স্থল অর্থনীীতর সবরকম মামুল 
উক্তিই পুনরুক্ত হয়েছে -_ তনি হস্তুশিল্পকে জোরালোভাবে সমর্থন জানান কারখানা-প্রথার 
(বরুদ্ধে। 

[৪র্থ জার্মান সংস্করণে যোগ করা হয়েছে এই কথা। -- পরস্পরের বিরোধী কারখানা- 
আইন, কারখানা-আইন সম্প্রসারণ আইন এবং কর্মশালা সংক্রান্ত আইনের সাহায্যে (ব্রাটশ {বিধান 
যেসব *স্ববিরোধা আইনকানুনের 'বজ্রান্তকর জট’ স্‌ণ্ট করেছিল (5. 314) (বর্তমান সংস্করণ 
৩৭২), শেষ পর্যন্ত তা অসহন'য় হয়ে উঠল, এবং তাই এই 'বষয়ে সমস্ত আইনকে সংঁবাঁধবদ্ধ 
করা হল ১৮৭৮-এর কারখানা ও কর্মশালা আইনে । অবশ্য বর্তমানে বলবৎ এই 'াটিশ শিল্প- 
সংক্রান্ত সংবধির (বশদ পর্যালোচনা এখানে করা যাবে না। নি্্নালাখত মস্তব্য করলেই যথেষ্ট 
হবে। এই আইনের মধ্যে আছে: 

১। সংতৈবল্ম কারখানা । এখানে সব 'ঁকছুই যেমন ছল প্রায় তেমনই থাকছে; ১০ 
বছরের বোঁশ বয়সের শিশুরা দিনে ৫ ১/২ ঘণ্টা কাজ করতে পারে; অথবা ৬ ঘণ্টা আর 
শানবার অবকাশ; তরুণ ও দ্রলোকরা ৫ দিন ১০ ঘণ্টা করে এবং শনিবার বড়জোর ৬ ১/২ 
ঘণ্টা। 

২। সুাঁতবস্ম ছাড়া অন্যান্য কারখানা । এখানে 'য়মগুলকে ১ নং-এর 'নিয়মগ্‌লির আরও 
কাছাকাঁছ আনা হয়েছে আগের তুলনায়, কিন্তু এখনো এমন কতগুলো ব্যাতত্রম আছে যেগনল 
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পারচ্ছেদ ১০। -- আধ্যনেক যন্ব্বাশল্প ও কৃষে 


কৃষিতে এবং কৃষি উৎপাদকদের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক 
যন্ত্রাশল্প যে বপ্নব ডেকে এনেছে, সে সম্পর্কে পরে অনুসন্ধান করা হবে। এখানে 
পূর্বাভাস হসেবে তার কয়েকাঁট ফলাফল সম্পর্কে ইাঙ্গতমান্র দেব। কারখানায় 
কর্মরত শ্রামকদের ক্ষেত্রে যন্্রপাঁত ব্যবহারের দরুন শরীরের উপর যেসব হাঁনকর 
প্রাতাক্রয়া দেখা যায়, কৃষিতে যন্দ্রপাঁতর ব্যবহার যাঁদ বা তা থেকে মুক্ত, কিন্তু 
শ্রামককে স্থানচ্যুত করে তার স্থান দখল করার ব্যাপারে এর পাঁরণাম অপেক্ষাকৃত 
তীঁৱ, এবং তুলনামূলকভাবে কম বাধার সম্মখীন হয়; এ '{বষয়ে আমরা পরে 
আরও “বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব। উদাহরণস্বরূপ, কেম্‌_ব্রজ ও সাফোক 
কাউাণ্ট দ:টতে বিগত ২০ বছরের মধ্যে (১৮৬৮ সাল পর্যন্ত) আবাদ! জাঁমর 
পাঁরমাণ অনেক বস্তার লাভ করেছে, অথচ এই সময়ের মধ্যেই গ্রামীণ জনসংখ্যা 
হাস পেয়েছে, কেবল আপোক্ষকভাবেই নয়, অনাপোক্ষকভাবেও । উত্তর আমোঁরকান 


পংজিপাতদের আন;কুল্য দেখায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র সাচবের ‘বিশেষ 
অন;মাঁতক্রমে যেগুলকে প্রসারত করা যায়। 

৩। কর্মশালা, মোটামুন্ট আগেকার আইনে যেমন, তেমনভাবে সংজ্ঞায়ত; সেখানে 
নিযুক্ত শিশু, অপ্রাপ্তবয়সী ছেলেমেয়ে ও দ্রীলোকের ব্যাপারে কর্মশালাগননবল অ-সুাতবদ্ব 
কারখানাগুলির প্রায় সমান পর্যায়ে, তবে অনুপঢুত্খের দক দিয়ে শর্তগুনলল সহজ্তর। 

81 যে সমস্ত কর্মশালায় শিশুদের বা অপ্রাপ্তবয়সী ছেলেমেয়েদের িযোগ করা হয় না, নিয়োগ 
করা হয় শুধু ১৮ বছরের বোশ বয়সের দ্ম্রী-পুরুষদের; এই বর্গটা আরও সহজ শর্ত ভোগ 
করে। 

৫। পাঁরবারগত কর্মশালা যেখানে শুধু পারবারের সদস্যরাই কর্মে নিযুক্ত, পারিবারিক 
আবাসস্থলে: আরও 'স্থিতিস্থাপক নিয়ম এবং একই সঙ্গে এই 'বাধনিষেধ যে পারদর্শক, মান্ম্দপ্তর 
বা আদালতের ‘বশেষ অন:ুমাঁত ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে শুধু সেই সমস্ত কক্ষে যেগুঁল বাসের 
উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয় না এবং সবশেষে পাঁরবারের সদস্যদের দ্বারা খড়-ববনন এবং লেস ও 
দস্তানা তোঁরর নষেধহ'ন স্বাধীনতা সমস্ত দোষন্ুাট সত্ত্বেও এই আইনাট, ২৩ মার্চ, ১৮৭৭-এর 
সুইস ফেডারেল কারখানা-আইনের সঙ্গে একত্রে এই ক্ষেত্রে এখনো সব 'দক 'দয়ে শ্রেণ্ঠ আইন। 
উক্ত সুইস ফেডারেল আইনাটর সঙ্গে এর একটা তুলনা বিশেষ কৌত্‌হলোদ্দপক, কারণ তা 
দুটি বৈধানক পদ্ধাতর ভালো-মন্দ স্পষ্টভাবে দেখায় -- ব্রাটশ, ‘এঁতিহাসিক’ পদ্ধাত, দরকার 
হলে যা হস্তক্ষেপ করে, আর মহাদেশ'য় পদ্ধাত, যা গড়ে উঠেছে ফরাসা'ঁ বিপ্লবের ঞঁতহ্যের 
উপরে এবং যা আরও বোঁশ সামান্যীকরণ করে। দুর্ভাগ্যবশত, পারদর্শন করার জন্য লোকজনের 
অপ্রতুলতার দরুন ব্রিটিশ সংাবাঁধাট কর্ম শালাগুননলতে তার প্রয়োগের ব্যাপারে এখনো অনেকাংশেই 
অচল মাল। -- ফ্, এ.] 
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যুক্তরাষ্ট্রে এখনো পর্যন্ত কৃষি যন্ত্রপাতি শ্রমিককে স্থানচ্যুত করে শব্ধ নামে 
মাত্র; অন্যভাবে বললে, যন্ব্রপাঁত ব্যবহারের ফলে জোতদারের পক্ষে আরও 
বস্তুত জাম নিয়ে চাষ করা সম্ভব হয়, কন্তু কার্যত কর্মরত শ্রামককে স্থানচ্যুত 
করা হয় না। ১৮৬১ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে কৃষ যন্ত্রপাত উৎপাদনে নিযুক্ত 
ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১০৩৪, অথচ কৃষ যন্মরপাঁত ও বাশ্পচালত ইঞ্জিন ব্যবহারে 
নিযুক্ত কৃষি মজুরের সংখ্যা ১২০৫ অঁতক্রম করে ন। 

অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায়, কৃষির ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ব্রাশল্পের ফলাফল আঁধকতর 
বৈপ্লাবিক, এই কারণে যে, প্রাচীন সমাজের সেই স্তম্ভ, ‘কৃষককে’ সে নিশ্চিহ্ন করে 
দেয়, এবং তার স্থানে মজু'র-শ্রামককে স্থাপন করে। এইভাবে গ্রামাণ্চলেও 
সামাজিক পাঁরবর্তনের আকাঙ্ষা ও শ্রেণীবৈর শহরের সমস্তরে উপনীত হয়। 
অযোক্তক, সেকেলে কৃষি পদ্ধাতর স্থান নেয় বৈজ্ঞানক পদ্ধাত। যে প্ঢরাতন 
একতাবন্ধন কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের শৈশবে তাদের একসঙ্গে বেধে রেখেছল, 
পজিবাদী উৎপাদন সেই বন্ধনকে সম্পর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। কস্তু সেইসঙ্গেই 
সে ভাবষ্যতে এক উচ্চতর সংশ্লেষণের বৈষায়ক অবস্থা সৃম্টি করে, অর্থাৎ, 
সামায়ক বচ্ছেদ কালে উভয়ের আঁ্জত আরও নিখ:ত রুপের ভিঁত্ততে কৃষ 
ও শিল্পের মিলন । পঃজিবাদী উৎপাদন, জনসংখ্যাকে কতকগ্‌্নল বৃহৎ কেন্দ্রে 
একত্র করে, এবং শহরবাস' জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য সংঘাটত করে, একাঁদকে 
সমাজের এঁতিহাসিক চালিকা শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে; অপরাদকে, মান্ষ ও 
মাটর মধ্যে বস্তুর সণ্চলনকে সে ব্যাহত করে, অর্থাৎ, মানুষ মাটির যেসব উপাদান 
খাদ্য ও পাঁরধেয় রুপে গ্রাস করে, সেগ্লে আবার মাঁটতে ফাঁরয়ে দেওয়ার 
পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে; সুতরাং জমির স্থায়ী উর্বরতার জন্য প্রয়োজনায় 
শর্তাবলী লঙ্ঘন করে। এই কাজের দ্বারা তা একই সঙ্গে শহরের শ্রামকের ক্বাস্থ্য 
এবং গ্রামীণ শ্রামকের ব্‌দ্ধগত জ'বনকে ধ্বংস করে দেয় ।* 'কন্তু সেই বস্তু সণ্ডলন 
প্রক্রিয়া রক্ষণের স্বাভাবিক শর্তগুলেকে ওলটপালট করার মধ্য দিয়েই সে সেই 


* ‘লোককে আপনারা ভাগ করেন গে'য়ো বর্বর আর হ'নবাঁর্য বামনের দু্নর্ট বৈরি শবিরে। 
হা ঈশ্বর! কৃষ আর বাণাজ্যক গ্বার্থে' বিভক্ত একটা জাঁত নিজোকে বলে সুস্থমস্তিচ্ক; শুধু 
তাই নয়, নিজেকে জাহির করে আলোকপ্রাপ্ত আর সভ্য বলে, সেটা শৃংধব যে এই বাঁভৎস ও 
অস্বাভাঁবক ভাগাভাগি সত্বেও, তাই নয়, বরং এই ভাগাভাঁগর ফলে’ (David Urquhart, 
পূর্বোক্ত রচনা, পঃ ১১৯) এই অনচচ্ছেদাট একই সময়ে সেই ধরনের সমালোচনার শাক্ত আর 
দুর্বলতা দোখয়ে দেয়, যার জানা আছে বর্তমানকে ক'ঁভাবে সমালোচনা ও নিন্দা করতে হয়, 
কিস্তু জানা নেই কাঁভাবে তা অন্‌ধাবন করতে হয়। 


অধ্যায় ১৫। -- যন্মপাঁত ও আধুনিক শিল্প ৬১৩ 


প্রক্রিয়াকে একটা সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা {হসেবে, সামাজিক উৎপাদনের অন্যতম 
নিয়ামক বাঁধ হিসেবে, এবং মানবজাতির পূর্ণ বিকাশের উপযোগী রৃপে তার 
পুনঃসংস্থাপনের জন্য গার্বত প্রভূসবলভ দাঁব জানায় । কৃষতেও ম্যানুফ্যাকচারের 
মতোই পঃজির কতৃত্বাধীনে উৎপাদনের রূপাস্তরের অর্থ একই সঙ্গে উৎপাদকের 
শহীদ হওয়া; শ্রমের হাতিয়ার শ্রমিককে দাসে পাঁরণত করার, শোষণ করার ও 
দারদ্রে পাঁরণত করার উপায়ে পরিণত হয়; বাভিন্ন শ্রম-প্রাক্রয়ার সামাঁজক মলন 
ও সংগঠনকে শ্রমিকের ব্যাক্তগত প্রাণশক্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতাকে চূর্ণ করে 
ফেলার এক সংগাঁঠত পদ্ধাততে পাঁরণত করা হয়। গ্রামীণ শ্রামকদের ব্যাপকতর 
অণ্চল জুড়ে ছাঁড়য়ে থাকাটা তাদের প্রাতরোধ শাক্তকে ভেঙে দেয়, অপরপঙক্ষে 
কেন্দ্রীকরণ শহরের শ্রামকদের সে শাক্ত বাড়ায় । শহরের যন্দ্শল্পের মতোই, 
আধুনিক কৃষিতেও, গাঁতপ্রাপ্ত শ্রমের বার্ধত উৎপাদনশীলতা ও পাঁরমাণ কেনা 
হয় শ্রম ক্ষমতাকেই অপচয়ে বিনষ্ট এবং রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত করার মুল্যে । শুধু তাই 
‘নয়, পঃজিবাদী কৃষিতে সমস্ত প্রগাতই হচ্ছে, কেবল শ্রামককে লুট করারই নয়, 
জমিকেও লুট করার কোঁশলের অগ্রগাঁত; কোনো এক 'নার্দ'ল্ট কালের জন্য জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধিতে অগ্রগ্ঁত হচ্ছে সেই উর্বরতার স্থায়ী উৎসগুলিকে ধৰংস করার 
দিকে অগ্রগাত, কোনো দেশ যত বোশ আধুনিক শিল্পের ভিত্তিতে তার বিকাশ 
শুরু করে, যেমন উত্তর আমোরকান যুক্তরাষ্ট্রের মতো, তার ক্ষেত্রে এই ধহংসের 
প্রক্রিয়া ততই দ্রবৃত৷* সুতরাং পংজিবাদী উৎপাদন প্রযুক্ত বিজ্ঞানে এবং বিভিন্ন 


* ত্লনায়; Liebig. Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und 
Physiologie, 7. Auflage, 1862, এবং ‘বিশেষত ১ম খণ্ডে Einleitung in die Natur- 
gesetze des Feldbaus. প্রকাত বিজ্ঞানের দৃচ্টকোণ থেকে আধ্‌ানক কৃষির নোতবাচক, অর্থাৎ 
ধৰংসাত্মক ‘দিকাঁটর বিকাশ ঘটানো 'লাবখের অন্যতম অমর সুৃকৃ্ত। তাঁর কৃষির ইঁতহাসের 
সারসংক্ষেপেও -- যাদও মারাত্মক সব ভুল থেকে তা মুক্ত নয় -- রয়েছে আলোর ঝলক। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁন এই ধরনের এলোমেলো দাবি করে ফেলেন: ‘আরও বেশ পরিমাণে 
গুড়ো করা এবং আরও ঘনঘন চাষ করার ফলে রন্ধ)ময় জামির অভ্যন্তরভাগে বায়ু সণ্টালনে সাহায্য 
হয় এবং আবহাওয়ার ‘রয়াধন উপারভাগ বার্ধত ও নবাঁকৃত হয়; কিন্তু সহজেই দেখা যায় 
যে জমির বার্ধত ফলন সেই জমিতে বাায়ত শ্রমের সমানুপাতিক হতে পারে না, অনেক কম 
অনুপাতে বাড়ে’ লিাবখ আরও বলেন, ‘এই 'নয়মটা জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর Principles of 
Political Economy গ্রল্থের প্রথম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় সর্বপ্রথম বিবৃত করোঁছলেন এইভাবে: 
‘জামর ফলন যে নিয্‌ক্ত মজুরদের বৃদ্ধির ক্রমহাসমান অনুপাতে, caeteris paribus বাড়ে’ 
(মল এখানে 'রকার্ডোর অনুসারীদের দ্বারা {ূববৃত নিয়মাটকে একটা ভ্রান্ত র্‌পে উপাস্থিত 


চতুর্থ ভাগ। -- আপে'ক্ষক উদ্ধত্ত-মল্যের উৎপাদন ৬১৪ 


প্রাক্য়াকে এক সামাজিক সমগ্রতায় একত্র করার দিকে 'বকাশ ঘটায়, কেবলমাত্র 
সকল সম্পদের মল উৎস -- জমি ও শ্রমিককে হ'নবল করে। 


করেন, কারণ “নিযুক্ত মজুরদের হাস’ ইংলণ্ডে কৃষির অগ্রগাঁতর সঙ্গে সমান তালে চলোঁছল 
বলে ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত ও প্রযুক্ত নিয়মাট সেই দেশে কোনোক্রমেই প্রযোজ্য হতে পারত না।) 
‘সেটা কৃষির সর্বজন'ন 'নয়ম।’ এটা খুবই উল্লেখযোগ্য, কেননা এই নিয়মের কারণ 'ঁবষয়ে সিল 
অজ্ঞ ছিলেন’ (Liebi, পূর্বোক্ত রচনা, খণ্ড ১, পঃ ১৪৩ ও ঢাঁকা)। ‘শ্রম’ শব্দটার যে ভুল 
ভাষ্য লিবিখ করেন, যে শব্দটা দিয়ে তিনি অর্থশাস্ন্রে যেমন বোঝানো হয় তার চেয়ে একেবারে 
আলাদা কিছ বোঝেন, সে কথা ছাড়াও এটা ‘খুবই উল্লেখযোগ্য’ যে, আডাম স্মিথের আমলে 
জেমস আন্ডারসন যে তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করোছলেন এবং ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত 
বিভিন্ন রচনায় যে তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হয়োছল; কুম্ভীলকবৃত্তিতে ওস্তাদ ম্যালথাস (তাঁর গোটা 
জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্টাই একটা নিলজ্জ কুম্ভীলকব্‌ত্তি) ১৮১৫ সালে যে তত্ত্ব নিজের ভোগে 
লাগয়োছলেন, যে তত্ব পাশ্চম আযাণ্ডারসনের সমসময়ে ও তাঁর থেকে স্বতন্দ্রভাবে বকাশত 
করোছল; ১৮১৭ সালে যে তত্ত্বকে {রকার্ডো যুক্ত করোঁছলেন সাধারণ মল্যতত্তের সঙ্গে, তার পর 
পৃথিবী জুড়ে চলেছল '{রকার্ডোর তত্ত্ব বলে এবং ১৮২০ সালে যার স্থলতাসাধন করোঁছলেন 
জন স্টুয়াট“ মিলের পতা জেমস মিল; এবং শেষ পর্যন্ত জন দ্টুয়ার্ট 
মিল ও অন্যান্যরা যে তত্ত্বকে পুনরায় উপাদ্ছিত করেছলেন ইাঁতমধ্যেই 
রীীতমত মামুলি হয়ে-যাওয়া ও প্রাতাঁট স্কুলের ছাত্রের জানা মতবাদ 'হসেবে, সেই 
তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা 'তনি করেছেন জন স্টুয়ার্ট মিলকে। এ কথা অচ্বাঁকার করা যায় না যে 
জন স্টুয়ার্ট মিল সব দিক দিয়েই তাঁর ‘উল্লেখযোগ্য’ প্রামাণকতার জন্য পুরোপ্‌ননর এই রকম সব 
qui pro quo-র [কছুর পরিবর্তে অন্য কিছু দেওযা -- সম্পাঃ] কাছেই ধরণ!ী। 


টকা 


[১] ‘পজি’'-র খসড়া পাঁরকল্পনা মার্ক'স রচনা করেন ১৮৫৭ সালের অগস্ট থেকে ১৮৫৮ 
সালের জুন পর্যন্ত; পাণ্ডুলাপর আয়তন ছল প্রায় ৫০ ফর্মা। Grundrisse der 
Kritik der politiscchen O0¢konomie (‘অর্থশাস্র বিচারের মৌলক বৈশষ্ট্যাবল'’) 
নামে মল ভাষায় এট প্রথম প্রকাশত হয় মাত্র ১৯৩৯-১৯৪১ সালে, প্রকাশ করে 
সোভিয়েত ইউানয়নের কামউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কা্মাটর অধীনস্থ মা্ক“সবাদ- 
লোননবাদ ইনাস্টাটউট। মার্কস এ ছাড়াও ১৮৫৭ সালের নভেম্বরে তাঁর এ গ্রন্থের 
পারকল্পনা রচনা করেন যা পরে বিশদ ও সাক র্‌পলাভ করে। অর্থ নোঁতক 
বর্গ সম্‌হের সমালোচনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তাঁর এই গবেষণা মোট ছ'টি গ্রন্থে বিভক্ত: 

(১) পংাজ প্রসঙ্গে (কয়েকাট প্রার্থামক অধ্যায় সহ); (২) ভূঁমর মালিকানা প্রসঙ্গে; 
(৩) মজনাঁর-শ্রম প্রসঙ্গে; (8) রাষ্ট্র প্রসঙ্গে; (৫) বাঁহর্বাণিজ্য প্রসঙ্গে; (৬) বিশ্ব বাজার 
প্রসঙ্গে । প্রথম গ্রন্থে (‘পংঞজি প্রসঙ্গে') চারটি বিভাগ রাখার কথা ছিল: (ক) সাধারণ 
অর্থে পণ্াজ্জ, (খ) বাভন্ন পাঁজর মধ্যে প্রাতযোগতা, (গ) ক্রোডিট, (ঘ) জয়েণ্ট-স্টক 
প:জি, ‘সাধারণ অর্থে পঠাজ’ বভাগটি আবার আরও তন ভাগে 'বভক্ত: (১) পঃজির 
উৎপাদন প্রক্রিয়া, (২) প:জির সঞ্চলন প্রক্রিয়া ও (৩) এ দ:'"টি একন্রে অথবা 
পাজি ও মুনাফা, সুদ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই শেষোক্ত গোঁণ বভাগটিই পরে, 
‘প:ঁজ’ নামক সমগ্র রচনাঁটকে তিনাট খণ্ডে ভাগ করার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। 
অন্য এক 'বশেষ রচনার বিষয়বস্তু করার কথা ছিল অর্থশাস্ম্র ও সমাজতন্মের ইাতহাসকে। 

একইসঙ্গে মার্কস সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁর রচনাট আলাদা আলাদা সংস্করণ হসেবে 
প্রকাশত হবে এবং প্রথম সংস্করণাটকে ‘কোনো একভাবে গোটা রচনারই প্রা্চ্ছাব 
হতে হবে’, যার মধ্যে থাকবে শুধু প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্ব -- সে অংশের মধ্যে থাকবে 
নাট অধ্যায়: (১) পণ্য; (২) অর্থ, অথবা সরল সণ্টলন প্রক্রিয়া ও (৩) পং'জি। 
তবে রাজনৈতক কারণে প্রথম সংস্করণের চডড়াস্ত খসড়ায় _ ‘অর্থশাস্ত্র (বিচার প্রসঙ্গে’ 
বইটিতে -- তৃতীয় অধ্যায়াটি স্থানলাভ করে নি। 

‘অর্থশাস্দ্র বচার প্রসঙ্গে’ বইাট প্রকাশত হয় ১৮৫৯ সালে। আঁচরেই “দ্বিতায় 
সংস্করণ’ অর্থাৎ উপরে উল্লিখত পজি সম্বন্ধে একাট অধ্যায় প্রকাশেরও পাঁরকল্পনা 
ছিল, যাতে থাকত ১৮৫৭-১৮৫৮ সালে লেখা পাশণ্ডুল'পর মল অংশ । অন্যান্য জরুরী 
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কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন মাক'স এ 'ঁবযয়ে আবার কাজ শুরু করেন সেই ১৮৬১ সালের 
অগস্টে, বিরাট এক পাশ্ডুুলাপ রচনার কাজ শুরু করেন তান এবং সেট শেষ করেন 
১৮৬৩ সালের মাঝামাকঝ। পাণ্ডুলাপর মোট আয়তন ছিল প্রায় ২০০ ফর্মা, লেখা 
হয়োছল ২৩টি খাতায় এবং ১৮৫৯ সালের মতোই এর নাম রাখা হয়েছল '‘অর্থশাস্ম 
{বচার প্রসঙ্গে’। এ পাণ্ডুুলাপর অধকাংশে (৬ থেকে ১৫ ও ১৮ নং খাতায়) আলোচিত 
হয়োছল অর্থনোতক মতবাদের ইাঁতহাস। সোভয়েত ইউানয়নের কামউানস্ট পাঁট'র 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর অধীনস্থ মার্কসবাদ-লোঁননবাদ ইনাস্টাটউট রুশ ভাষায় এট ছাপার 
জন্য তোর করে এবং প্রকাশ করে, যার নাম দেওয়া হয় 'উদ্ধত্ত-মূল্য তত্ত্ব” (‘প:জি’-র 
৪র্থ খণ্ড) । 

পরবর্তাঁকালে কাজের সময় মার্কস সিদ্ধান্ত নেন যে, ‘সাধারণ অর্থে প:জি' এই 
বভাগাঁটর জন্য আগে যে পরিকল্পনা করোছলেন নিজের পুরো রচনাটিই সেভাবে তোঁর 
করবেন। পাণ্ডুলাপর ইাঁতহ।স-সমালোচনাম্‌লক অংশাঁটর ব্যাপারে স্থির করা হয়োছল 
যে সেটা হবে চতুর্থ, শেষ অংশ । ১৮৬৬ সালের ১৩ অক্লোবর কুগেলমানকে লেখা এক 
{চাঁঠতে মার্কস উল্লেখ করেন, ‘গোটা রচনাট নিম্নাল'খিত অংশসমূহে ভাগ করা হবে: 
প্রথম পর্ব -- পঃ'জিবাদী উৎপাদন। দ্বিতীয় পর্ব -- পাঁজর সঞ্চলন। তৃতীয় পর্ব = 
সামাগ্রকভাবে প্রক্রিয়ার ্বাভন্ন ধরন। চতুর্থ পর্ব - তত্ত্বের ইাঁতহাস।’ আলাদা আলাদা 
সংস্করণ হসেবে রচনার প্রকাশের আগেকার পাঁরকল্পনা মার্কস বাঁতল করে দেন এবং 
প্রথমে পুরো রচনাটি অস্ততঃপক্ষে মোটামুটিভাবে শেষ করার আর তার পরেই শুধু 
সেটা প্রকাশ করার কর্তব্য ্থর করেন। 

১৮৬৩ সালের অগস্ট থেকে ১৮৬৫ সালের শেষ পর্যন্ত মার্কস তাঁর সমাঁবশাল 
নতুন পাণ্ডুলাপ রচনা করেন। এটিই ছিল ‘প্‌ঁজি’-র তিন খণ্ড 'বাশষ্ট তাত্বিক কাজের 
প্রথম প্ণ'াঙ্গ খসড়া পাণ্ডুলিপি । আর একমাত্র পুরোপুরি ভাবে রচনা শেষ হওয়ার 
পরই (জান;য়ার, ১৮৬৬) মার্ক'স চডড়ান্তভাবে প্রকাশের জন্য কাজ শুরু করেন, উপরন্তু, 
এঙ্গেলসের পরামর্শে পুরো রচনার বদলে প্রথমে তান ‘পঃজি'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশের 
সিদ্ধান্ত নেন। এই চডড়ান্ত খসড়াট মার্কস প্রস্তুত করেন খুবই যত্ন সহকারে এবং 
প্রকৃতপক্ষে তা ছল সামাগ্রকভাবে ‘প:াঁজ’-র পুরো প্রথম খণ্ডটাই আবার তোর করা। 

‘প:ঁজ’-র প্রথম খণ্ড প্রকাশের (সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭) পর তার দ্বিতীয় সংস্করণ 
(১৮৭২) প্রকাশের আগে তাতে মাক‘স অসংখ্য রদবদল করেন, রুশ সংস্করণের জন্য 
{বশেষ নির্দেশ দেন, যেটি ১৮৭২ সালে পিটার্সবুর্গে* প্রকাশিত হয় এবং সোঁটই ছল 
‘পাঁজ’-র প্রথম বিদেশী অনুবাদ । ফরাসী অন;ুবাদেরও তান অনেক রদবদল ও সম্পাদনা 
করেন, যোট আলাদা আলাদা সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হয় ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালে। 


অন্যাদকে ‘পঃজি’-র প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর আঁচরেই পরো রচনাট শেষ করার 
উদ্দেশ্যে মার্ক'স অন্যান্য খন্ডের ব্যাপারেও কাজ চালয়ে ষান। তবে তা তান করে 
উঠতে পারেন ন। বহ সময় তাঁর চলে যায় প্রথম আন্তর্জাাতকের সাধারণ পাঁরষদের 
নানা কাজে । স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার দরুনও মাঝেমধ্যে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এসব 


[২] 


[৩] 
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সত্বেও বিজ্ঞানের ব্যাপারে মার্কসের মহান বিবেক ও পৃণ্খাননপ-জ্খতা, তাঁর সেই কঠোর 
আত্ম-সমালোচনা, এঙ্গেলসের ভাষায়, যার সাহায্যে, ‘প্রকাশ করার আগে তাঁর মহান 
অর্থনোতক আ!বচ্কারগুলিকে একেবারে সুসম্পূর্ণ র্‌পদানের চেষ্টা করেন’, তাঁকে বাধ্য 
করে কোনো একটা সমস্যা অধ্যয়ন করতে গিয়ে বারংবার আঁতারক্ত গবেষণা চালাতে 
সৃণ্টিশীল এই কাজ চলাকালেও নতুন নতুন অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। 
১৮৮৩ সালে মা্কসের মত্যুর পর ফ্রিডারখ এঙ্গেলস কর্তৃক প্রস্তুত ‘পজি'-র 
দ্বিতীয় (১৮৮৫) ও তৃতীয় (১৮৯৪) খণ্ড প্রকাশত করা হৃয়। 
প্‌ঃ ১৭ 


‘প:জি'-র প্রথম জার্মান সংস্করণের (১৮৬৭) প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় ‘পণ্য ও 
অর্থে-র কথা বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রনহ্তুতকালে মার্কস তাঁর বইয়ের অনেক 
রদবদল করেন এবং তার কাঠামোতে বপৃংল পাঁরবর্তন ঘটান। আগেকার প্রথম অধ্যায়ের 
বিভন্ন বিভাগ ও পারশিষ্টের জায়গায় তৈরি করা হয় আলাদা তনাঁট অধ্যায়, 
যা নিয়েই গাঁঠত হয় বইটির প্রথম ভাগ প্‌ঃ ১৭ 


ফ. লাসালের এই রচনাটর তৃতাঁয় অধ্যায়ের কথা বলা হচ্ছে: Herr Bastiat-Schulze 
von Delitzsh der Skonomische Julian, oder: Capital und Arbeit. 
Berlin, 1864 (‘মহামান্য বাস্তিয়া শুল্ট্‌সে-ডেলিচ, অৰ্থনীতিক জ:লিয়ান, অথবা 
পাজি ও শ্রম’, বা্লন, ১৮৬৪)! পঃ ১৭ 


[8] নাল বই (Blue Book5) -- ৱাটশ পার্লামেন্টের নানা তথ্য ও বৈদেশিক মন্দ্রণালয়ের 


[৫] 


[৬] 


কূটনৈতিক দলিলপৰ্ৰ সংক্ৰান্ত প্রকাশনার সাধারণ নাম। এর নাঁল-রঙা মলাটের জন্যই এই 
নাম, ১৭শ শতাব্দী থেকে এটি ইংলণ্ডে প্রকাশত হয় এবং এই দেশের অর্থনৈঁতক 
ও কূটনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাপারে এটিই হল মূল সরকাঁর উৎস। পঃ ২১ 


‘পংজ'-র প্রথম খণ্ডের চতুর্থ জার্মান সংস্করণে (১৮৯০) বর্তমান উত্তরভাষের প্রথম 
চারাঁট অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়! বর্তমান সংস্করণে এটি সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হল। 


পঃ ২৪ 


শস্য আইন-বিরোধ্ী ল'গ -- ১৮৩৮ সালে কারখানা-মালিক কবডেন ও ব্রাইট কতৃক 
এটি গাঁঠিত হয়। শিল্প বু্জেয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে এই ল'ঁগ তথাকথিত শস্য আইনকে 
রদ করতে সক্ষম হয়, যার বলে অভিজাত জমিদারদের স্বার্থে বিদেশ থেকে শস্য আমদানি 
সগমাবদ্ধ ‘কংবা ‘্নাযদ্ধ করা হয়। ১৮১৫ সালে গৃহীত শস্য আইনের বলে শস্য 
আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জার থাকত সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না খোদ ইংলণ্ডে 
শস্যের দাম কোয়ার্টার প্রতি ৮০ শিলিং-এর নিচে হয়। ১৮২২ সালে এই আইনের 
সামান্য রদবদল করা হয়, এবং ১৮২৮ সালে বাজারদরের হাসব্‌াদ্ধর সঙ্গে সংগ্লচ্ট একটা 
ধারা যোগ করা হয়। আভ্যন্তারক বাজারে শসোর দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে শস্যের আমদানি 
শুর্ক বৃদ্ধি পায় এবং ঠিক উল্টো __ এর দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কমে। শস্য-আইন 
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[৭] 


[৮] 


[৯] 


[১০] 


[১১] 


৬১৮ 


রদ করে ও শসোর অবাধ বানিজ্য প্রাতষ্ঠা করে ল*গের উদ্দেশ্য ছিল শস্যের আভ্যস্তারক 
দাম কমানো, এবং এভাবে মজুরি-শ্রমকদের মজুর কমানো। অবাধ বাণিজ্যের ধৰানকে 
লাগ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে শ্রামক ও শিল্প-মালিকদের স্বার্থের এঁক্য সংক্রান্ত 
বাগাড়দ্বরপূর্ণ প্রচারের কাজে। ১৮৪৬ সালে শস্য আইন রদ করা হয়। পঃ ২৬ 


এখানে বলা হচ্ছে ই. ডট্‌স্‌গেনের এই প্রবন্ধের কথা: ‘কার্ল মার্কস। ‘পঁজি। 
অর্থশাস্ম বিচার।' হামবর্গ, ১৮৬৭’, Demokratisches Wochenblatt (‘গণতাল্ক 
সাপ্তাহক’)-এর ১৮৬৮ সালের ৩১, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যায় যা প্রকাশত হয়। 
১৮৬৯ থেকে ১৮৭৬ সালে এটি প্রকাশত হয় নতুন নামে — Der Volksstaat 
(‘গণরাম্টরু’)। পঃ ২৯ 


১৮৬৭ থেকে ১৮৮৩ সালে প্যাঁরসে প্রকাশত La philosophie positive. Revue 
(‘দণ্টবাদ। পর্যালোচনা’) পাত্রকার কথা বলা হচ্ছে। ১৮৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের 
তৃতায় সংখ্যায় ‘পজি’-র প্রথম খণ্ডের সংক্ষপ্ত পর্যালোচনা প্রকাশত হয়, যার লেখক 
{ছলেন অ. কোঁৎ-এর দনম্টবাদের অন;ুগাম' ই. ভ. দ্য রবোর্ত। পঃ ৩০ 


‘দাসপ্রথারক্ষার্থ বিদ্লোহ’ নামে আ্ভাহত করা হচ্ছে মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের দ'ক্ষণের দাস- 
মাঁলকদের 'বদ্রোহকে, যার ফলে দেখা দেয় ১৮৬১-১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধ ' 
প্‌ঃ ৪৬ 


১৮৬৩ সালের ১৬ এপ্রিল গ্র্যাডস্টোন প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধবাতকে পূর্ব পারকাল্পত উদ্দেশ্য 
{নিয়ে {বকৃত র্‌পদানের জন্য মাকসের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রা্তানাধিরা বারংবার যে 
কুৎসাম্‌ূলক আক্রমণ চালায় তার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াসে ১৮৯১ সালে হামবূর্গে 
এঙ্গেলস এক বিশেষ রচনা ব্রেনটানো contra মার্কস, উদ্ধধতির অবাস্তব বিকৃত র্‌পদান 
প্রসঙ্গে । প্রশ্নের ইাতহাস ও দালল ।' প্রকাশ করেন। পঃ ৪৮ 


“ক্ষৃদে ল্যাচ্কারের আবৰিক্কার’-এর কথা বলতে দিয়ে মার্কস নিমদ্নাল'খিত ঘটনার কথা 
উল্লেখ করতে চেয়েছেন। ১৮৭১ সালের ৮ নভেম্বরের রাইখস্টাগের অধিবেশনে, বেবেলের 
{বরৃদ্ধে কটাক্ষ করে বুর্জেনয়া সংসদ-সদস্য জাতায়তাবাদ-উদারন'ীতক ল্যাস্কার ঘোষণা 
করেন যে, জার্মানর সোশ্যাল-ডেমোন্রাঁটিক শ্রমিকরা যদ চায় প্যারিস কমনুনারদের 
পদাৎক অনুসরণ করতে, ‘তা হলে ভদ্র ও সম্পত্তির অধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় তাদের 
পাঁটয়ে ঠাণ্ডা করবে।’ তবে এ আকারে এটি প্রকাশের ব্যাপারে বক্তা সিদ্ধান্ত নিতে 
পারেন নি, আর স্টেনোগ্রাফ-করা {রপোর্টে ‘পিটিয়ে ঠাণ্ডা করবে’ কথার বদলে বলা 
হয়োছল ‘তাদের বশে রাখবেন'। বেবেল এই কুংসারই স্বরূপ উন্মোচন করেন। শ্রামক 
মহলে ল্যাস্কার হাঁস-ঠাট্রার পান্ত হয়ে ওঠেন। খর্বাকৃতির জন্য বদ্বূপ করে তাঁর নাম 
দেওয়া হয় ক্ষুদে ল্যাস্কার'! প্‌ঃ ৪৯ 
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এই বইটি দ্রষ্টব্য: W. Jacob. An Historical Inquiry into the Production and 
Consumption of the Precious Metals. In two volumes. London, 1831. 


প্‌ঃ ৬৩ 


মাক'স এখানে শেক্‌স্‌পাঁয়রের তথ্যাভাত্তক এঁতহাসিক রচনা ‘রাজা ৪র্থ হেনার'-র 
প্রথম অংশ থেকে কথোপকথনাট ব্যবহার করেছেন। তৃত'ঁয় অণ্কের তৃতা'য় দৃশ্যে ডেম 
কুইক্‌ল-র উদ্দেশ্যে ফলস্টাফ বলছেন: ‘জানি না, তাকে ক'ঁভাবে কাবু করা যায়।॥' 
উত্তরে তান বলছেন: ‘মিথ্যে কথা, আমায় ক'ঁভাবে কাবু ক্ররা যায় তা তুই আর অন্য 


সবাওই ভালোভাবেই জানস্‌।' পঃ ৭২ 
লশ্ৰাৰ্ড ষ্মনট - সিটির (লন্ডনের আর্থিক কেন্দু) এক রাস্তা, যেখানে অনেক বড় বড় 
ব্যাণ্কের অবাশ্থছাত; লন্ডনের আর্থ ক বাজারের সমার্থক । প্‌ঃ ৮৯ 


ওয়েনের সমাত্তরাল চতুর্ভুজ প্রসঙ্গে রিকার্ডো উল্লেখ করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে 
On Protection to Agriculture. Fourth edition. London, 1822, p. 21. 
সামাজক পন-নগ্ঠন সংক্রান্ত নিজ ইউটোপ'য় প্রকল্পকে বকাশত করে ওয়েন প্রমাণ 
করেন যে, অর্থনোৈতক, আর দৈনান্দন জ'’বনযাপনের দ্‌'ষ্টভাঙ্গতেও অধিকতর যুাক্তযুক্ত 
হল সমাস্তরাল অথবা বর্গাকত ধরনের বসত এলাকা “নির্মাণ করা। প্‌ঃ ১০৬ 


প্রাচান গ্রীক দার্শানক এঁপাকউরাসের মতে, (যাঁকে সাধারণভাবে বস্তুবাদী ও নান্তক 
বলা যেতে পারে) নানান ধরনের অসংখ্য জগতের অস্তিত্ব রয়েছে। এইসব জগতের 
উদ্ভব ঘটে এবং তা বিরাজ করে নিজেদের স্বক'য় ও ঙ্বাভাঁবক আইনান্যায়ী। ঈশ্বরেরা 
যাঁদও আছেন, তবে তাঁরা আছেন এইসব জগতের বাইরে, সেগুলির মধ্যবত'ঁ হ্থানে, 
এবং মহাবশ্ব বা মানব জ'বনের বিকাশে তাঁরা কোনর্‌প প্রভাব বিস্তার করেন না। 


পঃ ১১০ 
লাঁদিতের সেলা  প্যারসের উপকণ্ঠে বিরাট এক মেলা; ১২শ থেকে ১৯শ শতাব্দ' 
পর্যন্ত প্রাত বছর অনচাkষ্ঠত হত। প্‌ঃ ১১৬ 


Apboculyhse (জ্যাপকসলিপূস্‌) -- নিউ টেস্টামেণ্টের অন্তর্গত প্রাচীন খ;'ষ্টান 
সাহত্যের অন্যতম রচনা (সেন্ট জন রচিত ‘রহস্যোদ্ঘাটন’ নামক বাইবেলের সর্বশেষ 
পুন্তক)। রচিত হয় ১ম শতাব্দীতে । আযাপক্যালপূসের রচায়তা সর্বজন'ন ঘণা প্রদর্শন 
করেছেন রোমক সাম্রাজ্যের প্রত, যার পাঁরচয় দিয়েছেন ‘পশু’ নামে এবং মনে করেছেন 
তা দৈতোর আকার ধারণ করবে। উদ্ধত অংশটি ১৭ ও ১৩ নং অধ্যায়ের সঙ্গে জাড়ত। 

প্‌ঃ ১১১৯ 


ইংকা সমাজ _- ১৫শ শতাব্দর গোড়া থেকে ১৬শ শতাব্দার মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্তমান 
পেরুর ভূখণ্ডে" অবান্থত এক দাস-রাষ্বী, যাতে আদিম প্রথার অনেক জের বজায় ছিল। 
এখানে রাজ্তত্বকারী ইংকা জাতির ছিল ১০০ বংশগত গোষ্ঠী (আইলিউ), পরে যা শ্ৰমণ 
গ্রামাণ (প্রাতবেশ'*ী) গোষ্ঠাঁতে রংপাস্তারত হয়। প্‌ঃ ১২০ 


[২০] 


[২১] 
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[২৩] 


[২৪] 


[২৫] 


[২৬] 


৬২০ 


প্যানডেক্‌টগ্বলে -- ডাইজেস্টগুলির (লাঁতনে, Di৪ৎগ৷এ _- সংকলন) গ্রীক নাম, 
রোমান নাগারক অধিকার বধির আঁত গুরত্বপূর্ণ অংশ। ডাইজেস্ট হল রোমান 
আইনাবদদের রচনাবল'নঁ থেকে অংশবশেষের সংকলন এবং তা দাস-মালিকদের স্বার্থ 
প্রকাশ করত। ৫৩৩ সালে বাইজ্রেম্টাইন সম্রাট ইউসা্তানয়ানের রাজত্বকালে সেগুলি 
প্রকাশত হয়। প্‌ঃ ১২৪ 


[W. E. Parry.] Journal of a Voyage for the Discovery of a North- 
West Passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the Years 
1819-1820, in His Majesty's Ships Hecla and Griper, under the Orders 
of William Edward Parry. London, 1821. ১৮২১ সালে লণ্ডনে প্রকাশত এই 
বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধত অংশাট আছে ২৭৭-২৭৮ পণ্ঠায়। প্‌ঃ ১২৮ 


প্রাচীনকালের পৃরাকথায় মানবজ্জা'তর ইতিহাসকে মোট পাঁচাট পর্যায়ে ভাগ করা হয়। 
এই পাঁচাটর প্রথম দু'টি ছিল দ্বর্ণ ও রৌপ্য যুগ । সবচেয়ে সুখী তথা স্বর্ণ যুগে 
মানুষের নাক কোনো রকম দ:ঃখকষ্ট ছিল না এবং শুধু এর পরবর্তা যুগগুলেতেই 
তাদের জ'ঁবন অন্য রকম হয়ে ওঠে। পণ্চম তথা শেষ লোঁহ যুগাঁট ছিল অন্যায়, 
অত্যাচার ও খুনোখুনির ঘটনায় ভরা। পাঁচ যুগের উপাখ্যানের কথা বাঁ্ণত হয়েছে 
গ্রীক কাব হাসওড ও রোমান 'লারক-কাঁব আঁভড়ের সজনকর্মে। প্‌ঃ ১৩৩ 


এখানে বলা হচ্ছে ১৭০৭ সালের ইঙ্গ-স্কাঁটশ ইউনিয়নের কথা, যার বলে স্কটল্যাণ্ড 

চূড়ান্তভাবে ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিণামে স্কাটশ পার্লামেন্ট চিরতরে ভেঙে দেওয়া 

হয় এবং দুই দেশের মধ্যেকার সমস্ত অর্থনোতক 'বাধানষেধও তুলে দেওয়া হয়। 
পৃঃ ১৩৩ 


মার্কস এই উদ্ধত দিয়েছেন দযপোঁ দ্য নেম্‌রের Maximes du docteur Quesnay, 
ou Résumé de ses principes d’économie sociale (‘Uঃ কেনে-র প্রাতপাদ্যগৃল, 


অথবা তাঁর সামাজিক অর্থনণাঁতর ম্‌লকথার পর্যালোচনা’) -- এই রচনা থেকে, ষেঁট 


প্ৰকাশত হয়োছল এই বইটিতে: Physiocrates. Avec une introduction et des 
commentaires par E. Daire. Partie I, Paris, 1846, P. 392 (“ফাজওৰ্যাBস্‌। 


এ. ড্যেরের মুখবন্ধ ও টাঁকা সহ । প্রথম অংশ, প্যারিস, ১৮৪৬, প্‌ঃ ৩৯২) । পৃঃ ১৪৪ 


টাকার non ০let (কোনো গন্ধ নেই) -- নিজ সন্তানের উদ্দেশে এই কথাগ্‌লি বলেন 
রোমান সম্রাট ভেসপাসয়ান (৬৯-৭৯ সাল), যখন শোঁচাগারের জন্য বিশেষ এক কর 
প্রবর্তনের জন্য তাঁর ছেলে তাঁকে ভং“‘সনা করে। পঃ ১৪৬ 


A. H. Miiller. Die Elemente der Staatskunst. Theil II, Berlin, 1809, 
5. 280 (আ'যা. হ. মন্লার। 'রাঘ্ী প্রশাসন বিদ্যার ম্‌লকথা'। ২য় অংশ, বার্লিন, 
১৮০৯, পঃ ২৮০)। পৃঃ ১৬৩ 


[২৭] 


[২৮] 


[২৯] 


[৩০] 


[৩১] 


[৩২] 


[৩৩] 


[৩৪] 


৬২১ 


কথার মারপ্যাঁচ: ইংরোজিতে ‘5০verei৪৷’ কথার অর্থ 'সার্বভোম, রাজা’, এবং একইসঙ্গে 
তা ‘সভ্‌রিন_’, পাউন্ড-স্টার্লং-এর সোনার মোহরের নামও বোঝায়। পঃ ১৬৬ 


P. Boisguillebert. Le détail de la France. In: Economistes financiers 
du XVIIHI-e siecle. Paris, 1843, P. 213 (প. বুয়াগল্‌ূবের, 'ফ্রান্সের খুচরো 
খবর'। ‘১৮শ শতাব্দ'র অর্থন'ণীাঁতাবদ-ধনপাঁতরা' বইয়ে, প্যারস, ১৮৪৩, প্‌ঃ ২১৩)। 

পূঃ ১৬৯ 


kd 


East India (Bullion). Return to an Address of the Honourable ihe 
House of Commons, dated 8 February 1864. পঃ ১৭৪ 


< 


মার্কস উদ্ধত দিয়েছেন ডবালউ পোঁটর রচনার: Verbum Sapient; (‘জ্ঞানশদের 


বাণ’), যেটি পারাশিষ্ট রূপে প্রকাশত হয়োছল এখানে মার্ক'স উাল্লাখত আরও একাঁট 
বইয়ে: Political Anatomy of Ireland. 1672. London, 1691. প্‌ঃ ১৮৩ 


মার্কস এখানে ড. 'রিকার্ডোর বইয়ের উদ্ধত দিয়েছেন: The High Price of Bullion 
a Proof of the Depreciation of Bank Notes. The Fourth Edition, 
Corrected. London, 1811. প্‌ঃ ১৮৫ 


‘Currency Principle’ (‘অর্থ সণ্থচলন নত’), অথবা ‘আঁ্থক স্কুল’ -- অর্থের 
পারমাণগত তত্ত্বের সমর্থক এক অন্যতম ধারা। এর প্রাতানাধরা প্রমাণ করেন যে পণ্যের 
মূল্য ও দাম নর্ভর করে কাঁ পারমাণ অর্থ বাজারে ছাড়া আছে তার উপর। 
তাঁদের লক্ষ্য ছিল সুাস্থর অর্থ সণ্চলন ব্যবস্থার প্রাত সমর্থন জানানো এবং এর 
একমাত্র উপায় হসেবে তাঁরা দেখোঁছলেন ব্যাগ্ক-নোটের উপর আবশ্যকভাবে সোনার 
মোড়ক দেওয়া এবং দাম'ঁ ধাতুর আমদান-রপ্তানর উপর সেগুলির পাঁরমাণ নিয়ন্ত্রণ 
করা। '1নজেদের ভ্রান্ত তত্ত্বগত ভাত্তর উপর নর্ভার করে, ‘আর্থক স্কুলের’ মতে আঁত 
উৎপাদনের অর্থনোতক সংকটের মল কারণ ছল তাঁদের নর্ধারত অর্থ সণ্চলন 
নত ভঙ্গ করা। ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণন্ডে 'আঁর্থক স্কুলের’ তত্ত্ব বেশ জনাপ্রিয় 
হয়োছল। তবে এই তত্ত্বের (১৮৪৪ সালের ব্যাক্ক আইন) উপর ‘নির্ভর করতে ইংলণ্ড 
সরকারের চেষ্টায় কোনো সাফল্য হয় নি। এবং শুধু তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক অসারতা ও 
ব্যবহাঁরক ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সম্পর্ণ যাুাক্তহীনতার প্রমাণ করে। প্‌ঃ ১৮৬ 


এখানে বলা হচ্ছে ফ্রান্সের ইনস্টাটউট, ফ্রান্সের উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠানের কথা -- যা 
আবার বেশাকছু শাথা অথবা আকাদোম নিয়ে গঁঠত, প্রাতাষ্ঠত হয় ১৭৯৫ সালে। 
দেস্টুট দ্য ষ্রোস ছিলেন নোৈঁতক ও রাজনোঁতক 'বজ্ঞান আকাদোমর সদস্য। পৃঃ ২০৯ 


মার্কস উল্লিখিত ‘কুসার নেতৃত্বে {বিপ্পব’ হল রংমানিয়ার ইাতহাসে এক গুরুত্বপর্ণ ঘটনা । 
১৮৫৯ সালের জানয়ারতে প্রখ্যাত সামাজিক ও রাজনৈতিক কমাঁ আলেক্সান্দ্রর কুসা 


[৩৫] 


[৩৬] 


[৩৭] 


[৩৮] 


৬২২ 


প্রথমে মোল_দাভিয়া ও পরে ভালাখয়ার ন্‌পাঁত নির্বাচিত হন। বহুকাল ধরে অটোমান 
সান্রাজ্যের উপর জামদার-সামস্ততাল্মকভাবে র্ভরশীল এই দুই ডানয়বব রাজ্যের 
সংযৃক্তির ফলে অখণ্ড রুমানয়া রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব হয়োছল। শাসন-ক্ষমতা 
পেয়ে কুসা অনেক বুর্জোয়া-গণতান্্রক সংস্কার বাস্তবায়নের কাজে লাগেন। তবে তাঁর 
নাত জামদার ও বেশাকছ: বর্জেয়ার তরফ থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখাঁন হয়। 
জমিদার সম্প্রদায়ের প্রাতানধিদের সংখ্যাগুর: অংশ সহ জাতায় সংবিধান সভা যখন 
সরকার উপত্থাপত কৃষি সংস্কারের খসড়া প্রকল্প প্রত্যাখ্যান করে, শুধু তার পরেই 
১৮৬৪ সালে কুলা এক রাষ্ট্রীয় ক্য-র আশ্রয় নেন, ফলে প্রাতচক্রিয়াশীল জাতা'য় 
সংঁবধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়, এক নতুন সংাবধান জনসাধারণ্যে ঘোঁষত হয়, ভোটারদের 
সংখ্যাবৃদ্ধ ঘটে ও সরকারের ভুঁমকা বাড়ে। নতুন এই রাজনোৈঁতক পরিস্থাততে যে 
কৃষ সংস্কার ঘটে তার উদ্দেশ্য ছিল ভূমিদাসত্বের (বলোপসাধন এবং মল্যশোধের 
ভাঁত্ততে কৃষকদের জাম দেওয়া । পঃ ২১৫ 


H. Storch. Cours d’économie politique, ou Exposition des principes, 
qui déterminent [a prospérité des nations. Tome I, St.-Pétersbourg, 
1815, P.288 (হ. স্টক, ‘অৰ্থশাস্ম, অথবা জাঁতসম্‌হের সমংদ্ধ নির্ধারক মল 
উৎসের বর্ণনা’। প্রথম খণ্ড, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮১৫, প্‌ঃ ২৮৮)। প্‌ঃ ২৩১ 


A. Cherbuliez. Richesse ou pauvreté. Exposition des causes et des ¢éf- 
fets de la distribution actuelle des richesses sociales. Paris, 1841, p. 14 
(আ. শেরব্যালয়ে, ‘সমন্ধ অথবা দারদ্য। আধুনক সামাঁজক ধন বণ্টনের বিভন্ন 
কারণ ও পাঁরণামের র্‌পরেখা’। প্যারস, ১৮৪১, প্‌ঃ ১৪)। প্‌ঃ ২৩১ 


মার্কস '‘বদ্বপ করে ভিলহেল্ম রোশারের নাম রেখেছেন প্রখ্যাত প্রাচ'ঁন গ্রীক ইতিহাসকার 
থুলিডাইডস্‌-এর নামানুসারে ভিলহেল্ম পথ্যপিডাইডিস্‌ রোশার, কারণ এই স্থল 
অর্থন'ীতাঁবদ তাঁর Die Grundlagen der Nationalékonomie (‘অর্থশাসদ্ৰের মলকথা’) 
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, মাকসের ভাষায়, “বনয়ের সঙ্গে নিজেকে অর্থশাস্স্রের 
থুলিডাইডস্‌ বলে ঘোষণা করেন’ । থৃসিডাইডস্‌-এর উদ্ধত দিয়ে রোশার এই ডউাক্তাট 
ব্যবহার করেন: প্রাচীন সেই ইাঁতহাসকারের মতো, আমারও ইচ্ছে আমার রচনা তাদের 
কাজে লাগুক, যারা...’, ইত্যাদ, ইত্যাদ। প্‌ঃ ২৭২ 


এখানে বলা হচ্ছে জার্মান লেখক ও সাঁহত্য সমালোচক গোটশেডের কথা, যান সাঁহত্যে 
বিশেষ এক ইঁতবাচক ভূমিকা পালন করেন। তবে একইসঙ্গে সাঁহত্য ক্ষেত্রে সামান্য 
একটু নব তরঙ্গের ব্যাপারেও প্রচণ্ড অসাহফুতা প্রকাশ করতেন। তাই তাঁর নাম সাঁহত্য 
ক্ষেঘ্রে অহঙ্কার ও একগ:ংয়েমির সমার্থক হয়ে ওঠে। প্‌ঃ ২৭২ 


[৩৯] 


[80) 


[8১] 
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[88] 


৬২৩ 


W. Jacob. A Letter to S. Whitbread, being a Sequel to Considerations on 
the Protection Required by British Agriculture. London, 1815, p. 33. 


প্‌ঃ ২৭৫ 


১৮৩৩ সালের কারখানা-আইনের কথা বলা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে দেখুন বর্তমান খণ্ডের 


৩৪৫-৩৪৬ পঠ্ঠা। প্‌ঃ ২৮০ 


হিলিয়াষ্ট (গ্রীক শব্দ “হিলিয়াস’' - হাজার -- থেকে) -- যাঁশুখ্যষ্টের দ্বিতায় 
আবর্ভাব এবং পূ্‌খথিবাতে ন্যায়, সর্বজন'ন সমানাধকার ও মঙ্গলের এক ‘হাজার বছরের 
রাজত্ব’ স্থাপন সংক্রান্ত ধর্মাঁয়-আধ্যাত্মক শিক্ষার প্রচারকরা। মেহনতাঁরা অসহন'য় শোষণ 
ও দ-ঃখকণন্টে জর্জ'রত হয়ে যখন অলোঁকক কল্পনার মধ্য দিয়ে মৃক্তির পথ খথজছিল, 
দাসসমাজ ভাঙার সেই পর্যায়েই হালয়াস্ট ধর্মাবশ্বাসের উত্তব ঘটে। এই ধর্ম'াবশ্বাসের 


{বশেষ প্রসার ঘটে এবং পরবর্তীকালে নয়ামতভাবে 'বাভন্ন ধরনের মধ্যযুগ'ঁয় ধর্ম'য় 
উপদলের শিক্ষায় স্থানলাভ করে। 


পঃ ২৮৪ 
A. Ure. The Philosophy of Manufactures: or, An Exposition of the 
Scientific, Moral, and Commercial Economy of the Factory System of 
Great Britain. London, 1835, p. 406. প্‌ঃ ২৮৫ 
Little shilling men (ক্ষ:দে শশলিংওয়ালারা), অথবা বার্মংহাম স্কুল, -_ ১৯শ শতকের 
প্রথমার্ধে উদ্ভূত অর্থশাস্মের এক ‘বিশেষ ধারা। এর সমর্থকরা পরিমাপ সংক্রান্ত আদর্শ 
আ্থক এককের তত্ব প্রচার করে এবং সে অন্যায় অর্থমনদ্রাকে মনে করত শুধ, 
‘গণনার এক একক’ র্‌পে। বার্মিংহাম ক্কুলের প্রাতানধিরা -- টমাস ও ম্যাথিয়াস 
আটউড জ্রাতৃদ্বয়, স্পুনার, প্রমুখেরা ইংলণ্ডের অর্থমনদ্রাতে সোনার ভাগ কমাবার প্রকল্প 
উত্থাপন করেন, যার নাম হয়োছল 'ক্ষুদে ‘শলিং প্রকল্প'। এর থেকেই এই ধারার এই নাম 
হয়। একইসঙ্গে ‘ক্ষ:দে শিলংওয়ালারা’ সরকার পল্থার বিরদ্ধাচরণ করে, যার উদ্দেশ্য 
‘ছল প্রচালত আর্থিক এককের ওজন কমানো। তাদের মতে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে 
কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, ফলে “শিল্প ও দেশের সাধারণ অবস্থার উন্নাত ঘটবে। 
প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রস্তাঁবত অর্থের মল্যহাসের ফলে শুধু এমন এক অবস্থা দেখা (দত যাতে 
সস্তা টাকাক'ড়তে সরকার ও ব্যাক্তগত খণ পাঁরশোধ করা সম্ভব হত, অর্থাৎ যারা ছিল 
সব ধরনের খণের মূল গ্রহীতা, সেই সরকার কোষাগার আর বড় বড় 'শিল্পপাঁতরাই 
এতে লাভবান হত। এই ধারার কথাই মার্কস উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘অর্থশাস্ম বিচার 
প্রসঙ্গে’ গ্রন্থে । পঃ ২৯০ 


‘Réglement organique’ (‘অরগানক রেগলামেণ্ট') -- ডানিয়বের রাজ্যসম্‌হের 
(মোলদাভয়া ও ভালাখয়া) প্রথম সংবিধান; ১৮৩১. সালে সেটি চাল: করক্পেন প. দ. 
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{কাঁসলেভ -- এই রাজ্যসমূহের প্রধান রশ প্রশাসক। ১৮২৮-১৮২৯ সালের রুশ-তুরস্ক 
যুদ্ধের পর রুশ সেনাবাঁহনী এ রাজ্যগ্‌ল দখল করে নেয়। অরগাঁনক রেগলামেণ্ট 
অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা ছল বড় বড় জাঁমদারদের দ্বারা নির্বাচিত 
সভার হাতে, আর কার্যানর্বাহ' ক্ষমতা -- জামদার, পাদ ও নগর প্র্তানাধিদের 

আজ্ঞবন '{নর্বাাচিত ন্‌পাঁতদের হাতে। আগেকার সামস্ততান্ত্রক ব্যবস্থা, যার মধ্যে বেগার- 
খাটাও ছিল, তা বঙ্গায় রেখে এই রেগলামেণ্ট বড় বড় জোতদার ও উচ্চ যাঙন্গক সম্প্রদায়ের 
প্রভুত্বকারী অবস্থান আরও জোরদার করে। এই ধরনের ‘সংবিধানের’ প্রাতবাদে কৃষকরা বেশ 
কয়েকবার বদ্রোহ করে। একইসঙ্গে আবার অরগাঁনক রেগলামেন্টের লক্ষ্য ছিল বুর্জেরয়া 
পুনগৰ্ঠনের কাজ সংসম্পন্ন করা, যেমন, আভ্যন্তারক শুফ্কের বাধা রদ করা, অবাধ 
বাণিজ্য, প্রশাসন থেকে আদালতকে আলাদা করা, ইত্যাদ। প্‌ঃ ২৯৬ 


Ecce iterum CrisPinus (এই যে, আবার ক্রিসাপন) -- এই কথা দিয়েই শর 
হয় জুভেনালের ৪র্থ কৌতুক রচনাট, যাতে (প্রথম অংশে) রোম সম্রাট দোমাশয়ানের 
এক দরবার-কর্মাঁ ক্রিসাপনের তীর নিন্দা করা হয়েছে। র্‌পকার্থে এর অর্থ: ‘আবার সেই 
একই ব্যাক্ত'অথবা ‘আবার সেই একই ব্যাপার’ প্‌ঃ ৩০৮ 


ইলিয়াটক্‌ __ প্রাচীন গ্রীক (খু.রনঃ পৃঃ ৬ণ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিক, :৫ম শতাব্দী) দর্শনের 
এক ভাববাদ' ধারা এর প্রখ্যাত প্রাঁতানাধদের মধ্যে ছলেন জিনোফেনেস, পারমোনডেস 
ও জেনন। প্রসঙ্গত, ইালিয়াটবাদ'রা প্রমাণ করেন যে, বস্তুর গাঁত ও রকমফেরের কোনো 
প্রকৃত আঁস্তত্ব নেই এবং তাদের অস্তিত্ব শুধু মতের মধ্যে। প্‌ঃ ৩১০ 


গ্র্যান্ড জার __ ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ইংলণন্ডে চাল; এক প্রথা; ১২ থেকে ২৩ জনকে 
নিয়ে গাঁঠিত এক জর কাঁমাট। কাডউাণ্টর ‘সদয় ও বিশ্বাসী লোকেদের' মধ্য 
থেকে এদের 'নর্বাচন করতেন শেরিফ এবং তাদের কাজ ছিল কোনো মামলার প্রাথামক 
পর্যালোচনা ও আঁভযুক্তদের ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ । প্‌ঃ ৩১৩ 
মার্কস এখানে ট. কার্লাইলের ‘আধুনিক প্রচারপত্র’ বইটির উপর তাঁর নিজের সমালোচনার 
কথা উল্লেখ করছেন। প্‌ঃ ৩১৮ 


এক্‌সেটার হুল _- লন্ডনের এক ভবন, যেখানে ঁবভিন ধর্মাঁয় ও লোকাহতৈষ' সামাতর 
সভা অনচ্‌ষচ্ঠত হয়। প্‌ঃ ৩২৯ 


‘দ্‌’ সৃঠো অমের জন্য নিজের জন্মগত অধধকৰার সে 'বাকয়ে দেয়।? -- প্রতীকী অর্থে 
দৈনান্দন জ'’বনে বহুল প্রচালত এ বাক্যাট এসেছে বাইবেলেব এক উপাখ্যান থেকে। 
সেখানে নাক এমনই সামান্য ম্‌ল্যের বানময়ে ক্ষুধার্ত ইসাউ তার ভাই জ্যাকবের কাছে 
অগ্রজ {হসেবে নিজের অধকার বেচে দেয়। পূঃ ৩৩৬ 
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প্রেগ মহামারী -- ১৩৪৭ থেকে ১৩৫০ সালে পাশ্চম ইউরোপে প্রাদুর্ভুত ভয়ঙ্কর প্লেগ 
মহামারী প্রাপ্ত তথ্যাননসারে প্লেগরোগে সে সময় মারা যায় আড়াই কোট লোক -- 
পাশ্চম ইউরোপের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ ৷ পঃ ৩৩৭ 


Factories Inquiry Commission. First Report of the Central Board of 
His Majesty's Commissioners. Ordered, by the House of Commons, to 
be printed, 28 June 1833, Dp. 53. প্‌ঃ ৩৪৬ 


এখানে চাঁটস্টদের দাঁবদাওয়া সম্বালত ‘গণ চার্টার’-এর কথা বলা হচ্ছে; পার্লামেস্টে 
পেশ করার জন্য খসড়া আইন 'ঁহসেবে এটি প্রকাশ করা হয় ১৮৩৮ সালের ৮ মে। 
এতে ছিল মোট ছ'ট দফা: সর্বজনীন ভোটাধিকার (২১ বছর এবং তদৃধর্ব বয়সের 
পুরুষদের জন্য), পার্লামেন্টে প্রত বছর নির্বাচন, গোপন ভোটদান ব্যবস্থা, ভোটের 
এলাকাগুলির আয়তনের সমতাসাধন, পার্লামেন্টের সদস্য-পদপ্রার্থঁদের জন্য সম্পদের 
[হিসাব-নিকাশ জাঁনত {বাধ রদ করা, পার্লামেন্ট সদসাদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা। | প্‌ঃ ৩৪৮ 


শস্য আইন-বিরোধাী লীগের (৬ নং ঢাঁকা দ্রণ্টব্য) সমর্থকরা তাদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ 
প্রচারে শ্রামকদের এই বলে বোঝাত যে, অবাধ বাণিজ্য প্রারতাণ্ঠত হলে তাদের প্রকৃত বেতন 
বাড়বে এবং শ্রামকরা আগের তুলনায় দ:'গুণ বোশ রি পাবে (‘i 1০a?) । উপরন্তু 
দু'টি রুটি (বড় ও ছোট) যথাযথ লেখা সহ প্রচারের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত (হসেবে এমন 
কি রাস্তায়ও নয়ে ঘোরা হত। তবে বাস্তবে এসব প্রাতজ্ঞা ও ছলনার ভণ্ডতা প্রাতপন্ন 
হয়। শস্য আইন রদ হওয়ার ফলে ইংলণন্ডের শিল্প-প্নঁজি আরও শাঁক্তশাল' হয় এবং 
শ্রামক শ্রেণীর জ'ীবনের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজ আক্রমণ আরও জোরদার করে। 


প্‌ঃ ৩৪৯ 


কনভেনশনের বিপ্লব কাঁমশনার নামে ডাকা হত ১৮শ শতাব্দীর শেষ দিকের ফরাসী 
বুর্জোয়া ‘বিপ্লবের সময়ে বিভন্ন জেলা ও সেনাবাহনতে 'বশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
কনভেনশনের (১৭৯২-১৭৯৫ সালের ফরাস' প্রজাতন্মের জাতাঁয় সংবধান সভা) 
প্রাতানাধদের । প্‌ঃ ৩৫০ 


সন্দেহভাজ্রনের আইন (10; des suspects) — ১৮৫৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ার ফ্রান্সের 
আইনপ্রণয়নকারী সংস্থায় গৃহত এক আইন। এর ফলে সম্রাট ও তাঁর সরকার অসম 
ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, যেমন, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রাত শতুভাবাপন্ন হিসেবে 
সন্দেহভাজন যে কোনো ব্যাক্তকে ফ্রান্স ও আলজোরয়ার 'বাভশ্ন জায়গায় নির্বাসন 
অথবা ফ্রান্সের রাজ্যস'মা থেকে একেবারে বাঁহচ্কার করা চলত । প্‌ঃ ৩6৫৪ 


১০টি ধারার আইন -- রোমক দাস রাষ্ট্রের প্রাচীনতম আইনের নমুনা ‘১২টি ধারার 
আইনের’ প্রাথামক র্‌প। ব্যাক্তগত মালিকানা রক্ষাকারী এ আইনে গর'ঁব অধর্মর্ণের 
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স্বাধীনতা খর্ব করার, তাকে দাস হসেবে 'বাক্র করার অথবা তার দেহ টুকরো টুকরো 
করে কেটে ফেলার অধিকার রাখা হয়েছল। পঃ ৩৫৬ 


ফরাসী ইঁতহাসকার লেঙ্গে এ উপপাদ্যের কথা বলেছেন তাঁর এই রচনায়: Théorie 
des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société. Tome II, 
Londres, 1/67, livre V, chapitre XX ('নাগারক আইন তত্ব, অথবা সমাজের 
ম্‌লগত ন'ণীত’, ২য় খণ্ড, লণ্ডন, ১৭৬৭, 6ম গ্রন্থ, ২০শ অধ্যায়) । প্‌ঃ ৩৫৬ 


জার্মান দার্শানক ডুমার তাঁর Die Geheimnisse des hristlichen Alterthums 
(‘পুরান খুঁচ্টীয় আচারান-ষ্ঠান’) গ্রন্থে প্রাতপাদন করেন যে, প্রথম "দিককার খু !্টানরা 
ইউকারিস্টের সময় মানুষের মাংসও ব্যবহার করত । প্‌ঃ ৩৫৬ 


মহান ফরাসী ইউটোপ'য়-সমাজতান্রক ফুঁরয়ে ভাঁবষ্যং সমাজের যে ছাব এ'কেছেন, 
তাতে লোকে একাঁট কর্ম-দবসে নানান রকমের কাজ করবে, অর্থাৎ কর্ম-দিবস গাঁঠত 
হবে কয়েকটি সংক্ষপ্ত শ্রম অধিবেশন (‘courtes 56€ances’) দ্বারা, যার প্রাতাঁট দেড়-দু’ 
ঘণ্টার বোঁশ স্থায়ী হবে না। ফুঁরয়ের মতে, এর ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা এত বাড়বে 
যে, আগেকার সময়ের যে কোনো পজিপাতর তুলনায় একেবারে গর'ব কর্মাঁও অনেক 
বোশ পরিমাণে তার চাঁহদা মেটাতে পারবে। প্‌ঃ ৩৬০ 


এখানে ১৮৬৬ সালের ২০ থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত বাল্টমোরে অনুাষ্ঠত আমোরকান 
শ্রামকদের সাধারণ কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে। বিভন্ন দ্বেড ইউনিয়নের ৬০ হাজারেরও 
বোঁশ শ্রামকদের প্রাতানাধস্বর্‌প ৬০ জন প্রাতানাধ এই কংগ্রেসে হাজির ছিলেন। এই 
কংগ্রেসে বহু সমস্যা আলোচিত হয়, যেমন, আট ঘণ্টার কর্ম-দিববসকে আইন'সদ্ধ করার 
প্রশ্ন, শ্রামকদের রাজনৈবতক 'ক্রিয়াকলাপের প্রশ্ন, সমবায় সংক্রান্ত প্রশ্ন, সমস্ত শ্রামককে 
ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় আনা, ইত্যাঁদ। জাতীয় শ্রামক ইউনিয়ন নামে শ্রামক শ্রেণীর 
এক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার ব্যাপারেও এই কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহত হয়। প্‌ঃ ৩৭২ 


শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতক সামাতর জেনেভা কংগ্রেসের যে প্রস্তাবের উদ্ধত 
এখানে দেওয়া হয়েছে, সেট রচিত হয়েছিল মার্কসের “বিশেষ প্রশ্নের র্যাপাবে 
সামায়ক কেন্দ্রীয় সাঁমাতর প্রাতানাধব:ন্দের প্রতি নর্দেশাবল'ী’ রচনার 'ভাঁত্ততে। 
প্রস্তাবের এই জায়গায় উক্ত ‘নির্দে শাবল'’ একেবারে হ্‌বহ: দেওয়া হয়েছে। পৃঃ ৩৭৩ 


Magna Charta — Magna Charta Libertatum (s্বাধীনতার মহাসনদ) = 
১২১৫ সালে ইংলন্ডের রাজা জন ভাঁমহ'ন যে সনদে ক্বাক্ষরদান করেন, ইাঁতহাসে তা 
এই নামেই স্থানলাভ করেছে। রাজাকে এই 'মহাসনদ’ পেশ করোছল বড় বড় সামস্তরা, 
যাদের প্রাত নাইট ও শহরবাসদের সমর্থন ছিল। এর শরতগুনলির মধ্যে ছিল রাজার 


(৬৪] 


(৬৫] 


[৬৬] 


[৬৭] 


{৬৮] 


[৬৯] 


৬২৭ 


ক্ষমতার যথেষ্ট সমিতকরণ, সামস্তদের বহু স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং নাইট সম্প্রদায় ও 
শহরের ব্যাপারে কয়েকটি সুযোগসহাঁবধা দেওয়া। আলোচ্য অংশে মার্কস বোঝাচ্ছেন 
প:জির সঙ্গে সুদাঁর্ঘ ও নিরলস সংগ্রাম করে ইংলন্ডের শ্রামক শ্রেণী কর্ম-দিবস সীমত 
করার ব্যাপারে যে আইন চাল করতে সক্ষম হয়োছল তার কথা। প্‌ঃ ৩৭৫ 


“কছনুই শেখে ন’ -- বহুল প্রচালত এই বাক্যটি নেওয়া হয়োছল ফরাসী আযাডামরাল 
দ্য পানা-র এক 'চাঁঠ থেকে। মাঝে মাঝে এর রচাঁয়তা হসেবে তালেরাঁর নাম করা হয়। 
এ কথা বলা হয়োছল রাজভক্তদের (রয়্যালস্ট) উদ্দেশে, ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগের 
ফরাস' বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে কোনো 'শিক্ষালাভে যারা সাঁত্যই ছিল অক্ষম। পঃ ৩৮১ 


অজ্ঞতা কখনই যথেষ্ট কারণ নয়, স্পনোজা তাঁর 'নাীতাশক্ষা’-য় (প্রথম অংশ, পাঁরাশচষ্ট) 
এ কথা বলেছেন প্রত সদ্বন্ধে যাজক'ঁয়-পরমকারণবাদা দ্‌ণ্টভাঙ্গর প্রাতানধিদের 
প্রাত, যাদের মতে সব ঘটনার, মল কারণ হল ‘ভগবানের ইচ্ছা’ এবং যাদের য্‌াক্তর 
একমাত্র হাঁতয়ার (ছিল অন্য কারণ না জানার যুক্ত পঃ ৩৮১ 


দ্রচ্টব্য: A. Quetelet. Sur homme et le développement de ses facultés, ou 
Essai de physique sociale. Tomes 1-11, Paris, 1835 (আআ. কেত্‌লে, ‘মানুষে 


ও তার ক্ষমতার বিকাশ প্রসঙ্গে, অথবা সামাজিক পদার্থাবদ্যা সংক্রান্ত রচনাবল'!'। প্রথম 
ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্যারস, ১৮৩৫)। প্‌ঃ ৩৯৯ 


W. Roscher. System der Volkswirtschaft. Band I: Dis Grundlagen der 
Nationalokonomie.' Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Stuttgart 
und Augsburg, 1858, 5. 88-89 (ভ. রোশার, '‘জাত'য় অর্থনশীত ব্যবস্থা’! প্রথম 
খণ্ড: 'অর্থশাস্যের মলকথা’। তৃতীয় সংস্করণ, পাঁরবার্ধত ও সংশোধিত। স্টুটগার্ট ও 
আডউগসবূ্গ, ১৮৫৮, পঃ ৮৮-৮৯)। প্‌ঃ ৪০০ 


১৮৪৪ সালে রচডেল মম্যাঞ্েস্টার শিল্প জেলার অন্তর্গত) শ্রমিকরা ইউটোপায়- 
সমাজতান্মক ভাবধারায় অন প্রাণত হয়ে ন্যায়সঙ্গত অগ্রবাহনাী সমাজ নামে যে 
ভোগ্যপণ্যের সমবায় সা্মাত গড়ার উদ্যোগ নেয়, এখানে তার কথা বলা হচ্ছে; এই 
সামাত ছল ইংলণ্ড ও অন্যানা দেশে শ্রমিকদের সমবায় আন্দোলনের অগ্কুরস্বর্‌প। 

পঃ ৪০৯ 


উপকথা অনুসারে, রোমান আঁভজাত কুলগুর: মেনোনয়াস আাগ্রাপা খ্‌ু'ঁঃ পঃ ৪৯৪ 
সালে ‘বদ্রোহঁ নিচু জাতের লোকেদের শান্ত করেন উদরের 'বরুদ্ধে দাঁড়ানো মানবদেহের 
অন্যান্য অঙ্গের ব্যাপারে এক কাঁহন' শুনিয়ে । মেনোনয়াস আযাগ্রপা তাঁর সমকালীন 
সমাজকে তুলনা করেন মানবদেহের সঙ্গে, যার হাত হল এইসব নিচু জ্রাতের লোকেরা আর 
এই যন্মের উদর হল আঁভজাত কুলের লোকেরা । আর যেহেতু উদর থেকে হাতকে 


[৭০] 


[৭১] 


[৭২] 


[৭৩] 


[৭8] 


[৭৫] 


৬২৮ 


বিচ্ছন্ন করে ফেললে জ'বস্ত দেহযন্ন্রের মৃত্যু আঁনবার্য, তিক সেভাবেই চু জাতের 
লোকেরা নিজ 'নজ দায়িত্ব পালন থেকে 1বরত হলে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের পতনের 
দিনও ঘানয়ে আসবে। প্‌ঃ 88৩ 


সোসাইটি অৰ আচ‘স (5০ciety ০f Art) = ১৭৫৪ সালে লণ্ডনে প্রাতাষ্ঠত এক 
বু্জেয়া-শিক্ষামলক ও লোকাঁহতৈষ'ণ সমাজ । এই সমাজ ঢাক-পাটয়ে ঘোষণা করে যে, 
তার উদ্দেশ্য হল ‘চারুকলা, কুটরাশল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো’ এবং ‘গরীবের 
কর্মসংস্থান, বাণিজ্যের প্রসার, দেশের সম্‌দ্ধর জন্য’ সবাইকে সাহায্য করা। শ্রমিক এবং 
কারবারদের মধ্যে তা মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়োছল। মার্কস এই সমাজকে 
‘আর্টস ও প্রতারণার সমাজ’ রূপে আরঁভাঁহত করেন। পঃ 88৬ 


এখানে মার্কসের একটু ভুল রয়ে গেছে। Concerning Happiness, A Dialogue 
গ্রন্থের লেখক প্রকৃতপক্ষে কূটনীতিক জেম্‌স হ্যারস (Diaries and Correspondence 
গ্রল্থের লেখক) নন, বরং তাঁর পিতা জেম্‌স্‌ হ্যারস। পঃ 88৯ 


মার্কস আঁকলোকুসের এই উদ্ধবরতাট দিয়েছেন সেক্‌স্টুস ইম্পারকুসের এই রচনা 


থেকে: Adversus mathematicos, liber XI, 44 (গাণতজ্ঞদের বিরুদ্ধে, গ্রল্থ %], 
88)। পঃ 88৯ 


৩০ জন প্ৰৈরাচারনর পতনের সময় -- এখানে বলা হচ্ছে খ্‌ডীঃ প্‌ঃ ৫ম শতাব্দীর 
শেষের কথা, যখন ত্রিশজন গোচষ্ঠাীতন্দ্রীর অত্যাচারী শাসনের বদলে প্রাচীন এথেন্সে দাস- 
মালিকদের গণতন্দ্র পুনঃপ্রাতাষ্ঠত হয়। তা ছিল এথেন্সে বাণজ্যিক ও মহাজন! পাজি 
{বকাশের সময়। পঃ 8৪8৯ 


প্রাটোর রপাবলিক --- প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লাটো রাঁচিত রচনাগ্‌ননললিতে আদর্শ দাস- 
মাঁলক রাষ্ট্রের চিত্র আঁজ্কত হয়েছে, যার মলন'ণাঁত হল 'বাভন্ন স্তরের স্বাধীন 
নাগাঁরকদের মধ্যে কঠোর শ্রম-1বভাজন পদ্ধাত। যেমন, দার্শানকদের কাজ ছল প্রশাসন 
পাঁরচালন, সেনাদের কাজ্জ ছিল যুদ্ধ করা, নাগাঁরকদের জ'বন ও সম্পত্ত রক্ষা করা, 
কৃষক, কারবার ও বাণকদের -- জ'বনধারণের সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করা। 

প্‌ঃ 8৪৫১ 


ক্যালারক হাঁঞ্জন -- এমন ইঞ্জিন যার কাজের ম্‌লে ছিল সাধারণ বায়ুকে গরম ও ঠাণ্ডা 
করার মাধ্যমে তার আয়তনের প্রসারণ ও সঞ্কোচনের নণীত। বাষ্পচাঁলত ইঞ্জিনের 
তুলনায় এ ছিল বোশ জগদ্দল এবং ভালো কাজের স্‌চক ছল খুবই কম। ক্যালারক 


ইাপ্জন আবক্কৃত হয় ১৯শ শতাব্দীর গোড়ায়, তবে সেই শতাব্দ'রই শেষে এর সমস্ত 
ব্যবহারিক গুরুত্ব লোপ পায়। প্‌ঃ ৪৫৬ 


[৭৬] 


[৭৭] 


[৭৮] 


[৭৯] 


[৮০] 


[V৮১! 


৬২৯ 


জেন -- ১৭৬৪ থেকে ১৭৬৭ সালে জেম্‌স্‌ হারগ্রভ্‌ূস আবিষ্কৃত এবং তাঁর কন্যার নাম 
আরোপত সুতো-কলের নাম। প্‌ঃ ৪6৫৮ 


Baynes. The Cotton Trade. Two Lectures on the above S$ ubject, Delivered 
before the Members of the Blackburn Literary, Scientific and 
Mechanics’ Institution. Blackburn—London, 1857, p. 48. প্‌ঃ 8৭৫ 


প্রাভ কাউন্সিল - ইংলণ্ডের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া এক বিশেষ সংগঠন, যার 
অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন মন্ত্ৰী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্ত, এবং তৎসহ ধাঁ্মক সম্প্রদায়ের 
শিরোমণিরা। প্রথম প্রাতাষ্ঠত হয় ১৩শ শতকে। বহুকাল ধরে পার্লামেন্ট ছাড়াও 
রাজার তরফ থেকে এর ছিল আইনপ্রণয়নের অধিকার । ১৮শ ও ১৯শ শতকে 'প্রাভ 
কাউন্সিলের ভূমিকা অনেক কমে যায়। আধুনিক ইংলণ্ডের প্রশাসন ক্ষেত্রে প্রিভি 
কাউন্সিলের বস্তুত কোনো ভূঁমকা নেই। প্‌ঃ ৪৮৭ 


কারখানাকে ‘বন্দ'শালা’ (‘les bagnes mitigés’) বলে অর্ভাহত করেছেন ফুঁরয়ে তাঁর 
এই গ্রন্থে: La fausse industrie morcelée, répugnante, mensongeére, et Vanti- 
dote, Vindustrie naturelle, combinée, attrayante, véridique, donnant 
quadruple produit. Paris, 1835, P. 59 (‘ভণ্ড শিল্পকর্ম, বিচ্ছিন্ন, ঘৃণ্য, ভন্ড 
ও তার 'বরুদ্ধে বিষনাশক: প্রকৃত শিল্পকর্ম, মিশ্র, আকর্ষ ক, যথার্থ, যা চারগুণ বোশ 


উৎপাদনে সক্ষম৷’ প্যাঁরস, ১৮৩৫; পঃ ৫৯)। প্‌ঃ 6৫২০ 
মার্কস এখানে স. ল্যান্‌সেলোত্তর রচনার উদ্ধত দিয়েছেন: L'Hoggidi ocvero 


Gl’ingegni non inferiori a’bassatt (‘আধুনিকতা অথবা ধাঁশক্ত, অতীত কালের 
ধাঁশাক্তির তুলনায় যা কোন অংশেই কম নয়’) এবং দিয়েছেন এই বই থেকে: J. Beckmann. 
Beitrage zur Geschichte der Erfindungen. Band 1, Leipzig, 1786, S. 125- 
126 (জে. বেকমান, ‘আ'বচ্কারের ইতহাস প্রসঙ্গে, ১ম খণ্ড, লাইপাজগ, ১৭৮৬, পঃ 
১২৫-১২৬)। ল্যান্‌সেলোত্তির কাজের তথ্যাঁদ মার্কস নিয়েছেন বেকমানের সেই একই 
বই থেকে। পৃঃ 6৫২১ 


সারাণাট তোঁর করা হয়েছে act০৮i৫5 এই সাধারণ নামের {তন পার্লামেন্ট দলিলের 
তথ্যাদর ভাত্ততে: Return to an Address of the Honourable the House 
of Commons, dated 15 April 1856; Return to an Address of the Honour- 
able the House of Commons, dated 24 April 1861; Return to an Address 
of the Honourable the House of Commons, dated 5 December 1866/. 


পঃ 6২৯ 


টাকা 


[৮২] 


[V৩] 


[V৪] 


[৮৫] 


[৮৬] 


[৮৭] 


Tenth Report of the Commissioners appointed to inquire into the Orga- 
nization and Rules of Trades Unions and other Associations: together with 


Minutes of Evidence. London, 1868, pp. 63, 64. প্‌ঃ ৫৩১ 


তথ্যগৃল মার্কস নিয়েছেন এই পার্লামেন্ট দলিল থেকে: Corn, Grain and Meal. 


Return to an Order of the Honourable the House of Commons, dated 18 
February 186/. পঃ ৫৫০ 


ইউনিয়নের বিরদ্ধে আাইনসম্‌হ -- ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে ইংলন্ডের পার্লামেন্ট 
গৃহীত আইনসম্‌হ, যার বলে যে কোনো প্রকারের শ্রামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও 
ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জার করা হয়োছল। ১৮২৪ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক 
এই আইনসম্‌হ রদ করা হয়, এবং পরবর্তী বছরে এ রদ পুনরায় অনুমোদন লাভ 
করে। তবে এর পরেও শাসনযন্ম শ্রামক ইউনিয়নগুলির ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট সমত করে 
দেয়। যেমন, ইউনিয়নে শ্রমিকদের যোগদানের জন্য সাধারণ প্রচারের কাজ এবং হরতালে 
যোগ দেওয়ার ঘটনাকে দেখা হত 'জ্‌লুম’ ও '‘জবরদান্ত' র্‌পে, আর তা পড়ত 
ফোঁজদার অপরাধের আওতায় । প্‌ঃ 66২ 


মার্কস এখানে বলছেন চ'ঁনের সঙ্গে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য রদ করার 
(১৮৩৩ সাল) পর চাঁনের বাজারে ইংলণ্ডের ব্যাক্তগত কারবারদের প্রবল অন-প্রবেশের 
কথা। সুপারসরে বেড়োছল আফিং-এর চোরাকারবার, ইংলণ্ডের সরকারের তরফ থেকে 
যা সর্বতোভাবে সমর্থন লাভ করোছল এবং এ ক্ষেত্রে সেই সরকার সচেতনভাবে চাঁনের 
আইনকানুন লঙ্ঘন ও স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে আর ব্যাপক হারে চ'ঁনবাস'ঁদের স্বাস্থ্য বিষাক্ত ও 
নষ্ট করে। মাদকদ্বব্যের এই চোরাবাজ্জারা রপ্তান রুখতে চাঁন সরকার যে কঠোর 
ব্যবস্থাবলম্বন করে তার জবাবস্বর্‌ূপ ইংরেজরা প্রথম ‘আফিং’ যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২) 
বাধায়, যা শেষ হয় চাঁনাদের পক্ষে এক অসম ও ল:'ঠনমলক চুক্তি সম্পাদন দ্বারা । 

পূঃ ৫৫৭ 


রেজিপ্যার জেনারেল -_- ইংলণ্ডের পারবাঁরক অবস্থা রেজিস্ট্রেশনের কেন্দ্রীয় বযারোর 
অধিকর্তার এই হল নাম। নজ্ঞস্ব সাধারণ কাজকর্ম ছাড়াও এই ব্যারা ১০ বছরে 
একবার লোকগণনার কাজ করত। পঃ ৫৭৩ 


এখানে এই পারল মেণল্ট দাললের কথা বলা হচ্ছে: Factories. Return to an 
Address of the Honourable the House of Commons, dated 24 April 1661. 


প:ঃ ৫৭৬ 


